


হাদীস শরীফ 


বিশুদ্ধ হাদীসের সংকলনঃ মহানবী সা-এর জীবনী, বংশ 
তালিনা, জীবন ও বাণী -বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ত জীবন-পল্ভী, পবিত্র 
কুরআনের উদ্ধৃতি, মুহাদেদেস ও হাদীসে ইতিহাস এবং গ্রস্থপঞ্জী 


সংকলন ও সম্পাদনা £ 


রফিক উল্লাহ্‌ এম, এ, 





স্পেস পপ পা পপ আপ পাপা শসা শপ শষ পপ পাপা পাপী পাশা শা ীপাদশ শীত পাাাশসপী পাশাপাশি শি শি 


হরফ প্রকাশনী | এ-১২৬ কলেজ সীট মার্কেট ।। কলকাতা-৭০০০০৭ 


প্রথম প্রকাশ : 
হযরত মুহাম্মাদ সা-এর পবিত্র জন্মদিন 
১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ 


২৭ মাঘ ১৩৬৫ 


প্রকাশনা £ 

হরফ প্রকাশনী 

এ-১২৬ কলেজ স্ীট মার্কেট 
কলকাতা ৭০০০০৭ 


২ সি, কালিসোম স্টীট 
কলকাতা -৭০০০০৯ 


প্রচ্ছদ শিল্পী : 


সূচীপত্র 


ভূমিকা তি 

আল-কোরআনেয় আহবান 3 
[ মানুষ ও তার কর্তবা-২৬, 'কিয়ামত-৩৪, বেহেশতি-৩ ৮, 
ধমে* বাড়াবাঁড়-৩৯, ইসলাম ও অংশীবাদ-৪০ ] 

আহানবীর জশবনও বাণৰ-১বশিষ্টা ১৯৯ 
[পাঁরবারক জীবনের নবরুপায়ণ-_-নারীজাঁতর মর্ধাদা 
দান-৫০, জনক-জননশ ও জাতকের সম্পর্ক-৫১, সামাঁজক 
িপ্রব-+সাম্য ও মানবাঁধকার প্রাতষ্ঠা-৫২, ক্রীতদাস প্রথার 
অবসান-৫৩, চৌব্যবশন্ত হত্যা মদ্যপান-৬&, নৌতক বোধের 
উদ্জীধন-_"ণ ক্লা-৬, মান:ষের প্রীত কতব্য-৫৭, অনাথ 
প1লন-&৭, আতীয়-্বঞ্জনদের প্রাত সন্যবহার-&৮, প্রতিবেশীর 
সঙ্গে স্পক-৫৮, অহংকার কোধ ধৈধ“ও ক্ষমা-৬৯, শ্রমের মধাদা 
দান-৬২, ব্যবসা ও ভিক্ষাবার্ত-৬৩, বিলাসতা ও আড়ম্বর" 
হান জাঁবন-৬3, বাল্য জাবন-বাদ-৬৫, উপসংহার-৬৬ | ] 


মহানবাঁর বংশ তাঁলকা 

মহানবীর বংশ-চত্র ৪ 
মহানবী মৃহ্মদ (সঃ)-এর জীবনী ** 
মহানবীর জীবন-পঞ্জী **" 
শাস্ত্রীয় শব্দের আভধানিকা 


হাদীসের পাঁরভাষা *** 
গ্রত্থপঞ্জী টি 
প্রথম খণ্ড 2 হহলোক্কিক্ 
আতাঁথা পরারণতা ০০০ 
অত্যাচার *** 
নাথ পালন দঃ 
অনাবাদগ জাম *** 


অনাবষ্ট ও আত বাড়বণ্ট 
আনক্টকর ও ইত্টকরর প্রাণণ 


অনূতাপ 

অপবাদ রি 
অপব্যয় টি 
আঁভাপ রঃ 
খলঞকার :** 
অহঙ্কার 


খ্মাঁককা হ্‌ ক 


৯০ 
২৬৪৬ 


৪৬-৬৬ 


৬৯ 
৭১ 
৭২ 
১২০ 
৯১২১ 
৯৩ 


8৮ ০০ ৫2 € ক ও &৮ 


১২. 


৯৩ 
৯৪ 
৯৬ 
১৫ 


ণড হাদীস শরণ 


আত্মহত্যা 
আত্মীয় পরিজন 
আমানত 
আঁলঙ্গন ও চুম্বন 
'আতের সেবা 
আশা 


আহার 

আহার ও পানের রখীত-নপী্ 
ইহলোক ও পরলোক 
উইল ও উত্তরাধকার 
উৎকৃষ্ট ও নকৃষ্ট বাণ্তি 
উদ্দেশ্য (নিয়ত ) 
উপহার 

উপবেশন ও শয়ন 
উপাজন 

খণ 

এস-তেপ্রা বা মলমূন্রত্যাগের শিষ্টাচার 
ওজন ও মাপ 

ওলমা বা 'িববাহে বরপক্ষের ভোজ 
ওয়াকফ 

কপটতা 

করমর্দন 

কম” ও তার ফল 
কৃঁড়য়ে পাওয়া জিনিস 
ক্শতদাস 

কৃতজ্ঞতা 

কৃপণতা ও কাপুরুষতা 
কেশ, নখ, চোখ 

ক্রোধ 

কৌতুক-হাস্য 
খেলা-ধূলা 
গান-বাজনা 

ঘরের কাজ 

ঘুষ 

চাষ ও ভাগচাষ 

ণচন্তা ও কল্পনা 

চুর করা 

ছাঁব 

জশবে প্রেম 

জুতা প্রসঙ্গ 

উ৪[ন- শিক্ষা 


১৮? 
৯৮" 
চি 


৩ 
২৪ 
*£ 
খ৬ 
৯ 
৩২ 
৩%- 
৩ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
৪9 
৪২ 
৪৩ 
০০ 
০০] 
৪& 
৪৬ 
৪৭ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
০ 
৬৯ 
৬৩ 
6৪ 
৭ 
৮ 
&৯ 
৫৯১ 
৬০ 
৬৯ 


৬৭ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 


লক্মাজ্ন ( মেসওয়াক ) ০. 
দরিদ্র ও দারদ্রা ৮৯০ 
গান রর 
দুঃখ-বিপদ ন্‌ 
ধনসম্পাশ্তুর লালসা ১" 
ধৈর্য ১০০ 
নগ্রতা নী 
নিভ"রতা ৮৯5 
নিয়ম-নিভ্ঠা 


নীরবতা ও বাকসংবঙক 

নাতিক চার 

পদে নিয়োগ 

পরানন্দা 

পরোপকার 

প্দশ 

পারশ্রমের মর্ধাদা ও ভিক্ষা 

প্রিচ্ছল্নতা ও সৌন্দর্য পরী -৭" 
পালী দেখা ** 
পাপ ও পণ্য 

পেয়াজনরসহন 

পোশাক-পারচ্ছাদ 

প্রতারণা 

প্রীতবেশশর প্রাত কত'ৰা 
প্রতিশোধ ১5 
প্রাতশ্রাত 
প্রেম-প্রণীতি ০৯৪ 
পভ ক 2185 
বিচার ও সাশদান 

গববাদশ্মশমাংসা 

গববাহ' ও ধববাহ-শবচ্ছেদ 

1ি*্বনবশর চেহারা ও চারন্রমাধুরী 

[িষ্বনবীর (সঃ) খাদ্য 

বিন্বনবী (সঃ )কে স্বপ্নে দ্শন 

বৃদ্ধ ও ববেচনা 

বঙ্গ-বছেষশৃহংসা *- 
বারসা-বাণিজ্য ৮৯ 
বভচার ও বলাংকার '" 
ভ্রমণ ( সফর) ০৯৭ 
গজ-দ্দারশ 2 
মজ-রণী 


১৫৭ 


৭৬ 
2৬ 
৭৭ 
১ 
৮৬ 
৮৮ 
৮৯ 
*১০ 
৯ 
৯১৩ 
৯৩, 
৯১৫ 
৯১৫ 
৯৬ 
২১৩ 
৯১৮ 
৯১৯ 
১০৯ 
১০৩ 
৯০৩ 
১০৫ 
১০৬ 
১১০ 
১১০ 
১১৩ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৪ 
১৯৯৪ 
১৯৭ 
১৯৯১ 
১২৩ 
৯৩০ 
৯৩০ 
১৩৯ 
১৩ 
৯৩৩ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩ 


সি ও" 


৮ ূ হাদীস শরাঁফ 


মদ্যপান ও তার শান্তি 
মধ্যপথ 

মাতাপিতা ও সন্তানের কত'বা 
মানত করা 

মানহষ 

মৃত্যু শোক কবর ও শা্ত 
রাজ্যশাসন 

রোগ ও ওষধ 

রোগীর সেবা 

লজ্জা 

লোভ 
সংযম 
সঙকম 
সংসঙ্গ 
সত্য-মধ্যা 
সদ্ধাবহার 
সালাম 


সদ 
স্মশীশক্ষা 
স্তর সঙ্গে একটি খোশ গল্প 
স্বামশ-স্পীর কতবা 

স্বপ্ন 

স্বাস্থ্য 

হত্যা 

হাঁচি ও হাই তোলা 

ক্ষমা 


৫ 


অজ 
অহণী 

আজান ও মনয়াচ্জণ 

আল্লাহ- ও রস্‌ল 

আল্লাহর দর্শন ও পুলসেরাত 
আল্লাহর ভালবাসা 
আল্লাহকে ভয় 

ইমাম 

ইসলাম ও মহসলমান 

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও এঁক্য 

ঈমান 

উদ্দ্শ্যমূলক নফল নামাজ 
উপাসনা 


চ্িভীয্ হও 2 পাক লোক্ষিক্ত 


িগঞি 


১৩৯ 
১৪০ 
১৪২ 
১৪৯ 
১৪৯ 
১৫৬০ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৬০ 
১৬১ 
১৬৩ 
১৬৩ 
১৬৪ 
৯৬৫ 
১৬৬ 
১৬৯ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৬ 
১৭৮ 
১৭৯ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১৮৬ 


২১৯ 
২০৩ 
২৭ 
১৮৭ 
২৯৫ 
১৮৮ 
১৮৯ 
২৩০ 
১৯১ 
১৯৭ 
১৯৮ 
৬৬ 
২২২ 


এ'তেকাফ ৮০৪ ই৬৬ 
কয়েকাঁট প্রার্থনা ১* ২২৫ 
কেরামত ও তার পূর্বাভাস রঃ ২৮৯ 
কোরআন শরধফ ** ২০৬ 
জাকাত ৮৩৯ ২৮৫ 
জামায়াতে নামাজ ৮৯, ২৪০ 
জুমআর নামাজ ০৯০ ২৪৩ 
তকাঁদর বা ভাগ্য *-" ২৮৮ 
তারাবিহ- *** ২৬১ 
দুই ঈদ ও কোরবান "** ২৭৪ 
নফল নামাজ *** ২৫৬৫ 
নফল রোজা ৪ ২৬৬ 
নামাজ হি ৩৩ 
নামাজের সময় ও বয়স "*হ ২৩৮ 
িত:রাহ্‌ ** ২৮৭ 
মক্কামদশনার ফাঁজলত *** ২৮৫ 
মসাঁজদ ২১৮ 
বিদায় হজ্জ- 2 ২৮১ 
বেতের ও তাহাষ্জুদ নামাজ "০ ২৪৭ 
বেহেশত-দোজখ হি ৩০০ 
রমজানের রোজা ০০৯ ২৫৭ 
শবে কদর ও এ'তেকাফ ৮০, ২৬৪ 
শবে বরাত -** ২৭৪ 
শবে মেরাজ ৮৯৬ ২৬৯ 
সত নামাজ | টি ২৫৫ 
সেহরী ও এফতার রি ২৬২ 
হজ্জ ও ওমর নীতি ২৭৭ 
হাজরোল আসওয়াদ ৮৯৯ ২৮৩ 
ততীম্তর ও 2 ইত্তিহাসম্ুুলক্ষ 
আদম থেকে মৃহম্মদ ৮০৯ ০০০ ৩০৩-২৪ 


[ আদম (আঃ) ৩০৩, নূহ (আঃ ) ৩০৬, ইব্রাহীম ( আঃ ) ৩০৯ 
মূসা (আঃ) ৩১৭, ঈসা (আঃ ) ৩২৯, মৃহদ্মদ (সঃ) ৩২৪] 


মৃহাদ্দেসপ্রসজ ৩২ 
[ ইমাদ আব হানীফা ৩২৬, ইনাম মালেক ৩২৭, ইমাম 
শাফেয়ী ৩২৮, ইমাম আহ-নদশবন-হাম্বল ৩৩০, আব্দুর 
রহমান দারম্শ-৪৩১, ইমাম বুৃখারী-৩২২, মৃসসালম-৩৩৭, 
আবু দাউদ-৩৩৯, 1তরামিজী-৩৩৯, নাসায়শ-৩৪০, ট্নে 
মাজা-৩৪১, দারকু তনী-৩৪১ ॥ ] 


ভূমিক। 


হাদীস ক? £ 'হাদীস' এই আরবী শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা উপদেশ-- 
শাস্নীর অর্থ নবী ( দঃ)-এর বাণাঁ, তাঁর কাজ এবং অনোর কাজের প্রতি তাঁর 
সমর্থন । আল্লাহতালার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়ে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন, সতের আলো জেলে তাদের সরল 
পথে চলার জন্যে কত উপদেশ দিয়েছেন, ভবে সুদ গছ চলতে হয় নিজে 
যথবথভাবে চলে সে দম্টান্ত চ্ছাপন করেছেন । সাবার কখনো বা সঙকমাশসল 
মান_ষের ন্যায়সঙ্গত পথচলাকে সমর্থন করে তাঁর অ.দশ ও উদাহরনক পরিপ্ফউতর 
করেছেন । উপদেশ ও আদশ" উদাহরণের মাধ)মে দীন ইসলাম দিনে দিনে দৃপ্ত 
গতিতে অগ্রসর হয়েছে । নবাঁ-( সঃ )-এর এই উপদ্দেশবাণী, আদশ* কাণ্ধারা 
এবং অন্যের কাজের প্রাত সমথণনের ধীতহাসিক বণ'নার নামই 'হাদঈন শরাফণ | 

হাদীসের শ্রেণীবিভাগ £  “হাদীস' শব্দের এই অর্থ ও ঠাপের কথা 
বিবেচনা করে হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়েছে । 'বথা-১) হাদীসে 
কওল (বা কওলৰ), ২) হাদীসে ফেয়ে'লঁ, এবং ৩) হাদশসে তকরণরখ 
(বা তরুরীরী )। "৯) হাদীসে কওলীর বাংলা অথ বাণী বা আদেশমূলক 
হাদীস । সাহাবা-( সহচর )-দের প্রশ্নের উত্তরে অথবা তাঁদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
নবী (সঃ) যে সব বাণী বা উপদেশ দান করেছেন সেগহলোই হাদখসে কওলখ। 
২) হাদীসে ফেয়ে'লীর অর্থ কার্ধমূলক হাদখীস । সহচরেরা নব (সঃ ).কে 
যে সব কাজ করতে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন স্গেঃলোই হাদীসে কেয়েলগ । 
আর ৩) হাদীসে তকরীরাঁর অর্থ সমর্থন বা.গ্রহণমৃলক হাদীস । সহচরেরা যখন 
বর্ণনা করেছেন যে অমক ব্যন্ত নবী ( সঃ)-এর সামনে অমূক কাজ করেছেন, কিল্তু 
নবী (সঃ) সে সম্পর্কে ভালোমঞ্দ কোন মন্তব্য করেন নি কিংবা কোন 
প্রীতবাদও করেনান তখন নবী (সঃ)এর সেই নীরবতাজাত সমর্থনই হাদখসে 
ভকরখরণ । 

বিশদ্ধতার তারতমা অনুসারে হাদীসকে আরো কয়েকটা শ্রেণীতে বভন্ত করা 
হয়। যেমন, ১) লহীহ্‌ বা বিশুদ্ধ হাদীস, ২) হাসান বা উত্তুম হাদধস এবং 
৩) জয়ীফ বা দুবধল হাদীস। যে সব হাদীসের মধ্যে কোন দোষঘ্ুটি নেই এবং 
যে সব হাদীসের বিবাসষোগাতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী (ঈমানদার ) মানুষদের মধ্যে 
কোন মতাঁবরোধ নেই, সেগুলোই সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস । ধমণ্ভীরু সাধু 
ব্যান্তগণ এবং পুণ্যশশীল হ।ফেক বা শ্রাতধরগণ এসব তাদখস গে যগে একই ভাবে 
বর্ণনা করেছেন । বিশেষভাবে বুখারী এবং লুসঠিলম শরখফের হাদখসগুলো এই 
পর্যায়ভুস্ত । মার সহীহা হাদীসেত্র মত উচ্চ রেশন চার ও স্মৃতিশান্ত সম্পন্ন 
হাফেজ এবং মুহাদ্দস্গণ১-কর্তৃক বাদতত নং 2 ত্য সব হাদখস অবশাই বাস 
এবং প্রাতপ।লনযোগ্য _সেঙগুলোই হাসান বা উত্তম হাদীস ! অপরপক্ষে যে সব 
হাদীসের বর্ণনাকারীগণ অপেক্ষাকৃত দিয়শ্রেণীর এবং যাঁরা ভুটি বা সংস্কারমুকু নন 


* মূহাদ্দেস- হাদীস শাস্তাবদ- । 
পাক কোরআন বা হাদঈিস কথ্মসাজারইি 


ভূমকা ১১ 


সেই সব হাদীসই জয়ীফ বা দৃবল হাদীস । দূরব্ল বলেই অনেকে এই হাদখস- 
গালোকে গরীব হাদীস নামেও আখ্যাত করে থাকেন । 


হানীসমান্রেরই দ্যাট অংশ -বাইরে তার বর্ণনাকারধদের শঞ্খল বা “সনদ', ভেতরে 
আছে তার আসল বিষয় । এই আসল বিষয়উুকুই এ হাদীসের উপদেশ বা বান্তব 
ঘটনা । একে মতন' বা পাঠ বলা হয়। দেহ ব্রুটিপূর্ণ হলে যেমন প্রাণ রৃগণ 
ও বিপযণ্ত হয়, তেমান হাদীসের বাঁহরঙ্গের বর্ণনাকারখরা দূর্বল চারব্রসম্পন্ন হলে 
হাদ্ধসের 'গিতন' বা মূল বিষয়টাও বজ্নষোগা হয় । অন্তরঙ্গ ও বাহরর্শের এই 
পৃঙ্খানৃপুগ্খ বিচার-বিশ্লেধণের ওপরেই হাদীসের সহীহ হাসান প্রীত উীলাঁথত 
শ্রেণশীবন্যাস িভ'রশীল | 


হাদসের সঙ্গে কোরআনের সম্পক্ণ কি 2 £ হাদীস এবং কোরআন দুইই পরস্পরের 
সঙ্কে নাবিড় সম্পর্কে আন্বঘত। কোরআন শরীফ ইসলাম ধমের মূল সধাঁবধান, 
হাদীস তার ব্যাখ্যা । মুসলমানদের ইহকাল ও পরকালের সংচ্চ জীবন-পরিচালনার 
উদ্দেশ্যে সকল বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহতা'লা যে সংাবধান বা শাহী ফরমান 
প্রেরণ করেছেন তারই নাগ কোরআন শরীফ । কোরআন শরাঁফের প্রথম অবতীর্ণ 
ধাণী একরা'_যার অর্থ পাণ্কর' । এ একরা থেকেই কোরআন' অর্থাৎ 'পংনশয় 
গ্রন্থ' । কোরআন শরীফ' অথ মহাপাঠাগ্রন্থ । কোরআন" নামাঁট স্বয়ং আল্লাহ: 
কর্তৃক প্রদস্ত । কোরআন শরীফ সমস্যাসগ্কুল মানব জাঁবনের প্রাতিটি পদক্ষেপে অবশ্য" 
গনণয় সুমহান সধাবধানগ্র্থ । সংবিধান বা শাহণ ফরমান সত্রাকার ও সংক্ষিপ্তই 
ংয়। সাধারণ মানুষের দৈনান্দিন জীবনের চলার পথে উপযুস্ত রাজপ্রাতানা ধ 
তা বস্তারিত ব্যাখ্যা করে বৃঁঝয়ে দেন । আমাদের প্রিয় নবী এবং মহান পৎপ্রদশক 
হজরত মুহম্নদ ( সঃ) আল্লাহ-তা'লার সেই সূত্রাকার সংবধান-ব,ণী কোরআন 
শরীফকে আমাদের কাছে ব্যাখা করে' ব্ঝয়েছেন । এই ব্যাখ্যারই নাম হাদীস । 
আল্লাহর প্রোরত পয়গম্বরের ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে আল্লাহতা'লার আদেশ 
ও সংবধানকে উপযুস্তভাবে মধণাদা দান করা বা তা যথাযথ ভাবে কাষে পরিণত 
করা আমাদেরপক্ষে সম্ভব হত না। 


শুধু তাই নয়, পয়গম্বরের ব্যাখ্যা ব্যতীত আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ অনুস্রণ 
করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় আল্লাহ্‌র আদেশশীবরুদ্ধ কাজই করে বসতে পারত খ। 
একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পাব কোরআন শরীফে আল্লাহতা'লা আবেশ 
করেছেন, "যারাই স্বর্ণ রৌপ্য জমিয়ে রাখবে, আল্লাহর পথে বায় করাব না, 
তাদের ভষণ শান্ত ভোগ করতে হবে ।” এ আদেশের সাধারণ অর্থ, স্বর্বৌপামাহই 
আলাহ্‌র পথে বায় করতে হবে- সয় করে রাখলে মহা পাপ হবে। তাথা 
সণয় নি্ষদ্ধ । কিন্তু ইসলাম ধর্ম তো সঞ্চয়কে 'নাষ্ধ (বা হারাম) ঘেযেণা 
করোন। সয় না করলে মানুষ দান করবে কি করে-_ফেংরা দেখবে কি 
করে, জাকাত দেবে কি করে? জাকাত তো নামাজ রোজার মতই ফরজ -- 
ইসলামের পণ5্ম্ভ কলেমা, নামাজ, রোজা, হচ্জ- ও জাক;তর অনাতম ভগ । 
সঞ্চয় না করলে এ ফরজ তো তরক হয়ে যায়! সুতরাং নিঃসন্দেহে বোঝা ফেতে 
পারে-তাজ্লাহতা'লার উত্ত আদেশের অর্থ সগ্চয় করতে নিষেধ করা নয়! 
কোর আন শরীফের উত্ত আয়তের ( বাকোর ) ব্যাখা প্রসঙ্গে রসৃজুজলাহা (সহ হই 
বলেন, যে সব ধনসম্পদের জাকাত (৪০ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা হত ভাগ ) 
€ল করা হয় তা উত্ত আয়তের উদ্দেশ্যের আওতাহু জা অথ পচ্রিহোত 


৯২ হাদীস শরীফ 


(সঃ) ব্যাখ্যা করে বললেন যে উপয্যন্ত জাকাত ( ৮০০01-758% ) দান করা হলে 
সোনার্পা তথা সর্বপ্রকার ধনসম্পদ সয় করা ইসলাম বিধান মতে 'সম্ধ 
€ বা হালাল )। আর এই জন্যেই হাদীস শরীফকে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা 
বলা হয়। কোরআন শরাঁফে যে কথাটা সধাক্প্ত সূত্রাকারে ফ্াঁট-ফটি করছে, 
হাদীস শরণীফ তার পাপাড়গলোকে একটা একটা করে ফটিয়ে শতদলের মত 
1বকাঁশত করেছে । 


হাদশস যে আল্লাহর বাণী কোরআন শরখফের ব্যাখ্যা সে: প্রসঙ্গে স্বয়ং 
আল্লাহতা'লাও পাঁবন্র কোরআন শরধফে বলেছেন, “আল্লাহতা'লা আরববাসীদের 
মধ্য থেকে এমন একজন রসূল পাঠিয়েছেন গান তাদের আল্লাহর বাণী সমূহ 
পাঠ করে? শোনাবেন, তাদের পা করবেন, তাদের আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কোরআন এবং 
হেকমত তথা শারয়ত শিক্ষাদান করবেন |” অর্থাৎ রসৃলঃঞ্লাহ (সঃ ) কোরআন 
িশক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্কধে কোরআনের হেকমত বা গভীর তত্ব এবং 
শাররত বা বাধাবধান মানব সাধারণকে ব্যাখ্যা করে বাঁঝয়ে দেবেন। 
আর  রসলুজ্লাহ (সঃ) মনগড়া কথা না বলে এই ভাবে কেবল আল্লাহর 
বাণী বা কোরআনেরই ব্যাখ্যা করবেন বলেই এবং নজের জীবনে সেই 
কোরআনের আদর্শকেই রূপাঁযরিত করবেন বলেই, পাঁবন্ত কোরআন শরশফে 
স্বয়ং আল্লাহতা'লা স্পম্ট ভাষায় বলেছেন-_-নবী নিজের মন থেকে বানিয়ে 
1কছু বলেন না, তিনি যাকিছু বলেন স:ম্টিকতণর পক্ষ থেকে অহপপ্রাপ্ত হয়ে সেই 
আহার ( অর্থাৎ প্রত্যাদেশের ) বিকাশ সাধন করেন মান ।? । আর এই ভাবে অহণর 
গিবকাশ বা ব্যাখ্যা না করে 'যাদ তান ফোন একটা কথাও জে নিজে বানরে 
বলতেন, তাহলে" আল্লাহতা'লা বলেন, আম আমার সর্বাবনাশণ হস্তদ্বারা তাঁর 
হৃদ-পিণ্ডকে ছিন্নভিত্র করে দিতাম ।' ( কোরআন শরফ ) 


তাই হাদণস ও কোরআনের মধ্যে কোথাও কোন যথাথ [রোধ নেই । যাঁদ 
কখনো কোন শাবষয় সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যাখ্যায় 
কোথাও আমাদের ভুল হচ্ছে অথবা কোরআনশীবরহ্ধ এ হাদীস মিথ্যা, অতএব 
পারত্যাজ্য । রসলুঞ্লাহ্‌ (সঃ) তাই বলেন, 'আমার বাক্য আহ্ুলাহ্‌র বাক্যকে 
বাতিল করতে পার না, শকন্তু আন্লাহর বাক্য আমার বাক্যকে বাতিল করতে 
পারে ।, (মিশকাত )। 


কোরআন ও হাদদসের পাথক্য 8 কোরআন আঞ্পাহ-তা'লার বাণী, হাদীস 
আলজ্লাহর রসূলের বাণী । কোরআন শরীফ অবতাঁণ" হয়েছে অহ মারফত, 
হাদীস শরণীফেরও মূলে অহা । কিন্তু পার্থক্য এই যে, কোরআনের ভাব ( অর্থাৎ 
অর্থ ) ও ভাষা (76%) দুইই অক্ষরে অক্ষরে আশ্লাহতা'লার কাছ থেকে অহী 
মারফৎ প্রাপ্ত, জিন্রাঈল ( আঃ) কৃ “ক নবশ (সঃ )-এর সম্মুথে পঠিত এবং প্রত্যেক 
নামাজের মধ্যে মুসলমানগণ কর্তৃক তা পাঠ বা তেলাওয়াত করার হয়। 
কোরআন শরাঁফকে 'অহণয়ে মত ল] বা পঠিত প্রত্যাদেশ' ( 11051160 
[২৩%০181000 ) বলা হয়। কিন্ত হাদীসের বিষয়বস্তু (ভাব, অর্থ) 
'আজ্লাহতা'লার পক্ষ থেকে অহধমারফং প্রাপ্ত হলেও জিন্রাঈল ( আঃ) কর্তৃক 
রসলুজ্লাহ (সঃ )-এর সামনে তা পঠিত হয়নি এবং রসল:জ্লাহ (সঃ )-ও সেই 
পাঠ আঁবকল সেই শব্দ ও বাক্যবন্যাস সমেত প্রচার করেন নি। তাই হাদস 
শরীফকে 'অহীয়ে গায়ের অতল বা অপাঁঞত প্রত্যাদেশ (00015519115 


ভাঁগকা ১৩ 


হ২০৬1৪0০ ) বলা হয় । 'আহীয়ে গায়ের মতলযর ক্ষেত্রে আঙ্পাহর প্রত্যাদেশ 
প্রথমে নবী (সঃ)-এর অন্তরে আসে- পরে নবাঁ (সঃ)-এর মুখ দিয়ে তা নবীর 
নিজের ভাষায় প্রকাশিত হয়, আল্লাহতা'লার ভাষার নয় । 


নবী (সঃ)এর কালে হাদীস কি লেখা হত ?£ 'অহীয়ে মতলহ' মারফত প্রাপ্ত 
কোরআন শরাঁফ জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ ) প্রমূখ সনির্দি্ট অহা লেখকদের 
সাহায্যে 'লাঁখত করে রাখার ব্যবস্থা করা হলেও রসংলংজ্লাহ: ( সঃ)-এর জীবং-কালে 
'অহীয়ে গায়ের মতলহ' দ্বারা প্রকাশিত হাদীস শরখফ 'লাঁখিত আকারে সংরাক্ষিত 
করার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাও কোরআন শরধফ 'লাখিত হত 'বাচ্ছে- 
ভাবে_ খেজুরের পাতা, চামড়া, হাড় ও কাঠ প্রভাত 'জীনসপত্রের ওপরে । 
্বভাবতঃ কোরআনের এঁ সব বাচ্ছন্ন 'লাখত অংশগৃলো একালের বাঁধানো বইপন্লের 
মত সুদ্‌ড়ভাবে গাঁছয়ে বাধাই করে রাখা সম্ভব হত না। ফলে একই সময়ে 
একই পদ্ধাততে হাদীস লেখার কাজ শুরু করা হলে কোরআন ও হাদশসের লিখিত 
অংশগুলো পরস্পরের মধো প্রবেশ করতে পারত বা মাশ্রত হতে পারত--এই 
আশঙ্কায় নবী (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় হাদীস লিখে রাখার কাজকে সাধারণভাবে 
নিষেধ করে 'দিয়োছলেন এবং হজরত ওমর (রাঃ )-ও হাদপস লিখে রাখার ঘোরতর 
বিরোধী 'ছিলেন। কিন্তু কোন কোন বিশেষ সাবধানধ সাহাবীর ক্ষেত্রে যে 
নবাঁ (সঃ) তাঁর নিষেধকে কিছু পাঁরমাণ শিথিল করে দিয়েছিলেন এমন প্রমাণ 
দুলভ নয়। যেমন, আবুহোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, “এই সব হাদীস আম 
রসূলুজ্লাহ (সঃ)এর মুখে শুনোছলাম ও লিখে রেখোছলাম-__এবং তাঁকে 
শুনিয়োছিলাম।' আব হোরায়রা (রাঃ) ছাড়াও অন্য কোন কোন নবশসহচর 
(সাহাবী ) যেমন আব্দুঞ্লাহ-ইবনে-আমুর (রাঃ )ও হাদীস লিখে রাখতেন । 
আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আব্দুজ্লাহ-ইবনে-আমর (রাঃ )র কাছে বেশশ 
হাদীস থাকতে পারে, কারণ তান হাদীস লিখে রাখতেন, আমি হাদীস লেখান়্ 
[বশেষ তৎপর ছিলাম না । আমর ( রাঃ ) এক হাজার হাদীসের একখানা সাঁহফা 
নবী (সঃ)-এর আদেশে 'লাপবঙ্ধথ করোছিলেন । এক দূর্বল ম্মৃতিসম্পন্ব 
আনসারীকে রসৃলহজ্লাহ্‌ (সঃ) হাদীস লিখে রাখার সম্মাত দিয়েছিলেন । 
আবু হোরায়রা' (রাঃ) বলেন, একাঁদন এক আনসারী রসলুজ্লাহ- ( সঃ )-এর 
কাছে অনুযোগ করল যে সে হজরতের কাছে যা শুনছে তা স্মরণ রাখতে পারছে 
না। হজরত ( সঃ) তাকে তার ডান হাতের সাহায্য নিতে বললেন (অর্থাৎ লিখে 
রাখতে বললেন )।' (তিরামজী )। হজরত আবূবকর (রাঃ ) এবং হজরত 
আলণ (রাঃ )-ও কিছ: কছু হাদীস সংকলন করেছিলেন । তবে সাধারণভাবে 
এবং ব্যাপকভাবে হাদীস লিখে রাখার কোন ব্যবন্থা তখন প্রচালত ছল না। 
এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীর বিখ্যাত টাঁকাকার আলকান্তালানশ বলেন, “সাধারণতঃ 
সাহাবী বা তাবেয়ী কেউ হাদাঁস লিখে রাখতেন না। তাঁরা পরস্পরকে মোৌথক- 
ভাবে হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তা কন্ঠম্থ করে রাখতেন ।,২ 
একাঁদকে সেকালের আরবদের স্মরণশান্ত যেমন প্রখরতর ছিল, অন্যাদকে তাদের মধ্যে 
অক্ষরজ্ঞানের অভাব তেমাঁন ভয্লাবহভাবে ব্যাপকতর ছিল ।॥ এই সব নিরক্ষর সাধারণ' 
মানুষদের মধ্যে লেখার পাঁরবর্তে মৌখিক আকারেই হাদীসের প্রচার ও প্রসার 


আলকান্তালানী-_-শরেহ বুখার| ৩য় পূ. 


১৪ হাদীস শরীফ 


নহঞ্জসাধ্য হবে ভেবে নবী ( সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কালে হাদীস লিখে 
পাখার কাজকে বলাম্বত ও নির্‌ৎসাহিত করা হয়োছল। 


হাদগস (লাখত হ'বার ইতিহাপ £ গকন্ত; চলমান কাল একাঁদন হাদীস লিখে 
রাখার পথের সবচেয়ে বড় বাধাটা দূর করে দিল । খলীফা আবুবকর (রাঃ )র 
নিদেশে সাহাবী জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) কোরআন শরীফের যে পর্ণাঙ্গ 
গ্রন্থাঁট সগকাঁলত ও 'লাপবদ্ধ করোছলেন, তৃতাঁয় খলীফা হজরত ওসমান (রাঃ) 
তার অসংখ্য কাপ প্রস্তুত কারয়ে সারা সাম্রাজ্যের দিকে 'দকে ধম্প্রাণ মুললমানদের 
মধ্যে বিতরণ করলেন । ফলে কোরআন শরাঁফের ব্যাপক প্রচার সাধিত হল । 
কোরআনের 'নিভুল পাঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে অন্তরে নূরের আখরে মুত 
হয়ে গেল । এখন আর কোরআনের মধ্যে হাদীসের অন:প্রবেশের সম্ভাবনা রইল : না। 
অন্যাদকে ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার এবং অন্যান্য কারণজানত ক্রমবর্ধমান 
জীবন-সমস্যার অস্বাভাবক জাঁটলতার সমাধান পাওয়ার জন্য সমগ্র মুসলিম জগং 
পাব হাদীস শরীফকে সওকালত আকারে গেতে একান্তভাবে উৎসুক হয়ে উঠল । 
[বখ্যাত এীতহাসিক স্যার উইলিয়াম মুয়র বলেন, “একশ বছরের মধ্যেই মুসলমানেরা 
( এীশয়ার ) অক্সাস নদশর তাঁরভাঁম থেকে উত্তর আফ্রিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত 
জনপদ জয় করলেন এবং কোরআনের পতাকাতলে সেখানকার জনমণ্ডলীকে সমবেত 
করলেন । এই বিশাল সাম্রাজ্য ইন্তরত মুহদ্মদ ( সঃ )-এর সমসাময়িক আরপরাজ্য 
থেকে বহুলাংশে পুথক ছিল ।.*.কুফা, কায়রো, দামেস্‌ক প্রভগত লোকাকীর্ণ 
নগর গবলোর বিচার কা পাঁরচালনার জন্য আইনের িস্তাঁরত ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হল ।' কিন্তু প্রত্যাদেশের ( অর্থাৎ কোরআনের ) অপাঁরসর' আয়তনের মধ্যে সেই 
ব্যাখ্যা সহজলভ্য হল না । তাই 'সমস্যাপমাধানের জন্য হাদীসের আশ্রয় গ্রহণের' 
কামনা বিশ্বমুসালমের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবলতর হয়ে উঠল ।5 


অন্যাদকে সামাঁজক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে উদ্ভূত অওয্র 
জ্গাল বা 'মণওজ:: হাদীসের ছড়াছাঁড় আঁবলম্বে হাদীস শরীফকে লিাখত গ্রন্থের 
আকারে সঙ্কলন ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও দাবীকে দিকে দিকে সোচ্চার করে 
তুলল । জাল হাদীসের জন্জালের তলায় আসল হাদীস প্রায় বল:প্ত হয়ে যেতে 
বসল । গোঁড়া সুল্ণী, শিয়া, খারেজ, মূতাজেলা, জান্দক ও সুফী সম্প্রদায়ের 
বহ্‌ ব্যান্ত স্বার্থীসাদ্ধির উদ্দেশ্যে তখন স্বকাম্পত হাদীস প্রচার করার জনো উঠে 
পড়ে লেগেছেন ॥ শিয়রা হজরত আলার বংশধরকেই খেলাফতের একমান্ন 
উত্তরাধিকার বলে তাঁদের দাবীকে প্রারতীচ্ঘত করাব জন্যে নিতান্ত উদ্দেশ্যমলক 
ভাবে হাদীস উদ্ধৃত করতে শুরু করেছেন । সূক্সী ও খারেজীরা ঠক এর 
1িপরীত দাবাঁটাই বাভন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে প্রচার করতে শুরু করেছেন। 
উদ্ধাতিতে যেখানে অটিছে না অত্যুৎসাহণ অন্ধ সমর্থকেরা সেখানে মনের মত 
হাদীস বানয়ে নিয়ে নিজ নঞজ বন্তবাকে জোরদার করছেন । ওাঁদকে 'জান্দকর। 
আল্লাহ্‌র প্রীত বিশবাস হাঁরয়ে দ্বিত্ববাদী ও স্বাধীনচে গা হয়ে উঠেছে । তারা 
আল্গ।হর রসুলের ওপর বিশ্বাস হারয়েছে। তখন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) 
্ থু, ৭৬৭-৮২০] ঘোষণা করলেন যে রপ্‌ল.ঙ্লাহ- ( সঃ )-এর প্রশংসা রা 
উদ্দেশ্যে আতরঞ্জন করাও অবৈধ নয় । ফলে আতভান্বর প্রাবল্যে অঞ্জগ্র আতরাঙ্জত 
জাল হাদীসের আবভণব ঘটল ॥। অন্য দিকে গ্রীক বিজ্ঞানন্দশ'নের ভাবধারায় 


সপ শপ পাপা জপ 
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ভ্যামকা ১৪ 


নাত মুতাজেলা সম্প্রদায় ঈমানের মূল শর্ত অস্বীকার করে ধর্ম-বি*বাসকে প্রমাণ 
ও বিচার সাপেক্ষ করে' তুলল । তারা রসূলুজ্লাহ- ( সঃ)-এর মত স্থল দেহ- 
[বাশ্ট রন্তমাংসের মানুষের পক্ষে আকাশ ভেদ করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করাকে অসম্ভব বলে মনে করল এবং সেই যাীন্ততে মে রাজ' বা 'নভোম্রমণ'কে 
অস্বীকার করল । তারা অল্লাহর সর্বময় একত্বের দোহাই দিয়ে রসূল 
(সঃ)এর সুল্ত পালন করাকে সম্পূর্ণরূপে বর্ন করল। তখন ইমাম 
হাম্বলের ( খহী ৭৮০-৮৫৫ ) নেতৃত্বে গোঁড়ারা বিচারশীবরোধী হয়ে উঠলেন । 
সুফী সাধকরা “বৈরাগ্য সাধনে মস্ত প্রচার করতে লাগলেন আর 'বিষয়ীরা “ইসলামে 
কোন বৈরাগ্য বা সন্ব্যাসধর্ম নেই? এই কথাটার ওপর অস্বাভাবক জ্রোর দিতে 
লাগলেন । ওয়াঁকাঁদর ( ৬//14$) মত কেন কোন এঁতহাঁসক এই ঘোলা পানিতে 
মংস্য-শিকারের উদ্দেশো তাঁদের পোষকতাকের খলফাদের দরবারের »'কজমক ও 
বাহ্যাড়ম্বরকে সমর্থন করতে গয়ে নবী ( পঃ ) ও তাঁর অনুচরদের অনাড়ম্বর জীবনের 
পণ্যস্মীত মুছে দিতে লাগলেন । উদ্দেশ্যানাদ্ধর উদ্দে শা তাঁরা নানান 'িমথ্যা ও 
কাল্পত কাঁহনী প্রচার করঙডে লাগলেন ।৯ এসব তথে।র প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা 
নানান কাণ্পত হাদীস তুলে ধরহে লাগলেন । ফলে সংখ্যা তত মগজ বা জাল 
হাদীসের? আঁতভণবে মলালমদ্রগতের ভাগ্যাকাশ দুষেণগের কালোমেঘে ঘনঘোর 
হয় উঠল । পণ্যশীল মানুষেরাও অপ্বাভাবিক' ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিতে 
লাগলেন ॥। ইমাম মুসাঁলম (রঃ )-র ভাষায়, 'হাদীসের বিষয় ছাড়া আর কোন 
[ববয়েই আমরা পূণাশীলদের এ৩বেশন মিথ্য। কথা বলতে দোখিনি ॥ উ 
[ক সেঘের আঁধারের পেহনেই সযেদি আলোক প্রতীক্ষা করে ॥ তাই এবার 
হাদীসের দন ঘন অন্ধকার ভে করে সতুন দিনের নতুন সৃযগিলোক দিগপ্ত 
বডি বরে ভুলে ভাল 2 সরল (স্য ১এর কথ। হসেবে চালিয়ে দেওয়া এই সব 
নথ)। পথ। বা গান হজধাপের গাল কে হাদীস-শাস্কে নারাপদ ও নিচ্কণ্টক 
5 +]1)৩ ০9711/51 জিনা ০৬০:। 1000 1119001% 11979 100 18451115106 
10001 91 11)৩ ০০৮0 & 5017991 0£ 10151011205 01 41070 ৬9010 
1১ 10৬৩ 01151): 2711005 00 90110012906 10061001% ০01 
৬11111:12))100 5 ১1101171 11669 59500090060 1) 10551176019 19161 
৬7105 0৬ 17:01011106 11] 2100 1015 ৩০017102710175 2১ 212)05119 
[০ 0৩ 1011 81: 015 016550063 ৬17101) 5016 ৪1 01617 ০0101709007, 
4৯100161502 0816 0% (5, ০0109. 


কুফার কুখ্যাত জাল হাদীস র57াকারা ইবনে আলণ আউফাফে কুফার গভর্নর 
মুহম্মদ বিন পু খলারমান মতুণশ্ডে দাণ্ডিত করলে অনতপ্ত ইবনে আলা বলেন, 
'আল্লাহর 'কসম, আদম ছিঃ -খ্িহ দীস রচনা করোছ | ওর দ্বারা আন 
হারামকে (নাঁষধকে ) হালাল (সিদ্ধ) এবং হালালকে হারাম করোহ। 
রোজার নি রোজা রাখা নিষেধ করেছি এবং অ-রোজার দিনে রোজা রাখার 
আদেশ দিয়েছ 1 এরকম আরো অনেক দুজন ব্যাস্ত বহু জাল বা মিথ 
হাদীস বুচনা করোছলেন । সাহাব বন সংরী বলেন, এদের রাঁচত হাদীসের 
সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাঙ্গাল হবে । 7. 10010117 --17115013: ৮18. 


৬ পপ ্ রঃ রি 
সহিহ নুস। গম এল২ স২1610:511 ১ [তো 1115101% ০1 505, 


রি 






১৬ হাদীস শক 


করার উদ্দেশ্যে এবং সমসামরিক সাবশ্াল লুসালম-বিশ্কেক 'বাঁচত্র সমস্যার 
সমাধানকে হাদণসের মাধ্যমে সবর সহজলভা করার উদ্দেশ্যে রস্‌্লুজ্লাহ: ( সঃ )এর 
মৃত্যুর ৮৯ বছর পরে হিজরী ৯৯ সনে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ খল'ফা ওমর ইবনে 
আব্দুল আজীজ বা দ্বিতীয় ওমর হাদীস-সগ্কলনের কাজে উদ্যোগী হলেন । তিনি 
[ছিলেন ধর্মপ্র।ণ দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর (রাঃ )-র দৌহত্রীর পুত্র । আচারে 
ও আচরণে তিনি ধর্মপ্রাণ খলাঁফা ওমর (রাঃ)-কেই অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ 
করতেন। তাঁরই মত একনিম্উভাবে 'তাঁন নামাজ-রোজা করতেন, শততালি যুত্ত 
জামা পরতেন, সরল মনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, এবং নিজের স্ব রাস্ট্রের 
ধনাগারে জমা দিয়ে রাস্ট্রের কাছ থেকে দৈনিক মাত্র দুই দিরহ।ম ( রৌপামুদ্রা ) 
ভাতা 'নয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন । তাই ইসলামের হাতহাসে তিনি দ্ধতীয় ওমর" 
নামে বিখ্যাত । তিনি তাঁরশনযুক্ত মদীনার গভন'র আবূবকর ইবনে হষমকে হাদীস 
স্ছকলনের কাজে অগ্রসর হবার জন্য আদেশ দিলেন । লিখলেন, 'আমার আদেশ-_ 
আপাঁন রপৃলুজলাহ: (সঃ )-এর এক-একটা হাদশস তন্ন তন্ন করে খুজে বের করুন 
এবং লিখে রাখুন । আমার ভয় হচ্ছে, এরকম না করলে একাদন এ জ্ঞানভাণ্ডার 
বল-প্ত হয়ে যাবে--এই জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষক সাহাবী ও তাবেয়ীগণ” দুনিয়া 
থেকে বিদায় গ্রহণ কক্ছেন ।' ( বুৃখারণ শরীফ )। 


ফলে এই 'হিজরণ প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং দ্বিতরখয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই 
হাদীস সমূহ গ্রন্থাকারে সগ্কলন করার ব্যাপক প্রয়াসের একটা বান ডেকে গেল। 
এীতহাঁসক উইলিয়াম মুয়র বলেন, হজরত মুহম্মদ ! সঃ )-এর প্রায় একশ বছর 
পরে খলাঁফা দ্বিতীয় ওমর প্রচলিত হাদীসগুলোকে সংগ্রহ ও 5গকলিত করার জন্য 
একটা বৃত্তাকার 'আদেশ [দিলেন । এইভাবে যে কাজের সূত্রপাত হল, প্রবল বেগে তা 
অগ্রসর হতে লাগল ।' রাবী অর্থাৎ বর্ণনাকারী নামে একশ্রেণীর হাদীস- 
বর্ণনাকারীর আ'বভব ঘটল ।॥ তাঁরা এই হাদীস, সংগ্রহ করাত জন্যে তাঁদের 
“জখবন যৌবন ধনমান' সবকিছু উৎসর্গ করে? দিলেন । প্রথমষৃগের এই সব 
রাবীদের মধ্যে রাবী-বিন-সাবিহ এবং সাঈদ-ীবন-আঁব-আরংয্লার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এরা এদের সঞ্কালত হাদীসের প্রত্যেক অধ্যায়কে পৃথক গ্রন্থাকারে 
এবং ধমীণ় বিধান সমূহকে একান্ত আকারে সাঁচ্জত করেছিলেন । এরপর হিজরখ 
দ্বতাঁয় শতাব্দীর, প্রারজ্ভে ইমাম মালেক বিন আনাস (রঃ) প্রচালত হাদীস থেকে 
চয়ন করে 'মুক্লান্তা' অর্থাৎ 'সমতল পথ নামক একখানা সর্বাঙ্গস্‌ন্দর হাদীসগ্ম্থ 
প্রণয়ন করোছিলন । দ্বিতীয় শতাব্দীর মধাভাগ আব্দ-জ্লাহ বিন: মুসা, মুসান্দাদ- 
[িন-মানর-বসরী, নঈমশীবন-হাম্মাদ-্থাজায়শ 'মিসরণ প্রমুখ একদল তরুণ মূহাদ্দেস 
হাদখস-সঙ্খ লনের কাজে অগ্রসর হলেন এবং প্রত্যেকেই এক একটা মসনদ রচনা 
করলেন । ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আওযামণ, 
ইমাম যোহর, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসাঁলম, ইমাম তি তশমজী, ইমাম আবু দাউদ, 


+ [যন রসূল-জ্লাহ (সঃ 'কে দেখেছেন এবং তারি প্রাতি ঈমান এনেছেন তাঁকে 
সাহাবী বা সহচর বলে। সাহাবীর বহুবন অসহাব । ধিনি সাহাবীকে 
দেখেছেন তাঁকে তাবেয়ী বলে। তাবেয়ীর বহুবচন তাবেয়ীন । 'যান 
তাবেয়ীকে দেখেছেন তাঁকে তাবেয়ে-তাবেয়ণন বলে। হাদখস-সঞ্কলক ও 
হাদীস-বিশেজ্ঞদের মুহাদ্দেস বলে । এদের মাধামেই রসূলুজ্লাহ, ( সঃ) এর 
বাণী বা হাদীস সংগৃহীত হয়েছে । ইমাম বুখারী (বঃ) একজন মহাদ্দেস। 





ভ্‌মকা 


ইমাম নাসাঙ্সী প্রমুখ শত শত হাদশস শাস্রজ্ঞ মুহাদ্দেস রসুল. লহ, ( সঃ) 
হাদীস সমূৃহকে  গ্রম্থাকারে সঞ্কলিত করে প্রকাশ করতে লাগলেন ।. এই ভারে 
১০০ তৃতাঁর শতাব্দীর প্রারজ্ভে হাদীস- সঞ্কলনের সংখ্যা ১৪৬৫ তে গিয়ে 

গ। টু 
এই বিপুল স্বংখ্যক হাদণস-গ্র্থের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় মানত ৪ খানা এবং সুজা 
সম্প্রদায় মাত্র ৬ খানা হাদ টীসবেই: সহঈহ বা বিশুদ্ধ বলে স্বীকার কৰেন ॥. প্সংষশ 
সম্প্রদায়ের এই ৬ খানা হাদসই শুজলিম-জগতে সিহাহ ৈ, তা? বা ধবশুদ্ধ ছয় 
হাদশস' নামে সুপরিচিত |. ক বশ ম্ধ ছয় হাদঈসের? প্রথম হাদঈ্গের নাম সহীহ: 
বুখারাঁ, "দ্বিতীয় সহীহ্‌ মুসলিম, তৃত"য়. সুনানে আবু দাউদ, চতু্থ, জামে? য় 
তরমিজণ, পঞ্চম জামেয়ে নাসায়ী এ এবং ফট-সুনানে ইবনে মাজা । অনেকে সনানে 
ইবনে মাজার ৬ ইমাম মালেকের মুয়াত্তা বা দমতল পথকে বিশনদ্ধছয় 
হাদীসের অন্তু ত করেন । এদের মধ্যে ব খোর ও মুজখলম শরীফকে .আবার 
'সহপহায়েন' বা দুই রা দ্ধ হাদিস নামে অগভহিভ করা হয় । 
এই সব ঈগুবলনের ন্মেত্রে হাদসক- “বিশেহজ রা যে নি এবং দাহতুহোঃর 

পারচয় [দকেন বিশ্বের ইতিহাসে তর দু টার এবুল | এই হিট ও ও দা. য্থবো তের 
তকাঁতমতার জনোই র রুসৃলুহলাহ (স)-এর বহুকাল পরে ত্বছিত হলেও. হাদি, 

গুলো সম্পূণ তবিকিত এবং বিবাসযোগ্য । কারণ ভগ্ধকদের সাহনে ছিল 
আলাহ-র ভয় আর আকলাহ:র কুসূলের ভাঁবহ্য দ্বাণধ-__আগার ভব্ষৎ 
তন:বতপঁদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকবে যারা তোমাদের .কাছে এন ৭ 
হাদীস বণনা করবে যা তোমরা কখনো শোনান কি তেমাদের পৃঝ পি রুষ্রোও 
কখনো শোনোন, অতএব তোমরা তাদের কাছ থেকে সাবধান থাকবে ।? টং সব 
জাল হাদীস বণ 'নাকারাদের পারণৃতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ । .গদের জন্য নিধারিত 
হবে জাহামামের জহলস্ত আগ্র-নবাস । র্লুজলাহ (সঃ )-গরর ভাষায়-_'ষে 
ব্যস্ত ইচ্ছা করে আমার, সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস প্রচার করে সে নরকের মধ্যে তার 
গুহ নিম্মাণ করুক । (বং খারী)। কিহপনা হতে তর্ক থাক, কারণ বস ই 
বণপেক্ষন মিথ্যা হাদীস ।' (মিশকাত ) 1 অতএর হাদীস »গকলনের কাজে হাদি 
বিশ্যেন্ঞ মৃহাদ্দেজগণ কছপনামন্ত পূর্ণ জত্যানিগঠ পদ্ধৃত অব্জহ্বছন করলেন । 
আধ-নকতম তকিজ্ঞানে (1087০ এ ) পরোন্জ্ঞান (11701606 70009415066 ) 
যে পদ্ধাততে আবিকৃতরপে আহত হয় হাদীস আহরণের এ পদ্ধাতকে তার চেয়েও 
[নিপুণ বললে তত্যুন্তি করা হয়না । হাদ৭ীস-সংগ্রহের এই সঠিক নিয়মকানূনকে 
কেছ্দ্র করে 'উসলে হাদীস বা 'হাদস- প্রমাণ ও- পরাঁক্ষা করার নিরম-কানুন" 

নামে একটা বিশেষ শাস্ত সংন্টি করা হয়েছে ।. এই. শাস্ছের গ্রম্থসংখ্যা অসংখা 1, 

উপযূন্ত সাক্গীর মাধ্যমে যেঞ্জন বহঃ জটিল িবাদের সঠিক [িচার কাধ" সম্পাদন 

করা যায়, তেমাঁন যথাযোগ্য সাক্ষাদাতাদের মাধ্যমেই সঠিক বা বিঙাদ্ধ হাদীসসমহ 
সংগ্রহ করা ষায়। সাক্ষ্যদাতাদের (বা রাবধীদের) নাম-তালিকাকে সংশ্লিষ্ট হাদখসের সনদ, 

এবং এ সনদ মুখে মুখে বর্ণনা করাকে ইমাদ” বলা হয় । জনাব আল্লামা নেছারুল 
হক সাহেব বলেন, হাদীসের সনদ মুখে ম্যখে-আব্‌ত্তি করাকে ইসনাদ কলা হয়। 
তবে সনদ ও ইসনাদকে কেউ কেউ একই অরথেব্যবহার করেন ॥'৯ সনদের মধ্যে লক্ষ্য 
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১৮ হাদীস শরীফ 


করতে হয় যে, ১) যত শত বা 'সহপ্র বংলর পরে এ হাদীস সংগহীত ও 
সুংকাঁলত হোক না কেন রপৃলজ্লাহ: (সঃ) থেকে আরম্ভ করে .বতজন সাক্ষীর 
নাধামে হাদীসটা সংগৃহাঁত হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের নাম এবং পাঁরাচাত 
সংস্পহ্টত্রতপ উল্লেখ করা "হযেছে কনা । কোন একজনের নাম বা পারচয় বা 
পড়ল এ হাদীস গ্রশেযোগা বিবোচত হবেনা । ২) 'দ্বতীয়ত, "লক্ষ্য করতে হয় 
ম, সাশ্কাদাতাদের নান, ঠিকানা,গণাবলাী, স্বভাবচারত্র এবং কোন্‌ কোন: শিক্ষকের 
“ছে তাঁরা শিতালাভ করেছেন-তা সবাক পঞ্খান-পুতখর্‌পে লেখা. হয়েছে 
[না । ০) ) তৃতীয় তঃ লক্ষা করত হয় যে,. আগাগোড়া প্রতিটি পাক্ষাঁই জ্ঞান" 
সতাবাদশ, আচার ও, ভন ও পরহেজণার কিনা ৪) চতুর্ধতঃ লক্ষ্য করতে হয় ষে; 
প্রত) সাক্ষীর শরণ রাবী বা বর্ণনাকারীর, স্মরণ-শান্ত সত্যসত্যই সদ কিনা । 


'সন€' বা সাক্ষাদাতাদর মাধমে কিভাবে মুহাদ্দেস অর্থাৎ হাদীস-বিশেষজ্ঞগণ 
[বিণদ্ধ হাৰীল পংপ্রহ করেন একটা উদাহরণের সাহাষ্যে সৈ বিষয়টাকে পরিত্কারভাবে 
বুঝ নেওবা বাক 1, 'ইন্বামাল অগমালো 'বানবয়ত'_ অর্থাত 'আমল বা কাজ 
উদ্দখ্া বা নয়তের ওপর [নভরশন --রস-লুজ্লাহ্‌. (সঃ )-এর এই বাণী বা 
হশনীগ বুখারী শরীফে আছে." কিন্তু ইমাম বুখারী জঃ (হি. ১৯৪-২৫৬/খ, 
+৮৯০-৮৭২ ) এ হাদীসট পেলেন কোথায় 2 "তান তো আর রসূল;ক্লাহ- 
(পঃ)-এর মু খে & হাদসাঁট শোনার সৌভাগ্য লাভ 'করেনাঁন, কারণ তিনি 
রসুলুজ্লাহ্‌ (সঃ এর মৃতার (হি. ১১/খৰ, ৩২) প্রায় দুশ বছর পরে 
জন্মগ্রহণ বির এ প্রস্ষে “তান ( অর্থ াং "ইমাম বুখারী রঃ ) বলেন, 
বিশিষ্ট মৃহাদ্দেস হোঘায়দী আমাকে শিক্ষাদান করে' আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 
তিনি (অথাৎ হোমায়দী ) সুফিরান নামক মৃহাদ্দেসের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে? 
তরি মুখে শুনেছেন; তান ( স সপ্ন ) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ.আনসারার কাছে 
শিক্ষাগ্রহণ' কবে' তাঁর মুখে শুনেছেন, তান ( ইয়াহইয়া") মৃহদ্মদ ইবনে 
ইব্রাহীম তায়মীর কাছে 'শিক্ষা লাভ করে সাক্ষাগ্রহণ করেছেন যে; তান ( ( মুহম্মদ ) 
আলক্কামা ইবনে আব মাকাছের মুখে নিজ কানে শুনেছেন, ?তাঁন ( আলক্কামা ) 
ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে'মধ্বারের ( মসাঁজদের বেদীর ) ওপরে দাঁড়য়ে সব 
সাধারাণর সামনে এই ঘোষণা করতে শংনেছেন যে আমি নিজের কানে 
রস:লঃক্লাহ (সঃ )কে বলতে শ:নোছ--আমল নিয়তের ওপরে 'নিভ'রশশীল ।+১০ 
অর্থাৎ রস্‌ললল্লাহ: ( সঃ )-এর মুখ থেকে এ হাদীসাট যান স্বকর্ণে শাঁনয়োছলেন 
[তিনি হলেন সতা মিথার্‌ পার্থকাকারী নাষে পাঁরাঁঠত ওমর ফারুক (রাঃ )। 
অতএব তাঁর সত্যনষ্ততা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং তাঁন ফে নবীর 
বাণী হাদীস, আমাদের দান করেছেন -তাতে কোন. সন্দেহ থাঞ্ষতে পারে না। 
[তান ছাড়া আরো ষে পাঁচজন সাক্ষ্যদাতা বা বণনাকারীর ' মাধ্যমে সপ্ত 
ব্যন্ত ইসাম বুখারী (রঃ) 'হাদীসখানা সংগ্রহ করেছেন তারাও সবাই সত্যানষ্ঠ, 
চীরবান এবং প্রথর স্মযতখান্তসম্প্ধ বলে": ইতিহাসীবখাত। আর ইমাম 
বখারখ (রঃ).তো স্বয়ং সতীসবস্ব । অতএব এ সাক্ষীতালিকা বা চারন্রবান 
বর্ণনাকারাঁদের সনদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদাঁসটি মিথ্যা হতে পারে না। 


কল্তু এ সাক্ষাতালকাবাঁণত' ব্যান্তবগের চারাধক পাঁবঘরতা যাচাই করার 


১৪ বোখার+ শরীফ ১ঘ খণ্ড-_আঁগ্রজৃল হক অনুদিত । 


তবমকচা ১৯ 


উপায় কি? উপায় হণ 'আসনাউর রেজাল নামে .পাঁরচিত হা।দীস*বর্ণনাকারা 
পাঁচ লক্ষ রাবাঁ বা সাক্ষীর বিগ্রারত জীবনোতহাস । এই আসংমাউর রেজালের 
কা*চপাথরে হাদীস-বর্ণনাকারণদের চীঁরন্র যাচাই রুরা না হলে সে হাদীস গ্রহণ- 
যোগ্য হয় না। এই আসমাউর রেজল' প্রসঙ্গে 'বেহ্ছল এীনয়াটিক পোসাইটির 
প্রান্তন সেক্রেটারী জেনোতেল ডঃ প্প্রেঙ্গার 'মাল-এসাবাহ” নামক গ্রম্থর ইংরাজখ 
অমবোদের ভাঁমঞায় লিঃখ,ছন, 'অঠাঁতে বা বত'মানে পাথবাঁতে এমন কোন 
জাত নেই যে জাত মুসলমানদের মত আননাউন রেঙ্গাল শাস্তের আবিৎকার করতে 
সক্ষম হয়েছে । সেই শাঁম্বের সাহাযো পাঁচ লক্ষ আনূষের জীবনোতিচাস 


জানা যায় ।' 

সনদ-বারত সাকীদের চবি ও শীনভ'রযোগাতা যে কি অপারসাম »বধানতা 
ও নিষ্ঠার সচ্ঙ্গ যাচাই করে তবেই এক একটা হাদঈসকে সাক বা বিশ্ধ বলে 
গ্রহশ করা হও তাৰ একটা বিস্ময়কর উদাহরণ আছে । কথিত আছে, 'মঞ্টা- 
মদীনায় হাদাঁস-সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করে" ইমাম বুখারী (রঃ) খবর পেলেন, 
অমুক জায়গায় অমুক লোকের কাছে একট] হাদীন পাওয়া যাবে । খবর পেয়ে 
শত শত মাইল পথ পায়ে হেটে আতিকরুম করে তিনি তার কাছে উপান্থৃত 
হলেন। িপ্তু গিয়ে দেখলেন, লোকটা ভুবির একটা ট.করা দোঁখয়ে একটা ঘোড়া 
ধরার চেন্টা করছে । কাছে গিয়ে দেখলেন, . টুকরীতে ভুঁষ বা অন্য িহ,ই 
নেই_টুকরী শন্য। তখন তান ভাবলেন, এ তো দারুণ ধোকাব]জ লোক! 
যে লোক একা পশুকে এমন ভাবে ধোকা দিতে পারে, নাম কেনার লোভে 
হাদীলের ব্যাপারে সে তো অনায়াসে তাঁকেও ধোকা দিতে পারে । অতএব তানি এ 
অমানহাষক পারশ্রম ও পদব্রজে শত শ৩ মাইল পথপাক্রমার পর তার কাছ থেকে 
সে হাদীস গ্রহণ না করেই ফিরে গেলেন। 


এই ভ বে পারশ্রন, নিষ্ঠা, ধান্তাবচার এবং উপৃলে হাদশসের কচ্ঠিপাথরে 
যাচাই করে' 'হাদীসপরাট' ইমাম বুখারী ( রঃ) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষা ইমাম 
ম.সাঁলম (রঃ) হাদীস সংগ্রহ করেছেন । *এ'দের প্রীতাঁট হাদীস তাই সহণৃহ্‌ খা বিশদ্ধ 
বলে আজ বারো শ বহরেরও আধক কাল ধরে সবর্জন কর্তৃক স্বীকৃত । এরা শত 
সহপ্্ সাক্ষাদাতার দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘুরে লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করোছলেন । তারপর 
চালুনাঁতে যেমন করে. আটা চালে, তেমাঁন করে সেই হাদীপগৃলোকে সংক্ষরভারে 
বচার-াবশ্লেষণ করে' সেই বিপূল সংখাক হাদীসের মধ্য থেকে সামান্য কয়েক হাজার 
মাত্র হাদীস নিয়ে গ্রচ্থবন্ধ করেছেন । ' ইমাম বুখারী (রঃ) ৬ লক্ষেরও আধিক 
হাদীস সংগ্রহ করোছলেন। তার মধ্য থেকে ১৮০০ জন সাক্ষ্যদাতার মাধাষে মাত্র 
চার হাঞ্জার হাদীস সঙ্কলন 'করেছেন । ইমাম মুসলিম (রঃ) তিন লক্ষ হাদশস সংগ্হ 
করোছিলেন। তার মধ্ধয থেকে বাছাই করে মাত্র ১২০০ হাদীস নিয়ে তান তার 
মূসালম শরাঁফ সংকলন করেছেন । তবে তকরারী হাদীস বাদ দিলে সহীহ- 
বুখারাঁর মত সহাঁহ মংসাঁলমের হাদাঁস সংখ্যা চার হাজারই হয় । ইমাম বুখারণ 
এবং ইমাম মুসলিম সম্মিলিত ভাবে 'আসমাউর রেজাল' বর্ণিত পাঁচ'লক্ষ রাবধর 
মধ্যে সচরাচর পারাচিত ৮৫ ' হাজার রাবী বা সাক্ষ্যদাতাকে স্‌ক্ষ বিচারের 
কাণ্ঠপাথরে যাচাই করেছিলেন । তারপর দুধ মঞ্খন করে যেমন ভাবে মাখন বের 
করে' নেওয়া হয় সেইভাবে সেই বিপুল সংখ্যক রাবীবের সরর্দক দিয়ে যাচাই করে 
বানর ২৭০৫ জন রাবা:ক সবতোভাবে শ্রেত্ট বলে বাছাই করে, নিয়েছিলেন! 


০ হাদীস শরাঁফ 


পরে তাঁদের সাক্ষ্যঘারা সং গৃহগিত হাদীস সংবছিত বরোছন | ইমাম আহ-চদ ইবনে 
হাদ্বল (রঃ) মক্কা; ঈদণ্না, ইয়েমেন, বুফা, বাগদাদ, বঙ্রা, 'সারয়া ভ:তি মুস্ণ্লম 
জগতের তৎকালখন শ্রেম্ঠ শল্মবেন্দ্ুগলো স্ফর বরে দশ ভক্ষ (কারো কারো 
মতে সাতলক্ষ পণ্চাশ ) হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং লক্ষাধিক হাদসস কৎ্ংম্থ 
করেছিলেন । তারপর সেই বিপুল সংখ্যক হাদীস পুগ্খানুপুঞ্থরূপে বিচার 
বিশ্লেষণ করার পর মানত ৩০ হাজার হাদঈস বাছ]ই করে 'নয়ে তিন তাঁর সুবিথ্যাত 
মঙ্গনদ রচনা করেছন। পরে তর দুই পত্র ওর সম্কে তারো ১০ হাজার হাদসস 
সংযস্ত কারছেন । হাদীস সম্বন্ধে ইমাম হান্বলের এ মসনদখানিই আজো বহত্ুম 
গ্রন্থ । ইমাম আব দাউদ ( রঃ) পাঁচ লক্ষ হাদীস মুন করে তর সুনানে আবু 
মর গ্রন্থে মাত চার হাজার হাদগসের দ্থান ছদিয়েছেন। পৃবঝেষে হাহ (সততা 

শবশুদ্ধ ছয় হাদণসের? উল্লেখ বরা হয়েছে তাদের প্রত্যেবের সেত্রে এ নিয়মের 
রর খানুপহজ্থ প্রয়োগ সাবস্ময়ে লক্ষ্য করার মত। 


কন্তু কেবল 'ম:য়াত্ডা' বা 'সমতল' পথ ব্যতশত "সহাহসেন্তার' ৬ খানা 
হাদীসই একই কালে জঞ্কলিত হয়েছে । তাই এসব গ্রন্থের স্ঙ্কলক মৃহাদ্দেসগণ 
পরস্পরের গ্রন্থ চোখে দেখার সুযোগ পানান। ফলে এবই হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে 
গান পেয়েছে । অনেক সময় আবার একই হাদখস একই গ্রন্থের (বান অধ্যায়ে 
ভাবসাদ-শ্য বশতঃ অপারবৃতত অথবা ঈষধ পাঁরবৃত'ত আকারে পুনর-ল্লখিত 
হয়েছে । সেই সঙ্গে প্ররতীট হাদীসের পণ্চাতে সনদ বা বর্ণনাকারীদর দীঘঘনাম- 
তালিকা বার্ণত হয়েছে । ফলে সাধারণ হাদশস-পাঠকদের পক্ষে হাদণসশাস্ত 
ভধ্যয়নের পথে পুনর্ন্ত ও বর্ণন্বাকারীদের নাম বাহুল্যজাঁনত গোলকধাঁধার বাধা 
সষ্টি হয়েছে। এই সব অস্াীবধা দূর করার উদ্দেশ্যে হিজরী যন্ঠ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে আল্লামা হাফেজ আবুল হোসেন বন রাজী বিন মাবিয়া বিশুদ্ধ হাদখস- 
গুলোকে সধাক্ষপ্তাকারে প্রকাশ করলেন এবং বর্ণনাকারীদের দীর্ঘশংখ্খল বা নাম” 
তাঁলকা বর্জন করলেন। তাঁর হাদীস সগ্কলনের নাম 'তাজরধদুল আহাদখস ॥ 
এরপর ৫২০ হিজরীতে আবুল হোসেন বন রাজার মৃত্যুর পর আল্লামা মাজদ-দ্দীন 
আবুস্সায়াদাত 'জামেয়েল উসূল" নাম দিয়ে উত্ত তাজরধদুল আহাদুঈসকে নতুন 
আকারে প্রকাশ করলেন । . ৬০৬. হিজরীতে মৌসুলে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। 
মাজদ-দ্দীনের মৃত্যুর পর এ 'জামেয়েল উসংলের' তকরীরী বা সমথ 'নমূলক 
হাদগসগ্ লো বজ'ন করে' কাজাঁউলকুঙ্জাত আল্লামা শরফুন্দীন এ হাদীসের একটা 
নতুন ধরনের সংস্করণ প্ফাশ করলেন । এরপর ৯০৭ গহজরশতে আল্লামা আব্দুর 
রহমান বন শিবানপ এ হাদখসের একটা আঁভনব সংস্করণ 'প্রকাশ করলেন । এই 
সংস্করণে তিনি হাদীসের ভাষাকে সহজ ও সরল করলেন, কাঁঠন কাঁঠন হাদীসের 
অর্থ সন্নিবেশিত করলেন, এবং কতকগুলো হাদীস বর্জন করে বি ছু নতুন 
হাদীস সংযুস্ত করলেন । 


এরপর প্রায় পঁচিশ বছর হাদণস সগ্কলনের ইতিহাসে 'নিশ্চেদ্টতার অন্ধকারময় 
যুগ) এই অন্ধকারময় যুগের অবসানে ১৫২৩ িজরধতে হাদশস সম্পর্কে নতুন 
প্রয়াসের আলো জহাজ উঠল ভারতবযে | হায়দারাব দ হাইকোটেক বিচারপতি 
মৌলবা সৈয়দ আবুজা হোসেন ভাহেব ও 'জামেয়েল উসুল" নামক হাদীসের একখানা 
উদ তনুকাদ গুকাশ ব্রাজন। তান দ২প্) এ উদ তনুবাদের নাম 
'তালাখসাহ- [সহাহ । বিদ্তু এই খানেই ভারত হ-হাদ্দেসগাণের ওয়াস নিঃশোষিত 


ভাঁমকা ২১ 


হয়ে গেলনা । তারা শরন্বের শ্রে মহাদ্দপসগণত্বাহা, সংকাঁলত শমথকাত' বা 
মশঙ্কাতুল মাসাবহ নামক হাদীস-সঃকলনের সঙ্গে তাদের অনলস কমপ্রম্নাস 
যুক্ত ক: 'দলেন। মণকাতের সঙ্গে উপরোন্ত 'জামেয়েস উপলের কোন সম্পর্ক 
না থাকলেও এটা সিহাহ সেনা” এবং অন্যানা গবশ ধ হাদীসের একটা নঙ্ঠাপূণ 
সঙ্কলন । এতে মিয়ান্তার পারবে ইবনে মাজা'কে 'সহাহ' সেন্তার' অন্তভুতি 
করা হয়ছে। সহাহ- সেন্তা এবং অন্যান গবণদ্ধ হাদীস সহ মোট ৪৪৩০ টি 
হাদীস নিয়ে মহাঁউদ-সূল্নত আব মুহম্মদ হোসায়েন ইবনে মাসউদ "মশকাত? 
নাম দিয়ে এ বিবাঁবখাত হাদীস সংকলন খানা প্রকাশ করেন। .&৯৬ হিজরীতে 
মহাউস:সম্বত পত্রলোক্কগমন করেন] পরে শাহাবন্দীন ফল উচ্গলাহ বন 
হোসায়েন তরকী হানাফী 'তফপীর' নাম দিয়ে এর একখানা বাখা প্রকাশ করেন। 
তনবার' নাম দিয়ে শেখ মুহদ্নৰ তিন মজা খালখালপ আর একখানা অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। এবপর ণমশকাতুল মাসাঁবহ' নাম দিঃয় শেখ অলীউদ্দীন আবু 
আব্দৃণাহ: মুহ*্সদ বিন মাব্দলল্লাহ ওরফে খতীব তাবরেজী এর একখানা নতুন 
সংস্কত্রণ প্রকাশ করেন । এত "মাট ২৪৩৭ টি সহীহ (বশহদ্ধ) এবং ২০৫০ 
হাসান (উত্তম) হাদীস সংকাঁলত হয়েছে । মূসালম জগতে হাদনীসের ব্যাপক প্রগার 
বত'মা-ন এই গ্রত্থাটসই ওপর বিশেষ ভাবে [নিভরশাল । এরপর 'আলঙাশেফ' 
নাম দিয়ে অলাউদ্ৰী:নব ওষ্তাদ মেঃ হোপায়েন বির আব্বল্লাহ- তীবী (হ. ৭৪৩) 
এ গ্রন্থের একখানা শত্বাহ (অর্থাং টাঁকা বা ভান্ব) প্রকাশ করেন । এটাই মিশকাতের 
সব্প্রধথম ও জনশ্রেগি শহাহা । এরপর মোল্লা আলী তারেমী আকবরাবাদখ 
(হি, ৯৮১) শরহে মিশকাত" রচনা করেন'। পরে দিল্লীর সাবখ্যাত িক্ষাধদ ও 
মুহাদ্দেস শেখ আব্বৃল হাক "দহ'লবী, (হি. ১০৬২) ভারত-সম্াট আকবরের রাজন 
রা 'আশেয়াতুল লুম:মাত' নাম য়ে এ গ্রন্থের ফারলী অনুবাদ ও আর্বী 
শবাহ (ভাষা) প্রকাশ করেন। চার্খণ্ত সম্পণ" িশকাতের এই সুবহৎ এবং 
সুবধ্যাত শরাহ-এর ভাঁম়কায় হাদীস বণ নাকারখদের জীবন চাঁরত, হাদীসের 
রী তহাঁসক তত্ত ও শ্রেশীবন্যাস সান্ববোশত করা হয় । এবপর উনাঁবংশ শতাব্দঈতে 
দল্লীর বাতি মৃহাদ্দেস মাওলানা নওয়াব কৃতুদ্দীন খা দেহলনা (হ. ১২৭৯) 
1মশকাতের একটা উদর্ অনুবাদ প্রকাশ করেন । মিজাহারে হক' নামে পারাচিত 
এঁ গ্রন্ধে তান প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উদ“ অন:বাদ করেছেন। তারপর 
মৃহাদ্দেস শেখ আব্দুল হাক দেহলবীর 'আশেপ়াতুল লুমআত'-এর উদ অনুবাদ 
এবং তাঁর গরু হঙ্ব্ত শাহ ইসহাক দেহলবীর আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার উল্লেখ 
করেছেন। উদ “প্রোমক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মজাহারে হক'"এর -সমাদর 
দনে দিনে বু দ্ধ পাচ্ছে । ইীতহাসের এই ধারায় নাব আনওয়ার শাহ কাশ্মীর 
এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ- দেহলবীর নামও 1বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | 
হাদীস সম্কলনের এ এাতহাসিক 'ধারায় আমাদের এ মামানা প্রয়াস নিতান্ত 
নগণ্য । সাগরের সঙ্গে যেমন গোঙ্পপুদত্র তুলনা চলনা, তেমাঁন এ সব বিশবাবখ্যাত 
মৃহাদ্দেসগণের অপাধারণ প্রপ্নাসের সঙ্গে মামাদের এ অক্ষম প্রশ্নাসের কোন তুলনাই 
হয়না । তব; আমরা রসংলরাহ: (সঃ)-এর মহান আদেশ বাঞ্লেগ আমি অলাও 
আয়াহ-- আমার কাছ থেকে একটা বাকা হলেও তা সকলের কা. ছ পেগ ছে দাও' এবং 
পাঁণ্চম বাংলার হাদ+স-প্রোক পাঠক-পাঠিঙ্গাদের প্রাণের িপাসার কথা স্মরণ করে 
মহানবী মৃহগ্মদ (সঃ)এর বাণী ও কর্মাদর্ণ এই হাদীস সঞ্কলনের মাধামে বৎসামান্য 
পাঁরবেশন করার চেষ্টা করোছ । অনুবাদ আমরা কারান, ফ্বনামধন্য হাদীস- 


২২ হাদাঁস শরাফ 


শাস্মাবিদদের অনুবাদকে আমরা স্৫কালত করেছি মানত্। তবে তনুবাদের' ভাষাকে 
ঢাকার ব!ংলা একাডে্খর আদশ" অন: সারে সরল, প্রাল ও সব্জন-বোধ্য বরার 


চেষ্টা করেছি । 


পাঁথবশ হল. পরলোকের শসাক্ষেত২১--এই হহাম উপদেশবাণট মরণ করে 
হাদশসগৃলোকে আমরা প্রধানত ইহলেকিক এবং পারলো পিক দুটি খণ্ডে বিভক্ত বরেছি।, 
ইহলোকে পবিল্র জবন-যাপনেল" মাধ্যমে বিভারে পরলোকের পার্ঘিতম কেহেশ-তা 
চ্গীবন লাভ করা যায় এতে তা সুগ্পত্ট হবে । জাঈবনের বাঁচি জাঁটল জমস্যার 
সমাধানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বাভন্ন প্রয়োজনণয় হাদীস যাতে তামরা ভরপ আয়াসে 
খুজে পেতে পারি তার জন্যে এঁ দ:টি খণ্ডকে আবার অনেকগুলো অধ্যায়ে [ভত্ত 
করেছি । প্রতিটি অধ্যায়ের ক্য়ান "নামকরণ করেছ ।, হাদী শরীফ 
কোরআন শরীফেরই ব্যাখা । তাই প্রা প্রা, অধা/য়র প্রারঞ্ভে পাব কোরআন 
শরীফের [িছ- কিছু প্রাসজগক উদ্ধতি মুদ্রত করে তারপর এ বিষয় সংক্রান্ত 
হাদণসগ্‌লোকে সান্নবোশত করেছি । হাদশস-সমাট ইমাম ঘখারণী (রঃ)-ও তাঁর 
বহ্যাবখ্যাত বুখারী শরীফে কোরআনের প্রাপক উদ্ধ্‌তির পর হাদীসগুলোকে 
সন্নবোশত করেছেন ।১২ কোরআনের উদ্ধাতির পাশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরার 
ক্লামক সংখ্যা এবং সঙ্গে ব্ধনীমধ্যে আয়ত বা বাক্যের সংখ্যা দিয়োছি। কোথাও 
বন্ধন? মধ্যে প্রথমে সূরার ক্রাগক সংখ্যা তার পর বিসর্গ চিহ দয়ে বাক্যের ক্লাঁমক 
ংখ্যা ঠদয়োছি।' বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়গত প্রয়োজনের আনবাধ দাবী ব্যতশত 
পুনরৃজ্লেখকে আমরা যথাসাধা বজ ন করেছি। হীতুহাসীবম, খ জাতির গতন 
আনবার্য। তাই তৃতীয় খণ্ডের 'আদম থেকে মুহম্মদ? শীষক অধ্যায়ে তারা 
স-ছ্টির একবারে আঁদকালে তবভগর্ণ আ।দ মানব এবং আদ পয়গম্বর হজরত 
আদম ( আঃ)- এর কাল থেকে স্বখ্ষে পয়গম্বর হজরত মৃহদ্মদ (দঃ) পযক্তি 
ইসলাম তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাকে কোরআন এবং হাদীসের আলোয় 
একবার চোখ বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি । সবশেষে, উল্জেখযোগা মোহাদেদেস- 
গণের সধক্ষপ্ত ধারাবাহিক জীবনীও সংযোজন করোছ । 


বংশ শতাব্দধর সমাজ জখবন মমণাম্তক ভাবে সমস্যা-কণ্ঞকত । এই সমস্যার 
সমাধান-কল্েপে আমরা সচরাচর রাজনীতি অথবা অন্যকোন সমাজ-নীতির (50০18] 
$০17100) আশয নিই । অথচ.পাঁবত্র হাদখস শরশফের মধ্যেই তো তার সমাধানকে 
থরে থরে সন্ঠিত করে' রাখা হয়েছে যুগ বৃগ ধরে । প্রাণচগল যুগের প্রয্নোজনেই 
যে হাদীস শাসন ধীতিহাসিক ভাবে একদন প্রথম সঞ্কাঁলত হয়োছল খলশখফা দ্বিতগয় 
€মরের কালে, একালের বাংলা ও বাঙালীর প্রবলতর প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে: 
'আমরা সেই বিশালায়তন হাদখসের আদশে একটা আত সামান্যকার় সগ্কলন প্রকাশ 
করল্লাম । আজ্লাহতা লাই জানেন, দীন ইসলামের খেদম্ত করা. ছাড়া আমাদের 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়ত) নেই । মান'ষ মানেই অপূর্ণ জ্ঞানের আঁধকারী । 
আমাদের জ্ঞানের অপযপণতা এবং অসাবধানতা বশতঃ যাঁদ কোন শটি হয়ে থাকে 
তাহলে আমরা পরম ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহ-তা'লার কাছে ক্ষমাপ্রাথ না 
কয়াছ। আমাদের দেশের অথবা অনা কোন দেশের যাঁরা যথার্থ হাদস-শাস্্- 


১১ আদ্দৃনিয়া মাজেরাতুল আখেরাহ। 
*২ বোখারী শরীঁফ- আজজল হক অনদিত। 


ডমকা ২৩ 


বিশারদ শ্রদ্ধেয় ব্যাস্ত আজো বিদ্যঙ্সান ও তাঁদের কাছে অন.রাধ_-তাবা যেন আমাদের 
উপ্দেশ্যের তাশীরকতার কথা স্্রণ করে এই 'সঞ্কলনের কোন টিন্ছুাত দি" 
গোচর হওয়ামান্ সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাদের জানিয়ে লাহাধ্য করেন । আমরা 
[বশবাস, কার--যারা আঞ্রকতার সাথে কার্জ করে. আল্লাহ তাদের সাহাযা 
বাহন |" ঃ 


হাদীনখাস্ত্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মহাসঘ্র তু্গা । বিশ্বের দিগ্‌ঁ 
দগন্দ্রে কতশও৩ মহাজ্ঞানী মনীবাঁ তদের সমগ্র জীবন ব্যাপী? তনলস.দাধলার 
আলোয় এব প্রাতটি পৃথক তরক্ষকে সঙ্গমিতিসসদজ যাচাই বাছ।ই করে এন 
একটা সতকপনের আধারে তার কিছ কিছহধরে পাখার চেঞ্টা করেছেন।। তাদের 
সবার কাছে আমরা "ণী। আল্লাহ্‌ তাঁদের গ্রতোঠের রুহ: মুবংককের ওপর 
ভার পরম শাঁঙ্ বণ করুন । ঢাকার বাতা একাডেমী প্রকাশিত ভন মুহম্মদ, 
শহ(দুল্ল/হ এম, এ. পি. এইচশড, খানবাহাদুর, আদ্দুর রহমান খান, 
এম. এ, বি, টি, ডন্র মূহাদ্মদ . সিরাজুল হক এম. এ, পি. এইচ-ডি.. মণ্লানা 
মুসতাফীজুর রহমান নহমভাষন-এহাদ্দেস ন, প্রুমখে দশভন সাবখ্যাত হাদীস. 
শাস্নজ্ঞ পণ্ডিত কতৃকি অন: দিত থভন্ন খণ্ডে সঙ্কলিত তাজরখদুল বুখারী? 
মুহামমদ আযহারউদ্দখীন সকাঁলিত হ্বাদীলসের আলো'র কাছে আমাদের ঝণের সন্ত 
নেই। ঝণ স্বীক্কীতপ !লিকায় এর পরই স্মরণীয় মাওলানা আজিজুল হক 
সাহেবের বাংলা তরজমা. ও বিস্তারত ব্যাখ্যা'সহ সতি খন্ডে প্রকাশিত' 'বোখারা 
শরফ' । এর পর" জনাব আল্লামা নেছারুল হক সাহেবের 'বঙ্গান বাদ মুসাঁলম 
শরফ', জনাব মাওল।না ন রমোহাম্দ আ+জমধর 'বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বিভিন্ন 
খণ্ডে প্রকাশিত 'মেশকাত শরণক”, বিঙ্গানুবাদ শাদায়েলে, [িরছিজ্গ”, অধ্যক্ষ ভালদ 
হায়দার চৌধুরশ অনুদিত হাদীসে রসূল” এবং ইংরাজ? ও বাংলায় প্র প্রকাশিত হাদগস 
সংক্রান্ত আরো অনেক্গুল গ্রল্থ । প্রানাঙ্গক ক্ষেত্রে আমরা এইসব .'তন্থ ও ঠন্থ- 
কারদের .নাম উল্লেখ করেছি । আল্লাহতা'লা এদের সকলের. ওপর কলণাণ 
খ্ণ করুন। কোরআনের অনুবাদ এবং সারো কিছ জ্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে 
জারা মাওলানা ম্দহাদ্মদ তাহের সাহেবের 'আলকুরঅবন-তরজমা ও তফসঈর' 
(৫& খণ্ড), মৌঃ মোবারক করধৃম জওহর সাহেবের কোরআন শরীফ' এবং আজিজুল 
হক সাহেবের বঙ্গানুবাদ 'বোখারণ শরইফ'-এর সাহাযা নিয়েছি । এদের কাছে আমরা 
কতজ্ঞ ! নরাঁ (সঃ)-এর জীবনচারত রচনার কাজে শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ তাহের 
সাহেবের শেষ নবীর' কাছে আমাদের ঝাণের শেষ নেই । কাজী আবদুল ওদুদের 
'হয়রত গোহাম্মদ ও ইসলাম", গোলাম মোগ্ুফার “বি*বনব+' মাওলানা আকরম খাঁর 
'মোগুফা চরত) অধ্যাপক ত্র. 41র & 90৮0৮ 01 1519010 831500175 এবং 
আরো অনেক গ্রন্থ থেকেও আমরা সাহায্য নিয়োছ । এদের সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন 
কার। জনসাধারণের কাছে এই সংকলন'টকে সহজলভ্য" করার দায়িত্ব নিয়েছেম হরফ 
প্রকাশনণর কর্তৃপক্ষগণ, তাদেরও. আমরা! কৃতঞ্ততা জানাই | সুপন্ডিত এবং উদার- 
হৃদয় প্রীরণন্রত সেন কলকাতার জাতীয় গ্রম্থা্ার এবং অন্যান্য ক্ষেত্র. থেকে বহু 
পারপ্রম করে হাদণযগ্রম্থসংক্াস্ত নিঘঘস্টটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন ।. তাঁর আক্তারকতা 
ও সহদয়তার ফছে আমরা কৃতজ্ঞ ও ধাণী। বণমমাল্া প্রেসের শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বেরা, 
অতীন্দ্র বাগ এবং অন্যান্য কাকে তাঁদের নিষ্টাপপ প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ ।. 

এই ভঞধ্বভুমবজকে সঃ: যমিত্ডভু এবং সবজিনের প্রায়াভনোপযোগণ 


২৪ হাদীস শরীফ 


করার উদ্বেশো সংদীর্ধকাল আমাকে বহ.-সংখ্যক হাদীসগ্রন্থ নিষ়্ে পড়াশুনা ও 
চন্তাভাবনা করতে হয়েছে । আল্লাহতা'লার কাছে হাজার হাঙ্জার শোকর যে এত 
অসংখ্য হাদীস আমার মত এক অধম নুসলমানের চোখে দেখার সৌভাগা হল । 
হাদীসের হরক-খাঁনর মধ্যে প্রবণ রুরে' কোনটা" ফেলে কোনটা গ্রহণ কার এমন 
সমস্যায় আমাকে পড়তে; হয়েছে বারে বারে. ডাঃ. ফকীর মোহাম্মদ সাহেব তাঁর 
সংগৃহশত অনেকগ: [লো হাদীস্রে বঙ্গানুবাদ আমাকে ব্যবহার করডে দিয়ে পরলোক- 
গমন করেছেন ;' আল্লাহ্‌ তাঁর আত্মার শান্ত বিধান করূন। আমার হাদীন- 
রাঁসক সু [সাহীত্যিক [পতামহ মরহৃম হাজী মোহাম্মদ দেরাজদ্বীন সাহেব এবং 
ধর্মীনগ্ঠ [পিতা মরহম ডান্তার আব্দহল আ'জজ এম. [স. 'ীপ. এস. সাহেবের 
মহামূলা দোয়া একাজে আমাকে সবণ্ষণ অন-্াীণুত করেছে । আল্লাহ তাঁদের 
কবরকে নুরের আলোকে পারপণণ করুন । মরহম মাওলানা 'আব্নূল হক 
সাহেবের আশশর্বাদ-মধূর সদাপ্রস্ হাপিনুখ বার বার আমার. 'মনে জাগ্রত. হয়ে 
আমাকে অনপ্রাণত করেছে_-আজ্লাহ তাঁকে অনন্ত শান্ত দান কত ন। বহা 
স্বনামধন্য 'আলেম আমার বৃহ ,প্রণেনের সন্গাধান করে দিয়েছেন, আল্লাহ: 
ভাঁদের কল্যাণ দান কর্‌ন। আমার 'প.ণ্যময়ী মা. ফাতেমা বেগম, চাচাক্রী 
এস. এম. আব্দুল ওয়াজেন সাহেষ এবং অগ্রজ ডাঃ মোঃ সাঁফউল্লাহ- সাহব 
সঙ্কলনকালে সবর্ষণ আমার জন্য দোয়া করেছেন । আল্লাহ- তাঁদের কল্যাণ 
করুন । আমার সহধাঁমণনী বেগম শোরনা রাফক, এই সংদর্ঘকাল আমার সাংসারক 
দায়িত্বের বোঝা " বহুল পাঁরমাণে লাঘব করে এবং অনেক সঙ্কলনযোগ্য হাদীস 
সম্পকে দ্যান্ট আকর্ষণ করে” আমাকে অঢেল সুযোগ ও সাহায্য দান করেছেন । 
আল্লাহতা'লা তাঁকে এবং আয়াদের সন্তান-সন্তীতগণকে যেন ইহকাল ও পরক্যুলের 
শ্রেষ্ঠ এব জ্যোতময় ঈমান দান করেন । সমগ্র মুসাঁলন জাহানকে করুণাময় 
আল্লাহতা'লা যেন ঈমান-সূন্দর পাব জীবন যাপন করার এবং ঈমানের সঙ্গে 
মৃত্যুবরণ করার শান্ত দান করেন। পাথবীর সকলের ওপর আল্লাহ্‌র শান্ত বার্ধত 
হোক ! আমীন ! 


সর্বপ্রকার চেণ্টা সত্তেও এ গ্রন্থে কিছ ছু মুদুণ-্রাটি থেকে গেছে । 
আশাকার সহ্ৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ আম্বাদের এই 'আনচ্ছাকৃত প্রুাটএবহ্যাত 
আল্লাহর ওয়ান্তে ক্ষমা করবেন |. 


পাঁরশেষে, অত্যন্ত সঙ্কুচিত গিত্তে একটা অগ্রার্সাগক (2). কথা বলে বর্তমান 
প্রসঙ্গের পারসমাপ্ত ঘোষণা করতে চাই । হাদশদ অধ্যয়নকালে আমার বারবার 
মনে হয়েছে যে, ধর্মীয় মূলা ছাড়াও হাদীসের একটা িরকালীন সাহত্য-মূলা 
আছে। কেননাযা সত্য, তা. সুন্দর__-আর হাদীসের প্রাতটি বাণীতে সেই 
সত্যের সন্দেহাতঁত সৌন্দ্য-দ ্যাত। এই সত্য-সৌন্দষের দর্ীপ্ত-উদ্ভাঁসত্ত 
হাদীস ব*বসাহত্যর অনূল্য সম্পর। আধাঁনক সাঁহত্যের নশাতহশন 
িকারের *লানি যখন মনকে ক্রিষ করে, তখন হাদ+স মাণ মুক্তার মত মনের মধ্যে 
হঠাং আলোর ঝলকানি তুলে অনাস্বাঁদতপূর্ব বেহেশতের সওগাত রচনা 
করে। হাদীসের ঘটনা ও সত্য, আধ্যানগ্ুলো সেই বেহশতী কাঁহনদরসে 
আমাদের মনকে অনায়াসে আকৃষ্ট ও আপ্রংত করে । একাঁদন রসূলুল্লাহ (সঃ) 
শষ্যপারবৃত অবস্থায় হঠাৎ বলে উত্ুদৈন-_-আল্লাহর কসম (শপথ) সে মোমের নয়, 
আল্লাহ্‌ত্র কসম সে মোমেন নয়, আল্লাহর কসম সে মোমেন নয় 1! 


ভামকা ত্৫ 


বাস্মত শিষ্যবৃন্দের চোখ জিজ্ঞাসায় জল জহল করে উঠল। তাঁরা [জিজ্ঞাসা 
করলেন, “হে রস:ললল্লাহ, কে মোমেন (অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান) নয় 2, 
রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'ষে নিজে দৃবেলা পেট পুরে আহার করে, আর তার 

প্রাতবেশ অনাহারে থাকে 1? এ সংলাপের অবাথ- কায 'কারিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে ্মরণীয় । 
কোধে অন্ধ হয়ে খন আমরা 'দগ-বাদক জ্ঞানশন্য হই, তখন নবী (সঃ)-এর কণ্টঠে 
শুনতে পাই, শতন্ত ওষধ যেমন মধুকে ন্ট করে) কোধ তেমন ঈমানকে নম্ট 
করে, (মিশকাত) । “যে ব্যান্ত আল্লাহর উদ্দেশো ক্লোধ গলাধঃকরণ করেছে, তার 
মত উত্তম পানীয় আর কেউ পান করোন । (মশকাত)। কারণ কোধকে পান 
বা দমন করতে পারলেই তো সভা সত্যই স্বগশয় সুধা পান 'করার আনন্দ লাভ 
করা যায় । . আবার পনাখ'লর চির সংব্দর স্াণ্টি নবী (সঃ) সম্পর্কে নবী সহচর 
জাবের ইবনে সামের (রাঃ) খন বলেন, 'আম এক চাঁদের-মালোয় উদ্ভাসিত রাতে 
রস.ল-ল্লাহ (সঃ) কে দেখোঁছলাম ।***আমি একবার রসলল্লাহ (সঃ)-এর দিকে 
আর একবার চাঁদের দিকে তাকালাম--অবশা তিনিই চাঁদ অপেক্ষা আধিক সংন্দর' 
(তর)-_-এবং নবী (সঃ) যখন বলেন, “আল্লাহ: নিজে সঙ্দর এবং 'তীন সৌন্দর্যকে 
পছন্দ করেন' (তরাঁমজী)--তখন দালৌোক ভুনোক ভরা এক নিরবাচ্ছিম্ব, 
সৌন্দযে'র অনুভী ল-পারায় আমাদের সৌন্দযীপপাসু মন কানায় কানায় ভরে যায় । 
যখন শন, “সমন্ত মানুষ স্বণণরৌপোর খান সদংশ' (মসলম)-তখন আমরা 
মনুষাত্বের এক অকঙ্গপনশর মল্যবোধে আআবিতবাসে দীপু হই ; ভাবি, মানুষ হান 
নয়, হেয়, নয়, মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার শ্বেত সষ্টি আশরাফুল মখল:কাহ? | 
যখন শুন, তোমরা হিং সা থেকে সাবধান হও কারণ আগুন যেমন তৃণকে দগ্ধ 
করে, হিংসা তেমন সংক্মকে ধ্বংস করে" (আব দাউ)-- হখন উপযদেশের অঙ্গ ভরা 
এই. অলংকফার-বভষত-সৌন্দষের ঘনোরম প্রক্কাশ ননের দিগন্তে যেন নহইন 

সুযেণদয়ের সভনা করে । তখন মনে হয়, শিল্পের না শিপ (00 2৮ 
51০ নয়, জীবনের প্রারাঙ্গন সাধনেই শি্পব শ্রে্ঠ সাথ কতা। যখন শ. শন, 

ম-খতা অপেক্ষা বড় দারদা নেই” (সাগর) এবং তার পাশেই, জ্জঞান রত্বাগার আর 
প্রন তার কুঁঞ্জকা' (ন গর), যে জ্্রানী মানুষকে সদপদেশ দেয় অথচ নিজে তা 
পালন কবে না, সে সেই প্রদীপের তুল যে আলো দান করে িস্কু [নিজের আন্মা.ক 
দণ্ধাভুত করে' (সাগর) তখন ভাবি এক হাদাঁস, না “সৌন্দষমিলগ্কারঃ-বিভূষত 
সর্বকালের শ্রেচ্চ কাঁবনা ? দেগ জোড়া ঘনঘন দল-বলর কালে যখন শ.নতে পাই, 
“মোনাফেক ( বা কপট ব্যান্ক) সেই ধানডাকা ছাগীর মত যে দুপাল ছাগ:লর মধধ। 
একবার এপালেত্র ধ্দকে আর একবার ওপালেন দিতে দৌওাদোড় করে' (মুসাঁলম) 
এবং গনরন্তর বন্ধাবচ্ছেদের ঘন অন্ধকার যখন শুনতে পাই, অিম্ধুর সাত রা পাঁরাঘিত 
রুপে বন্ধ্ব স্থাপন কর, কারণ হয়:তা সে একাঁদন তোমার শুতে পাঁরণও হতে 
পারে; এল্ং শর সাথেও পারামত শহুতা কর _সম্ভবত সেও এচাঁদন]তোনার 
বন্ধ হতে পারে, (সাঁণর)-_-তখন মনে হয়, হাদীস কি সেই জীবন-সমালোঠনা, 
কাঁধতা যার নামান্তর মা? "এই জনাই ি /১৮791৫ বলতে পেরেছেন, 4৯০১১ 
19 01৩ ০0116101570 01 11তি ?” - তবু স্নরণ কার এ বানানো কাঁবহা নয়, ক্ুপনার 
1বলাস নয়-_এ চির সত্য আল্লাহতা'লার হী'হ্কত-ময় তা-ধন্য গনরক্ষ নবী (সঃ) 
এর ঘাণী-__এ সত, তাই*সংন্দর ! সুন্দর সুতরাং চিরস্থায়ী 1. 

হাজীকুউণর, ূ রঁকিক উল্লাহ: 
মানরতট, ২৪ পরগণা । কাত্হোদোয়াজদাহম, ১০1২।৭৯ । 


আল-কোরআনের আহ্বান 


স্মান্যুজ ও তান্ল স্তন 


কোরআন শরণ আল্লাহর বাণী । মানুষের জীবনকে সুন্দর, পাবন্র ও 
এ*বযমন্ডিত করার জন্য এ মহাগ্রম্ধে আল্লাহ নানান 'বাঁধশনষেধের উল্লেখ 
করেছেন, সহজতম উপদেশ দান ৮০০ মানুষের জীবনকে শান্তিময় ঝরার জন্যই 
আল-কোরআনের অবতারণা । সুতরাং কোরআন শরীফ হল বিবমানুষের জন্য 
এশ্বারক সংবিধান, এ মহাগ্রন্থে ছা যাবে ধম্ণয় ও পাব জশবনে সাক 
চলার অন্রান্ত পথ-নদেশ । 

[বপূলায়তন কোরআন শরণফে মানুষের জন্য উপদেশাবলী ও. কর্মপন্থার 
এনদেশ 'বাভন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে ৮৪ আমরা এখানে, তার সামান্য অংশ চয়ন 
করলাম । এই অংশটুকু পাঠ করলে মানবাঁয জীবুনে কোরমান শরীফের গুরুত্ব 
যে কতখানি আশাকরি সে সম্পকে" পাকের মনে িছংটা ধারণা গড়ে উঠবে ॥ 
প্রকতপশ্গে সমগ্র কোরআন শরীফ হল অসীম জ্তানভাণ্ডার__প্রাতটি বাক্যই ভ্রান্ত 

সতাশনদেশিক । বাংলা ভাষায় কোরআন শরশফ এখন সহজলভ্য । যাঁরা এ গ্রন্থাট 
এখনো . পাঠ করেননি--আমরা তাঁদের, যত দ্রুত সম্ভব, গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাঠ 
করতে অনুরোধ জানাই । 

মানুষের স্ত্ট ও তার পারণতি, সাংসারক ও "পার্থিব জীবনে তার দায় 
ও কয প্রভাতি সম্পর্কে আল-কোরআনের সংস্পজ্ট নিদেশগ্ল লক্ষ্য করুন £ 

[ উদ্ধতগযীলর শেষে ২১১৮), এরূপ সাংকেতিক সংখ্যা দ্বারা মূলের সন্ধান 
দেওয়া হয়েছে । প্রথম সংখ্যা সূনার, বন্ধনীর মধ্যচ্ছিত, সংখ্যাটি আয়ত (বাক্য)- 
নর্দেশক । প্রথয় উদ্ধৃতাটির শেষে মূলের .উৎন 'হসেবে ৮৬(৬-৭)-এর উল্লেখ 
আছে ।, এখানে ৮৬ সংখ্যক সুরার ৬ ও ৭ নং আয়তের উদ্ধাত বুঝতে 
হবে ।] 

, তাকে (মানুঘকে) সাজি কবা হয়েছে 'সবেগে 'জখালত পানি হতে, এ নিগতি 
হয় খরেব মেরঃদণ্ড ও নারীর পতীরাশির মধা হছে ৮াদ(ড-৭) 

[তান ওকে (মানুষকে) শুক হতে সূষ্টি করেন, পরে ওর 'িবকাশ-সাধন করেন । 
অ৩ঃপর ওর জনা পণ সহঞ্জ কার দেন; তারপর, ওর মৃত্যু ঘটান এবং-ওকে সমাধিস্থ 
করেন । এরপর যখন ইচ্ছাণতিনি ওকে পুনজী বত করবেন । ৮০(১৯-২২) 

সানুষকে আম শ্রমনিভর করেই সুজ্টি করোছ । ৯০৪) 

নামি তাকে (মানজণ্টেকি দুটি পথই দেখাই নি 2 সে তো কথ্টসাধা পথ 
অবলম্বন করোন । মি ক জান-_কথ্টসাধ্য পথ কি? এ হচ্ছে £ £'দাসমবন্ত | 
অথবা দুভক্ষের দিনে অন্বদান িতৃহশন আত্মীয়কে । অথবা দারিদ্র্য শনব্পোষত 
নিঃস্বকে |. তদুপাঁর রা এবং তাদের অন্তভূক্ত হয়ে যারা পরস্পরকে 
ধহণধারণের ও  দয়াদাক্ষিণে /র উপদেশ দেয় । ৯০(১১-১০) 

যে সম্পদ দান করে আত্মণুদ্ধির জন্য এবং কাবো প্রাত অনঃগ্রহের. প্রীতদান 
প্রতাশায় নয়, কেবল অর মহান প্রাতপালকের 'নমতবান্ট লাভের জন্য ; সেতো 
সাল লাভ কয়বেই । ৯৯২(১৮-২১) 


আল-কোরআনের আহবান ২ 


'*শঁপতৃহীনদের প্রীতি রূঢ় হয়ো না এবং সাহাব্য-প্রাথঁকে ভর্ধসনা করো 
না।: ৯৩(৯-১০) 
কম্টের সাথেই তো স্বানপ্ত আছে, নিশ্চয়ই আছে কন্টের সাথে স্বান্ত। অতএব 
যখন অবসর পাও পাঁরশ্রম করো এবং তোমার প্রতিপালকের : প্রতি মনোনিবেশ 
কর। . ৯৪(৫-৮) 


দুভোণগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে । যে অর্থ 
নয় করে এবং তা বার বার গণনা করে । ' সেধারণা করেযে তার অথ তাকে 
অমর করে রাখবে । কখনও না-_-সে অরশ্যই . নাক্ষপ্ু হবে হোতামায় (নরকের 
লাম)।-'হোতামা কি, তাক তুমি জান? এ আল্লাহর প্রজবীলত হৃতীশন, 
যা হৃদয়কে গ্রাস করে । এ'ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়ত স্তম্ভে । 
১০৪(১-৯) | 


তুম কি দেখেছ. তাকে যে কমণফলকে অস্বীকার করে 2 সেতো সেইষে 
পিতহীনকে র্ডভাবে তাঁড়য়ে দেয় "এবং সে অভারগ্রন্তকে ' অন্বদানে উৎসাহ দেয় 
না। সুতরাং দুভেশগ সে সমন্ত নামাজ আদায়কারর্দের, যারা তাদের নামাজ 
সম্পকে উদাসীন, যারা তা হবে (নামাঙ্ছ পড়ে) লোক দেখানোর জন্য এবং 
গৃহস্থালির প্রয়োজনণয় ছোটখাটো সাহাষ্যদানে বিরত থাকে । - ১৯০৭(১-৭). 

“তোমরা যে সংকাজ কর আ্লাহ্‌-তা জানেন এবং ভোমরা পরকালের 
পাথেয় সংগ্রহ কর, এবং আত্মসংযমই শ্রেঙ্ত পাথেয় । (১৯ ৭): 
**জেনে রাখ যে আল্লাহ সাবধানখদের সাথে থাকেন । ২(১৯৪) 

'এবং তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো. না, এবং মানষের 
ধনসম্পদের কিয়দংশ জেনেশনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে গবচারকগণকে 
উতকোচ দিও না। ২১৮৮) 

' তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে 'মশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন 


করো না। ২(৪২) 


. তোমরা ধৈয* ও নামাজের 'মাধ্যমে সাহাধ্য প্রার্থনা কর। ২৫) 
আল্লাহ-র দেওয়া জরীবরা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দেশের বকে 
অনথ" (শান্ত ভঙ্গ) করে -বাঁড়ও না। ২(৬০) 
তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্যকারও উপ'সনা করবে না. মাতা-পিতা, 
আতায়-প্বজন, [প্তৃহণীন ও দাঁরদ্রের প্রাত সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে 
সদালাপ করবে, নামাজকে যথাযথভাবে প্রাতাষ্ঠত করবে এবং জাকাভ (দান) প্রদান 
করবে । ২(৮৩) | 
তোমরা কেউ কারও রস্তপাত করবে রা 
: এবং পিতৃহীনদের তাদের ধন সম্পদ সমর্পন করবে এবং উতৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট 
বদল করবে না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে. তাদের (পিতৃহীনদের) সম্পদ 'মীশ্রত 
করে গ্রাস করো না; এ মহাপাপ । ৪(২) | | 
যারা কপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নদেশি দেয় এবং আল্লাহ নিজ 
ভানঃগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন -'করে, আল্লাহ্‌ 'তার্দর ভালবাসেন 
না। ৪6৩৭) 
“এবং আজ্লাহ- তাদের যা প্রদান করেছেন তা থেকে (সং কাজে) ব্যয় করলে 
তাদের কি ক্ষাত'হত 2 ৪৩৯) 


৮ হাদীস শরীফ 


আল্লাহ তোমাদের নিদেশ দিচ্ছেন যে, আমানত (গাঁচ্ছিত সম্পদ) তার 
মালককে প্রত্যর্পণ করবে । আর যখন তোমরা মানের মধ্যে বিচার কার্ষ 
পাঁরচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে । ৪(&৮) 

***পার্থিব ভোগ লামান্য ! এবং যে সংযমী তার জন্য পরকালই উত্তম। 
৪(৭৬) 

তোমরা যেখানেই থাকনা 'কেন মৃত্যু .তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি 
স:উচ্চ সদ দুর্গে অবস্থান করলেও । ৪(৭৮) 

আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে পরোপকারী হয়ে আঙ্লাহর নিকট 
৮৮০৯৬ করে'**৪(১২৫) 

স্ততঃ আপোষ করা আত উত্তম। ৪(১২৮) 

রর বধ্বাসপগণ ! তোমরা ন্যায়বচারে দঢ় প্রীতাষ্ঠত থাকবে । তোমরা 
আহজ্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে--যাঁদও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা 
এবং আত্মীয়-স্বজনের িরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিভ্রহশীনই হোক 
আল্লাহ উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক | সতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করনে 
কামনার অনুগামী হয়ো না। যাঁদ তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে 
চল তবে (জেনে রাখ) যে তোমরা যা কর, আঙ্লাহ- তার খবর রাখেন । ৪(১৩৫) 

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্‌ ভালবাসেন না.--৪(১৪৮) 

তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, বন্তুতঃ আল্লাহ ধ্বংসাত্মক 
কাজে লিপ্তদের ভালবাসেন না। &(৬৪) 

আর তোমরা প্রকাশা ও প্রচ্ছন্ন পাপ বঙজন কর; যারা পাপ করে তাদের 
পাপের সম.চিত শান্ত তাদের দেওয়া হবে। ৬(১২০) 

**আর ফসল তোলার 'দিনে ওর দেয় (বাগানের ফলমূল এবং ক্ষেতের শস্য 
থেকে কিছ অংশ গরীবদের দেওয়া আল্লাহ নির্ধারত করেছেন__কতটা দেওয়া 
হবে তা মালিকের উপয় নিভ'র করবে) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ 
1তাঁন অপচয়কারখদের পছন্দ করেন না । ৬(১৪১) 

কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগ্‌ণ পাবে এবং ফেউ কোন অপং কাজ 
কন্নলে তাকে শুধু একটিরই প্রাতিফল দেওয়া হবে । ৬(৯৬০) 

প্রত্যেকেই চ্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করৰে 
না। ৬১৬৪) . 

**সাবধানতার পরিচ্ছদই স্বোণত্কৃম্ট । ৭(২১) ূ 

প্রত্যেক নামাজের সময় সূন্দর পাঁরচ্ছদ পাঁরধান করবে । ৭৩১) 

পানাহার করবে কিন্ত; অপচর করবে না। 'তাঁন অপব্যয়াদের পছন্দ করেন 
না। ৭(৩১) 

পাথবীতে শাসক চ্থাপনের পর ওতে বপন ঘটাবে না, আঙ্লাহ্‌কে ভর 
এবং আশার সঙ্গে ডাকবে। নিণ্চযই আঙ্সাহ'র অনঃ্রহ সংকর্মপরায়ণদের 
এনকটবতাঁ। ৭(৬৬) 

'সতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে । লোকেদের তাদের শ্রাপ্য 
পু কম দেবে ন।' এবং পর্ণথবীতে শান্ত হ্থাপনের পর বিপর্যয় ঘাঁটও 

১৭0৮৫) 

তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যাঁদ *্বাস অপেক্ষা আব*বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে 
তবে ওদের অভিভাবকর্‌পে গ্রহণ করো না। ৯(২৩) 


আল-কোরআনের আহবান . ২৯. 


"আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত এ মোচনকারণ আর কেউ নেই 
এবং আন্লাহ- যাঁদ তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ করার কেউ নেই। ১০(১০৭) 

প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যান্তর উপর আছে আধকতর জ্ঞানীজন । ১২৭৬) 

আল্লাহ্‌ অবশ;ই ্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নিদেশ 
দেন এবং তিনি অশ্লীলতা অসংকার ও সীমালঞ্ঘন নিষেধ করেন । ১৬(৯০) 

তুমি বদ্ধমুম্টি (কৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মত্তহস্ত (আববেকা দাতা) হয়ে: 
না। হলে- তুমি নান্দত ও নিঃস্ব হবে। ১৭২১) 


তোমার প্রাতিপালক তাঁকে ব্যতশদত অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং 
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ধব্হার করতে আদেশ " দিয়েছেন.। ওদের একজন অথবা 
উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বাক্যে উপনীত হলেও ওদের 'বিরীস্তস:চক 
কিছ: বলো না এবং ওদের ভ্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসচক নম্র কথা 
বলবে । অনুকম্পায় ওদের প্রাতি িনয়াবনত থেকো এবং বলো, “হে আমার 
প্রতিপালক ! ওদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে ওরা আমাকে প্রাতপালন: 
করেছিলেন । ১৭(২৩-২৪) 


আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রন্ত ও পথচারধকেও ; এবং 
িছ:তেই অপবায় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই 
এবং শয়তান তার প্রাওপালকের প্রাত আতশয় অকৃতজ্ঞ.। ১৭(২৬-২৭) 

এবং তুমি নিজেই. যখন সম্পদলাভের প্রত্যাশায় ওর' সন্ধানে থাক তখন ওদের 
(তোমার কাছে যারা সাহায্য -প্রাথ না করে) যদ বিমংখই কর ওদের সাথে নগ্রভাবে 
কথা বলো । ' ১৭(২৮) 

তোমাদের সন্তানঘের দারিদ্যের ভয়ে হত্যা করো না, ওদের এবং তোমাদের 


আমিই জীবনোপকরণ 'দয়ে থাঁক। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ । 
১৭(৩ ১). 


অধৈধ' যৌন-সংযোগের 'নিকটবতী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ. 
১৭(৩২) 
পতহশন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদ:দ্দেশ্যে ছাড়া তার সম্পাতির নিকটরতণ* 
হয়ো না এবং প্রাতিশ্রু [ত পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পকে কোঁফিয়ং তলব করা 
হবে। ১৭৩৪) . |] 
মাপ দেওয়ার সময় পূণ' মাপ দেবে এবং সঠিক দডিপাল্লায় ওজন করবে, 
এটই উত্তম এবং পারিণামে উৎরৃষ্টতর ॥ ১৭(৩৫) | 


যে বিষয়ে তোমর কোন জ্বান নেই সেবিষয়ে অনুমান দ্বারা পারচাঁলত হয়ো 
**১৭(৩৬) | 


ভু-পুঙ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না। তুমি তো কখনই . পদভরে ভূঁপ্জ্ঞ 
িদীণ* করতে, পারবে না এবং উচ্চতায়" তুমি কখনই পবঝ তিপ্রমাণ হতে গ্রারবে 
না। ১৭(:৭) 


আল্লাহ্‌র কাছে'ওদের (কুরবান করা পশুর) মাংস এবং রন্ত 'পেছাক্স না বরং 
তোমাদের ধর্মনি্ঠ? ( আক্তরকতা) পৌছায় । ২২(৩৭) 

যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধস্পন্ন হাদয় 'ও শ্রাতশান্তসম্পন্ন শ্রবণের আঁধকারণ হতে 
পারে এ উদ্দেশ্যে কি তারা দেশ ভ্রমণ করোনি ? বপ্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং 
অন্ধ হচ্ছে বক্ষাম্ছত হৃদয় ।॥ ২২৪৬] | 


৩০ হাদীস শরাঁফ 


***তোমরা যুথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও এবং আহ্লাহ্‌কে অবলম্বন 
বর; [তিনিই তোমাদের আভভাবক । কত উত্তম আভভাবক এবং কত. উত্তম 
সাহাষ্যকারী তিনি! ২২(৭৮) 

যারা নিজেদের নামাজে" বিনয়নম, যারা অসার ক্রিয়া-রুলাপ হতে বিরত, থাকে, 
যারা জাকাত দানে সক্রিয়, যারা. (নিজেদের যোন অঙ্গকে সংযত রাখে,**"এবং যারা 
আমানত ও প্রাতশ্রাত রক্ষা করে এবং ধারা নিজেদের নামাজে যত্বান তারাই হৰে 
অধিকারী,. অধকারশ হবে খফরদাউসের-_যাতে ওরা চিরকাল থাকবে । ২৩(২-১১) 

গকয়ামতের দিন তারাই -ক্ষতিগ্রন্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পাঁরজনবর্গের 
ক্ষীতসাধন করে । জেনে রাখ এট্রাই সুস্পজ্ট ক্শীত। ৩৯১৫) : 

আম তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে স্টি করোছি, অতঃপর আঁম ওকে 
শুকাবিন্দ রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন কার। পরে .আমি শুক্রবিন্দুকে 
পাঁরণত কাঁর' জমাট রন্তে, অতঃপর জমাট রন্তকে পাঁরণত কার 'পিণ্ডে এবং [পশ্ডকে 
পাঁরণত কাঁর আশ্ি-পঞ্জরে । অতঃপর আস্ছিপপ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে 
ওকে আরো এক রূপ দান কার । স্যানপুণ প্রম্টা আল্লাহ্‌ কত মহান ! এরপর 
অবশ্যই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরদাথত 
করা হবে। ২৩(১২-১৬) 

ব্যভিচারণী ও ব্যাভচারৰ-_-ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত করবে ; 
আল্লাহ্‌র বিধান -কারকরীক্রণে ওদের প্রীত দয়া যেন তোমাদের অভভত না 
করে***২৪(২) 

যারা সাধী রমণীর প্রাত অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে' চারজন সাক্ষা 
উপাস্থত না করে, তাদের আশীবার কশাঘাত করবে "*২৪(৪) 

পুরুষ কংবা নারণ চুরি করলে ভাদের হচ্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকমের ফল 
এবং আল্লাহর নির্ধারত আদর্শ দণ্ড --:&(৩৮) 

ি*বাসীদের বল, তারা যেন তাদের দহছ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে ; এটিই তাদের জন্য উত্তম । ২৪৩০) 

বশ্বাসী, নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃদ্টিকে সংযত করে ও তাঙ্গের 
লঙ্জান্থান রক্ষা করে ।. তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা বাতীত তাদের 
আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষোদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আব 
করে। তারা যেন তাদের জ্বামী, 'পতা,'*বশুর, পনুত্র, স্বামীর পুত, ভ্রাতা, 
ভ্রাতুষ্পুত্ন, ভাঁগনণপতুন্ন, সেবিকা যারা তাদের আধিকারতুন্ত অনুগত, যৌন কামনারহিত 
পুরুষ এবং নারণদের গোপন-অঙ্গ-সদ্বন্ধে-অজ্ঞ বালক ব্যতগত কারও .?িনকট তাদের 
আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
সজোরে পদক্ষেপ না করে । হে বিশবাসীগণ ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে 
প্রত্যাংভন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার । ২৪(৩১) 

' হেমানষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরাক্ষাস্বরূপ 
করছ । তোমরা ধৈধ'ধারণ. করবে ছি? তোমার প্রাতিপাল্ক সমস্ত কিছ 
দেখেন । ২৫২০) 

আল্লাহর উপাসনা করার ও অসং (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নিদেশি দেবার 
রে আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতর মধ্যে রস্‌ল (প্রেরিত পুরুষ ) পাঠিয়োছ। 
১৬(৩৬) | 


আল-কোরআনের আহবান ৬১ 


চক্ষুর অপব্যবহার. ও অন্তরে যা গোপন আছে গ্গে সম্বন্ধে ভাঁন অবাহত । 
৪০(১৯) 
যে ব্যাস্ত আল্লাহর প্রাত মানুষকে, আহবান করে, সং কাজ করে এবং বলে, 
“আমি তো আত্মসম্পণকার' তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথা আর কার ? ৪১(৩৩) 
ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। ভালর দ্বারা মন্দ প্রাতহত কর ; ফলে 
যারা তোমার সাথে শন্তুতায় আছে তারা হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বম্ধুর মত । এ চালের 
আঁধকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈষ'শীল-**৪১(৩৫) 
মানুষ ধন-সম্পদপ্রার্থনায় কোন ক্।ালতবোধ করে না কস্তু যখন তাকে দঃঃখ- 
দেন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূণ" রুপে নিরাশ হয়ে পড়ে । ৪১৪৯) 
মান.ষের প্রত অন:গ্রহ করলে সে মুখ ফারয়ে নেম়.ও অহতকারে দরে সরে 
নায় এবং তকে আনন্ট স্পর্ণ করলে সে তখন দার প্রার্থনায় রত হয় । ৪১৫৫১) 
তোমাদের যে বপদ-মআপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকমেরই ফল-:৪২(৩০) 
তোমাদের যা কিহ দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ ; কিন্ত 
আল্লাহর 'নকট যা আছে (পার লৌক জীবনে) তা উত্তম ও স্ছায়ী- ১৪২(৩৬) 
যারা গ্‌রতর পাপ ও অশ্লীল কাষ" হতে বেচে থাকে এবং ক্লোধাবিন্ট হযে 
'মা করে দেয় ; যারা তাদের প্রাতপালকের আহবানে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, 
নজেদের মধ্যে পরামরশশের মাধামে নিজেদেব কমসম্পাদন করে এবং তাদের থে 
জীবনোপকরণ 'দিয়োহ তা হতে ব্যয় করে ,.-"ঘে ক্ষমা করেদেয় ও 5050 ৃ 
করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে ।...৪২(৩এ-৪০) ৃ 
**শৃনন্চয়ই আজ্লাহ- সীমালংঘনকারণীদের পছন্দ করেন না। ৪২৪০) 
কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার 
করে এবং পরীথবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায় । ৪২৪২) 
কেউ ধৈর্ ধারণ করলে এবং ক্ষমা. করে দিলে তা হবে বারত্বের কাজ | 
৪২(৪৩) 
যেসংকাজ করেসেতার কল্যাণের জনাই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে 
ওর প্রাতফন সেই ভোগ কর:ব 1"*৪৫(১৫) 
যাত্রা সংপধ অবলম্বন করে আল্নাহ- তাদের সংপ.থ চলার শান্ত ব্‌ -স্ধ করন 
এবং তাদের সাবধানণ হবার শৃওনাম করন । ৪৭6১৭) 
***তামরা একে অপরের প্র'ত,.দোষারোপ'করো না এবং তোমরা একে অপরকে 
মন্দ মে ডেকো না।" 9৪৯১১) 
“তোমরা এক অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের 
পণ্চাতে নিন্দা করো না। **৪৯(১২) 
আ'মই মানুব.সা্ট করোঁছ এবং তার অন্তরের নড ত কুশ্চন্তা লহ্বন্ধে অম 
অবাহত আছ । আম তার গ্রশবাশ্থত ধমনগ অপেক্ষাও [নিকট তর। &০(৯৪) . 
'. মৃতু যন্ত্রণা অবখাই আসবে, এ হতে তোমরা অব্যাহাত চেয়ে আসছ ।- ৫০১৯) 
আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উন ও প্রাঁতশ্রতীত সমস্ত কিছু । 


৫১২২) . 
তা (কোন মানুষ) একে অপরের রকমের জন্য দায়ী হব না, এবং মান 


তাই পয় যাসেকরে। $৩(৩৮-৩৯) 
দানপণীন প্‌বূধ ও দানশণীল নারী এবং যারা-আঙ্লাহকে উত্তম ধাণ দান 


৩২ হাদীস শরীফ 


করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপূরস্কার ॥ 
৫&৭(১৮) 

তোমরা জেনে রাখ, প্যার্থব জীবন তো ক্রখড়া-কৌতুক, জকিজমক, পারস্পারিক 
শ্লাঘা ও ধনে-জনে প্রাচূর্যলাভের প্রাতযোগিতা ব্যতণত আর কিছুই নয়, ওর উপমা 
বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন. শস্য-সম্ভার আঁবশ্বাসীদের চমকৃত করে, অতঃপর তা 
শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পাীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পারণত 
হয় ।***&৭(২০) 

.যেব্যন্তি পরকাল পরিত্যাগ করে পাধিবাঁতে মশগুল রয়েছে, তাপ জন্য 
পরকালে রয়েছে কঠিন শান্তি এবং বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আগ্ুলাহ-র ক্ষমা ও 
সম্ুণ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। &৭(২০) 

. পৃথিবীতে অথবা ব্যন্তিগতভাবে তোমাদের 'ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা 
সংঘাঁটত করার পূবেই তা 'লাপবদ্ধ হয় £ আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ ।. 
&৭(২২) 

“তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমষ না হও, এবং যা তিন 
তোমাদের 'দয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফ:ল্ল না হও। আক্লাহ- উদ্ধত ও 
অহংকারাঁদের ভালবাসেন না। ৫৭২৩) 

যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্প ণ্যের' নিদেশি দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় সে জেনে রাখুক আল্লাহ তো অভাবম্্ত, প্রশংসাহ। ৫৭ ২৪) 
আল্লাহ এ জনপদবাসশদের . নিকট হতে তাঁর রসূলকে যা. কিছু দিয়েছেন তা 
'আজ্লাহ:র,, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনগণের এবং শপতৃহধন বালক-বাঁিকার, 
অভাবগ্রন্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের . মধ্যে যারা বিস্তবান কেবল তাদের 
মধ্যেই এ*বয* আবত'ন না করে ।***৬৯(৭) 
হে বিশ্বাসীগণ ! জুমংয়ার দিনে যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন 
তোমরা আল্লাহর স্মরণে ত্বরা করবে এবং ক্লয়-বিকুয় বন্ধ রাখবে, এইটিই তোমাদের 
জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর । নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা বাইরে ছাড়িয়ে 
পড়বে এবং আল্লাহর অন-গ্রহ' সন্ধান করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও । 
৬২(৯-১০) | , 
আল্লাহ্‌র অন[মাঁত ব্যতত কোন িপদই আপাতিত হয়,না-..৬৪(৯১) 
***ষে আল্লাহতে 'বিশবাস করে [তান তার অন্থরকে সপথে পাঁরচালিত 
করেন-**৬৪(১১) 
তোমাদের সম্পদ ও লন্থান-সন্তাতি তো তোমাদের জন্য পরাক্ষা.. ১৬৫(১৫) 
তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তার আদেশ শোন, তাঁর আনহগত্য কর ও 
বায় কর ; এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে, যারা কাপ্ণ্য হতে মৃত, 
তারাই সফলকাম । ৬৫১৬) 
নি ( আল্লাহ) মৃত্যু ও জশবন তোমাদের পরণক্া করার জন্য সৃষ্টি করেছেন 
-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম 2 ৬৭(২) 
যারা দাঁন্টর অগোচর তাদের প্রাতপলাককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ্বমা ও 
মহাপুরস্কার । ৬৭১২) 
তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো শুন্য মী? ূ 
৬৭১৩) 


আল-কোরআনের আহবান ৩৩ 


এবং অনহসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে 
নিন্দাকারী, ঘে একের কথা অপরের নিকট লাগায়, যে কল্যাণ কাষে" বাধাদান করে, 
যে. সীমালংঘনকার৭-_পাপিচ্ঠ ।***৬৮(১০-১২) 

উপাসনার জন্য রাত জাগরণ কর, রাণ্রির কিছ অংশ বাদ দিয়ে । অর্ধরাতি 
জাগতে পার 'কিংবা তদপেক্ষা অজ্প অথবা তদপেক্ষা বেশগ *,*৭৩(২-৪) 

উপাসনার জন্য রান জাগরণ গর্ভীর অভিনিবেশ ও হদয়ধগম করার পক্ষে 
আভতশয় অনুকুল । ৭৩(৬) 

তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছ: পূরবাহে সণ্য় করবে 
তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকট উৎকষ্টতরর্‌পে এবং পুরস্কার হিসাবে বাত পারমাণে 
পাবে । ৭৩(২০) 

এবং .তোমার প্রতিপালকের শ্রেম্তত্ব ঘোষণা কর। তোমার ভূষণ পাব কর, 
পবিত্রতা হতে দূরে থাক । ৭৪(৩-৫) | 

আধক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছ দিও না। ৭5(৬) 

এবং সকাল ও সম্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। রাত্রিতে তরি 
প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রর দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মাহমা ঘোষণা 
কর। 5৬(২৫-২৬) 

জাবমাতই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । ৩(১৮৫) 

“তোমরা ধৈষণ ধারণ কর ! ধৈর্য ধারণে প্রাতযোগগিতা কর''*৩(২০০) 

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারখ এবং 
মানুষের প্রতি ক্ষমাশখল, আল্লাহ্‌ কল্যাণকারণদের ভালবাসেন । ৩১৩৪) 

***তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে সদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ।*** 
৩(১৩০) 

আল্লাহ সৃদকে নিশ্চহ করেন এবং দানকে বি দেন। ২(২৭৬) 

সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও ।.. ই(২৭৬) 

যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্বন্ত অবকাশ দাও.। 
আর যাঁদ ঝণ মাফ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, যাঁদ তোমরা 
ভা জানতে । ২২৮০) 

***তাদের (পিতৃহণীনদের) উপকারের চেম্টা করাই উত্তম । ২(২২০) 

ধমের জন্য কোন জোর জবরদণ্তি নেই 1....২(২৫৬) 

তোমরা যাঁদ প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল, আর যাঁদ তা গোপনে কর এবং 
অভাবগ্রাঞতকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল । ৯২২৭১) 

যে সকল লোক রাতাঁদন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য 
তাদের প্রাতপালফের কাছে প্রস্কার আছে । ২(২৭৪) 

দানের কথা প্রচার করে বং কষ্ট দিযে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো 
না। ২২৬৪) 

যেদানের পর কম্ট দেওয়া হর তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা 
উত্তম । ২/২৬৩) 

আল্লাহ বিশ্বাসীদের আভভাবক । ৩(৬৮) 

অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। ৩৭৩) 

তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করতে পারবে না, বতক্ষণ না তোমাদের মমতার 
[জাগিষ (তোমরা ষে জিনিষ ভালবাস) আল্লাহর পথে ব্যয় কর। ০0৯২) 


হা. শ._-গ 
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যারা আল্লাহর সাথে দড় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তাঙ্ভঙ্গকরে, যে 
সম্পক অক্ষ্ন রাখতে আন্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পাঁথবাঁতে 
অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষাতগ্রন্ত । ২(২৭) 

পূব ও পাঁণ্চম দিকে" তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পণা নেই ; কিন্তু 
পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমন্ত কিতাব (এশা গ্রন্থ) এবং 
নবশগণকে (প্রোরত পূর্ষ) বিত্বস করলে এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আত্মীয়- 
ল্ব্জন, পিতৃহণীন, অভাবপ্রস্ত, পর্টক, সাহাধ্যপ্রাথীগণকে এবং দাসমশন্তর জন্য 
অঞ্থদান করলে, নামাজ যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত (দান) করলে এবং প্রাতিশ্রঃতি 
পালন করলে আর দখ, কচ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈযধারণ করলে । এরাই তারা 
ধারা সত্যবাদী এবং সাবধানী । ২(১৭৭) 

আল্লাহ্‌- তাদের মভিভাবক ধারা বিনবাস করে, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে 
আলোকে নয়ে যান। ২(২৫৭) 


ক্িহ্বামমত গু ছোজাম্ধ নেন্রক্ও 


যে সকল মানুষ সংকম'শীল এবং পুণ্যপথযান্রী, যাঁরা তাঁদের মহানূ প্রাত- 
পালকের প্রা বিশ্বাসী, নিভ'রশশল এবং কৃতজ্ঞ__আল্লাহ- তাঁদের প্রাত অত্যন্ত 
সদয় । গকপ্ামতের (শেষ বগারের দিনের) পর তাঁদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত 
স্বর্গীয় লুখ-নম্ভোগ ॥ কিন যারা দুজন, অকৃজ্ঞ_যারা পাঁথবীতে কেবল 
অশান্ত সঁচটি করে বোঁড়য়েছে ; যারা কৃপণ সতাঠাগী পাপী-তঠাদের জন্য 
রয়েছে কঠোর দহভ্শাগ । জীবন-মৃত্যুর মত গরামত (বচারের দিন বা কর্মফল 
'দবস ) সত্য, 'িয়ামতের দিনে সকলেরই বিচার হবে--সোঁদন দঃজ্নদের কঠোর 
শাস্ত সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন শরীফের 'বাভন্ন স্থানে যা উল্লেখ করেছেন 
তার গিছ; অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম। কয়ামতের 'দনের ভগ্লাবহ 
পাঁরবেশ এবং দোজখের (নরকের) মধো অকৃতজ্ঞদের প্রীত কঠোরতম শান্তির কিছু 
আভান এ সকল উদ্ধাত থেকে পাওয়া যাবে । এগ্যণান থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র 
উপায়__পাথবখতে সং হয়ে চলা, এক আজ্লাহ:তে আত্মসমর্পণ করে কল্যাণ-কর্মে 
আত্মলখন হওয়া । ীনভার-দন শীনধধাারভ আছে ; সৌদন শিঙগায় ধু দেওয়া হবে এবং 
"তামরা দলে দলে সমাগত হবে, আকাশ 'বিদর্ণ হয়ে বহু ফাটল হবে, এবং পর্বত 
উন্ম্লত হয়ে মরখীচকাবং হবে, জাহান্নাম (নরক) প্রহীক্ষায় থাকবে, এ হবে 
সীমালংঘনকারদের আশ্রয়স্থল । সেখানে তারা যুগধুগ ধরে অবন্থান করবে, সেখানে 
ওরা কোন শীতল বন্তু উপভাগ করবে না, পানীয়ও নয়-আস্বাদ গ্রহণ করবে 
কেবল ফ:টস্ত পানি ও প'হজের, এটিই উপয্্ত প্রাতফল. কারণ ওরা (পাপীরা) 
হিসাবের (শেষ বিচারের দিনের কর্মফলের) আশংকা করত না (ফলে ইচ্ছামত 
পথবশভে পাপাচার করেছে)। ৭৮ (১৭-২৭) 

মোঁদন (বিচারের দন) শীজব্রাঈল ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে ; 
দয়াময় যাকে অন-মাঁত দেবেন সে বাতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে বথার্থ 
বলবে । গাদন সনাশ্চত ; অতএব যার আঁভব্5 সে তার প্রীতপালকের শরণা" 
পল হোক । ৭৮ (৩৮-৩৯) 

সেদিন প্রথম িঙ্গা-্ধাঁন বিত্বকে প্রকাদপত করবে, পরে শ্বিতীর় শিগ্গাশধনি 


আল-কোরআনের আহখান ৬ 


হবে, সোঁদন হৃদয় সন্মন্ত হবে, মানুষের দৃষ্টি ভীতশীবহবলতায় নত হবে 1''এতো 
কেবল এক মহ।গঞ্জ'ন, এবং তখনই ময়দানে ওদের আঁবর্ভাব হবে। ৭৯ (৬-৯, 
১৩-১৪) 

যোদন কিয়ামত উপাস্থত হবে, মানুষ তার ভ্রাতা, তার মাতা, তার পিতা, তায 
পত্নী ও তার সন্তানদের পাঁরহার করবে । সোদন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না 
করে নিজেকে নিয়ে ব্যন্ত থাকবে । অনেকের মুখমণ্ডল সোঁদন হবে উজ্জল, সহাস্য ও 
প্রফংজ্ল এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধ এল-ধু সর ও কালিমাচ্ছত হবে ; এরাই 
সত্যপ্র ত্যাখানকারাঁ ও দুদ্কাতকারণ ॥ ৮০ (৩৩- -৪২) 

সূর্য যখন নিম্প্রভ হ:ব, যখন নক্ষ খসে পড়বে, পব“তসমহ যখন অপসারিত 
হবে, যখন প্ণন্গর্ভা উগ্দ্রী (আরবদের পরম সম্পদ কিন্ত; তার দুধ ও বাচ্চাকে 
1কয়মতের ভয়ে ত্যাগ করা হবে) উপোক্ষত হবে, খন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ 
হবে, সম: যখন স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজত হবে, যখন 
আমলনামা (কমণীববরণণ) উন্মোঁচত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারত হৰে, 
জাহান্নামে যখন আগ্ন উদ্দীপত হবে এবং জান্নাত যখন সমীপবণ্তণ হবে তখন 
প্রত্যেক ব্যান্তুই জানবে সেক (সংকর্ন বা অসংকম”, পাপ বা পুণ্য) নিয়ে এসেছে। 
৮১ (১-১৪) 

(বিচারের দিন) যাকে তার আমলনামা (পাঁঞ্ধবজীবনের সে ষা করেছে তার 
[ববরণনী) ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাবশনকাশ সহজেই হয়ে যাবে, এবং সে 
তার স্বজনদের নকট প্রফঞজ্ল 1ত্তে ফিরে যাবে । এবং যাকে তার আমলনামা তাক 
[পঠের পশ্চাং দক হতে (বাঁহাতে) দেওয়া হবে সে তার ধবংসের জনা ধীবলাপ 
করবে এবং জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করবে । সে তার স্বজনদের মধো 
(পরথবীতে) আনছ্দে ছল, সে ভাবত যে সে কখনই আঙ্লাহর নিকট ফিরে যাৰে 
না। ৮৪ (৭-১৪) 

তোমার কাছে কিয়ামতের সংবাদ এসেছে, সৌঁদন অ;নকেই হবে অধোবদন, 
1১, ক্লান্ত ৷ ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে । ওদের অতুযুক প্রন্রবণ হতে পান 
করান হবে ; ওদের জন্য বারী (কাঁটা গাছ-__ফা অত্যন্ত বিষান্ত এবং 'িছতে খার 
না, যা মরু অঞ্চলে জন্মায়) ব্যতশত খাদ্য থাকবে না-যা ওদের পুষ্ট করবে না এবং 
ওদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না। ৮৮ (১-৭) 

আম তোমাদের লোঁলহান আঁগ্রসম্পকে সত করে দিয়েছি ; ওতে প্রবেশ 
করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগ্না, যে মধ্যা আরোপ করে ও মুখ 'ফারয়ে নেয়। 
৯২৯ (১৬-১৬) 

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রপয় সম্বন্ধে তুমি কি জান? সোদন মানুষ 
হবে বাক্ষপ্ত পতঙ্গে মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধ্ঁনত রাঙ্গন পশমের মত । ১০১ 
(১-৫) 

কিয়ামতের দন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় ওদের সমবেভ 
করব । ওদের অবাসচ্ছল জাহান্নাম, যখনই তা ভিমিত হবে আন তখন ওদের জন্য 
শাগ্র বুদ্ধি করে দেব। ১৭ (৯৭) 

এবং অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহাল্লামের দিকে তাঁড়য়ে ?নয়ে যাব । 
১৭ (৮৬) 

যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক ; 
চাদের মাথার উপর ফ:টন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে-যাতে ওদের চাড়া এবং উদরে 
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যা আছে তাগলেযাবে এবং ওদের জনা থাকবে লৌহ মুদগর । যখনই ওরা 
যন্্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া 
হবে ওতে ॥। (বলা হবে)আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা | ২২ (১৯-২২) 

দূর হতে আঁগ্ন যখন ওদের দেখবে তখন ওরা এর ক্রুদ্ধ গজন ও চখৎকার 
শুনতে পাবে এবং যখন ওদের হন্তপদ শৃঙ্খালত অবস্থায় ওর কোন লংকীণ চ্ছানে 
1নক্ষেপ করা হবে তখন ওরা সেখানে ধংস কামনা করবে । (ওদের বলা হবে) 
আজ তোমরা একবারের জন্য'ধৰংস কামনা করো না, বহুবার ধংস হওয়ার কামনা 
করতে থাক । ২& (১২-১৪) | 

খোঁদন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং অধিশবাসখদের জন্য সোঁদন হবে কঠিন। 
সীমালংঘনকার সোঁদন নিজ হগ্তদ্য় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যাঁদ 
রসূলের সাথে সংপথ অবলম্বন করতাম 1 "হায়, দৃভেণগ আমার, আম যাঁদ 
শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম ॥ ৫ (২৬-২৮) 

কয়ামতের দিন সন্ত পাঁথবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং তাকাশমণ্ডলশী 
থাকবে তাঁর করায়ত্ত । পাবত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে গিনি তাঁর 
উদ্ধে । সোঁদন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পথ্বির 
সকলে মঠাচ্ছতি হয়ে পড়বে ; তবে যাদের আল্লাহ রক্ষ। করতে ইচ্ছা করব্নে তারা 
নয়। অতঃপর আরার 'িশঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎঘ্সণাৎ ওরা দণ্ডায়মান হয়ে 
তাকা:ত থাকবে । বিশ্বপ্রতিপালফের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে ধিমব, আমালনামা 
উপাঁস্থত করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদের উপাস্থিত করা হবে এবং সকলের 
মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রাত জুলুম করা হবেনা । প্রত্যেকের 
কৃতকমে'র পূর্ণফল দেওয়া হবে | **৩৯ (৬৭- -৭০) 

সত্যপ্রত্যাখানকারখদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয্রা হবে। 
যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপাচ্ছত হবে তখন এর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া 
হবে ।--ওদের বলা হবে, 'জাহানম্নামে স্থায়শভাবে অবাস্থাতর জন্য ওখানে প্রবেশ 
কর। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসম্থছুল । ৩৯ (৭১-৭২) 

যারা আল্লাহর প্রাতি মিথ্যা আরোপ করে, তুম কিয়ামতের দন তাদের 
মূখ কালো দেখবে । উদ্ধতদের আবাসঙ্ছল কি জাহাম্লাম নয়? 

যখন ওদের গলদেশে বেড় ও শৃঙ্খল থাক ব। ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া 
হবে, ফটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদের আঁগ্রতে দণ্ধ করা হবে...৪০ (৭১, 9২) 

ওদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত বরা হলে তুমি ওদের দেখতে পাবে, 
অপমানে অবনত এবং ভয়ে ওরা অর্ধশীনমশলিত দহঘ্টতে তাকাচ্ছে । “ক্ষাগ্্ত 
তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পারজনবগে'র ক্ষাঁতসাধন করেছে ।"--৪২-(5৫) 

অপরাধারা স্থায়ীভাবে জাহানামের শাণ্তিভোগ করবে, ওদের শাঞ্তি লাঘব করা 
হবে না এবং ওরা শান্ত ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে ।""' ওরা চখৎকার 
করে বলবে, “হে মা'লক (নরকের আঁধকত), তোমার প্রাতপালক আমাদের নিঃশেষ 
করে দিন । সে বলবে, “তোমরা তো এ ভাবেই, থাকবে ॥' ৪৩ (৭৪৭৭) 

সোঁদন একবন্ধ অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহাব্যও 
পাবেনা । ৪৪ (৪১) 

ন্চয়ই যাক্ুম বক্ষ (একপ্রকার বিষাস্ত কাঁটা, গ্রাছ) হবে পাপথর খাদ্য ॥ 
গলিত তাম্নের মত : তা উদরে ফুটতে থাকবে, ফটটস্ত পানীর মত । তামি হলব, 
“কে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহাল্ামের মধ্যে.। .. অতঃপর ওর মণ্ডকে হস্ত 


আল-কোরআনের আহবান ৩৭ 


পানী ঢেলে দিয়ে শান্ত দাও এবং বল, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুম তো ছিলে 
সম্মানিত, আঁভজাত । তোমরা তো এ শান্তি সম্পকে 'সাঁশ্দহান ছিলে ।, 
৪8৪ (৪৩-&০) 

শোন, যৌদন এক ঘোষণাকারধ নিকটবতশ্র স্থান হতে আহবান করবে, যোঁদন 
মানুষ অবশাই শুনতে পাবে মহাগর্জন, সোঁদনই উত্থানের দিন । ৫০(৪১-৪২) 

সোঁদন দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও ীবশ্বাসী নারীগণকে, তাদের সম্মখভাগে ও 
দাঁক্ষণ পাশ্বে তাদের জ্যোতি বিচ্ছারত হবে ।'*সোঁদন কপটচারণ পুরুষ ও কপটচারণ 
নারধ বিশবাসীদের বলবে, “তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের 
জ্যোঁতর কিহ্‌ পাই ॥' বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং 
আলোর সম্ধান কর ।' অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে 
একাঁট দরজা থাকবে, ওর অভান্তরভাগে আশিস এবং বাঁহভণগে থাকবে শান 1" 
মোহ তোমাদের (কপটচারীদের) মূত্যুকাল পধ্ন্ত কুহকাচ্ছম্ন করে রেখোঁছল ; 
আল্নাহ- সম্পকে মহা প্রতারক তোমাদের প্রতারিত করোছিল'"'জাহাল্বামই তোমাদের 
আবাসন্ছুল, এটই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত নিকৃষ্ট এ পারণাম 1""&৭ (১২-১৫) 


"যার আমলনামা (কমণলাপ) তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায় ! 
আমাকে যাঁদ আমার আমলনামা না দেওয়া হত, এবং আম যাঁদ আমার 'হসাব 
না জানতাম । হার, আমার মৃতাই যাঁদ আমার শেষ হত। আমার ধনসম্পদ 
আমার কোন কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও অপস্ত হয়েছে ॥ ফেরেশতাদের 
বলা হবে, ধির ওকে, গলদেশে বোঁড় পারয়ে দাও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে | 
পুনরায় শৃঙ্খলত কর--সন্তর হাত দীঘ* এক শঙ্খলে, সে মহান আল্লাহতে 
[ি*বাসাঁ ছিল না এবং অভাবগ্রন্তকে অন্নদানে অন্যকে উৎপাহিত করত না ।* অতএব 
এরই দিন সেখানে তার কোন সংহ্ধদ থাকবে না এবং ক্ষত নিঃসৃত প্রাব ব্যতীত কোন 
খাদ্য থাকবে না, যা অপরাধা ব্যতীত কেউ খাবে না। ৬৯ (২৫-৩৭) 

ফেরেশতা এবং রুহ (আত্মা) আল্লাহ্‌র দিকে উধ্বগামী হবে এমন একাঁদনে 
(ঁকয়ামতের দনে) যৌঁদনাট পাথিব পণ্চাশ হাজার বছরের সমান । ৭০ (৪) 

জাহান্নাম সে ব্যান্তকে ডাকবে যে সত্য হতে পলায়ন করেছিল ও মুখ ধফাঁরয়ে 
নিয়োছল ; যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করত এবং তা আঁকাঁড়য়ে ধরে রাখত । মানুষ 
তো স্বভাবতই আতশয় আশ্থরচিন্ত । সে.বিপদপ্রন্ত হলে হাহুতাশ করতে থাকে 
এবং এ*বষধশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে । ৭০ (১৭-২১) 

তবে তারা নয় (নরকগামী) যারা নামাজ পড়ে, যারা তাদের নামাজে 
সদা নিষ্ঠাবান, যাদের সম্পদের মধ্যে গরীবদের জন্য) একটি অংশ 'নিধারিত 
রয়েছে, প্রার্থী ও অপ্রার্থীর (বণ্চিতের ), এবং যারা কর্মফলাদবসকে সত্য 
বলে জানে, যারা তাদের প্রাতপালকের শান্তি সম্পকে ভগতসম্মন্ত-_তাদের 
প্রতিপালকের শান্তি এমন নয় যা হতে 'নিঃশঙ্ক থাকা যায় এবং যারা নিজেদের যৌন 
অঙ্গকে সংযত রাখে,'"'এবং যারা আমানত (গাঁচ্ছত) ও প্রাতশ্রৃতি রক্ষা করে, যারা 
(সত্য) সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাজে যত্সবান তারাই সম্মানিত হবে স্বর্গে । 
৭০ (২২-৩৫) 

_ সৌদন দুভেোগ তাদের যারা ধিথ্যা আরোপ করে । তোমরা যাকে অস্বাঁকার 
করতে আজ তোমরা চল তারই দিকে । তিনাঁটি কুণ্ডলগর আকারে উতিত ধূম্র- 
পুঞ্জের ছায়ার দকে চল, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা আঁ্নীশখার উত্তাপ হতে 
রক্ষা করে না, এ উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ অন্রালকাতুল্য স্ফুলঙ্গ, অথবা পাতবর্ণ 


৩৮ হাদণস শরাঁফ 


উল্টাপ্রেণী-সদশ, যোদম দুর্ভোগ তাদের মারা 'মিখ্যা আরোপ করে) 
এও (২৮-৩৪) 
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যারা এক আল্লাহতে আত্মসমপ্পণকারখ, যারা তাদের নামাজে (উপাসলাক্ষ) 
নয, দানশীলতায় উদার, সংকর্সে উৎসাহী, পিতৃহণীন আত্মীয়-স্বজন ও অভাব- 
প্রন্তদের প্রাতি সহানভূতিসম্পন্ব এবং যাবতশয় অসংকম“ থেকে বিরত থাকে, তারাই 
সফলকাম, তারাই হবে বেহেশতের (স্বগেরি) আধিবাসী | স্বগশয় সুখ-সন্ভোগ 
সঙ্গপর্কে আল্লাহ- কোরআন শরাফে যা বর্ণনা করেছেন তার কিছু অংশ এই ২ 


ধারা বিশ্বাস করে (এক আঙ্লাহতে) ও সংকাজ করে তাদের জনা আছে 
জামাত (স্বর্গ), যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; এটিই সহাসাফল্য । ৮৫ (১৯) 

অনেকের বদনমণ্ডল সৌদন হবে আনন্দোজ্জবল, নিজেদের কর্মসাফল্য 
পারতৃপ্ত । সুমহান জান্বাতে- সেখানে তারা অসার বাকা শুনবে না, সেখানে 
থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা-সম্পন্বে শধ্যা, প্রন্তুত থাকবে পান-পান, সাজি 
সারি উপাধান, এবং বিছানা গাঁলচা। ৮৮ (৮-১৬) 

যারা বি*বাস করে ও সংকাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের জানাতে প্রবেশ করাবেন-_- 
ধার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । সেখানে তাদের স্বর্ণ-কগ্ুকণ ও মুত্তা দ্বারা অলংকৃত 
করা হবে । এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের । ২২ (২৩) 

তাদের (আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসের) জন্য আছে নির্ধারিত 
জীবনোপকরণ ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি 
হয়ে আসনে আসন হবে। তাদের ঘুরে ঘরে পাঁরবেশন করা হবে বিশুদ্ধ 
সুরা, শত উজ্ভাবল পারে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু । ওতে ক্ষাতকর 
1কছুই হই থাকবে না এবং ওতে তারা মাতালও হবে না। তাদের সঙ্গে থাকবে লঙ্জা- 
নন্ত্র, আয়তলোচনা তন্বিগণ, সংরক্ষিত 'ডিন্বের মত উজ্জল গোৌরবণ“। তারা একে 
অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । ৩৭ (৪১-৫০) 

তোমরাই তো আমার আয়াতে (বাকো) বিশ্বাস করোছলে এবং আত্মসমপণ 
করোছলে ; তোমরা এবং তোমাদের সহধর্ি নীঁগণ আনন্দে জান্লাতে প্রবেশ কর । 
ওদের খাদাযও পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাল্ে ; সেখানে রঘেছে 
মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, সমন্ত কিছু ।'-* ৪৩ (৬৯-৭১) 

সাবধানশীরা থাকবে নিরাপদ হানে পতরগর ল জান্নাতে, ওরা পরিধান করবে 
মাহ ও পুর রেশমী বস্ম এবং মৃখোমূখি হয়ে বসবে । এর্পই ঘটবে ; ওদেক 
আয়তলোচনা হুর (স্বগশিয় নারখ) দেব । সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে [বাবধ 
ফলমূল আনতে বলবে । ইহকালে মত্যুর পর তারা জামাতে আর মৃত্যু আস্বাদল 
করবে না। তোমার প্রাতপালক তাদের জাহান্নামের শাঁস্ত হতে রক্ষা করবেন 
নিজ অনগ্রহে 1 এটাই মহাসাফল্য । ৪৪৫৫১-৫৭) 

সৌঁদন আল্লাহ, নবী ও তাঁর বিশবাসঈ সাক্ষীদের অপদস্থ করবেন না। তাদেকস 
জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশ্বে* বিজ্ছ্ারত হবে এবং যায়া বলবে, “হে 
আমাদের প্রাতপালক ! আমাদের জ্যোতিকে পৃণন্ দান কর এবং ক্ষমা কর, 
সর্থ বিষয়ে সবশান্তমান ৷ ৬৬ (৪) 


ধর্মে বাড়াবাড়ি ন্িস্দেখ 


ধর্মকে কেন্দ্র করে খন আমাদের দেশে অকল্যাণ ও.অশান্তর স:ছ্টি হয় ৩খন 
আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই । ইসলাম অর্থ শান্ত__সৃতরাং ধমণকে কেন্দ্র করে 
অশান্তর সৃদ্টি হতে পারে না অথচ ব্যাপারটা প্রায়শই ঘটে থাকে । বিষয়াট নিয়ে 
বিষদ আলোচনার চ্থান এটা নয়। আমরা কেবল এ সম্পর্কে আল-কোরআনের 
নিদেশগ-লির কিছ: অংশ উদ্ধৃত করব । 
ধর্মকে কেন্দ্রে করে অশান্তির মুলে আছে অসাহফ,তা | তামরা পরস্পরের 
প্রীত অতান্য অসাহফ্জ্‌ ও ধৈর্ধহীন । ফলে আঁশ তুচ্ছ ঘটনাকে বেচ্র কে ধমেরি 
মূলে কৃঠারাঘথাত কার এবং ধম়ণন্ধ হয়ে উতি। সেই ধৈর্যহখনতা থেজেই অশাির 
দাবানল জলে ওঠে | ধৈর্য সম্পর্কে আল-কোরতানের উদ্ধত সমূহ মানষ ও 
তার বতবা' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে এখানে হাব পৃনবলেখ নিক্প্রয়োজন 1 
অশাঁন্তর দ্বিতীয় কারণ ধর্মে অতাধিক বাড়াবাড়। অথচ আল্লাহ বলেন 
“...কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কারো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ" বাড়াবাডিকারীদের গছ 
করেন না।” ২১১৯০) 
ধর্মে জোর জবরদাঁণ্তর কোন হ্থান নেই । নিজের ধম ফোর বারে অনোর 
উপর চাপান বাঞ্ছনীয় নয়, করলে ধের প্রীতি অত্যাচার করা হয়। আমাদের 
রা রাখা উঁচত “আজ্লাহ- নিশ্চয়ই তাকে সাহাধা করেন যে তার ধগ“কে সাহায। 
' ২২(৪০)। জোর জব্রদক্তিতে নিজের ধর্মকে সাহাধা করা হয় না বরং আল্লাহর 
নিদে শকে অবহেলা করা হয়। “ধর্মের জন্য কোন জোরজবরদা নেই, নিম্চয় 
সংপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে ।” ২ (২৫৬) পাবন্র আচরণের 
মাধামে নিজ ধর্ম-সৌন্দষের প্রাতি মানৃষের দৃণ্টি আকর্ষণ করাহ বাগ্ছুনীয় । স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন ইসলামের অভ্যুদয়-লগ্নে ধমের উদার রীতি-নধতি এবং সৌন্দযগাল 
হজরত মুহম্মদ (সঃ)"এর জীব্নাচরণের মাধ্যমে এমন ভাবে বিকাশত হয়ে উঠোছুল 
যে বিশ্ববাস৭ সাঁবয়ে সোঁদকে তাঁকয়েছিল এংং মাধুষে আকৃষ্ট হ!য় স্বইচ্ছায় 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । সেখানে জবরদণ্তির কোন স্থান ছিল 
না। হজরত মুহম্মদের (দঃ) প্রাত আল্লাহর নিদেশ ছিল কেবল কোরআনের 
আয়ত (বাকা)গ লি জগদ্বাসর কাছে প্রচার করা, সত্য এবং মিথ]াকে মানহযেব ক] 
তুলে ধরা, জোতি এবং অন্ধকারের প্রতি সকলের দ:ঘ্ আকষণ বব। "**ণতোগ্াবে 
(হজরত মুহাম্মদকে দঃ) ওদের ওপর জবরদাষ্ত করার জনা প্রেরণ বরা হয়ান, 
সুতরাং ষে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের সাহায্যে উপদেশ দান 
কর”? &০ (8৫) । সত্য স্পন্ট হওয়ার পরও যদি কেউ মিথাকে আশ্রয় করে থাকে, 
জ্যোতির্ময়ের উদার অভ্যুদয়ের পরও যাঁদ কেউ অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে শার বিচার 
করবেন আজ্লাহ--- হজরত মুহম্মদের (দঃ) তাতে কোন দায়িত্ব নেই তান কেধল 
প্রচারক । লক্ষা করুন £'*-“ওরা (যাদের কাছে কোরআনের আয়ত পেশছে দেওয়। 
হয়েছে) যাঁদ মুখ 'ফারয়ে নেয় তবে তোমার (হজরত মুহম্মদের দঃ) কর্তব্য তো 
কেবল স্পম্ট বাণী পৌছে দেওয়া? । ১৬ (৬২)। আল্লাহর পক্ষ থেকে হজরত 
মুহম্মদ (দঃ) পহথবখর মানুষের জন্য হলেন প্রচারক এবং স্প্ট সতকর্কারী £ “আগ 
তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতকর্কারীর্‌পে প্রেরণ করোছি' ৪৮ (৮), 
“আম (মুহম্মদ সঃ) তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসংল' ১৭ (৯৩)। 


9০ . , হাদখস শরপফ 


আচ্লাহ- স্পন্টভাবে বলেছেন রসূলের কাজ হল কেবল প্রচার করা £ - প্রচার করা 
ছাড়া রসূলের অনা কোন কর্তব্য নেই" & (৯৯)-জোরজবরদাঁন্ত করে নিজ ধর্মমতে 
অন্যকে দণক্ষা দিতে আল্লাহ কোথাও নিদেশি দেনা ন। 

কোরবানখ সম্পকেও আমরা অনেকেই বাড়াবাঁড় করে থাক । কোরবাননকে 
উপলক্ষ্য করে আমরা অনেকেই ধনের প্রাতযোগিতায় মেতে উঠি, কোন কোন সমর 
এমনও হয় যে অন্য ধমণাবলম্বীদের মনে আঘাত 'দিয়ে ফল । এ সম্পর্কে আল্লাহর 
[নদেশ এই £ “আঙ্লাহর কাছে ওদের মাংস এবং রন্ত পেশছায় না বরং তোমাদের 
ধর্মনষ্ঠা পেশছায়? ২২ (৩৭) . এখানেও জোর দেওয়া হয়েছে ধর্মীনষ্ঠার ওপর 
-বাড়ারাড়কে সম্পূ্ণ রূপে নিষেধ করা হয়েছে । 7 
বাশ্তবে চলার পথে অনেক সময় আমাদের আর একা বেদনাজনক পাঁরাস্থাতর মহখো- 
মখ দাঁড়াতে হয় । সর্বশান্তমান এক আল্ল।হকে বিশ্বাস না করে পাঁথবাঁর 
অনেক মানব ও সম্প্রদায় কোন বন? দ্রব্য বা মূর্তিকে আন্লাহ্‌ বা আল্লাহর 
অংশ বলে মনে করেন এবং তাদের মত, শ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী ভাঁদের 
আল্লাহর উপাসনা করেন ।. এতে অনেক বিশ্বাসী ব্যান্ত অগন্তষ্ট ও অধৈর্য 
হয়ে প্রাণহণীন বন্তুগৃলিকে (অংশীবাদশগণ যাদের ঈশ্বর বলেন) গালাগালি দিতে 
শুরু করে। এইসব আঁববেকী মুসলমানদের প্রাত আঞ্লাহ্‌ কঠোর কণ্ঠে বলেন £ 
“এবং তারা (অংশখবাদীগণ) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি 
দেবে না, তারা (পামানীলংঘন করে) অন্জানবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গাল দেবে ৬(১০৬)।৮ 
যে অন্যের উপাসাকে গাঁলগালাজ করে বুঝতে হবে সে তার আল্লাহ্‌র প্রাত যথেচ্চ 
শ্র্ধাশীল-নয় । আল্লাহ সকল সমম্ন মানৃষকে গার্বত কাজ থেকে বিরত থাকতে 
বলেছেন । তাছাড়া এভাবে গাঁলগালাজের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও 
ঘণাভাব বাড়বে--যা আল্লাহ কখনই” ভালবাসেন না। এক আঞ্লাহতত 
ব্বাপম্থাপনকারণ প্রত্যেক মানুষকে এই অপূর্ব আয়্তাঁটর তাৎপর্ধ গভীরভাবে 
অনুধাবন করুত অনুরোধ "জানাই । পূবেই বলেছি ইসলাম বাড়াবাড়ি ও 
জবরদীন্ত সমর্থন করে না। কোরআন শরীফের ১০১ তম সুরার সেই খ্যাত ষ্ঠ 
আয়তাঁট পড়ুন $ “তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার "ধর্ম আমার কাছে [প্রয়)। 
অর্থাৎ যে যার ধর্মমতে থাকতে চায় থাকুক__যেন কোথাও কোন জবরদাঁপ্ত না 
হয় । তবে মিথ্যার বিরদ্ধে সত্য ধরনের প্রচারের নিদেশি দান করে আল-কোরআন 
কেননা মানৃন মাঘ্ই আলোর পিপাসা, তারা অন্ধকার পিছনে ফেলে 
আলোকোঙ্জহল পথে চলতে চায়_-কোরআন সেই জ্যোতর্ময্র পথের দিশারা। 

এ প্রসঙ্গে ঘার একটি িখারত হাদীস স্মরণ করাছি £ “লোকেরা বললো, “হে 
বস্‌লুজ্লাহ ! পৌত্তটলকদের আঁভশাপ 'দিন।” [তান বললেন, 'আঁম কখনো 
রাগ জন্য প্রোরত হইনি বরং শংধু দয়া প্রকাশের জন্য প্রেরিত 
ন্‌ |? 


ইসলাহ্ন ও অহস্পীবাদ 


ইসলাম ফোন নতুন ধর্ম নয় । . পাঁথবাঁতে বত ধর্মমত প্রচালত আছে-_ইসলা 
তাদের মধ্যে প্রাচীনতম । এই ধর্মমতের সঙ্গে অন্যানা অনেক ধর্মমতের গিল আছে। 
প্রকুতপঞ্ধে প:ঘিবীঁর সকল ধর্মমতেই অনেক বিষয় মিল লক্ষা করা যায় । কোন 


আল-কোরআনের আহবান ৪6১ 


ধমহি মানুষকে মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দেয় না, চার-ডাকাতিকে সমর্থন করে না," 
পিতা-মাতার অবাধা হতে বলে না, কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হতে.প্ররোচিত করে 
না। ইপলাম ধর্মও এগৃলিকে সমর্থন করে না, কোন অংশখবাদ ধর্মও এগৃলিকে 
প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম ও অংশীবাদী ধর্মে এতসব মিল থাকা সত্বেও নিখিল 
বিশ্বের অঞ্টা মহান আল্লাহর স্বরূপকে কেন্দ্র করে উভয় ধর্মমতের মধ্যে পাকা 
দুন্তর হয়ে উঠেছে । 
আল্লাহ: ছাড়া অন্য কোন -কছ্‌কে আল্লাহ বা.আবক্লাহ- র সমকক্ষ দাঁড় 
করনো গিংবা আও্লাহ-র অংশ ভাবার নামই 'অংশ+ স্থাপন করা । এক আঙ্ষলাহ: 
হাড়া বহঃ ঈ*বরে বিশ্বাস করাই হল অংশীবাদী ধন'মত |ববাস করা । ইসলাম 
এটা সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আঞ্লাহ এক, অনাদি, সকল 
কল স:ছটকর্তা, সকল গিছুর নিভক্ছুল-_৩1র সমকক্ষ কেউ নেই  “আকাশ- 
মণ্ডল ও পৃথিবীর সাব “ভৌনন তাঁরই, 'তাঁন জাঁবন দান করেন ও ডা ঘটান, 
[এন সর্ধাবষয়ে সবধশাপ্তমান । [তিনিই আদি, 1ভানই অন্ত ; তিনি. ষুগপধ বান্ত ও 
অবান্ত এবং নি সবধাবযয়ে সম্যক অবাঁহত ।**১1তনি 'জানেন যা কিছু ভামতে 
বি করে ও যা িছ- ভূমি হতে নির্গত হয় ও আকাশ হতে যা কিছ: বাঁধ হয় 
ও আকাশে যা কিছু টা হয় । তোমরা যেখানেই থাকনা কেন [তান ,ভোমাদের 
সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছ কর আঞ্ললাহ: তা দেখেন ৮ ৫৭ (২.৪) 


“তানই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতত কোন উপান্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই 
পাব, তানই.শাগ, তাঁনই নিরাপ্ত্তাশব্ধায়ক, [িনিই রন্ক, [তানই পরাক্রমশালণ, 
নই প্রবল, তানই অহতকারের অ 'ধকারধ ; ওলা যাকো অংশ স্থির করে আল্লাহ 
তা হতে পাবশ্র, মহান । তিনিই আল্লাহ, সুজনকতণ, উদ্ভাবনকতণ, রূপদাতা, 
নকল উত্তম নাম ভারই । আকাশমণ্ডলী ও পাথিবীতে যা কব, আছে সম তই তরি 
সাবনভা ও মাহমা ঘোষণা করে । ?তান পরারুনশালৰ, প্রজ্ঞাময় 1৮ ৫৯ (২৩-২৪) 

ডন কোনাদন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ ফরে পু থবীতে অস্ত হন না, [তিনি জনক 
নন, তান জাতকও নন । 'বিরদ্দ্ধবাদর্গণ একারত হয়ে ধখন হজরত মুহম্মদের 
(দঃ) কাছে আল্লাহর স্বরূপ জানতে চাইল তখন এই লূরা অবদণ হয় 24 হে 
মুহম্নদ, তুমি ) বল, শীতনি আঞ্লাহ- অদ্বৈত । আজ্লাহ পরব বিয়ের নিভনি (স্থল) । 
'তনি জনক নন এবং আঁতকও নন । এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই” ১১০ 
॥ ১-৪ ) 

অবতারবাদ ইসলাম সমর্থন করে না । তবে প্রয়োজনবোধে মহান আল্লাহ এই 
পথবীর মানুষকে পথপ্রদশনের জনা মাঝে মাঝে এক একজন গ্রাতানাধ প্রেরণ 
করেন £ -*পযায়ক্রমে রসলগণকে প্রেরণ করেছি”***২ (5৮৭); প্রতোক জাতির 
জন্য আছে একজন রসূল '-*.১০ (৪৭); “আল্লাহর উপাসনা করার ও অসৎ 
(ধিশঙ্খলা ) বর্জন করার নিরে'শ -দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রতোক জাতির মধ্যে 
রসূল পাঠিয়েছি)? ১৬(৩৬) 

এই প্রীতানাধগণণও মানুষ, একেবারেই রয়মাংসের মানুষ । “তোমার প্বে 
আম যে সব রসূল প্রেরণ করোছ তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজাংর 

চলাফেরা করত 1” ২৫ (২০) এ'রা অবতার নন- সকলেই আল্লাহ্‌র দাস । তবে 

পার্থক্য এই যে এ'দের প্রাত আক্লাহর বিশেষ কৃপা আছে। এ্র'রা কখনই আল্লাহ্র 
অংশ নন। 


এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে আঞ্লাহ্‌ ভাবা বা তার অংশ বলে 


৮ 


গ্ত২ হাদীস শর 


স্বীকার করা এবং সেই বিষ্বাপে তাঁকে অচ্না করা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে । এ সম্পর্কে আজ'-কোরআনে বার বার বলা হয়েছে £ “আল্লাহ ছাড়া 
কফষান উপাস্য নেই 1 

“তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্ধে অন্য উপাঙ্য শ্থির করো না।” &১ (৬১) 

“তরি (আল্লাহর ) সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই : যাঁদ থাকত তবে প্রত্যেক 
উপাস্া নিজ নিজ সষ্টি'নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রভাৰ 
ৰজ্ঞার করতে চাইত ।7” ই৩ (৯১) 

যারা পরমপ্রড় আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য স্থির করে তারাই অংশশবাদ* । 

কোরআন শরশফের এই একেশ্বরবাদ বহুবছর পূর্বে বেদ এবং উপানষদে িভাবে 
£সেছে সে বিষয়ের উপর এখানে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে । 


“সুপ্রাচণনকালে সরল আধগণ প্রকৃতির প্রীতাট বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্ষে একি 
করে দেবতার আঁঙ্তত্ব ক্পনা করে নিয়েছিলেন । এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই 
অপি বায়ু ইন্দ্র পূষা ত্বষ্টা সোম সূর্য উষা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভাত অসংখ্য দেবতার 
উল্ভব হল । সভ্যতার ক্লমোল্নাত ও জ্ঞান-ীবজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আযগণই 
উপলাৰ্ধ কলেন প্রকাঁতির সকল কাজ একই নিয়মে চলে । ফলে তাঁরা এসব কিছুর 
লে একজন সর্বশান্তমান সূষ্টিকতণর আঁন্তত্ব উপলব্ধি করলেন । তাঁরা বললেন £ 
এক ছাড়া দ্বিতায় নেই । এক হতেই সব। খগ্বেদের ততাঁর মন্ডলের পণ্যাশন 
সূস্তটিতে সকল কায“করণের মূলে এএবারক বলের এঁক্যের কথা সুন্দর রূপে বিবৃত 
হয়েছে । প্ররুতির অনন্ত কায" পরদ্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে সতত করা হয় 
ক্স কার্য পরম্পরায় একতা দেখে বেদের খাঁষগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেবগণেত্র 
কার্সমূহ ভিন্ন নয়, তাঁরা একই স্দব ক্ষমতার অধীন, একজন ঈ*বরই তাঁদের পাঁর- 
উালিত করছেন, তাঁদের যে দৈবক্ষমতা তা সেই পরমে*্বরেরই দান, সকল কছ- তাঁরই 
অধীন, সকল কিছুই সেই অনন্ত অসীম দয়াময়ের কপার ফল । সুতরাং ঈ*বর বছু 
নন, এক । [তান অসীম, তিনি করুণাময়, তিনি হতেই সব কছ:র সৃঁঞ্ট, তান 
হতেই সব কিছুর লয় । তৃতপয় মণ্ডলের পণ্চান্ন সস্তে সবমোট বাইশ ধক: আছে। 
প্রতিটি ঝকের শেষে এই কথাটি আছে £ মহদ্দেবানামসরক্ষমেকমণ অর্থাৎ মহং 
লবানাং অসুরত্বং একং' যার বাংলা অথ" 'দেবগণের মহৎ বল একই ॥ সায়ণাচার্ষ 
এর অথ করেছেন “দেবানাং একং মৃখ্যং অস:রত্বং*"*প্রাবল্যং মহ এশবর্যং ।' পণ্ডিত 
্া115017-এর অর্থ হল £ 7651 210 11060021160 15 136 27151001176 
805. বেদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাদাতা মহাপণ্ডিত 4৪54 0116 এর অর্থ করেছেন £ 
শু) 81681 41510100106 £05 15 0191, 16 01116 0০৬61 04 
116 £0৫5 15 81106, বলেছেন ৮৮1. অর্থাৎ সব কছুর মলে সৈই সর্ব শান্ত- 
লালের লীলাখেলা বিরাজমান । এরশ্বীরক বল এবং দেবতাদের কাজ-_এ দুয়ের 
মধ্যে কোন পার্থকা নেই । বিশবানাখলের সব যে কাজ হয়ে চলেছে প্রকৃতপক্ষে 
সভার মূলে কোন দেবতা নেই ( আগণ “দেবতা আছে' এরুপ কঞ্পনা করে এক 
একটি দেবের নাম 'দিয়েছিলেন মান্ন ), আছেন কেবলমান্র এক ঈশ্বর । সকল কিছুই 
সবার অধাঁন, তাঁর নির়ম্ঘণে সকল কিছুই । তান ছাড়া দ্বিতীয় নেই ।..-প্রথম 
মন্ডল ধাঁষর মনে এফে*বর সপ্প্কে প্রন জেগেছে “যান এছয় লোক শুদ্ভন করেছেন, 
নি জঙ্মরহিত রূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক (১১৬৪৬ )$ এ প্রশ্থই 
ভূতাঁয় মণ্ডলের পণ্য সূক্তে চ্থিতিলাভ করেছে এবরিক বল ও দেবতাদের কাজের 
সমক্বয়ের মধ্যে, বাষটি সূন্তে তা জগাখ্যাত গায়ত্রী বরেণ্যং ভর্গন অর্থাৎ বরণীয় 


ল-কোরআনের আহখান ৪৩ 


জ্যোঁত ( “আল্লাহই আকাশমণডলী ও পাঁখিবাঁর জ্যোতি, 'আঞ্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা। 
তাঁর জ্যোতির দিকে পর্ানর্দেশ করেন” ২৪৩৫ । সৃতরাং কোরান শরীফেও এই 
'বরেণ্যং ভর্গঃ বা বরণীয় জ্যোতির সমর্থন পাচ্ছি) রূপে নিখিল মানব হাদয়ে 
বিস্তার লাভ করেছে । এ সকল সূক্তে ঈশ্বরের সাব'ভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে আর কোন 
প্রশ্ন নেই । তিনি অনাঁদ, তান অনন্ত, তান এক এবং ধতনিই আদতশয় |... 
প্রকাতির নানান বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ডের মম্ধমলে মহান ঈশ্বরের আঁনিত্বই তাঁরা 
বিশেষ ভাবে উপলাধ্ধ করেছেন 1১১ 

একে*বর চিন্তা উপনিষদে আরো ব্যাপক এবং গভীর । শঞ্করভাষ্য মতে হে 
বিদ্যার ব্রন্মকে পাওয়া যায় তাই উপাঁনষদ । উপানিষদের এই ব্রদ্ধ চিন্তা রামমোহনের 
মধ্যে বিরাট আলোড়ন এনোছল। তান লিখেছেন £ “এই সকল উপানষদের দ্বার। 
ব্যস্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক সব্ত্রবাাপী আমাদের হীন্দয়ের এবং বৃদ্ধির অগোচর 
হয়েন তাহারি উপাসনা প্রধান ।”২ রবধন্দ্রনাথের মধো ঈশ্বর চিন্তা আরো সনুস্পম্ট, 
ভারো প্রথর এবং জীবন-সবরস্ব। মোট কথা সপ্রাচীন এীতহ্যবাহী মহান ভারত" 
ভূমিতে একেশবর চিন্তা বারে বারে নানান ভাবে দেখা দিয়েছে । সতরাং বলা যেতে 
পারে, কোরআন শরীফ অবতশণ হবার প্‌বেই, একেশ্বর চন্টা ভারত ভূমিতে 
প্রাত্ঠালাভ করোছল। 

এই একে«বরবাদই ইসলাশ ধর্মের মল ভীন্ত। এবিষয়ে সেখানে কোন 
আপোষ নেই । অংশীবাদ সম্পর্কে তাই অলং-কোরআানে কঠোর মনোভাব লক্ষ) 
করাযার । অংশধীবাদ সম্পর্কে কোরআন শরখফের উীন্তগুলর কছ্‌ অংশ এই £ 

“তুমি কি সে বান্তর ( নমরৃদের ) কথা ভেবে দেখনি ষে ইব্রাহীমের সাথে তার 
প্রতিপালক সধ্বন্ধে বিতকে লিপ্ত হয়োছল, যেহেতু আল্লাহ্‌ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন । 
যখন ইব্রাহীম বলল, “তান আমার প্রতিপালক 'যাঁন জাঁবন'দান করেন ও মৃত্যু 
ঘটান”, সে বলল, 'আমিও তো জশবনদান কার ও মৃত্যু ঘটাই ॥” হপ্লাহীম বলল, 
গনশ্চয় আল্লাহ: সূযকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান তুম তাকে পশ্চিমাদক থেকে 
উদয় করাও ।' সে (নমরুদ ) তখন হতবাদ্ধ হয়ে গেল ।” ২ (২৫৮) 


“অতঃপর রাতের অন্ধকার ষখন তাকে আচ্ছন্ন করল শখন সে (ইব্রাহীম ) 
নক্ষত্র দেখে বলল, “এটিই আমার প্রাতপালক। অতঃপর যখন এট অন্তামত হল 
তখন সে বলল, 'ষা অন্তত হয় তা আম পছন্দ করিনা? হঃপর যখন সে 
চন্দ্রকে উাঁদত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এাঁট আমার প্রাতপালক ॥' যখন সেটি 
ভন্তামত হল তখন সে বলল, ফর আমার প্রাতপালক সংপথ প্রদশ ন না করলে 
আমি অবশ্যই পথ ভ্রষ্টদের অন্তভূন্ত হব ।' অতঃপর যখন সে সৃয'কে উাঁদত হতে 
দেখল তখন সে বলল, “এটি আমার মহান প্রাতপালক ॥ যখন সেঁটও অন্তামত হল 
তখন সে বলল, “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, তা 

থেকে আম নাঁলপ্ত ।' নিশ্চয়ই আম একানষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি ধন 
আকাশমণ্ডলখ ও পৃথিবী সৃঘ্ট করেছেন এবং আম অংশীবাদীদের আন্তভূন্ত নই ।” 
৬ (5৬-৭৯ )। 

“আমি (আল্লাহ) অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভাল-মন্দ বিচারেয় জ্ঞান 

দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বথ্ধে সম্যক পাঁরগ্ঞাত ছিলাম । যখন সে তার পিতা 


২ ভূমিকা $ উপানষদ ২য় খণ্ড শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । প্‌ ২৮ 
১ খপ্বেদ ১ম খণ্ডের ভূমিকা । প্‌ ১৬-১৭ 


৪2 হাদগস শরখফ 


ও তার সম্প্রদায়কে বলল, এইযে মাঁতগযাল, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, 
এগুলি কি? ওরা বলল, "আমরা আমাদের 'পিতৃপুরষদের এদের পূজা করতে 
দেখোছ 1 সে বলল, “তোমরা 'িজেরা তো স্পন্ট বিভ্রাজতে রয়েছ, তোমাদের 
পিতৃপ*রুষগণও ছিল ।” ওরা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না 
তুম কৌতুক করছ 2 সে বলল, বরং তোমাদের প্রাতপালক তো আকাশমণ্ডলা, ও 
পাঁথবার প্রতিপালক, যানি ওদের সহ্ট করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দাচ্ছি।' 
শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের ম:তি“গযঁল সম্বন্ধে অবশ্যই 
বাবস্থা অবলম্বন করব ।॥, অতঃপর সে ওদের প্রধানটি [ মৃ্তিট ) ছাড়া অন্যানা 
মৃতিগুলিকে চুণশীবচূর্ণ বরে দিল, যাতে ওরা এর (প্রধান মূতিশটর ) শরণাগত 
হয়। ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাগীলর প্রাত এরূপ করল কে? নিশ্চয়ই সে 
সীমালংঘনক।রী |, কেউ কেউ বলল, এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে 
শুনোছ ; তাকে বলা হয় ইব্রাহীম ।? ওরা বলল, 'তাকে লোক সম্মুখে উপাচ্ছিত কর, 
যাতে ওরা সাক্ষা দিতে পারে । ওরা বলল, “হে ইব্রাহীম, তুমই ক আমাদের 
দেবতাগ*লর প্রাত এর্প করেছ ? সে বলল, “এদের ( মৃতিগ্ঠালর ) এই প্রধানই 
€ সব চেয়ে বড় মূ তট) এ (মাত ভাঙার কাজ) করেছে 7 এদের জিজ্ঞাসা করে, দেখ 
না যাঁদ এরা কথা খলতে পারে |” তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে 
অপরকে বলতে লাগল, “তোমরাই দীমালারা ? অতঃপর ওদের মস্তক অবনত 
হয়ে গেল এবং ওরা বলল, “তুমি তো ভালই জান যে এরা ( মৃিগ্যাল ) কথা বলে 
না। ইব্রাহীম বলল, তবে কী তোমরা আজ্নাহ'র পাঁরবতে" এমন রি উপাসনা 
কর যা ভোমাদের কোন উপকার করতে পারে না. ক্ষাতও করতে পারে না? শধকং 
তোমাদের এবং আল্লাহর গাঁরবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের ! তবুও 
ক তোমরা বুঝবে না? ২১ (৬১-৬৭) 7 

তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল প্রাতমার পূজা করছ এবং 'মধথ্যা 
উদ্ভাবন করছ । তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের 
জীবনোপকরণ দানে অক্ষম । সুতরাং তোমরা জবনোপকরণ কামনা কর আল্রাহক্র 
নিকট এবং তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর প্রাত কৃতঙ্জতা প্রকাশ কর । তোমরা তাঁরই 
[নিকট ( মশত্যুর পর ) প্রত্যাবাতিত হবে 1 ২৯ (১৭ )। 

পনশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের আহবান কর, তাত্রা তো তোমাদেরই 
ন্যায় দাস, তোমরা তাদের আহহান কর, যাঁদ তোমরা সহাবাদন হও তবে তারা 
তোমাদের ডাকে সাড়া দিক । তাদের 'ক চলার পা আছে? তাদের [ক ধরার হাত 
আছে ? িংবা তাদের কি শোনার কান আছে? ৭ ( ১৯৪-৯৫ ) 

“আশ্লাহ্‌ ব/তাঁত অনা কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, 
অপ্কারও করে না'”***১০ (১০৬) 


“ওরা ( অংশবাদীগণ ) আল্লাহর পাঁরবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের 
কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটিই চরম বিভ্রান্ত ! 
ওরা-এমন কিছুকে ডাকে.যার ক্ষাতই ওর উপকার অপেক্ষা নিকটতর । কত নিকৃষ্ট 
এ আঁভভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর !” ২২ (-১১-১৩ ) 


“যারা আল্লাহর পাঁরবর্তে অন্যকে আভভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দস্টান্ 
মাকড়সা । যে নিজের জন্য ঘর তৈরণ করে এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো 
দুর্বলতম, যাঁদ ওরা জানত ॥ ২৯ (৪১) 


আল-কোরআনের আহবান ৪৫ 


“আজ্লাহ্‌ সাতিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহ্‌র পারবে ওরা যাদের ডাকে তারা 
ধুবচার করতে অক্ষম ।* ৪০ (২০) 

“তোমরা (অংশীবাদীগণ ) আল্লাহর পাঁরবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনো 
একটি মাছিও স্ান্ট করতে পারে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একপ্রিত হলেও । এবং 
মাছ যাঁদ তাদের নিকট থেকে কিছু নয়ে চল যায় এও তারা ওর নিকট হতে 
উদ্ধার করতে পারবে না। অক্ষম য।5গ্রাকার। ও যার নিকট যা্ঞা করা হয় তা! 
ওরা আল্লাহকে, যথে।চিত সম্মান করে না। আল্লাহ: নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রম- 
শালী ।” ২২ (৭৩-৭৪) 

অংশশঈবাদীগণ আল্ল।হর অংশী করলেও একমেবাদ্বতীয়ম আহলাহ্‌কেও 
গুে*বাস করেন । আল-কোরআনে উল্লোখত হয়েছে £ (অংশীবাদণদের) জিজ্ঞাসা 
কর, যাঁদ ভোমরা জান ৩বে বল, 'এই পুথবশ এবং এতে যারা আছে তারা কার £ 
ওরা বলবে, আক্পাহ্র 1 বল, তবুও ক তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? 
[জজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাবাশ এবং মহা হারশের আধপাত 2 ওরা বলবে, আল্লাহ্‌)? 
বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? জিজ্ঞাসা কর, "যদি তোমরা জান, 
তবে আমাক বল, সমস্ত কিছুর কঙ়ত্ব কার হাতে, খানি রক্ষা করেন এবং যাঁর উপর 
(কোন ) রক্ষক নেই 2 ওর বলবে, আল্লাহ্‌র ।' বল, তবুও তোমরা ফেমন 
করে বিভ্রান্ত হচ্ছ 2” ২৩ (৮৪-৮৯) 

“তোমরা সৃফকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয় ; সিজদা কর আল্লাহকে 
যান এগুলি সৃ্টি করেছেন, যাঁদ তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর ॥' ৪১ (৩৭) 

কোরআন শরাঁফে বার বার বলা হয়েছে £ আল্লাহ: এক, তাঁর কোন অংশী 
নেই, কোন সমকক্ষ নেই । যাঁদ কোন সমকক্ষ থাকত তা হলে অবশ্য উভয়ের মধ্যে 
ছন্দ দেখা দিত এবং সং্টিজগতে তার প্রভাব পড়ত ॥ পূর্বে উদ্ধৃত ২৩ (৯১) 
সংখ্যক আয়তে আমরা পড়োছি £ "তাঁর (আল্লাহ্‌র ) সাথে অন্য কোন উপাস্য 
নেই ; যাঁদ থাকত তবে প্র:*যক উপাস্য নিজ নিজ সংন্ট নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং 
একে -'অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত ।” 

[ক একই কথার প্রাতধবাঁন শুন অন্যত্র £ “ওদের ( অংশপবাদীদের ) কথামত 
যাঁদ তাঁর ( আল্লাহ'র ) সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশ-আধপাঁতর 
প্রতদ্থান্ঘ্তা করার উপাম্ন অন্বেষণ করত |” ১৭ (৪২) 


“এক ব্যান্তর প্রভু অনেক যারা পরস্পর বিরুষ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যান্তর 
প্রভু কেবল একজন ; এদের দুজনের .অবস্থা কি সমান 27 ৩৯২৯) রর 
সুতরাং সমূদয় প্রশংসা আল্লাহর প্রাপা ।. তিনি এক এবং মহান দয়ালৎ । 


তান সকলের উপর সর্বশীল্তমান | ত'র উপরে কেউ নেই। তিনি আমাদের একমান্ত 
উপাস্য ৷ ৰ 


মহানবীর 'জীবন ও বাণী-্বৈশিষ্ট্য 


হজরত মূহম্মদ (সঃ)-এর উদ্জবল চাঁরন্রিক বৌশষ্ট্য এবং বহুমূখী কমধারায় 
সফল ফলশ্রাতগৃলির প্রাত দূষ্টি দেবার আগে তাঁর মহান মানাবিক প্রাহচ্ছাবিটি 
[বশেষরপে স্মরণে রাখতে চাই । সংগ্রামশীল জীবনের প্রাভিট ক্ষেত্রে তিন ছিলেন 
একজন আদণ মানৃষ-পাঁরপং্ণ মানুষ । মানুষের কলাণকামনাই ভার সারা 
জশবনের সাধনা । অসাধারণ প্রাভভার এবং আতমানবশয় কম'দক্ষতা ও ব্য্তিত্বের 
অধিকারী হয়েও তিনি নিজের প্রাত কখনো অলোৌককত্ব বা দেবত্বের আরোপ করেন 
[ন। সফল সময় তান 'নজেকে একজন মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন । 
শাহগলাহও তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে দেখতেই ভালবাসেন এই আয়তাঁটর 
মর্সাথ লক্ষ্য করুন ৫ “আম তোমাদের বাল না যে আমার নিকট আল্লাহর 
"কাষধাগাব আছে এবং আম ভাবধ্যং জ্ঞাত আছি এবং আম তোমাদের বাল নাষে 
আন একজন ফেরেশ-তা ।  আমাব প্রাত যা অবতীর্ণ হয়ছে আমি শুধু তাই 


অনুসরণ কার ।” 

এই 'বজ্ঞানালোক ৫ বংশ শতাব্দীর যযান্তবাদের দিনেও পাথবীর বাভন্ন দেশে 
বশেষ প্রাতভাধর মনপধীদের প্রীত দেবত্বের আরোপ করা হয় । যাীশুখজটকে তো 
তাঁর অনেক ভন্ত কেবল আঁতমানব বলে তুণ্ট নন বরং তাঁর মধধ্যই তাঁরা ভগবানের 
আন্তিত্ব খোঁজেন, তাঁর মধোই ম্বীন্ত অন্বেষণ করেন। অনেক সম্প্রদায়ের কাছে 
তাঁদের ধর্মনেতাগণ তো স্বয়ং ভগবানরূপে অর্ঠিত হন । কিন্তু; হজরত মহম্মদ (সঃ) 
নিজের সম্বন্ধে বার বার বলেছেন £ আমি তোমাদের মত একজন মানুষ- আল্লাহ্‌র 
পাস। তবে শুধু পার্থক্য এই যে আমার প্রাত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় । 
[নিজেকে তিনি কেবলমান্র মানুষ বলেই ক্ষান্ত হননি__লোকান্তারত হবার পর তাঁর 
প্রাত দেবত্ব আরোপ করে যাতে ব্যান্তপৃজার সৃণ্টি না হয় সেজন্য মৃত্যু-শয্যার 
[তান সকলকে সাবধান করে বললেন £ “আমার কবরকে সেজদার (ভূমিতে অবনত 
মন্তকে প্রণাতপাতের) জায়গায় পারণত করো না।” এভাবে আঁতমানবরূপে পূজিত 
হবার সম্ভাবনাকে তিনি িররুদ্ধ করে গ্রেছেন এসব স্মরণাঁয় উীন্ততে। 
অনেক ধম্ণনেতা নিজেদের সম্বন্ধে এ ধরনের সতক'তা অবলম্বন করেনান বলেই 
পরবতর্ণকালে তাঁদের কেন্দ্র করে নানান বিভ্রান্ত ও বেদনাজনক পারাস্থৃতির সূষ্টি 
হয়েছে । এতে যেমন তাঁর সম্পরম্ধ বিনয় প্রকাশ পেয়েছে অন্যাদকে তেমন প্রকাশিত 


হয়েছে প্রথর দরদাঁ্শতা । 

“আম (মুহম্মদ) তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল (প্রোরত দাস)” 
১৭(৯৩)-__-আল-কোরআনের এ বাণীকে হজরত মূহম্মদ (সঃ) চিরাঁদনই স্মরণে 
রেখোঁছলেন । আঁত সাফল্য এবং আঁতপ্রণংসার দিনেও তান তাঁর মানবীয় স্বর্‌পকে 
ক্ষণুকালের জন্যও 'বস্মৃত হনান। পাথবীতে তাঁকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
স্বয়ং আন্লাহ্‌ ঘোষণা করেন £ “হে নবী! আম তো তোমাকে পাঠিয়োছি সাক্ষী- 
রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর্‌পে এবং আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণকারণ 
ও আলোক-াবচ্ছরণকারী মশাল রূপে ৩৩(৪৬-৪৬)। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি 
জাল্লাহ-ও তাঁকে পাপ থেকে মানুষকে সতর্ক এবং কল্যাণমুখা করার জন্য পাঠিয়েছেন । 


মহানবীর জীবন ও বাণহ-তবাশিছ্টা ৪৭ 


রসুলঃজ্লাহ তাঁর সমগ্র জীবনাচরণের মাধামে সে সাধনাই করে গেছেন । ইসলাঙ- 
তত্বীবদ মহামতি স্টানলি লেনপৃল তাই ঠিকই বলেছেন £ ৮175 110৩ ০1 
৬1111771090 15 1010 1115 1115 01 ৪ 500 0111 01 7101 [07 1751 0৬ 
[950 115 11165103619 11711007. অর্থাৎ নবী মুহম্মদের (দঃ) জাবনা কোন 
দেবতার জীবনী নয়, বরং একজন মানুষের জীবনী প্রথম হতে শেষ পধান্ত তা 
গাভর ভাবে মানবোচিত । 
আমাদের এ আলোচনার 'বাভন্ব স্থানে তাঁর এই মানবীয় জখবন-সাধনার কর্থা 
নানাভাবে ব্যন্ত হয়েছে৷ 
যে-কালে এবং যে-পারবেশে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) জন্মগ্রহণ ক'ব্রন, সেই বিষান্ত 
পাঁরবেশে মানবতার বিকাশ ঘঠা সম্ভব ছিল না,.বরং তার অপমৃতু।হ ছিল আননার্ল । 
হিংসা-দ্বেষ, হানাহান, গহ্য,দ্ধ-হত্যা-রস্পাত. বাভিচার-লশ্তন-মদ্যপান-জুয়া- 
নৈরাজ্যবাদের চংড়ান্থ অবন্থা! আল্লাহর 'নদেশ সম্বল করে হগ্গরত মুহম্মদ (সঃ) 
এই অন্ধকারেই ঝাঁপয়ে গড়লেন । আঁ্িক উন্নাত এবং ম্যন্তর জন্য তান দুর 
তপোবনে গিয়ে ধানধগ্ন হলেন না বরং মানাবকতার জয়গান গেয়ে ঘোষণা করলেন 
“ইসলামে কোন সম্বযাসধ্ম নেই ৮ এই দ্বন্ব-সবর্গব পাতিত নানবসমাজকে 
পারত্যাগ করে নয়, বরং অসংখ্য বন্দনকে স্বীকার করে তীব্র গাীবন সংগ্রামের মধ্য 
দিয়েই তান হত্যাকারী দুদ্ণাপ্ত আরব বেদুইনদের 2পরন ও প্রীতির মন্তে দশক! 
দিলেন, ত্যাগ-ক্ষমাসমজ্জবল মানবীয় সাধনার মধ্য দিয়েই তান এই রক্তক্ষয়ী নিদয় 
সম্প্রদায়ের আখ্বক- -[তির-বলয়ে কল্যাণ ও সতে'র আলোক প্রজ্হলিত করলেন । 
অনেক জটিল পথ আতরুম করে এগিয়ে চলল তাঁর এই মানবভার সাধনা । [তিনি মানবের 
ব্থা-বেদনা, দৈন্য-দদর্শা, আশা-নিরাশা, পাপ-্পুণ্য, আকাঞক্ষা ও অসম্পণত্তা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন--তাই মানুষের জন্য যা কঠোর ও দুঃনাধা সেসৰ 
নগাত পরিত্যাগ করে যা সহজসাধ্য এবং মঙ্গলজনক সেগৃলিরই নিদে শ'দিলেন। 
তাঁর লক্ষ্য ছল মনষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং অনন্ত জীবন -__-তাঁর ধমীয় এবং পাৰ 
সহজ-সরল িধানগুূলি আমাদের সেই গন্তবোর দিকেই এ'গয়ে নিয়ে যায় । এই 
কল্যাণপ্রসূ নীতগুলি দিয়েই তান আমাদের খণ্ড জাঁবনের বিচির ধারাগ্লকে 
সংযত ও সংহত করে মানাবকতার বিকাশের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের সঙ্গে বত 
করে দিলেন । বহু ষুশ পর আরব মরতে পণ্নরায় মানবকতা তার পর্ণ মাদার 
প্রাতাজ্তত হল, ধম' 'জীবনের পূর্ণ বিকাশে আমাদের বিদ্নয়নুগ্ধ দ.্টির সম্মৃথে 
প্রকাশিত হল জ্যোতমন্ন এক বিশাল আধ্যাত্বক জগৎ--যে জগতের সম্ধান 
ইীতপূর্বে অজ্ঞাত 'ছিল। 
ইসলামের পূর্ণ বিকাশের অর্থই হল মনুষ্যত্বের পাঁরপূর্ণ 'বিকাশ-সাধন । 
ইসলামে জগ এবং ধর্ম দুই-ই সমান গ:রুস্থ পেয়েছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংসার 
নয় আবার সংসারকে পথক করলে ধর্মের পূর্ণ মর্ধাদা থাকে না। এ সম্পকে 
একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে £ দোজখের (নরকের) কঠিন শান্ত সম্পকে 
যখন পর পর কয়েকাঁট আয্নাত অবতীর্ণ হল তখন মহানবীর কয়েকজন সহচর স্থির 
করলেন যে তাঁরা সারা রাত জেগে নামাজ পড়বেন কিন্তু নিদ্রা যাবেন না, রোজা 
(উপবাস রাখবেন ধৃকন্তত ইফতার (উপবাস ভঙ্ষ, করবেন না, স্র্রী সংসর্গ ত্যাগ 
করবেন ইত্যাদি । সহচরদের এধরনের পদ্ধান্তের কথা মহানবীর কর্ণগোচন্র হতেই 
তাঁন তাঁদের ডেকে বললেন £ তোমাদের থেকে আমি আল্লাহকে বেশখ ভর কার 
কন্তু আম রাতে নামাজ পাড় এবং নিদ্বা বাই, রোজা রাখি এবং ইফতার কার 


8৮ হাদীস শরীফ 


এবং আম স্বাদের পারত্যাগ কার নি। এসব উাক্ধর মাধামে ধমধয় জখবনের 
গরুত্ব যেমন স্বকৃত হয়েছে তেমনি পার্থিব জীবনের গুরুহ্বও উপোক্ষত নয় । 
মাআয়েশা (রাঃ) বলেন £ রিনলজলাহ (দঃ) নিজের জৃতো নিজে মেরামত 
করতেন, নিজের কাপড় নিঙ্গে সেনাই কর; তন, তোমাদের প্রত্যেকের মত তিনিও 
ঘর-সংসারের কাজ কল্পতেন। মানষের মধ্যে তিনিও একজন মান-ষ ছিলেন-_- 
[নজর কাপড় নিজে ধুতেন, নিজের ছাগী নিজে দোহন করতেন এবং নিজের কাজ 
[জে করতেন ।” অন্য একাটি হাদাসে আছে £ “রিসলঃজ্লাহ (সঃ) বাড়ীতে. 
পারজন; দের সঙ্গে কাজ, করাতিন, তারপর নামাজের সমন্ন হলে: নামাজ পড়তে 
যেতেন 1” আরো একাট উল্লেখযোগা হাদখস এই £ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যান্তই 
উৎকৃষ্ট যে পাঁথবাঁর জন্য পরস্থাল এবং পরকালের জন্য প:থবীঁকে পাঁরত্যাগ করে 
না”... । প্রকৃতপক্ষে ধন্জীবন এবং গাহ ্থ্য-জখবনের সাম্নীলিত রূপ হল 
ইসলামের পারপূর্ণ রুপ । একটির অভাবে অপরিতে পাঁরপূর্ণতা আসে না, 
আপন পসোন্দযে বিকাশিতও হতে পারেণা। হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর সারা 
জীবনের সাধনা 'দিয়ে এই উভয় দিকের ৮০০০৪ রূপটি ইসলাম, ধমে" ফ:টিয়ে 


তুলেছেন । 

মানব-জীবনের উন্নতির জন্যে তিন যে আচরণ বিধিগ্লি ন'দ্দছট করছেন 
সেগুলি নৌতিক পসৌোন্দয়ে যেমন সমুজ্জবল, তেমনি ঠিন্তাধারার দিক দিয়েও 
আধ নক । সর্বোপরি উপদেশগৃলর ব*বজনখনতা এবং ব্যবহারযোগ্যত। শ্রদ্ধার 
সক্ষে স্মরণীয় । জগতের অনেক মহামানব এবং ধর্মনেতা যে সকল অমূল্য 
উপদেশ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কোন কোনটি নীতি হিসেবে মানুষের আপ্রাত- 
শ্রদ্ধা অ্ঞন করলেও, তাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পকে দ্বিধা ও ক্ণ্ঠা প্রকাশ পায়, 
পারণামে নীতগু লর অব্যবহারযোগাতাই প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর বান 
প্রান্তের অনেক মহাপুরুষ পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কাঁমন*-সংসগ* পারত্যাগ্ের 
কথা ঘোষণা করেছেন । কোমার্য ভ্রতের মাধ্যমে আত্মসংযম--নগীতি হিসেবে যত মহৎ 
হোক না কেন আজ পর্যন্ত এটি কোথাও ( ন্যনতম ব্যতিক্রম সর্ব আছে ) পালিত 
হয়ান ।' আধ্ূঁনক চাকসা শাস্লান্যায়খ এই নত শরীব, মন ও স্বাস্থ্য. কোনটির 
জন্যও অনুকূল নয় । মনো বজ্ঞানেও এটি সুস্থ মানাঁসক বিকাশের পারপঞ্থণ বলে 
[ববোঁচত হয়েছে । চিন্তাজগতেও এটি ক্ল'বত্ধের প্রতীক । ংশধারার প্রবহমান তাকে 
ধ্বংস করা-আর যাই হোক-_কোন উচ্চতর কল্যালমুখখ চিস্তা ও নগীতির লক্ষ্য 
হতে পারে না। সুতরাং এসকল আচরণ বাঁধর সীমাবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ে । 
এক্ষেত্রে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) আপন বোঁশিষ্ট্যে সমৃজ্জবল । মানব সাধারণের 
কল্যাণ এবং সবীঙ্গীণ বিকাশের জন্যে তিনি বিবাহকে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য 
বলে বিধান 'দলেন । বললেন £ “যখন কোন বান্দা ধিববাহ করে, সে তার ধম“কে 
অধেক পূর্ণ করে। সেষেন বাকী অধেকের জন্যে আল্লাহকে ভন্ন করে ।” 
গ্রহণযে।গ্যতার দিক দিয়ে এ বিধান যেমন মধুর, তেমনি আত্মিক উৎকর্ষণার 
গুরহত্বও এখানে সমান ভাবে প্রাতিফাঁলিত হয়েছে ৷ “্ববাহ দন্টকে সংযত করে এবং 
টাপ্স্থানকে (তথা লামীগ্রকভাবে চার ত্রকে) রক্ষা করে" উীন্তির মধ্যে বিশ্বনবণর চিন্তার 
বাপকতা ও পাঁবত্রতা লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পার না.। বোঝাই বায় 
তাঁর চিন্তাগীল শন্যগর্ভ হাউইবাজীর রঙধন স্ফ্যালক্ষ নয় । বাস্তব সমস্যা সমাধানে 
[তান পলায়ন" মনোবৃত্ত গ্রহণ করেননি --এসব ক্ষেতে তাঁকে বলিষ্ঠ মানবপ্রোমক 
রূপে সমস্যার মূল কেছ্দ্রে অবতীণ হতে দেখি । 


মহানবীর জীবন ও বাণদবৈশিষ্ট্য ৪৬ 


মানব-জীবলেক্স- এরীতহ্াগীল যখন পাশব পরিবেশের বিভীষিকায় সম্পূর্ণরূপে 
কলড্কিত ও পর্যদূন্ভ সেই ভয়ঙ্কর দিনে আরব মর্‌তে হজরত মৃহম্মদের (দঃ) জন্ম । 
ধমী়, নোতিক এবং সামাজিক__ কোন জীবনেই মনুযাদ্বের এতটুকু স্পর্ণ ছিল না। 
এক এক গোলের লোক খণ্ড খস্ড হয়ে এক"্এক জায়গায় বসবাস করত । কেনে 
গোত্রের সঙ্গে কোন গ্রোত্রের মিল ছিল না । অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে 'রন্তের বদলে রন্ের' 
সংগ্রাম শুর; হয়ে যেত এবং কখনো কখনো সেই দীঘস্ায়ী সংগ্রাম বংশপরস্পরায় 
পাঁরব্যাঁপ্ত লাভ করতো । রাজ-শাসন প্রার্তষ্ঠিত না হওয়ায় আরব জনগণের জশবন ও 
ধনসম্পদ কোন সময় নিরাপদ ছিল না। অবক্ষয় নৈতিকজঈবনের কোন বহানরাদ ও 
বাধন না থাকায় অবাধে লুণ্ঠন, হত্যা ও ব্যভিচারে জীবন আভশাপে পারিপূর্ণ হয়ে 
উঠেছিল । সব'জনগ্রাহ্য সামাজিক ররখীত্নগীতির অভাবে জাবনযাল্লার পান্তা ষেমন 
'িল-প্ত হয়েছিল. অনাচারের প্রভাবে সমগ্র দেশ হতে ধর্মানবাততা প্রায় নিশ্চিহ হয়ে 
গিয়েছিল । সামাজিক এবং ধমীয় এই শাশ্ছি্র অন্ধকারে মহানবা মৃহম্মদ ( সঃ) 
কেমন ভাবে মঙ্গল-দবীপ প্রজবলিত করলেন তা সাবস্ময়ে লক্ষ্য করার মত ॥ 


প্রথমে ধমীয়ি পাঁরাশ্থিতির কথা ধরা যাক। সমসামার়ক আরবেরা ধর্মের দিক 
দিয়ে তিন শ্রেণীতে 'বিভন্ত ছিল-_পৌত্তালক, অংশাঁবাদী এবং নাস্তিক । পৌন্তীলক- 
দের দেবতার সংখ্যা কত সম্ভবতঃ তা তারা নিজেরাই জানত না। একমানর 
কাবাতেই তিন শো ষাটটি মূর্তি ছিল । ম্ার্তর সংখ্যা প্রাতীনিয়ত বাড়ত-_যে 
যার ইচ্ছামত আপন দেবতার প্রাতম্ত প্রস্তুত করে তার পূজায় নিরত থাকত । 
ইচ্ছা হলে পুরাতন দেবতাকে পাঁরত্যাগ করে নতুন দেবতা তৈরী করতেও কোন 
দ্বিধাবোধ করত না । সববশান্তমান এক আল্লাহ্‌তে বধ্বাস ও আরাধনা করার চাইতে 
এই সব দেবতাদের শুভাশিস কামনায় তারা আধিকতর ব্যগ্র ছিল, এমন কি এই 
সকল অপদেবতাদের অসম্তুষ্টি হতে আত্মরক্ষার জন্যে তারা সকাতর প্রার্থনায় নিরত 
থাকত । অংশনবাদীরা চন্দ্র সূর্য সপ" আঁপ্ন প্রভূতিকে ঈশ্বরের মর্ধাদাদান করে 
পুজো করত । কেউ কারো ঈশ্বর বা দেবতাকে হেয় জ্ঞান করলে জীবনধবংসী 
সংগ্রাম শুরু হয়ে যেত, রাহুবলে আপন ঈশ্বরের শ্রেম্তত্ব প্রমাণিত না করা পর্যন্ত 
এই পাশব সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটত না। নামকরা তো এ সবের উধের্ব ছিল-_ 
ঈক্বরকে তারা বৃন্ধাক্কুত্ঠ দেখাতেই ভালবাসত, নিজেদের শান্তসামর্থযই ছল তাদের 
দেবতা, তাদের 'নিয়ন্তা । | | 

হজরত মূহম্মদ ( সঃ) সর্বপ্রথম গ্ষোযণা রুরলেন মহান আজ্লাহ্‌র কথা । 
বললেন £ আল্লাহই এ বিশ্বলোক সুষ্টি. করেছেন । তিনিই সকলের প্রভূ । বললেন £ 
আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তন এক এবং আত্বিতীয় । এ ঘোষণায় আরবের 
ধর্মজগতে দারণ আলোড়নের সগ্টি হল, বলা যেতে পারে এক মহান বিপ্রবের সূচনা 
হল । তিনি আরবদেয় দেবতাকোৌঁজ্দ্ুক, অসংখ্য চিন্তাধারা .ও ভান্তকে এক আল্লাহতে 
সংহত ও কেন্দ্শভূত করলেন । ফলে আল্লাহর প্রতি অটল 'বিশবাসে এবং এক নবচেহনার 
সগ্ঠারে তারা যেন এক নতুন জাতিতে পাঁরণত হল । এক আল্লাহ্‌কে কেন্দ্রে করেই 
শতধা বিভন্ত আরবজাত আবার হহান একে একন্িত হল, সবশান্তমান আক্লাহই 
হলেন তাদের সকল শান্তর উৎস, সকল. কমের প্রেরণা । প্রকৃতপক্ষে 'লা ইলাহা 
ইজ্লাললাহ এই মহামন্মুকে সম্বল করে ভারা ষেন নিদ্রা থেকে জেগে উঠল এবং 
অবঞ্মাৎ এক নবন ও মহত জাঁবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল । 

আল্লাহ এবং আল্লাহর কস্লকে কেন্দ্র করে আরবদেত এই যে মহাজাগরণ-_ 
আঁচিরে নানান কল্যাণমুখী চিন্তাধারার প্রবভনায় তা এক মহান মন্লপ্রস্‌ কর্মযজ্ে 

হা. শ.--ঘ 


&$০ হাদখস শরণফ 


রুপাঁিত হল। একতাই শীস্তর উৎস। “মৃসলমানগণ পরঞ্পর ভাই" বলে 
মহানবী সকল আরবকে এক উদ্দীপ্ত চেতনার আশ্চর্যরূপে একতাবম্ধ করলেন । 
জামাতে নামাজ পড়ার এরং একসক্ষে আহার করার প্রথারও সূচনা করলেন তিনি । 
এ সকল প্রয়াসে আরবরা কেবল একতাবদ্ধই হল না, পরস্পরের প্রাত সহানূভাত- 
সম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল! ক্রোধ, প্রাতীহংসা এবং সংকীণ্ণতার শ্ভর আতিক্রম 
করে মানাঁসক উদারতায় তারা এমন এক পর্যায়ে এসে পেশছালো যে মন্কার বাস্তু- 
ত্যাগী মুসলমান ভাইদের জন্য মদীনার আনসারেরা আপন ধনসম্পর্তর অর্ধেক 
দান করতে কুণ্ঠিত হল না, এমন কি যার একাধিক স্ত্রী ছিল সে বাস্তুত্যাগী 
ভাইয়ের জন্য একজনকে পরিত্যাগ করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করোনি । উদারহা 
এবং অনুরাগের এ ধরনের মহতী দ-্টান্ত পাঁথবীর হীতহাসে সম্ভবতঃ 'দ্বিতীর 
পাওয়া যাবে না। 

কোন: রীত-নশীতর এন্দ্রজালক প্রভাবে হজরত মুহম্মদ (সঃ) দুর্দান্ত আরবদেষ 
এমন ভাবে ধিবনয়ন্নঘ্ এবং কল্যাণমুখনী কর্মে উদ্ধদ্ধ করতে পেরোছিলেন এখন সোঁদ,.ক 
একে একে দণণ্ট দেওয়া যেতে পারে । 


পারিবারিক জীবনের নব রাপায়ণ 


লালীজাতিল্প মর্শীদাদোন্ন 


হজরত মুহম্মদ (সঃ) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করোছিলেন, তাঁর কালে সংস্থ 
পারিবারক জীবন বলতে প্রায় 'কছুই অবাঁশস্ট ছিল না। নোতক অধঃপতন 
তার প্রধান কারণ । ব্যাঁভচার একাঁট প্রচলিত প্রথায় দাঁড়য়েছিল । একই পৃরৃষ 
অসংখ্য নারীকে দখলে রেখে বীরত্বের প্রকাশ ঘটাত, একই রমণণ একই সঙ্গে একাধিক 
পুরুষকে সঙ্গ দান করে নারকীয় পারবেশ সৃষ্টি করত । পিতা সদ্যজাত কন্যা- 
সন্তানকে হত্যা করতে 'দ্ধধা করত না, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে জঞ্জালের মত পারত্যাগ 
করতেও পপর কোনরূপ বেদনাবোধ ছিল না। বিধবা বিমাতাকে বিয়ে করা বৈধ 
ব্যাপার হয়ে দড়য়োছল । ফলে বহন্তর সমাজজীবনের প্রাথ্থামক 'ভান্ত যে 
পারিবারিক জীবন- তা প্রায় ধহংসস্তুপে পারণত হয়েছিল । ক্নেহশীল পিতা নেই, 
বিশ্বাসী স্বামী নেই, সতশ স্ত্রী নেই, কতরব্াযপরায়ণ পূত্র নেই-_চারাঁদকে কেবল 
আঁবম্বাস, খুন-জখম এবং ব্যভিচার | এই বিপর্যস্ত সমাজের: পুনগঠিনে আত্ম- 
নিয়োগ করে সর্বপ্রথম হজরত মুহম্মদ ( সঃ) নারপজাতর নোতক চরিঘ্রের উন্বাতি 
এবং সমাজে তাদের মর্ধাদাদানের দিকে সাবধশেষ দাঁঙ্ট দিলেন । প্রকৃতপক্ষে 
নারাঁজাতির যথার্থ মযণাদাদানই হল হজরত মুহম্মদের ( দঃ) প্রধান সংস্কারম.লক 
কর্মগূলির অন্যতম । ব্যভিচার সম্পকে* সকলকে সতক“ করে দিয়ে তিনি 
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ £ “অবৈধ যৌনসংযোগের নিকটবত 
হয়ো না, এ অল্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ" ১৭ (৩২)। “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারশ 
--গদের প্রত্যেককে একশো করে কশাধাত করবে”***২৪ (২)। তান নিজে 
বললেন £ 'শেরেকের পর ব্যভিচার অপেক্ষা গাঁহ'তি পাপ আর নেই ।” “ব্যভিচার 


মহানবীর জীবন ও বাণশবোশিষ্টা ৬১ 


দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং আয়ু হ্রাস করে।” এসব 
মহত্তর ঘোষণায় ব্যাভচারশরুণ্ট আরবদের মধ্য থেকে এ পাপন্প্রথা একেবারে 
নিমর্ল হয়ে গেল । সমাজ তার নির্মলতা ফিয়ে পেল । 

নারীজাতকে অঙ্থাবর সম্পাত্তর ঘত বাবহাণর করা হত। কোন কিছুতে তাদের 
আঁধকার ছিল না-_না স্বামীতে, না স্বামীর ধনসম্পদে | প্রয়োজনে পুরূষ তাকে 
ব্যবহার করত আবার দাসীর মত তাঁড়য়েও দিত। এই বেদনাজনক পাঁরাশ্থাতির 
পাঁরস্মাপ্ত ঘটাল আল-কোরআন, সেখানে পরস্পরের প্রাত পরস্পরের আঁধকার 
ঘোঁষত হল £ “এবং পুরুষদের উপর তাদের ঠিক সেরূপ ন্যাধ্য আধিকার আছে 
যেমন তাদের উপর আছে পুরুষদের ২ (২২৮)। “তারা ( চ্তণগণ ) তোমাদের 
অন্জাবরণ এবং তোমরা তাপের অঙ্গাবরণ” ২ (১৮৭) । এভাবে নারথজাতির 
মধাদা পুনঃপ্রাতাঙ্টিত হল । গ্বামীর সম্পা্ততে তাদের আঁধকার জন্মাল । এখন 
তারা আর অস্ছাবর সম্পান্তর মত যখন তখন পরিত্যাজ্য নয়, প্রায় পুরুষের সমকক্ষ। 
পূরুষদেরও আপনাপন পত্বীগণের প্রাতি যত্ববান হতে নির্দেশ দেওয়া হল £ “কোন 
মুসাঁলম তার স্ত্রীকে ঘূণা করবে না। সেষাদ তার একটি দোষের জন্য অসঙ্তুষ্ট 
হয় তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তার ওপর সম্কুস্ট থাকবে ।” এীতহাসিক 
1বদায় হজ্জে মহানবী ঘোষণা করলেন £ “তোমাদের পত়্ীগণের সঙ্গে সদয় ব্যবহার 
কর'''নিশ্য় তোমরা খোদার জামিনে তাদের গ্রহণ করেছ ।”...তনি আরো বঙ্গলেন £ 
তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেচ্ঠ যারা তাদের স্মীদের প্রাঁত ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ |, 
“ইসলামে কোন সত্ম্যাস ধর্ম নেই” বলে তিনি বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের ওপর 
আঁধকতর গুরুত্ব আরোপ করলেন । এসবের ভিতর দিয়ে আরবদের মধ্যে নতুন 
প্ররণার সণ্ঠার হল, শুর; হল এক 'বিশ্বন্ত পারবারিক জীবন । 


জন্ম ক্ু-জনলী ও জাতক্কেন্স সম্পর্ক 


মাতাঁপতার প্রাতি সম্দ্রমবোধকে তান 'ফাঁরয়ে আনলেন । মাতাকে ভান্ত 
করা, পিতাকে শ্রদ্ধা করা--জারব বেছুইনেরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল । এতে 
নোৌতক, পারিবারিক ও সামাঁজক শান্ত িশেষরপে বিদ্িত হয়োছল । রসৃলজ্লাহ- 
মানবজাতিকে সতর্ক করে বললেন 3 প্ার্থবীর সবচেয়ে চারাট বড় পাপের একটি হল 
“পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া 1” বললেন £ “গতার কাছ থেকে ফিরে যেও না ; পিতার 
কাছ থেকে যে ফিরে যায় সে ধমণছ্রোহশী 1% পরপর আফ্লাহর নিদশে এল তার 
কাছে £ “তোমার প্রাতপালক'"'মাতাশপভার প্রাতি সন্বাবহারের আদেশ দিয়েছেন । 
ওদের একজন অথবা উভয়েই ভোমার জখবিত থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও 
ওদের 'বিরান্তসূচক কিছু বলো না এ্রধং গুদের ভর্চসনাও করো না, ওদের সাথে 
সম্মান সূচক নগ্নকথা বল, অনূুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো”... 
১৭ (২৩-২৪) রা | 

'আমি গানুষকে তার পিতামাতার প্রীত সদয় ব্যবহারের 'নদশি দিয়েছি । 
৪৬ (১৫) | | 1 

হজরত মৃহচ্মদ (সঃ) এতাঁম ছিজেন-_মাতৃ-গর্ভে 'পিতৃহান হম, ছ বঙর বয়সে ইন 
মাতৃহীন। স্তরাং পিতামাতার প্রাত সেবা বত্ধের সৃতঘাগ পায় ঘটটেনি। 
পারণত বয়সে দুধ-মাতা হামার আগমনে মাথার পাগাঁড় বাঁয়ে বসকে দেবার 


৬২ হাদীস শরীফ 


মাধ্যমে তাঁর মাতৃভান্তির গভারতার কিগিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত । এ্রকধাল্ এক 
ব্যাস্ত ভেহাদে যেতে চাইলে রসলহজ্লাহ তকে বলেন £ তুমি তোমার মায়ের কাছে 
ফিরে গিয়ে তার সেবা কর.। জননীর প্রাত অকুণ্ঠ ও নিঃশেষকর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা 
জানিয়ে তিন বললেন £ “বেহেশত জননীর চরণ-প্রান্তে 1” পিতার দাবখও 
স্বশকৃত হল সঙ্গে সঙ্গে ৷ ঘোষগা করলেন £ "পতার সন্টোষেই আল্লাহর সন্তোষ, 
পিতার অসন্তোষেই আজ্জহুর অসন্তোষ ।” এ" সব যুগান্তরকার ঘোষণায় 
আরবখয়েরা নতুনতুর সম্দ্রমবোধে জাগ্রত হল । মাতা-পিতার প্রতি তাঁদের 
অনগত্য হল লক্ষণীয়, সম্পক হল পবিত্র এবং মাধৃযমশ্ডিত । 


সন্তানের দায়ত্বকে তিনি ফেঃন নতুন রূপে চিহিত করলেন, মাতাপিতার 
কঙব)বোংকেও তিনি নতুন চেতনার জাগ্রত করলেন । শিশুকন্যা হত্যা, যোঁট 
আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত 'ছিল, নিষ্থ হল । সকলকে আদশ* পিতা 
হতে তিনি আহহান জানাজেন । কতব্যপরায়ণ পুত্র পেতে হলে আগে নিজেকে হতে 
হবে ফ্লেহশীল [তা £ “তোমরা তোমাদের সঙ্তানকে ফ্েহে কর। কারণ তাদের ম্নেহ 
করা উপাসনা বিশেষ ।” সন্তানদের ভালবাসা, ভরণ-পোষধণ এবং তাদের শিক্ষা- 
দক্ষার প্রত তিনি সকলের দট আকষ'ণ করে বললেন £ “ভিক্ষুককে একবম্ডা 
আটা দান করা অগ্ক্ষা তোমাদের সগ্ডানগণকে শিক্ষাদান করা উৎকৃষ্টতর 1১ 


ভাইয়ের দাবীও উপেক্ষিত হল না। এ সম্পর্কে তরি অমতময় বাণথ এই £ 
“ছোট ভাইদের ওপর বড় ভায়ের দাবী (পিতার উপর পের দাবশর সমান | 


দায়িত্বশীল পবিত্র পারিবারক জীবনের জন্য এই উপদেশগুলি মন্দের ন্যায় 
কাজ করল । সকলের সদ্মালত কত“ব্যবোধে শান্তি ও পাস্তা (ফিয়ে এল। 


সামাজিক বিপ্রব 


শাম ও আব্ভ্রান্িতগান্প প্রতিষ্ঠা 


মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লৃছ্টি এবং সেই আঁভশাপের প্রকোপে আজ পযন্ত 
পৃথিবীতে যত তশাক্তি ও রশুপাত ঘটেছে, অন্য ফোন কিছুকে কেন্দ্র করে তেঞ্জনচি 
ঘ্‌টনি। বিজ্ঞানালোকিত বংশ*তান্দীতে মানবিক যোধর চরম উৎকষের দিনও 
এই ঘৃণ্য মনাবৃতিকে কী অপরিসীম জ্ঘনাতার বিষ্ঞারজাভ ধরাতি দোখাছি ; সাঁদা- 
কাংলার ছচ্ছ পৃথিবীর আজ একটি শীষনচ্থানশয। স্সস্য। । ব্রাক্ষণ-শুদ, স্পৃল)- 
অস্পৃংশার (হিজল) দুধ আজ। ভারত জ্নজাবনকে বিপহঞ্জ করে রেখেছে। 
তনেক আইন প্রন্টণ এবং বিপুজ। পুজ্তিল মোওা(য়ন করেও িষ্লো সমস্যা এড়ানো 
যাচ্ছ না, জর্জাতাভদ ও অপশন পথ সংঘ রুপারিত এ ছাড়াও জ11৩, হ94 
গত, ধম' £ত)1দর উদ্ধত € উদ্থ শ্রাচগরেক ও৪দেম্ে সাম্য ও মানবিকতা ক্রি, 
জীর্ণ । অথচ যেকোন মুর্সালম রাছটু এলি আদৌ [কান সমস্যা নয় খালে 
সাদাকাজায় ছচ্ধ নেই, ভরা রিজনের প্রন (নই-_ হমমীয় বাঁধন (সঙ্খানে সব 
মানষহ ওক । এর জল) প্থক ।কাদ আইন প্রণয়ন ববুতে হয় দমা। 
চসনাবাহনগ মোতায়েনেছও পক়্াজন লেই। সাম) ও মানবাধিকার প্রাত্ঠার় এ 


মহানবীর জীবন ও বাণীবোৌশজ্টা | ৬৩ 


হজরত মুহম্মদের (দঃ) একটি গৌরবময় সাফন্য এবং এর মূলে তীর উদার 
মানাবিক দৃ্টিভা্গই ক্রিয়াশীল । কালো হাবশী জ্লীতদাস বেলালের মান্তর পর 
[তানি তাঁকে ইসলামের প্রথম ম.য়া্জিন িষুত্ত করেন । এই বাঁলঘ্ঠ দম্টান্তের 
মাধামে তান বণণভেদ ও অস্প্‌শাতার মূলে কুারাধাত হানেন । কৃফকায় বেলালের 
আহবানেই দীর্ঘ দেহী উচ্জবল আরবায়েরা মপাঁজদে ছটে আসতেন । 
কোরআন শরীফে আল্লাহ: বলেন £ “সমন্ত মানবমস্ডলখ একজাত” ২ (২১৩)। 
রসূলংজ্লাহ বলেন £ “মানুষ মাত্রই আদমের সম্ভান |” সুতরাং মানুষে মানবে 
কোন ভেদাভেদ নেই, ধর্মে সব মানুষের সমান আধকার, করেও তাই । আল্লাহ্‌র 
চোখে সকলেই সমান। সৃতরাং ঘণাভরে কাউকেও দরে সাঁরয়ে 1দও না, 
অহঙ্কারের বশে কাউকেও হেয়জ্ঞান করো না। মনে রেখো ঃ অহগকারীকে 
আশ্লাহ- ভালবাসেন না। বংশ. জাত ও বণের আঁধকারে অন্যকে ছোট ভাবা 
ঘহাপাপ। 

সাদা-কালো, ধনী-দারদু, আশরাফ-আতরাফ এসবের দিকে জোর না দিয়ে 
্বনবী মুহম্মদ (সঃ জোর দিয়েছেন ধর্মীনঘ্ঠার ওপন্র, সত্যের প্রীত আবচল 
আস্থার ওপর, আন্লাহ-র প্রাত পত্রম নিভ'রতার ওপর, শিক্ষা এবং আন্তারকতার 
ওপর । তাই দেখা যায় একজন শংদ্রু-মৃসলগান যাঁদ আদর্শ শাক্ষত ও আন্তারক- 
ভাবে ধমণনম্ঠ হয়--সাধারণ মানৃষ তো বটেই, সেই দেশের রাজা-বাদশাও 
অকৃশ্ঠিত চিত্তে তাঁর পিছনে নামাজ পড়তে দাঁড়য়ে যান। নামাজের সময় ফোন 
ভিখারী যাঁদ প্‌বে মসাঁজদে এসে সামনের লাইনে দাঁড়য়ে যায় এবং পয়ে সে 
দেশের বাদশা আসে. তাহলে বাদশাকেই পিছনের লাইনে দাঁড়িয়ে ভিখারীর পিছনে 
নামাজ পড়তে হয়-ভিখারবীকে পিছনে আসতে হয় না। হজরত 
মুহম্মদের (দঃ) এ শিক্ষা এবং নীত ইসলামকে এক অশংব গৌরব দান করেছে । 
সাম্য ও মানাবকতা প্রাতজ্ঠায় এই দক্টান্ত পাথবীর অনাঘ দুলভ । পাঁথবীর 
অনংখা দেশ এবং জাতর কোটি কোটি ইহরঙ্গনেরা (১) এমনতর মাস্ক ও মর্যাদা 
প্রান্তর আশার উন্মুখ হয়ৌহল এবং ইসলামের মধ্যেই তারা সেটা পেয়েছিল । 
তাই প্রথম বৃগেই ইসলামের প্রচার ও প্রপার এমন দ্রুততর হয়েছিল। 


্রভীতল্গাস্ম প্রথা অবসান 


হঞ্জরত মুহধ্মদের আবিভাাব কালে পঠাথবাঁতে মানবভাহানিকর ধতরকম কুপ্রথা 
প্রগালত ছিল দাস প্রথা তাদের মধ্যে অনাতম । কেবল আরবে নয় _-সমসামিক 
কালে সারা পাঁথবীতে এই প্রথা মর্মান্তক জন্যতায় 'িস্তারলাভ করোছল। 
সঙ্গাতসম্পন্ন প্রভুদের তুলনায় দাসদাসীরা সংখ্যায় ছিল আঁধক। এই বিপুল সংখ্যা 
গারজ্ঠেরা মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের গোলামে পাঁরণত হয়োছল । হাটে-বাজারে পশু 
ক্য়-বিক্রয়য়ের মহ তাদের কেনাবেচা হত । প্রনুরা ইচ্ছে করলেই তাদের যে কোন 
শ্রবসাধ্য কাজে নিয়োগ করা ছাড়াও যেকোন মুূহতে মাঁজ্দরে দেবতার উদ্দেশ্যে 
বাঁলদান করতে পারতেন । যত রকম পাশাঁবক অত্যাচার অনাচার হতে পারে তার 
সব কিছুই দাস শ্রেণীর নরনারখর উপর প্রীভানরত পরখ করা হত এবং তার প্রাতবাদ 
তো দূরের কধা বানময়ে ক্ষুধার অন্নটুকুও বথানিয়মে পেত না। যৃগের পর যুগ 
ফাসেরা বংশপূরদ্পরায় দাসেই পারত হত, এর থেকে তাদের মহান কোন পথ 


৫৪ হাদীস শরীফ 


ছিল না। এই হাদয়-বিদারক হখন প্রথা হজরত মৃহদ্মদ (সঃ)কে বিশেষরূপে 
বিচাঁলত করোছল । দাস-মুন্তির নানান উপায় তিনি চিন্তা করতেন। 'ওকাজ? 
মেলা থেকে একবার নবী- পড়ী বাব খাঁদজার জন্য যায়েদ নামক একটি বালককে 
কিনে আনা হয়োছিল । হজরত মুহম্মদ (সঃ) এই প্রথম একজন দাসের প্রভু 
হলেন । কিগ্ত তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মত্ত করে দিয়ে বললেন, "যায়েদ আমার 
পুত্র । গোলামের এত বড় সম্মান এর আগে আর কেউ কাউকে দেয় নি । 
হজরতের গ্লেহচ্ছায়ায় যায়েদ বড় হল, তান তাঁর বিবাহ দিলেন এবং সবসমক্ষে 
ঘোষণা করলেন ষে যায়েদও তাঁর একজন ওয়াঁরস । বহ যুদ্ধে যায়েদ সেনাপাতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন । দাস-ীববাহ (81২৫), দাস-মৃন্তর জন্য অর্থদানের 
এশ্বারক নিদেশি (২।/১৭৭) এল তাঁর কাছে । কোরআন শরাঁফে স্পঙ্ট করে বলা 
হলঃ “আমি ফি তাকে (মানুষকে) দুটি পথহ দেখাহীন ? সে তো কষ্টসাধ্য পথ 
অবলম্বন করোন । তুম ক জান কম্টসাধ্য পথ 2 এ হচ্ছে £ দাসমযীন্ত”' 
-*(৯০।১০-১৩)। আল্লাহর এসব 'নদেশ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তান 
বান্তবে রৃপায়িত করেছেন । 
কেবল দাসব্যবসা বল্ধকরা ও দাসপ্রথা রাঁহত ক্রা নয়-তান তাদের সঙ্গে 
আঁত্মক সপর্ক স্থাপন করে এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছেন । তাইতো দোঁথ 
কাধ ক্লীতদাসকে তান আপন পুত্র করেছেন, ফুফাতো বোনের সঙ্গে হাবসী গোলামের 
বিয়ে দিয়েছেন, এক সঙ্গে আহার-শীবহার করেছেন, নামাজ পড়েছেন, সেনাপাতির 
পদে বরণ করেছেন, এমনাঁক ব্লীঁতদাসীকে নিজে বিবাহ করে আশরাফ-আতরাফের 
ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়ে দিয়েছেন । মানবিক মর্ধাদা প্রাতিজ্ঞার এতবড় 
মহান দস্টান্ত পাঁথবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই । 
শত সহম্্ ষুদ্ধবন্দণদের প্রীতও তিনি অনুরূপ আচরণ করেছেন, কাকেও দীর্ঘ- 
দন বন্দী করে রাখেন নি। নবদাক্ষত মুসলমানদের তিনি দাস-দাঙ্পী মুক্তির 
উপদেশ দিতেন, তাদের প্রাত নির্যাতন বচ্ধ করার জন্যে তর নরেশ ছিল আরো 
কঠোর । একবার আবু মাসউদ আল বাদাবী (রাঃ) তাঁর ব্ীতদাসের উপর প্রহারে 
উদ্যত হতেই হজরত মুহম্মদ (সঃ) থামিয়ে দিলেন । বললেন, “হে আবু 
মাসউদ ! ক্লীঁতদাসের ওপর তোমার ক্ষমতা যতট-কু, তোমার ওপর আল্লাহর 
ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী ।”” বললেন £ “যে ব্যাস্ত তার ক্লীতদাসের সঙ্গে 
অসধ ব্যবহার করে সে বেহেশতে যাবে না|” এঁতিহাঁসক বিদায় হজ্জের ভাষণে 
হার্জার হাজার আবেগ-বাকল জনতার সম্মহখে তিন উ৮%কন্১ ঘোষণা করলেন £ 
“এবং তোমাদের ক্রীতদাসগণ ! দেখো তোমরা যা আহার কর তা-ই তাদের আহার 
করতে দাও এবং তোমরা ধা পরিধান কর তা তাদের পারধান করতে দাও ॥। এবং 
যাঁদ তারা এমন কোন অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে ইচ্ছা কর না তবে 
তাদের মৃন্ত কর; কারণ তারা আল্লাহর বান্দাহ- এবং অত্যাচারের পান্র নয় ।” 


,. মৃতু শষ্যায় ক্ষীণকণ্ঠে সকলকে সাবধান করে শেষবারের মত উচ্চারণ করলেন £ 
“তোমাদের দাসদাসীগণ---সাবধান ! সাবধান” 1! 


এ সমগ্র মুসলিম জাহানে ব্যাপকভাবে দাসমবৃক্তর প্রাতযোগিতা শুরু হয়ে 

ভূলুন্ঠিত মানবতা আবার আপন মর্যাদায় প্রাতষ্ঠিত হল। প্রথম য্দগে 

মা যে ব্যাপকভাবে বিশ্বের নানান ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করোছল, মানাবক মধণাদার 

প্রীত হজরত মৃহম্মদের (দঃ) এই মহান দৃজ্টিভাঙ্গ তার অনাতম প্রধান কারণ । 
এই উদদার মানাবিক দৃষ্টিভাঙ্গ হজরত মৃহম্মদের (দঃ) প্রাতত্ঠাকেও দুততর করোছিল : 


চৌ্ধব্রর্জি, হুত্য।, ন্যপান্ন 


চৌধ্বাত্ত, খনজখম, মদ্যপান এবং জয়া ইত্যাদি অনাচারগৃলি সমাজ- 
জীবনকে বিপযণ্ভ করে তুলেছিল । পূব থেকেই আরবরা ছিল দুদশন্ত এবং 
সীমাহীন ভাবে উচ্ছঞ্খল । তাদের নিয়ম-নীতির শৃঙ্খলে আবম্ধ করা খুব সহজ 
ছিল না। অবশ্য পাপাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের আপোষহীন রীতগুলি অত্যন্ত 
কঠোর । এখানে কোনরকম দয়া-মায়া নেই । আলং-কোরআনে চুরির শান্তির বিধান 
দেওয়া হল এভাবে £ “নর বা নারণ চুর করলে তাদের হাত কেটে ফেল” & (৩৮ )। 
হজরত মুৃহম্মদ (সঃ) কঠোর কণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন £ “শসাঁক দীনার 
বা তদূর্ধ পাঁরমাণ মাল চুর করলে তার হাত কাটা হবে ।” অন্য আর একি 
হাদীসে আছে £ “একজন চোরকে রসুলুল্লাহ (সঃ )-এক্ কাছে আনা হলে তান 
ভার হাত কাটলেন । তারা বললল, “আমরা ভাঁবান, তাকে এই শান্তি দেবেন । 
[তিনি বললেন, ফতেমাও (নবীজীর কন্যা ) ঘাঁদ চুরি করত, 'িশ্চয় আম তার হাত 
কাটতাম ॥” চুরির বদলে হাতকাটার শান্তি হয়তো কিছুটা কঠোর মনে হতে পারে 
িজ্ঞু এভাবে কয়েকজনের হাতকাটা পড়তেই আশ্চধরকম দ্রুততায় চুর হাস পেয়ে 
গেল । অতি অঙ্পাঁদনের মধ্যেই, বলা যেতে পারে, দীর্ঘীদনের এই হঈন পাপা- 
চারের অবসান ঘটল । বত্মান আরবের অবস্থাও ঠিক অনঃরুপ- সেখানে চৌর্যবণান্ত 
নেই বললেই চলে । ৰ 

আমাদের দেশে, কেবল আমাদের দেশ কেন-_পাঁথবাঁর অন্যান্য তানেক প্রাজে, 
চৌর্ব্ত্ত বন্ধের জন্যে নানান রকম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে, পৃিশ- 
জেল ইত্যাঁদ বিরাট 'ক্রিম্নাকাণ্ড বর্তমান অথচ এ বাণ্তি প্রতাঁদন ক্রনবরধ্মান ॥ বাঁলজ্ট 
নশীতহীনতার জন্য (যে নীীতিহীনতা ইসলামক বিধানে কঠোর ভাব 'নাঁষদ্ধ ) নানান 
আইনের কায়দা কানুনের মাধ্যমে হয়তো আমরা চৌর্যবনৃত্তকে প্রকারাহরে প্রশ্রয় 
দিয়েই চলোছি। 

হত্যা, মদ্যপান ও জুয়া ইত্যাদি সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে 
কঠ্টোরতম সতকবাণী উচ্চারত হল। বলাহল£ “কখনো মদ্যপান করো না, 
কারণ ও সমগ্ত কুকাষেরি কুঞ্জিকা (চাঁব ),” তিন ব্যান্তর জন্য বেহেশত হারাম 
ওদের মধ্যে এক ব্যন্তি হল মদ্যপায়ী। 

হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নীতি আরো কঠোর । হত্যাকারীকে ছেড়ে দেওয়ার 
নীতি ইসলাম গ্রহণ করেনি- হত্যার বদলে হত্যা-_ অবশ্য এ হত্যা যাঁদ অন্যায়ভাবে 
করা হয় তবেই | “ন্যায় সঙ্গত কারণ বাযতত কাউকে হত্যা করো না।” “নরহত্যার 
ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের ) নিদেশ দেওয়া হয়েছে? ২ 
(১৭৮) । অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে হত।াকারীকে ইসলামের আইন 
অন:যায়ী হত্যা করা যাবে এ বিধান প্রচলিত হওয়ায়, খুনজখম যে আরবায়দের 
প্রাতাঁদনের ঘটনা ছিল, তা একেবারেই হাস পেল এবং অচিরে অবলুপ্ত হল। 
বতণমান আরবেও এ নশীত প্রাতিপাল্য । ফিছাঁদন আগেও সৌদী আরবের রাজাকে 
হত্যা করার অপরাধে হত্যাকারণকে প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য জনতার সম্মুখে 
হত্যা করা হয়েছে । এই কঠোর নশাতি ও দ-্টান্তের ফলে হত্যা আজ এসকল দেশে 
প্রায় বিলযপ্ত হয়ে গেছে । কিম্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটি সম্পৃণ“ উল্টো পয“য়ে 
এসে দাঁড়িয়েছে । আমরা হতাকারশর বেদনায় ব্যাকুল হই এবং তার জগ 


৫৬ হাদীস শরীফ 


(খুনীর জীবন ! ) অমলল্য জ্ঞান করে তাকে মাান্ত দিই । ফলে সে আরো দশ জন 
সঙ্গী তৈরী করে এবং অনিবার্ধরূপে অসংখ্য নিরীহ নাগারক তাদের হিং শিকারে 
পাঁরণত হয় । 


দুষ্টের দমনের ব্যাপারে হজরত মূহজ্মদ (সঃ ) কখনো শোঁথল্য প্রদর্শন করেনান 
--এবং করেননি বলেই দীস্ত আরবদের তান অন্পকালের মধোই শঙ্খলাবদ্ধ 
করতে পেরোছলেন । 


নাতিকবোধের উজ্জীবন 
শ্পিল্ষা 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নোৌতিকবোধ জাগ্রত করতে না পারলে সংস্থ সামাঁজক ও 
পাঁরবাধরক জীবনের স্বপ্ন দেখা অবান্তব হয়ে পড়ে । £শক্ষা এই নোতিক দাক্ত্ববোধ 
জাগ্রত করার পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল । শিক্ষা ছাড়া মানুষের চাঁরত্রের পাঁরপূর্ণ 
িকাশও অসম্ভব | কি কর্মক্ষেত্রে, কি ধমীয় সাধনায় শিক্ষা অপারহার্য । এজন্যে 
হজরত মূহজ্মদ (সঃ ) শিক্ষার ওপর অত্যাধক গুরুত্ব আরোপ করলেন । জ্ঞান- 
সাধনাকে 'তাঁন নরনারীর প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলেন £ প্রত্যেক মুসালম নর- 
নারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষা করা ফরজ ।” আল্লাহর সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশের সর্বপ্রথম বাণশ 
পাঠ কর”-এর মধ্যেও শিক্ষার কথা ব্যস্ত হয়েছে। জ্ঞান-সাধকের উচ্চ-মর্ধাদা সম্পর্কে 
বি*বনবীর আবস্মরণীয় উীস্তাট এই $ “জ্ঞান সাধকের দোয়াতের কাল শহীদের 
রন্তের চেয়ে পাবত্র ॥” শিক্ষার অসাধারণ মর্যাদা প্রাতিষ্ঠার এ ধরনের "দ্বিতীয় উষ্তি 
আজ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি । তিনি পরপর ঘোষণা করলেন “শয়তানের 
কাছে সহস্র সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষক আঁধক আশগুকার কারণ 1” 

ষে জ্কানান্বেষণ করে, সে আল্লাহকে অন্বেষণ করে 1” 

“জ্ঞানাম্বেষণ আল্লাহ্‌র কাছে নামাজ, রোজা, হচ্জ ও জেহাদ অপেক্ষা 
আঁধকতর পুণ্যজনক |” 

প্রত্যেক বস্তু লাভ করার পথ আছে- _বেহেশতলাভের পথ জ্ঞানান্বেষণ |” 

মৃখদের মধ্যে শিক্ষার্থী-_মৃতদের মধ্যে জাঁবিতের তুল্য |” 

“জ্ঞানীর নিদ্রা আঁশাঁক্ষিত বাস্তির উপাসনা অপেক্ষা উত্তম |” 

“শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অজ্বেষণ কর ।” 


“বরাতে একঘণ্টা জ্ঞানানূশীলন করা সমস্ত রাত জেগে উপাসনা করা অপেক্ষা 
উৎরুষ্টতর ৷” 


কেবল ধমী়্ শিক্ষা নয়_-জাগাতক শিক্ষার দিকেও রসংলুজ্লাহর বিশেষ 
দৃচ্ট ছিল । তাঁর এই বিখ্যাত হাদশীপাঁট লক্ষ্য করুন £ “জ্ঞানানুসম্ধানের জন্য 
যাঁদ সৃদ্‌র চীন দেশ পর্যন্ত যেতে হয়_-ষাও ।৮ চীন দেশে নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম 
বিষয়ক উপদেশ শিক্ষার্থে তান কাউকে যেতে বলেননি-_জ্ঞান-ীবজ্তানের উচ্চতর 
পঠন-পাঠনের জনই বিদেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন । যে সকল মুসলমান 
ধমাঁয় শিক্ষা ছাড়া অন্য কছুই বোঝেন না--এই হাদখসাঁটিকে তাঁদের বিশেষরূপে 
অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই । 


মহানবধর জীবন ও বাণাীবৈশিষ্ট্য ৫৭ 


ক্ষার প্রীত এরূপ বিশেষ গুরৃত্ব আরোপ করায় নানান সুফল ফলতে শুরু 
করোছল ৷ বিদ্যানশঈল বেড়ে গিয়োছল, নানান কুসংস্কারের গ্রানি থেকে দেশ মুক্ত 
হয়েছিল, আরবীয় মনখষায় সমকালশীন 'বিশ্য চম্ৎকৃত হয়েছিল । 

বর্তমান মুসালম জগৎ সম্ভবতঃ রস্‌লংজ্লাহ-র এই মহান 'শক্ষা-নীতি থেকে 
বচ্যত হয়েছে! মুসালম-জগতে শিক্ষার দীনতা আজকাল বিশেষরূপে চোখে 
পড়ে। 


সমানুষ্বের প্রতি কর্তব্য 


আজকাল অনেকে ইসলামের এক সংকীণ' ব্যাখ্যা করে থাকেন । তাঁদের মতে 
কেবলমান্র নামাজ, রোজা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগতীল পালন করার নামই 
ইসলাম । মানুষের প্রীভ মানুষের যে একটা কত'ব্য আছে একে তারা পার্থিব 
মনে করে এড়িয়ে বান । অথচ এ'রাই গর্ব ভরে প্রচার ফরেন 2 ইসলাম সবাপেক্ষা 
'বজ্ঞানিক ও মানাঁবক ধর্ম । মানুষেকস প্রীত কর্তব্যকে অবহেলা করলে ধর্মের মধ্যে 
নানাবকতার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। মানুষকে বাদ দিয়ে ইসলাম নয় । 
প্রকৃতপক্ষে মানুষকে বাদ দিলে কোন ধর্মের কোন আগ্তিত্বই থাকে না। আত্মীর- 
গ্রজন, পাঁরবার-পাঁরজন, অনাথ-আতুর, আঁতথি-প্রীতবেশী সকলের প্রীতি আমাদের 
দ'য়িত ও কত'ব্য রয়েছে । এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার নামই ইসলাম 
ইসলাম অথ" যাঁদ শাক হয় তবে সকলের সঙ্গে শাস্ততে বাস করাই সে ধের একাঁট 
অন্যতম শর্ত । নামাজ-রোজা ইতাদির সঙ্গে এগাল অবশ্য পাল্য । আল্লাহর 
আদেশও তাই, রসৃলজলাহ্‌র নিদেশিগীলও সেকথাই সমন করে। প্রকৃতগঞ্ষে 
রসুলুল্লাহ: ছিলেন একজন জাদর্শ পুরুষ, একজন পারপূর্ণ মানয- প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনধারা গভীরভাবে মানবোঁচিত। সংতরাং তরি জশবনব্যাপণ 
আচরণে ও বাণখতে এই মানাঁধক চিন্তা্ুলি নানানভাবে বকাশলাভ করেছে । 
সেল তৎকালীন নীতহীন আরবদের মধ্যে পাবব্র নৌতকবোধ জাগরণের জন্যে 
তো বটেই, দিম্বমানুষেরও মানাবকতা জাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়োছিন। 
নশীতগ-লর গ্রহণযোগ্যতা ও আধুনিকতার জনা এগুলি আজও সমানভাবে 
মঙ্গলপ্রুস্‌ ॥ 


অন্নাথ পাল্পম্ন 


মাতৃগর্ভে পিতৃহণীন এবং বাল্যে মাতৃহীন হওয়ায় এতশম-অনাথদের জীবন-যল্মণার 
তান একজন প্রত্যক্ষ ভুন্তভোগী । সমাজে এইসব দান-দ*ঃখারা অত্যন্ত অবহ্োলত 
এবং নানান ভাবে অত্যাচারিত হত । পিতৃহানদের প্রীত তাই তাঁর সমবেদনার অস্ত 
ছিল না। এদের সম্পর্কে কোরআন শরাঁফে নির্দেশ দেওয়া হল £ “1পতৃহ নদের 
প্রীত লক্ষ্য রাখবে যে পর্যন্ত না তারা িবাহষাগ্য হয়” '-*৪ (৬ )। “তাদের 
( িতৃহণনদ্দের ) উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম****২ (২২০)। িনশ্চযস যারা 
1পতৃহণনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাম করে তারা তাদের উদরে আঁগ্র ভক্ষণ করে, তার্য 
দহজত্ত আগুনে জহলবে ॥” 5 (১০) 


৫৮ হাদীস শরগফ 


িশবনবণ বার বার সকল মানৃষকে অনাথদের প্রাতি সদয় ব্যবহারের আহবান 
জানিয়েছেন । বার বার বলেছেন মান্‌ষ যেন তাদের দান বিতরণের জনা 
1িশেষরূপে এতখমদের নিবণচন করে । তান বললেন £ “সেইটি উৎকৃষ্ট মুসাঁলম- 
গৃহ যেখানে অনাথ আছে আর তার প্রীতি সদয় ব্যবহার করা হয় |” এভাবে তিনি 
দশীন-দুঃ৫খাদের প্রাত মানুষের দায়ত্বকে সচেতন করে তুললেন । 


আাীহা-স্সজশ্বদেল্র এ্রত্তি সহ্হ্যলহ্াল্লর 


মানুষ সামাঁজক জীব । তাই প্রথম থেকেই হজরত মুহম্মদের ( দঃ ) লক্ষ্য 
[ছল প্রেম-প্রণীতির বন্ধনে মানহষের সামাজিক দ্‌ঢ়তাকে সংপ্রাতীষ্চত করা । পাঁরজন 
এবং আত্মীয়-্বজনদের সঙ্গেই আন।দের এই প্রেম-প্রীতর বন্ধনের প্রশ্নটা আসে 
সর্বাগ্রে । তাই এদের সঙ্গে সদ্বাবহারের প্রাত হজরত মুহম্মদ ( সঃ ) বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন । এ সম্পর্কে ভাঁর উজ্লেখযোগ্য বাণখগুঁল লক্ষ্য করুন £ 

“যে ব্যাস্ত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে বেহেশত যেতে পারবে না ।” 

“আত্মীয়তার বন্ধন পাঁরবারের মধ্যে ভালবাসা লাভের উপায়, ধর্মবৃদ্ধ উপকরণ 
এবং মৃত্যুকে বিলম্বিত করার পথ 1” 

যে আত্মীয়তার সম্পকেরর প্রাতি সন্মান জানায়-_সকল মানুঘও তাকে সম্মান 
জানায়, তার প্রশংসায় পণ্চমুখ হয় এমন ক স্বয়ং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। 
রসৃল-জ্লাহ বলেন £ “আল্লাহর কাছে সেই ব্যাস্ত উৎকৃষ্ট যে তার পাঁরজনের 
প্রীত দয়ালু ও সদাশয় |” এ সম্পকে তিনি আরো বলেনঃ “যেব্যান্ত তার 
জীবকা বদ্ধ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করতে আশা করে সে যেন তার আত্মীয় ্বজনের 
সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে 1” যে সম্পকরক্ষার উপর এমন গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে, সঠিক ভাবে সে সম্পর্ক কে রক্ষা করে চলে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বনবী 
বলেন £ “প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তাসরক্ষাকারী এ ব্যান্ত যে আতুণ্য়তাছিন্নকারীর সঙ্গও 
আত্মীয়তা রক্ষা করে 1? 


ঞতিিন্েস্পীল্ জগ স্পন্ষ 


যে কারণে আত্মীয়তা রক্ষার উপর রসূলঃজ্লাহ: (সঃ) গুরবত্ব দিয়েছেন ঠিক সেই একই 
কারণে প্রাতবেশীর স্কে মধুর সম্পর্ক রক্ষার উপরও তান সমান গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন । মহানবী (সঃ)াবশেষ রূপে লক্ষ্য করেছিলেন সামাজিক নবরুপায়ণের জন্যে 
পরস্পরের প্রাত শ্রদ্ধা-্নেহ-ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন । এগএীলর অভাবেই হানা- 
হান শুরু হয়, রন্তপাত ঘটে, গ্‌হযুদ্ধের সূচনা হয় । সুতরাং পরস্পরের প্রতি 
[মিলন ও ভ্রাতৃভাবপ্রাতজ্ঠায় তিনি সম্ভাবের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব 'দিয়েছেন। 
প্রীতবেশীও আত্মীয়ের সমতুল্য-_কোন কোন ক্ষেত্রে নিকট প্রাতবেশী আত্মীয়েরও 
অধিক । আকস্মিক 'বিপদ-আপদে দ;য়ার প্রান্তের প্রাতবেশীই মানুষের প্রথম 
প্রয়োজনে আসে । সুতরাং £ “আত্মীয়-প্রাতবেশী এবং অন্যান্য প্রাতবেশণীর প্রা 
সখ” হবার কথাই ঘোষণা করেছে আল-কোরআন | প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাতি 


মহানবীর জীবন ও বাণীবৈশিষ্ট্য ৫৯ 


মানুষ সং হলেই পাথবীতে শান্ত প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে ওঠে । তাই প্রতিবেশগদের 
প্রীতি আচরণে মহৎ হবার 'নির্দেশ দিলেন মহানবধ £ “সে (প্রাতবেশণ) তোমার 
সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, সে তোমার কাছে ঝণ চাইলে তাকে ঝণ দেবে, 
সে অভাবগ্রন্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসম্থ হলে তাকে শশ্্রুধা করবে, 
তার মৃত্যু হলে জানাজাতে যোগ দেবে." 1” অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
একজন প্রাতিবেশী আর একজন প্রাতবেশীর যথার্থ উপকারী বন্ধু হওয়া উচিত । 
প্রতিবেশীদের ক্ষতি করা থেকে নিরন্ত হবার জন্যে তান কঠোর ভাষায় সকলকে 
হুশিয়ার করে দিলেন £ “যে ব্যান্ত তার প্রাতবেশীকে ক্ষাতগ্রষ্ত করবে আঙ্লাহ তাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করবেন এবং ষে তাকে কম্ট দেবে আল্লাহ তাকে বজঙ্ট দেবেন ।* 
বললেন £ “যার অত্যাচার থেকে প্রাতবেশীরা নিরাপদ নয়, সে কখনো বেহেশতে 
যাবে না।» এ সম্পকে তাঁর একাঁট আত বিখ্যাত উীস্ত এই ঃ “যে ব্যাপ্ত নিজে 
পেট ভরে খায় আর তার নিকটতম প্রতিবেশীকে অভুন্ত রাখে, সে কখনো মুসলমান 
নয় ॥।" লক্ষণীয় বিষয়, এখানে ভীন প্রাতবেশীর উপকার করাকে মহসলমান হবার 
একাঁট আঁতি আবশ্যকীয় শর্ত 'িসেবে উল্লেখ করেছেন । মানুষের প্রাত মানুষের 
কর্তব্য এখানে উচ্চ কণ্ঠে স্বীকৃত এবং সে কর্তব্য ধের সঙ্গে অঙ্গীভৃত হয়ে গেছে। 
যখন আমরা রুসলুজ্লাহ্‌কে বলতে শুন £ “যখন তোমরা তরকারি রাষা কর, 
ভার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং তোমার প্রাতবেশশগ্ণকে তা থেকে িছু দিও” তখন 
তাঁর দষ্টর তক্ষ-তা, উীন্তর বান্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করে অবাক না হয়ে 
পাঁর না। এসব ভীন্তগূল পড়তে পড়তে আমাদের মাঝে যেন তাঁর মহান উ্পাচ্থাত 
উপলব্ধি করা যায় । মনে হয় তান এখনো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন । দ্বন্ব সর্বস্ব 
এবং স্বার্থপরতাশক্রয্ন এ সংসারে আমাদের মানাসক অনুদারতা লক্ষ্য করে তিনি 
বলছেন 2 “ভার (প্রাতবেশনীর ) অনুমাতি ব্যতপত তোমার গৃহকে এত উ*চু করবে 
না যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায় 1” এসব উীন্তর ব্যাপকতা 
আমাদের 'শবাস্মত করে । এই স্মরণীয় বাণীটর মানাঁবক 'দিকাট তো সাঁবস্ময়ে 
লক্ষ্য করার মত । এসব উদার এবং কল্যাণমূখী চিন্তাধারার জনোই ইসলাম ধম" 


বেশশমান্রায় মানাবক হতে পেরেছে । 


অহঙ্কান্ল শ্রেতাতধ বেশ ক্ষমা 


আরবদের চাতক অধঃপতণেপ্র নানা কারণের মধ্যে উদ্ধত অহগকার এবং 
বিবেকহণন মান্াতিরন্ত ক্রোধ ছিল অন্যতম । কমবেশী প্রত্যেকেই ছিল অহঞ্কার, 
আঁধকাংশই ক্রোধের আগ্রকুণ্ড । আঁতিতুচ্ছ কারণে উভয় 'রিপুর বহুুৎসব শুরু হয়ে 
যেত। অহংকারীদের সতর্ক করে হজরত মুহম্মদ (সঃ) প্রচার করলেন আল্লাহর 
এ প্রত্যাদেশ £ “আল্লাহ উদ্ধত অহংকারখদের ভালল্সেন না” &৭(২৩) | বললেন 
উদ্ধত হয়ো না এবং “পথবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না-_তুঁম তো কখনই 
পদভরে পৃিবীকে 'বিদধর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুম কখনই পর্ব তপ্রমাণ 
হতে পারবে না” ১৭(৩৭)। “অহংকারী এবং ককশভাষী কখনো বেহেশতে 
প্রবেশ করবে না।” তাদের স্থান দোজখের আগ্মিতে এবং সেখানে “নরকবাসীদের 
মল ও মাত্র তাদের পান ও আহারের জন্য দান করা হবে ।” 

ক্রোধ সম্পর্কে বললেন £ “ক্রোধ করো না, কারণ তা বিবাদের সৃষ্ট করে ।” 


৬০ হাদীস শরীফ 


শশতন্ত উধধ যেমন মধুকে নম্ট করে, কোধ তেমন ঈমানকে (বশবাস, চার) নষ্ট 
করে।” সৃতরাং সর্বাবস্থায় এই ঘ পণ্য 'রপৃকে পাঁরত্যাগ করে চলা ডীচত। 
“আতারন্ত ক্রুদ্ধ ব্যাস্ত আল্লাহর কাছে সব নাঁধক আপ্রয়” অপরপক্ষে ক্রোধ দমনের 
মাধ্যমেই আক্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সহজ হয় । তাই মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেন £ “যে 
ব্যাস্ত আল্লাহ র উদ্দেশো ক্রোধ গলাধঃকরণ করেছে; তার মত উত্তম পানীয় আর কেড 
পান করেনি ।” ক্লোধ-সংযমের মধোই মনুষ্যত্বের বিক!শ নিভরশবশীল £ “মজ্লযুদ্ধে 
আন্ুকে পরাজিত করার মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব নেই, ক্রোধের সময় আত্মনংযমেল মধ্যেই 
প্রকৃত বীরত্ব নিহিত ।” 


এভাবে নানান সতক্তামলক উপদেশের মাধামে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) 
অহংকারী আররদের িবনীত করলেন, ক্রুদ্ধ বেদ্‌ইনদের করলেন সংযত ও শান্ত । 
ধৈর্য, ক্ষমা অনহতাপে উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণ থেকে ফারয়ে এনে তান তাদের দণ্টকে 
এক উদার পাব পটভূমিকার দিকে প্রসারিত করলেন । তান তাঁদের শিক্ষা দিলেন 
ধৈষের, তিনি তাঁদের উদ্ুদ্ধ করলেন ক্ষমায়। ধৈর্ধ ছাড়া পাথবাঁতে কোন বড় 
কাজ হতে পারে না ।-:.“আহলাহ- ধৈরশীলদের পছন্দ করেন” ৩৫১ 9৬) | 

1তাঁন বললেন ঃ “ধৈয"শশল ব্যান্তই ইহকাল ও পরকালের নেতা ।” 
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“যাঁদ মানুষের ধৈর্য থাকে তবে সে অবশ্যই ভাগ্যবান হয় |” 

ধৈর্যকে তান উপপনার সম্কে তুলনা করে বললেন £ পবপদে ধৈযর্ধারণ করা 
উপাসনা বিশেষ 1” 

আল্লাহ: কোরআন শরীফে বার বার ধৈষের কথা বলেছেন এবং [তান ওয়াদা 
রা ছেন ৪ 'শনশ্চয়ই আহ্্লাহ- ধৈধ'শখলদের সঙ্গে আছেন ।৮ মহান প্রাতপালকের 

ই 'নদেশিকেই হজরত মুহম্মদ (সঃ) নিজস্ব বাণধী ও জীবনাচারণের মধ্যে ফুটিয়ে 
রর লালে । 

আরবরা কোন বিষয়ে যেমন ধৈর্ধারণ করতে প্রশ্ত;ত ছিল না, তেমান ক্ষমা 
চাওয়া ব। ক্ষমা করার ব্যাপারেও ছিল নিতান্ত অনুৎলুক। এই দুই মহৎ মানবায 
শিক্ষার প্রাত মহানবী বিশেষরপে *ববাসার দৃ্টি আকর্ষণ করলেন । আল্লাহ্র 
বাণী তরি কন্ঠে প্রীতিধ্খানত হয়ে ফিরল ঃ “ক্ষমা করা উত্তম কাজ” ২(২৬৩) এবং 

“যারা সচ্ছল ও অপচ্ছলঅবস্থায় দান করে, যারা কোধ সংবং রণকারা এবং মানুষের 

প্রীত ক্ষমাশীল, আল্লাহ (সেই) কল্যাণকারণদের ভালবাসেন” ৩৫১৩৪) । তান নিজে 
বললেন ঃ আল্লাহর কাছে সেই ব্যন্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত অিতাখালা হয়েও যে 
ক্ষমা করে ।” চলার পথে মানুষের ভূলভান্ত হতে পারে কিন্তু সেই টির জন্যে 
সে যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তান তাকে ক্ষমা করে দেন। 
[কননা “আল্লাহর ক্ষমা তোমার (মানুষের) পাপের চে লড় ॥”  ক্ষম প্রার্থনাই 
হচ্ছে পাপের প্রাতষেধক £ -প্রতোোকটি ব্যাধর প্রীভকার আহে এবং পাপের 
প্রতিকার ক্ষমা প্রার্থনা ।” এবং সত্যকার “অনুতপ্ত পাপ নিষ্পাপ ব্যান্তর তুল্য 
হয়ে ওঠে । হজরত মুহচ্মদ (সঃ) “প্রাতীদন সত্তর বারের আঁধক আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা” করতেন । তিনি বার বার বলেছেন £ “অনুতাপ পাপের 
1বানময় |”, 

হজরত মহচ্মদ (সঃ) নিজেই 'ছিলেন ক্ষমার জশীবন্ত প্রতীক । মন্তাবাসীগণ নানা- 
ভাবে তাঁর প্রাত অত্যাচার করেছে । পথে কাঁটা বিছিয়ে িংবা বিষ প্রয়োগে 
জীবন নাশের চেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তারা উন্মৃন্ত ওরবারর আঘাতে হত্যা করতে 


মহানবীর জীবন ও বাণাবৈশিষ্টয ৬১ 


বঙ্ধপারকর হয়ে উঠেছিল । এই বেদনাজনক পারাস্থিতিতে মহানবী হিজরত করে 
মদীনায় চলে আসেন । 'কিল্তু তাতেও তান নিজ্কাত পানান । মক্কাবাসধগণ 
াঁকে হত্যা করার জন্যে বার বার মদীনা আব্রমণ করেছে । ওহোদ যুদ্ধে তাঁকে 
ভীষণভাবে আহত করা হয় এবং দেহ স্থির হলে তিনি নিহত হয়েছেন ভেবে তারা 
ওহোদ প্রান্তর পাঁরত্যাগ করে। এরপরও কোরেশবরগণ মদীনা আক্রমণে ব্ন্ত 
থাকে কিন্তু কোন বারেই সাফল্যলাভ করতে পারেনি, শেষে এমন পাঁরাস্থিতির সংষ্টি 
হয় যে তারা মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয় । অবশেষে সতোর 
বিজয় অনিবার্ঘ হয়ে ওঠে । নবম হিজরীতে মহানবণ মৃহম্মদ (সঃ) তাঁর দশ সহস্র 
তনুচর নিয়ে যখন বিজয়ীর বেশে মহাস্মারোহে মক্তানগরপতে প্রবেশ করেন তখন 
মন্কার শ্রেন্ঠ নেতৃবৃঙ্দকে বন্দী করে তাঁর কাছে আনা হয়। হজরত মৃহম্মদের (দঃ) 
উপর যে 'নচ্চুর অত্যাচার করা হয়োছল সে কথা স্মরণ করে এবং আশ নৃশংস 
প্রীতশোধ প্রাপ্তির আশঙ্কায় যখন কোরেশ নেতৃবৃন্দ িবণ নেত্রে মহানবশর 
নিদেশের অপেক্ষায় মিয়মাণ, তখন ছিরশতহ এই সকল নেতৃবৃন্দের উপর কোন রকম 
প্রাতশোধমূলক আচরণ না করে করুণাসাগর মুহম্মদ (সঃ) ঘোষণা করলেন £ 
“তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কিছু বলার নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা 
করবেন-কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু । যাও--তোমরা মৃত্ত। এরংপ 
অপূর্ব ক্ষমা ও উদারভার দংন্টাম্ত জগতের ইতিহাসে বিরল । এই ভাবে উপদেশকে 
[তিনি কেবলমাগঘ নগৃতিবথায় আবদ্ধ না রেখে বাঙুডব জণবনে প্রাতফাঁলিত করোছলেন । 
তাঁর বাণী এবং ব্যবহার বিশ্ববাসীর জন্য তাই আদর্শ দং্্টান্ত-্ছল । 


যে সকল সংকীর্ণচিন্ত মানুষ প্রচার করেন যে “এক হাতে তরবারি এবং অন] 
হাতে কোরআন' নিয়ে মুহম্মদ (দঃ) ইসলাম প্রচার করেছেন--তরা রসৃজুজ্পাহ-র 
এই ক্ষমাসংম্দর মহমাময় রূপাঁটর দিকে একবারও দৃ€হ্টপাত করেন নি। করলে 
গনজেরাই নিজেদের মন্তব্যের জন্য লঙ্জ্া পেতেন ! জীবন এবং সভ্যরক্ষার জন্য 
শলুদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তাকে ত্রবার হতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে-__কিক্তু 
রে পো কখনো এক মৃহূতের জন্যও সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী হয়ে 
ও 1 

নিজন দ্রাক্ষাকুঞ্জের সেই এীতিহাসিক প্রার্থনাটি মহানবীর ক্ষমার এক উজ্জ্বল 
দষ্টান্তস্থল হয়ে আছে । 

তায়েফ নগরে ইসলাম প্রচারে গেলে মহানবার প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার 
করা হয় পৃথিবীতে তেমন নৃশংসতার দৃষ্টান্ত বিরল। তায়েফে তান দশ দিন 
ছিলেন । প্রথম দিকে অবিশ্বাসীরা কটযুন্ত করতো, পরে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ 
করে, শেষে তরি উপর শর হয় শারীরিক নির্যাতন । পাষস্ডদের ইন্টক ও প্রচ্চরের 
আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতাঁবক্ষত হতে প্রশ্ক, সর্বাঙ্গ দিয়ে শোণিতধারা প্রবাহিত হয়, 
অবশেষে তিনি চৈহনাহারা হয়ে মাটিতে লহাটয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন 
জায়েদ-_তাঁনও আহত । অতি কঞ্টে তিনি নবীজীকে নগরের বাইরে এক দ্রাক্ষাকু্জে 
[নিয়ে এলেন । আঘাতে চরণযহগল স্ফীত হয়ে উঠেছিল, তার উপর 'ছিল জমাট 
বাঁধা রস্তের চাপ- ফলে তাঁর জৃতা এমনভাবে পায়ে বসেছিল ষে জায়েদকে অতিকজ্টে 
গায়র জোরে তা খ:লতে হয়েছিল । এ দৃশ্যে জায়েদ ভ্রপ্দনরত অবস্থায় নবাঁজীর 
শশ্রুষা করছিলেন । এক সঃয় তিনি চৈতন্য ফিরে পেলেন । প্রথথচেই তাঁর মনে 
হল নামাজ পড়ার কথা । অজ করে নামাজ পাঠান্তে অত্যাচারে জর্জারত বিঙ্বনবী- 
সৈই ধনর্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জে বঙ্গে মহান প্রাতপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন £ 


৬২ হাদীস শরণফ 


“হে আল্লাহ", হে আমার প্রভু-আম তোমাকে আহবান করি! আঁবশ্বাসীরা 
না বুঝে আজ যে গুরুতর অপরাধ করেছে তার জন্যে তুমি অন:্গ্রহ করে তাদের 
শা দিও না__তাদের "ক্ষমা করো, আঁবশ্বাসীরা আজ যে তোমার নবীকে গ্রহণ 
করছে না, তারঞ্জন্য তাদের দোষ নেই--সে আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা ! 
এই দুর্বলতার জন্যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা কার ।.-"তুঁম সন্তুষ্ট থাকলে কোন 
লাঞ্ছনা, কোন গ্লানি, কোন আপদ-শীবপদ, কোন দ:ঃঃখ-বেদনাকেই আমি ভয় কার 
না।+... 
অনীম ধৈর্য, অটল নির্ভরতা এবং তুলনাহখন ক্ষমার জন্য এই স্মরণ প্রার্থনা 
পাথবীর ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে । 


শ্রম্মসেকস শাদা দান্ন 


কম্মীবমৃখ মানুষকে সৃম্টিশীল কর্মে উজ্জীবিত করা হজরত মুহম্মদ ( সঃ )-এর 
সফল সংগ্রামশীল জীবনের আর একাঁট উজ্জ্বল বোশিষ্ট্য । 'বিলাসতা ও কর্ম 
[বমুখতা সকল মানুষের ধৰংসের কারণ, সকল জাতর অধঃপতনের মৃলসূত্ত্র। 
কোরআন শরীফে, বার বার মানুষের কমে “র উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । 
আল্লাহ: বলেন £ “মানূষকে আম শ্রমানভ'র করেই সাঁছ্ট করোছ'”_-৯০ (8) 1 বলা 
হয়েছে £ “প্রত্যেকের হ্থছান তার কর্মানুযায়ী”_-৪৬ (১৯)। আল.-কোরআনে 
স্পম্টভাবে আরো উজ্েখ করা হয়েছে £ “নিশ্চয়ই মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার 
জন্য সে চেষ্টা করে। তার পাঁরশ্রমের দিকে দ€ষ্টপাত করে হবে ॥” 


মহানবীর সমগ্র জগবন তো এক বিশাল কর্মধারারই হীতহাস। কর্মহীন 
জাঁবনকে তান সর্বান্ততকরণে ঘৃণা করতেন । শৈশবে দূর প্রান্তরে বা উচ্চ উপত্যকা 
ভূমিতে মেষ চরাণোর মাধ্যমে যে সংগ্রামী জাঁবনের সূত্রপাত, মদীনায় অবস্থানকালে 
পথবার বাভন্ন প্রান্তে ইসলামের প্রচার ও বিস্তারের মাধ্যমে সেই কর্মম:খর জাঁবনের 
অবসান । মাঝের ধদনগৃলি সংখ্যাতীত সংগ্রাম ও কমেন্মাদনায় গাঁতশীল । 
মদীনায় পদার্পণে প্রথম মসাঁজদ ননর্গাণের সময় তিনি নিজে মাথায় করে মাটি ও 
পাথর বহন করেছেন । তাঁকে এভাবে দিন-মজুরের কাজ করতে দেখে মদীনা- 
বাসীদের মধ্যে সে কি উন্মাদনা-_সকলেই তাঁর অনুসরণে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । 
খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময় তিন হাজার গজ পাঁরখা খননের জন্য মহানবা 
সকলের সনির্ব্ধ অনুরোধ : উপেক্ষা করে দিনের পর 'দিন সকলের সঙ্কে সেখানে 
মজুরের কাজ করেছেন _ সন্ধ্যায় তাঁর ধুলিধ্‌ূসর দেহকে চিনতে কষ্ট হত । কর্মের 
প্রাত মানবরূপণ মহানবীর এই উচ্জবল দৃষ্টাম্ত সেদিন মদীনাবাসীদের মধ্যে ষে 
বিপুল উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা দান করোঁছল-_ইসলামের বিজয় আঁভযানে এবং 
এবং মানাবকতা প্রতিষ্ঠায় তা এক মৌল উপাদান রূপেই কাজ করেছে । তিনি 
ছিলেন কর্মশান্তর এক অফুরন্ত উৎস । সংসার-জীবনেও তাঁকে হাজার কর্মে ব্যাপ্ত 
থাকতে দোঁখ । মা আয়েশার ভীন্ততে আমরা দেখোছ তান নিজের জুতো জে 
মেরামত করতেন, নিজের কাপড় গনজেই পাঁরজ্কার করতেন, ছিন্ন ব্রন সেলাই করতেন, 
ছাগী দুইতেন, এমন কণ মেথর সেজে মলমূত্ পাঁরজ্কার করেছেন--এভাবে সংসারের 
প্রাতাঁট কর্ম তান নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন । প্রাতাট যুদ্ধের মোকাবলার় 
রসলংল্লাহাকে এক বিপুল শীস্ত-সম্পন্ন আতমানব বলেই মনে হত! আল্লাহ 


মহানবীর জীবন ও বাণবোৌশিস্টা ৬৩ 


প্রত পরম নভ'রতা, সত্যের প্রাত আবচল নষ্ঠা এবং কমের প্রাত তাঁর অটল 
মক্ভাব সকল সৈনিকের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত । সত্য ও ন্যায়ের 
₹ন। সকলেই বিপৃলভাবে কর্মচণ্চল ও উৎসগ্ীকৃত প্রাণ হত ! সত্য-সেনাদল য.দ্ধের 
চন্য প্রস্তুত। কেবলমান্র 'নর্দেশের প্রতীক্ষা ! 

এই হল মহানবীর জীবন-সংগ্রামের চিন্তন ! 

আজকাল আমরা এই সংগ্রামশীল জীবন থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছ। এখন 
মুসাঁলম জাহানে কোন বিপদ এলে আমরা মসাঁজদে মসজিদে 'আমীন আমশীন' রবে 
প্রাথথনা কার -যখন জীবনক্ষেত্র থেকে কর্মের বিপুল আহবান আসে তখন আমরা 
তা কৌশলে এাঁডয়ে গিয়ে কেবলমাত্র 'দোয়াতে কাজ সার । এভাবে যাঁদ 
কাষেশদ্ধার হত তা হলে হজরত মূহম্মদকে (দঃ) বর্ম পরিধান করে যুদ্ধে যেতে 
হত না ; কেননা আপনার আমার দোয়ার থেকে রনলুল্লাহ (সঃ)র দোয়া আন্লাহ-ৰর 
কাছে অনেক বেশী গ্রহণায় | 

প্রকতপক্ষে ধতর্মানে আমাদের জীবনধারা ইসলামী শিক্ষাধারার বিপরীতে 
চলেছে । ননে রাখা দরকার £ ধেধহখিন কর্ম এবং কমহান দোয়ায় কোন সাফলা 
আসেনা: 


ব্যন্তলা শু ভিক্ষান্লন্ডি 


স্বাবলম্বী হওয়া রসূল-চরিন্লের আর একাট গৌরবময় বৈশিষ্ট । জীবনে তান 
কোন সময় পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি। 'বাভন্ শ্রমের মর্ধাদাদানের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রমের মধ্য দিয়েই তান জীবিকার অন্বেষণ করতে বলেছেন । “ব্যবসায় আল্লাহর 
প্রয়পান্র''__এ ঘোষণার দ্বারা মানূষকে তান গাতশীল জখবন এবং ব্যবসায়ে উদ্ব্ধ 
করেছেন । কল্যাণমূলক কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকাঙ্জন যেমন তারি 
কাছে প্রিয় ছিল-_ভিক্ষাবৃত্তিতে তেমনি ছিল তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘূণার বস্তু । 
তান বলেছেন £ “ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয় |” 

“ভক্ষা করা আর নিজের মুখে আঘাত করা সমান । অতএব যার খ-শী সে 
তার মুখ ( অক্ষত ) রাখুক আর যার খাশী সে তা ক্ষতাবক্ষত করুক ।” 

“যে কখনো কিছু চাইবে না বলে আমাকে প্রাতশ্রুতি দেয়, আমিও তাকে 
বেহেশতের প্রাতিশ্র্বাতি দিই |” 

“যে ব্যান্ত ভিক্ষার দ্বার উন্মুন্ত করে আল্লাহ্‌ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মৃন্ত 
করেন ।” 

সুতরাং একাঁদকে 'তাঁন যেমন মানুষকে কর্মে অন:প্রেরণা যাঁগয়েছেন, অন্যদিকে 
তেমাঁন অলস জীবন ও যাচ্ঞাকে ঘণা করতে শিখিয়েছেন । মানুষকে দানে উদ্ধন্ধ 
করেও 1তনি কোন সময় ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেনান। একবার এক দাঁরদ্র ব্যান্ত তাঁর 
কাছে ?কছ 1ভক্ষা চাইলে তান তার বাড়ীতে ছু আছে কনা (জিজ্ঞাসা করেন । 
লোকাঁট বলে যে একট বাঁটহীন কুড়ুল ছাড়া আর 'কছু নেই। তান সেটিকে 
আনতে বলেন। সেটি নিয়ে আসা হলে, তান নিজ হাতে একটি ভাল বাট লাগিয়ে 
দিয়ে তাকে কাঠ কেটে জশীবকাজনের উপদেশ দিলেন । তিনি বললেন £ “আমার 
কাছে হাত পাতার চেস়্ে দাঁড় নিয়ে জঙ্গলে বাওল়া এবং সেখান থেকে কাঁধে করে 


৬৪ হাদীস শরীফ 


জবালানশ কাঠ বহন করে তার দ্বারা জীবকা উপাজণন করা তোমাদের পক্ষে উত্তম ৷ 
কারণ অন্যের কাছে হাত পাতিলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে ।% 

কর্মীবমূখ বেদুইনদের তথা মানুষকে কর্মমুখী করার জন্যে রস্‌লংজ্লাহংর এ 
উপদেশগযীল আশ্চরপে ফলপ্রস্‌ হয়োছল । এবং .এ নীতিকথাগীল আজো 
সমান ভাবে সমগ্র মানব সয়াজের জন্য প্রযোজ্য ৷ 


লিলাভ্নিতভ1 শু আডহ্বক্রহীন্ম জীন্বন্ন 


বিলাসবহুল জাঁবন যাঁর করায়ন্ত ছিল- সত্যের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি বেদনার 
পথে পা বাড়ালেন । একবার ফোরেশ নেতাগণ মহানবশর কাছে প্রন্ভাব পাঠান £ 
যাঁদ তিনি ইসলাম প্রচারে 'বরত হন তা হলে তরা তাঁকে দেশের মধ্যে সব থেকে ধনখ 
ব্যান্ত করে দেবেন এবং সকলের নেতা বলে স্বীকার করে নেবেন । মহানবাঁ উত্তর 
দেন £ যাঁদ কোরেশরা এক হাতে চাঁদ অন্য হাতে সূর্য এনে উপহার দেয় তা হলেও 
[তান সত্যশ*্ধ্মের প্রচার থেকে বিরত হবেন না। 

ধনের লালসা কোন সময় তাঁর বিবেককে আচ্ছন্ন করেনি, বিলাসবহূল জখবন 
কোন 'দিনই তাঁর কামনায় স্থান পায় নি। ধনলিপ্সা এবং আড়ম্বরপ্ণ জীবন- 
যাণ্রাকে তিনি সবণন্তঃকরণে ঘৃণা করতেন । তান “নগ্ন গর্দভের পৃন্টে আরোহণ”” 
করতেন এবং যে শয্যায় শয়ন করতেন ভাতে কেবলমান্র কয়েকটি খেজুর ডাল বিছান 
থাকত-_নিদ্রাভক্ষ হলে দেখা যেত মোটা দাগগুলি তাঁর সারা দেহে স্পল্ট হয়ে 
উঠেছে । নিয়্ের হাদীসগূদলি থেকে তার কঠোর জখবন বাঘা এবং দারিদ্রের সঙ্গে 
প্রতীনয়ত' সংগ্রামের 'িছু আভাস পাওয়া যায় £ 

মা আয়েশা ( মহানবীর স্ত্রী ) বলেন £ 

“মহানবীর পাঁরবারবর্গ পরপর দ্াদন পেটভরে উত্তম আটার রুটি খেতে 
পারেন নি। তারমধ্যে একদিন খেজুর খেতেন |” 

“( সময় সময় ) আমাদের পারজনদের একটা মাস আঁতবাহত হত, 'কিচ্তু তার- 
মধ্যে আমরা উন.নে আগুন জবালাতাম ন। শব্ধ খেজর, পানি ও কিপিং মাংস 
ব্যতশত িছুই আহাষ ছিল না।» 

“নো"মান বিন বাঁশর (রাঃ ) বলেছেন, তোমরা কি তৃঙিভরে পানাহার করছ না ? 
[নিশ্চয় আম স্বচক্ষে দেখোছি যে তোমাদের নব ( সঃ) একটা 'দনও পেট ভরে খাবার 


মত পোকার খাওয়া খেজুরও পাননি ।” 

“আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আল্লাহর সাথে মিলিত হবার পূব পধন্ত 
যবের পাতলা রুট চোখে দেখেছেন বলে আমি জানি না।” 

সৃতরাং দেখা যাচ্ছে (তিন যে খাদ্য গ্রহণ করতেন তা প্রয়োজনের তুলনায় যেমন 
ছিল অপ্রতুল, তেমন ছিল 'দিন-মজুরের খাদ্য অপেক্ষাণ্ড নিয়মানের । যে খাদ্য 
জীবনধারণের জন্যই অপযণপ্ত- তা নিয়ে ধিলাসিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

জীবনধাত্রায় তিন যেমন 'বিলাসকে পাঁরত্যাগ করেছেন, তেমনি সঞ্চয়ী 
মনোভাবকেও কোন দিন প্রশ্রয় দেনলি । তারি কাছে যখন যে অর্থ-সম্পদ এসেছে 
তান ক্লে সঙ্গে তা বিতরণ করে দিয়েছেন! সম্পদই যাঁদ আড়ম্বরপূর্শ জীবনের 
সৃচনা হয়--তিনি অঞ্কুরে তা বিনাশ করে দিয়েছেন । আনাস (রাঃ ) বলেছেন £ 
“রসূলজলাহ ( সঃ) কখনো আগামী দিনের জন্য কিছু রেখে দিতেন না।” 


মহানবীর জীবন ও বাণশবৈশিম্ট্য ৬৫ 


একদা প্রত্যুষে মহানবী সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন । 
নামাজ শেষ হতেই তিনি আঁত দ্রুত মসাঁজদ থেকে নিক্কান্ত হলেন এবং কিছ: পরে 
ফিরে এলেন । সাহাবীদের জিজ্ঞাস চাহনাঁর উত্তরে বললেন £ ঘরে কিছ দশনার 
[ছল । হঠাত সে কথা মনে হওয়ার মানীসক পাঁড়ন অনংভব করলাম । সেগুজি 
বালি করার নিদেশ দিয়ে এখন জাম সবি পাচ্ছি । 


মত্যু শয্যার ঘটনা টিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেনে পারে । কঠিন রোগে আকান্ত 
হয়ে কখ:না তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন, কখনো আাবার তা ফিরে পাচ্ছেন । ঘরে শেষ 
সম্বল ছয়াট দীনার ছিল যা বিতরণের নিদেশি পবেহইি দিয়েছিলেন । চৈতনালাভ 
করে যখন শুনলেন যে ভা বিতরণ বরা হয়নি তিনি সেগুলি আনতে বললেন । সঙ্গে 
সঙ্গে দীনারগুল তাঁর নিকট আনা হল--তিনি কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তা 
বিতরণ করে দিলেন। তাঁর বুকের উপর থকে যেন একাউ বড় ভার নেমে গেল, 
মুখমণ্ডল পরম প্রশাক্তভে ভার উঠল । আনন্দপ্রত কণ্ঠে তিন বললেন £ এখন 
আমার শান্ত হল, দশনারগ্ীল রেখে আম।র প্রভুর নিকট উপপাচ্ছ 5 হলে কণ লঙ্জার 
কথাই না হত!” 
মৃত্যুর পর তার কোন সণয় ছিল না। আনর 1বন হারেস (রাঃ) বলেন £ 
“রসূলুল্লাহ ( সঃ ) তাঁর মৃত্যুর পর একটা শ্বৈত গদভ, কয়েকখানা অস্প্র এবং 
বিছ; ভূমি ধা তিনি পাঁথকদের দান করোছিলেন-_তাছাড়া কোন দীনার-দিরহাম, 
কোন কব্লীতদাস-্রীতদাসণ বা অন্য কোন জানষ রেখে যানান |” 
তাঁর সাজ-সজ্জার মর্মন্তুদ বিবরণ পাওয়া যায় আব বরদাহ-র (রাঃ) এই বর্ণনায় £ 
“হজরত আয়েশা (রাঃ) আমাদের একখানা তালিযুক্ত চাদর মার একখানা মোটা 
কাপড়ের লাঙ্গ দেখালেন এবং বললেন, এই দুখানা কাপড়েই রসুল-জ্লাহর (দঃ) 
মৃত্যু হয়েছে ।” 
যখন তানি ইন্তেকাল করেন প্রকৃতপক্ষে তখন তান অধেকে আরবের বাদশাহ 
অথচ এই দীন বেশে তাঁর মৃত্যু ! 
আজকাল আমরা বেশীমাত্রায় বিলাসী এবং অপব্যয়ী হয়ে উঠেছি । রস্‌ল্ল্লাহর (সঃ) 
এই আড়ম্বরহশীন কর্মবহুল জীবন কি আমাদের মধ্যে কোন প্রাতারুয়ার সং্টি করতে 
পারে না !! 


লিউ জীব্বলব্রা 


ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে বলিষ্ঠ জীবনবাদ ! মানুষের মধ্যে ষে মহান 
"শান্ত নিহত রয়েছে, ইসলাম নবরূপে তাকে জাগ্রত করেছে । চলার পঞ্গে বিনয়, 
নম্রতা, ধৈর্য ও ক্ষমার যেমন প্রয়োজন__তেমান প্রয়োজন দৃঢ়তা, বারদ্ব, সংগ্রাম এবং 
কঠোরতার। ধিনয় যেমন জীবনে আনে সুষমা, বীরত্ব তেমনি দান করে পৌরুষ- 
ব্যঞ্রনা। কেবল বিনয় এবং নম্রতা মানুষের জীবনে ক্লীবত্ব আনে-_গাঁতশীল জাঁবনের 
জনা চাই কল্যাণমুখী সংগ্রাম । “একগালে চড় খেলে অনা গাল বাড়িয়ে দাও __ 
ইসলাম এ নীত গ্রহণ করেনা। এনীত ভীরু ও দুবলের নাত । বাণ* 
ছিসেবে এ ডীন্ত বত মৃল্যবানই মনে হোক, যে ধর্মনেতা এ হিতোপদেশ দিয়েছিলেন 
ভাঁর অনৃবতর্ণগণও এ নাতি পালন করেন নি। বরং চড় খাওয়ার আগেই অন্যের 
গালে চড় মেরেছেন । বোঝাই বায় আদর্শের দিক দিয়ে এ নাঁত দ্বান্তাবিক নয়, 


হা, শ.---গ 


৬৬ হাদখস শরণফ 


প্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে এ নশীত ব্যর্থ । অভ্যাচাঁরত হঙ্গে ইপলান প্রথমে প্রাতির়োধ 
গড়ে তুলতে নিদেশি দেয়--পরের শুর সংগ্রামের ৷ প্রয়োজনযোধে প্রাতশোধ গ্রহণ 
করা যেতে পারে! একজন মুসলমান তাই যেমন নিরীহ, তেমাঁন নিভাক । অন্যান 
করা এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উভয়ই সমান । ভশরুর মত বসে বসে অন্যায়কে 
সহা করার নাত ইসলাম কোন দিন গ্রহণ করোন । ভীরুতাকে হজরত মহম্মদ 
( সঃ) চিরদিন সবকটা, ঘৃণা করেছেন । ইসলাম বারের ধর্ম--সততা বার 
কেন্দ্রীয় শা, ক:লছ্জ জীবনবাদে ঘার মাহমাদীপ্ত বাহঃপ্রকাশ । 

এ জন্যে মহানবী মৃহণ্মদ ( সঃ) বৃদ্ধকে বজন করে চলতে পারেনান । সঙ্য 
এবং ন্যায়ের প্রাতন্ঠা ও দক্ষার জন্য যুদ্ধ আনবার্ধ হয়ে উঠেছিল । সকল 
অন্যাটারশ শাস্তব বিবদ্ধে তাই তাঁকে উপঙ্গ জ্রবার হন্তে অলমসাহসী বারের মত 
যদ্ধ করতে দৌখ। তার শৌরষদীপ্ত সনাপতো সকল মানষকেও দোঁখ 
অকুতোভয় শোনক হিসেবে 1 তান কোন দিন ভীরু এবং ক্লীবের মত যদ্ধক্ষেন্্ 
থেকে পলায়ন করেনান। ওহোদ বন্ধে আহত এশ্বং অরধধমত অবস্থাতেও তাঁকে 
সেনাপাতন্র কর্তব্য অটল থাকতে দোখ | জীধনে সাতাশটি যুদ্ধে যোগদান করে 
এবং নম্নাট বুদ্ধে নাঁকুয় ভাতে অংশগ্রহণের মাধামে [তিন এক অনন্যসাধারণ নজীর 
নত কন । পাখবীর অন্য কোন ধব্নেতাকে সম্ভবতঃ এভাবে এত আঁধক 
নংখাক ন্যায় প্রতিরেধকারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়ান, অন্য কোন ধমপ্রচারকের 
মথে) এই অজ্জেয় বীরবেশ, খলি্ঠ বাতিত্ব এবং সদ মনোবল দেখা বায় নি। এর 
ফলে, তাঁর জীতবিতকালেই, ইসলাম সমগ্র বিশ্বে এক অজেয় শান্ত রূপে প্রাত্ঠালাভ 
করোছুল । 

ঢাকল ভীবৃতা এবং ক্ষীবত্বকে পিছনে ফেলে বীরের মত সতোর জন্য সংগ্রামে 
ঝাঁপিয়ে পড়ার এই তে বীরর্দীত মশীতি-_ মুসলমান তথা সমগ্র বিববাসীর জনা 
লসূলুহলাহ্‌ (সঃ)-এর এ এক গুল্যবান িেক্ষা | 

এই গাঁ হ্শীল জীবনবাদের সঙ্গে বখন বিনয়, ধৈষ" এবং ক্ষমার সংযোগ ঘটে তখন 
মাঁটর পৃথিবীতেই নেমে আনে বেহেশতের প্রীতচ্ছবি । আদর্শ মানাবকতা প্রাতগ্ঠায় 
সত্যের সঙ্গে শান্তর সগন্বয় অপাঁরহ,। 


শপ হলহ হাক 


ইসলাম আঞ্লাহ্‌র মনোনণত ধর্ম । এর প্রধান বিধানগীল 'তানই 'নাদর্টি 
করে দিয়েছেন । তরি প্রেরিত পুরুষ মুহম্মদ (সঃ) সেই বিধানগুলির ব্যাখ্যাদাতা 
এবং রূপকার । এছাড়া তান আল্লাহ্‌র ইংগতে মে নীতিগুলির নির্ধারণ করেছেন 
সেগ্ংলিও আল্লাহর নিয়ম-নগীতর-পারপূরক । এসকল 'বাঁধাবিধানের 'ভীন্ত ভুমি 
হল মানব-জীবন | মানব-আ্জীবনের জন্য যা সশ্দর এবং স্বাভাবক, যা সহজ এবং 
কল্যাণকর- সেগ্াীলকে কেন্দ্র করেই এ নাঁতিগালি গড়ে উঠেছে । ধা মানব জীবনের 
সঙ্গে খাপ খায় না এমন কোন বিধান হজরত মুহম্মদ (সঃ )দেন নি। এগুলি 
বাস্তবে রূপাঁয়ত করতে "গিয়ে মানুষকে অস্বাভাঁবক এবং দুঃসাধ্য কাজ করতে 
হর না, কঠোর এবং শ্রমসাধ্য কোন পারাশ্থীতর সম্মুখীন হতে হয় পা ॥। একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ সকল উপদেশের প্রত্যেকটি নোতিকসৌন্ৰর্ষে সমৃজ্জল ; 
আদর্শ চরিপ্ল গঠন এবং মানাবক গুণাবলশ বিকাশের একান্ত অনুকুল ৷ হসসাচ্ছব 


মহানবীর জগঘন ও বাণশবোঁশষ্টা ৭ 


সনাঠাপবর নধ। মানত সংশধ প্রখনের জবান উত্স অলোক বিচ্ছৃণ- 
কারী মশালর্‌্পে কাজ কবেছে । 


উপংবর আলোননাষ ব্বামবা দেখোছ ধমীয়, নিত ও বাবহাঁরক জীবনে 
্ক্ষেমে হজবত মুহম্মদ (বইঃ) গায় সংস্কার এবং পাবহতরন সাধন করেছিলেন । 
[তান [হলেন সর্বশ্রে্ পরপ্রবতকি এংং এক্কই সক সবশ্রেত সমাজ সংস্কারক | 
“আর্সাহ ছাড়া কোর উপাসা নেই" বল্ল তান যেমন ইসলামের মলখাক্জর উপ 
এুক*্বববাদে সকলতক দীক্ষ, গিলেন তেমন এ একই মনো বহঈশ্বরবাদ ঘা 
পোর্ালকতার মৃলোচ্ছে কবলে 2 “আহ্লাহ উদ্ধত অহওকাবা দেব ভালবাসে না 
প্রচ।বে তান, রে উদ্1ও বোনুইনদেব সতহত করলেন তেমাঁন “অনহতপ্ত পাপী নিছপাশ 
বার তুশা” বাল তাদে পাপাগারী মনক অন;তাপে আগ্রতে দক্ধাভূত কাল; 
"কপ কো রী কাবণ ও। বাদে সাঁণ্ট করে” ঘোষণায় উত্তোজত কক্ষ জাতাকে 
সংবত করার সঙ্গে সঙ্গ ানগ্চপ আজ্লাহ ধৈবশীলদের সঙ্গে আছেন” বলে তাতে 
!শ , মানাবকগণ বৈধর্ধ। রশ কা,তাশকা বিল “জ্ঞানীর নিরা আশ কত বাকল 
উপ'ননা অপেক্ষা উত্তন' ঘোবশার দ্বাবা তীন যেমন মর্খতার প্রত ঘণা প্রচাশ 
এলেম তেমাঁন গজ্রানসাধ:কর দোয়াতের কালি শহীদের রক্তব চেয়ে পাব” বলে 
গড়া মাদার প্রীত সকলৰ সশ্রব দা) আকবণ কহেন; ভি চা কমা বৈধ 
মধ" এবং “যে গভভক্কা কবে আঙ্গলাহ তাৰ অভাবের দ্বার মস্ত কত্সেন” বলে তন 
।ভক্কাকে যেমন লঙ্জ জ্রবক্গ ও অপনানকব বাঁ বলে ঘোষনা কবলেল তেমন "বাশনায়ী 
আল্লাহ'র প্রিয়পান্র” বলে সকনকে বাবসা-শাণিজের প্রা আধকতর মনোযোগা 
হবাশ আহহর্ন জানালেন ; “ঝন ধর্য ও মর্ধাদা নষ্ট কর” বলে ঝণএহণে সু 
বহধপাহ করার সঙ্গে সঙ্গে 'মানৃষ নিজ হাতে যা উপাঙ্গন করে? সেই 
গনি সর্বশ্রে্ি জীবকা বলে সকলের দা কে কর্নয় জীবন কেন্দু! ত2 কন, রা 
'মাষেব মধো নিও) বোর মাণর কণান্া বল তিন যেবন কার্পণাতুক ঘ.ণাব 
বয় করলেন তেমলি, “ভোনহা যা ভালবাস তা থেকে দান না কলা পরত কছ5 
পণালাভ করবে না" এ বাণ। প্রনাবের মাধামে মানহযকে দানশীল ৩য় উদ 
করলে; একদিকে বৈরাগাকে িবাপন দেবার জনো তিন যেবন ঘোখণা কঃংলন 
“ইসলাম বৈরাগা নেই" তেমন শীববাহ ধর্মে অর্ধেক” বলে সংগার ও দাম্পত্য 
জীবনকে উপঘুস্ত নর্ধাদায় প্রাতম্ঠিত করলেন; আপন শিগ, কনা হতা মহাপাপ 
বলে তান ধেমন এ ঘণাপ্রধার অবনান ঘটালেন তেমান “সন্তান'ক আপ-ককায়লা 
শিক্ষা দেওয়া [িক্কুককে এক বস্তা আটাদান কনা অপেকা অধিক পণ্যদন?” বলে 
আপন সন্তানদের শক্ষাদানে ও ভাণপোষণে সকলণক উংদাহত কবলের ; বাত 
উপদেশের মাধ্যমে কোধ-প্রত্তাহংসা প্রভতি বাচ্ছন্য হামূলক শাঁঙগৃলিকে তান যেমন 
অবদাঁত করলেন তেমান “প্র-ত্যক মুললনান ভাই ভাই” বলে সকলকে এচাবদ্ধ 
করলেন এবং এক তাকে সবার উপবেস্থান দিলেন; বাভগারের মলোতজ্ছা ঘওয়ে [তান 
দঢকণ্ঠে ঘোষণা কলের “আধ যৌনন'যোগের নিচউবতাঁ হয়ো বা, এ মগ্রীব ও 
নিকৎট আচরণ” সঙ্গে সঙ্গে 'সংযম শ্রে্ঠ ধম” বলে মানুষকে আয্মবধ্যমের প.ণা- 
ব্রতে উন্ধদ্ধ কর:লন ; “আল্লাহ সুদকে ধৰংস করেন” এ বাণীর মাধামে সৃদকে 
সম্পূর্ণ অন্রধ ঘোষণা কার সঙ্গে সঙ্গে “দানে ধন কমে না” এবং “ধান 
কর তোমাকে দান করা হবে' বলে মানের হার প্রারতার বদি ঘ9াপেন £ 
নম্রতা শিক্ষা য়ে [ভান একতদকে বেমন বলের “ভহরভা ও বিষ ঈনানোর দুটি 


৬৮ হাদীস শরীফ 


শাখা'' তেমনি “বৃথা বাকা ও অহঙ্কার কপটতার শাখা” বলে মানূষকে সংযমের 
ধমে আবৃত করলেন । 

এভাবে উপদেশ ও আপন জশীবনাচরণের মাধ্যমে হজরত মুহধ্মদ (সঃ) মানুষের 
ধমজগৎ এবং ব্যবহারিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পাঁরব্তন সাধন করলেন ৷ যারা 
ছল উদ্ধত 'তারা বিনয়শ হল, যারা 'ছিল হত্যাকারী তারা হলশাত্বর দৃত। 
আদ» এবং সখী পারবারের বুনিয়াদ গঠনের জন্য তাঁর মানবিক নগতিগহল তত্যন্ত 
ফলপ্রত্‌ হয়োছিল। তিনি প্রাঁতি*্ছা বরতে চেয়েছিলন শ্রদ্ধা সচ্ছুম-ভালবাসাপচণ 
পাঁরবাছিক জশকন, এক্যবদ্ধ শঙখালিত এক সংদ্‌ঢ ামাজক ব্নয়াদ- তা তিনি 
পোঞাছিলন । দশ্ঘণদন পর জারবমরু আবার গফিরে পেল বি*বাঙ্গী স্বামী এবং 
স্বাধী স্তী, ঘ্লেহশশীল গত এবং মমতাময়ী মাতা, বিনয়ননম পত্র এবং করুণাময়শ 
কন)া, ভাতৃবকল ভ্রাতা এবং স্বোপরায়ণ ভগ্রশ, কতব্যানং০ আত্মীয় এবং বিষ্বজ্ত 
প্রতিবেশী । মনোভগৎ এবং বাহন 'গাতর এত্ক্ড «কটা বিরাট এ্রতহাসিক পাঁর- 
বতনর ভন্য কোনরপ আইনের প্রয়োজন হয়ন, জোর্জবর্দস্তিরও নয়- মানব- 
প্রেছিক হহানবী মুইদ্মদের (দঃ) মৃখ্র বাণী ও কাজই ছিল যথেন্ট । এর থেকে তাঁর 
গহসত নী'তগহীলির গভীর বান্তবমূখীনতা ও ঠহণযোগ্যতা আম্চ্যরুপে প্রমাণিত 
হয়। এ সকলের উপর ক্রিয়াশীল 'ছিল তাঁর নীরব 'বপুল ব্যান্তত্ব | তিনি যেমন ছিলেন 
সব” শ্রদ্ঠ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, তেমন ছিংলিন এক যংগান্তকারী বশাল ব্যান্ততের 
আঁকার । ভার চিরন্‌ত্ন বাণীর সক্ষ এই বিশ.ল ব্যান্তুত্বর সংমিশ্রণ আতিদ্রুত এক 
অসাধারণ কল্যাণ্ময় ফলশ্রুগত বহন করে এনোছিল- মাত দশ-এগার বছরের কমর 
জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্ন জগংবাসখর হম্মূখে নতুন জীবনবোধ-দীপ্ত উজ্জ্বল ইসলাম 
ধমকে এক অসাধারণ গোঁরবের আসনে প্রতিম্ঠিত করতে পেরেছিলেন । 
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হান্ন-ী মুহশ্ম 2১এক্স বংশ্পভাঙজিক্চ। 
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মহানবী মুহম্মদ (সঃ) 


'আরব' আরবা শব্দ, অর্থ মরুভাম । আঁত প্রাচীনকালে আব্রবদেশ সাহারা 
মরুভূমিরই অংশ ছিল, আজো এদেশের আঁধকাংশ অণ্জল জুড়ে মন্নুভীমব বহু,ৎসব | 
এখানে মাইলের পত্র মাইল কোথাও আল-্দাহনার লাল বাপি ওপরে মধ্যাহ- 
সের অনলবষা কিরণ ধু ধু কর জবপছে, আবাব কোথাও আল.-নাফহদব সাদা 
বাল প্রখর সূর্ধালোকে মরীচকান £ মত মায়া বিগ্তার করছে । অথচ এব দিকে- 
দকে দর্গম গার, তিন দিকে দ.শুর পাবাবার | 


যেদেশ কেবল পাঁন আর পানর পারাবার-ঘেরা 'জাজীরাতুল আপব' বা 
“আরব দ্বীপ' হিসেবে বিখ্যাত সে দেশ'কি শুধুমাণ মবৃভমি হয়ে নারস শ.্কতার 
মধো নিহ্ফল হতে দেবার বাসনা বোধ হর বি*বশ্রত্টা আললাহতা'লান ছিল না। 
তাই করুণাময় আজ্লাহ্তা'লা মগৃর বুকে তার অফ,বন্ত করুণানির্ণবের মত 
রহমতু'্লল-আ'লামীন হজরত মূুহম্নদ মোস্তকা সঙ্পাজ্লাহ্‌ আলাইহ অণাণ্পামকে 
অবতীর্ণ করলেন । সাহারাতে পুজ্পোংলব শুর, হল 

সোঁদন ছিল ৫৭০ খ-স্টাব্দের ২৯ শে আগস্ঞ _চান্দুমাস বাবউল আউয়ালের 
১২ তারিখ, সোমবার ।* শর্রা দ্বাদশীব চি অন্ত গি.যচ্ছে। তারাধ তারায় তাঁর 
আলোর রেশ কিষেন এক গভীর রহস্োর বাতা নিতে কানাকান করছে । মাটির 
পাঁথণীতে নিদ্রানিঝুম ঘতর ঘরে নারববোধ অন্ধকার । এখন সময় সংখবপ্নে 
[বভোর পূর্ণ গভ'বতী মূহম্মদ-জননী আঁমনাব খুম ভেঙে গেল । সেই ঘম- 
ভাঙা-ভোরে তাঁর কোলে ভূমন্ঠ হলেন ভোরের আজানের মণ পাঁবত্র প্লিগ্ধ সৌন্গ্যণ 
মাণ্ডত এক মহান মানবশিশ:। আকাশ থেকে ফেরশারা যেন বি*বানাথলের 
উদ্দেশ্যে ঘুম ভাঙানয়া আজান দল _আস-সালাত খায়র্‌ম মিনাল্াগম-_জ্জাগো, 
তোমরা জাগো, নিদ্রার চেয়ে ষে নামাজ শ্রেষ্ঠ ' 


তখন নিদ্রামগ্ন আরবের বুকে নিশিছদ্ু অন্দকারের রাজত্ব বস্তার করোছল 
“আইয়ামে জাহোলয়াতের অজ্জানতার অন্ধকার। সে অন্ধকার থর থন করে 
কেপে উঠল । নরহত্য।, নারীহত্যা, শিশৃহতা. ব্যাভচার আর মদ্যপানের উন্বন্ত 
তাণ্ডব যেন আচমকা থমকে গেল । আঁভঙ্গাত্যের অহঙ্কার, জাল-জংয়াচর, ল-্ঠন 
আর স্বার্থসর্বস্ব পুরোহিত-তন্বের নিমম হাদয়হীনতা যেন অকঙ্মাং শিটরে 


কাজী আব্দুল ওপুদ তাঁর 'হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামক গ্রচ্ছে বলেন, 
হজরত মোহম্মদের জদ্ন-তারিখ সদ্বন্ধে পাঁডতদের মধো মতভেদ আছে। 
কেউ বলেছেন তরি জন্ম &৭০ খহস্টাব্দের ২০ শে আগস্ট তারিখে, কেউ 
বলেছেন &৭১ খহপ্টাব্দের ২০, ২১ অথবা ২২ শে গ্রাপ্রলে। তাঁর ভূমিষ্ঠ 
হবার বৎসরে মঞ্চায় একটি বড় ঘটনা ঘটে-__সেটি হছ্ছে ইয়েমেনের খাঁস্টান 
পাসক আবরাহার মঞ্তা-আক্রমণ ।' “মোগ্তফা চরত' রচাঁয়তা মাওলানা আকরম 
খাঁর মতে ২০ শে এ্রাপ্রল ৬৭১ থাীস্টাব্দ -__৯ই রাঁবউল আউর্লাল। বন্বনব 
রচায়তা গোলাম মোগ্ফা সাহেব বলেন, ১২ই ববিউল আউয়াল সোমবার ধরলে 
মৃহম্মদ (সঃ) "এর জন্ম তারিখ ২৯ শে আগস্ট &৭০ খুস্টাব্দই সঠিক । 


মহানবী মহম্মদ (সঃ) ণও 


উঠল । আঁদিমতম উপাসনালয় কাবাগৃহের অভ্যন্তয়ে সারি সার সাঁজয়ে রাখা 
৩৬০ টি দেবমযার্তর ভিত ভূমিকম্পের মত কেপে উঠপ্ল। আঁন্বতীর আন্লাহ্‌কে 
যারা দেবতা বানয়ে লা, মানাং আর ওজ্জাকে২ তাঁর তন সংন্দরধ কন্যা রূপে 
কল্পনা করে শরাঁক স্াঁন্ট করোছল-_-তাদের শেরোকর অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন 
মহান্রাসে শিউরে উঠল । নিষ্ণাতিত শোধিত বিশ্ব তাদের শোষণ ও বঞ্চনামৃত্তির 
নতুন উধার স্বর্ণ্বার' উদ্বাটিতে হতে দেখে 'মারহাবা মারহাবা”ও বলে" স্বতোচ্ছবাঁসত 
আনন্দধানতে আকাশ-বাতাস মুখারত করল। সকল অশান্ত, উৎপশড়ন, 
অদম্য ও অসত্যের মূর্ত প্রাতবাদ করুণানঝণর মুৃহণ্মদ (সং) মন্কার মরবাদগন্তে 
ভূমিষ্ঠ হলেন । 

বংশ-পারচয় £ কিন্ত কোথা থেকে এলেন এই মূহম্সদ (সঃ) ? ক তাঁর 
পারচন্ন ? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের অতল গভশরে । হজরত ম:হচ্মদ (সঃ) 
খাতামম্নবইন'__অথণৎ সবশেষ নব । কিন্তু আ'লেমুল গায়েব আন্লাহতা'লা 
তাঁর সৃজনচিন্তার আদম উধায় সবপ্রথম তাঁর নূরকেই অথাৎ নূরে মুহান্মদশ'কেই 
সন্ত করেছিলেন।৪ তারপর নূর নবীর এ নূরের আলোকে উপলক্ষ করে তানি সমগ্র 
বিশ্বনিখিলকে সংষ্টি করলেন । আঁদিমানব হজরত আদম (আঃ)-কে সারণ (সংহল বা 
শ্রীলঙকা) দ্বীপে এবং তাঁর স্বর্গসাঙ্গনশ আদ মানবখ বাব হাওয়াকে আরবের ইয়েমেন 
প্রত্দশে প্রেরণ করলেন । আদম (আঃ) আঙ্লাহ-তা'লার কোন- নিগ্‌ঢ ইঞ্ছিতে তাঁর 
আন্তত্বের অতলে কি এক সুগভীর আকুলতা অনুভব করলেন। কত দঃখ-দুর্গন 
কাতার মর, পার হয়ে আরবে গিয়ে বাব হাওয়ার সাথে মাঁলত হলেন, ঘর বাঁধলেন, 
চাববাস করলেন, বংশ বিস্তার করলেন-_আর আঁদ্বতীয় আক্ললাহ-তা'লার উপাসনার 
পন্য পাঁথবাঁর আঁদমতম উপাসনালয় কা'বাশরখফ নির্মাণ করলেন । ইসূলামখ 
পশ'নের আদিম তম ধারণ! এই আদ্িতীয় আল্লাহর ধারণা _লা-শরক আল্লাহতে 
[নঃশত বিশ্বাস । 

কালক্রমে নহের প্লাবনের তলায় বশ্বসভ্যতার শতসহত্র স্বর্ণ্মরণশর মত এই 
মাদমতম উপাসনালয় কা'বাশরীফও তাঁলয়ে গেল। 

যগধুগ পরে এই কা'বাশরীফ পুননির্মাণের জন্য ব্যাবেল বা ব্যাঁবলনে 
আঁবভূতি হলেন আধ্বানক আরবদের জাতির জনক এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ)এবর 
বংশের আদ পূুব-পযর্ষ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) । পৌঁত্তলিকতার তমসাবৃভ 
ব্যাবিলনে আদ্বতীয় আল্লাহংতা'লার বাণণ প্রচার করার অপরাধে তাঁকে দেশত্যাগ 
করে মিশরে আসতে হল ।৫ এখানে এসে তাঁর বন্ধ্যাপত্বী সায়েরার পরামর্শক্রমে 
মশরের তৎকালীন ফারাও-্এর উপহার সুন্দরী িমিশর-কুমারশ হাজেরাকে তান 
[ববাহ করলেন । কিন্তু হাজেরার গভে পুত্র ইসমাইলেব জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে 


২ 


“আইয়ামে জ্হেলিয়াত' বা অজ্জানতার যুগে আরবরা 'লাৎ কে উচ্জ্বল 
তারকার দেবী, “মানা কে সৌভাগের দেবশী এবং “ওজ্জা' কে ভোরের তারার 
দেবীর্‌পে কল্পনা করত । 

ধন্য ধন্য । 


হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'আউয়ালা মা খালাকাজলাহু নর অর্থাং 
সব্প্রথম আঞুলাহ্‌ যা সৃষ্ট করেন তা আমার নূর 1" 

স্মরণীয় যে ইন্রাহীমের বংশধর হজরত মূহদ্নদ (সঃ)-কেও তাঁর জন্মভূমি পৌতালিক 
মন্তায় একেন্বরবাদ প্রচারের অপরাধে মদীনায় হিজরত করতে হয়োছিল । 


ঠ 


৭৪ হাঙশস শরাঁফ 


সায়েরার মনে সপত়ী- বিদ্বেষ ও ঈর্ধানল প্রজ্াঁলত হল । হজরত ইব্রাহীম (আঃ) 
আল্লাহতালার নিদেশে শিশুপ্দন্র ইসমাইল সহ হাজেরাকে আরবের তি 
সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবতর* মরুপ্রান্তরে নির্বাঁসত করলেন । মর 
ক্ষতীপপাসায় কাতর শিশৃইসমাইলের করুণ কান্নার আঁতিষ্ঠ হয়ে হাজের 
পানাহারের সন্ধানে উত্ত সাফা.ও মারওয়া নামক পরববতিদ্বয়ে উন্মাদিনীর মত ডে 
সাতবার ছুটোছুটি করলেন। তারপর ফরে এসে দেখলেন, শিশুর চরণণ্্রাস্তে 
অলোিক উপায় সষ্ট জমজমের ঝরনা-ধারা ঝর ঝর করে বয়ে যাচ্ছে । হঠাৎ" 
জাগা-সে-পানি প্রবাহিত হয়ে নিঃশোঁধত হযে যেতে পারে এই আশঙ্কায় হাজেরা 
সে ঝরনার চারাদকে আল 'দয়ে তাকে কৃপে পারণত করলেন । এই কুপই বতমানে 
বিশ্বমুসলিমের শত স্হত্র স্বপ্ন আর স্মৃতি 'দয়ে থেরা পাঁবন্ত জমজম কুপ ।৬ 


[কিন্তু সেই ঝরনার পা'ন প্রবাহিত হবার ফলে সেখানকার সরস মাটিতে তৃণলতার 
সৃষ্টি হল । জঃরহাম (বা জ্রহূম ) গোন্রের একদল বাঁণক সেখানকার আকাশে 
একঝাঁক পাখাঁকে উড়তে দেখে সেখানে গেলেন এবং মরুপ্রান্তরে এ মরু" 
গ্যানের সজল শ্যামল মায়ায় আকুছ্ট হয়ে মা হাজেরার সম্মাতরুমে তাঁদের পশুপাল 
সহ সেখানে বসাঁত স্থাপন করলেন । ফলে মরুভূমি জনারণ্যে পরিণত হল এবং 
বাঁণক-নগর+ মক্কার আবিভশব ঘটল । এতদিনে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) মিশর থেকে 
প্যালেস্টাইনে এসেছেন এবং প্যালেস্টাইন থেকে নির্বাঁসতা হাজেরা ও ইসমাইলের 
সঙ্গে তরি সাহচর্যকে ঘান্ঠতর করেছেন । এখানেই তিনি প্বোজ্লিখত নহের 
প্লাবন-বিপষন্ত কা'বা শরীফের ভিটার ওপরে আ'দমতম উপাসনালয় কাবাগ্‌ৃহাটি 
পনানর্মাণ করলেন । এখন থেকে এই কা'বাগৃহকে কেচ্দ্র করে হজ্জ এবং পুর 
ইসমাইলের ৭ বছর বয়সে সংঘরিত কোরবানীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশু কোরবানীর 
প্রথা প্রচালত হল । এই সব কারণে যুগ যুগ ধরে মানূষ মরুমকায় তীর্থ করতে 
আনে আর এই মবযাতী৮কে কেন্দ্র করে আরবের সকল সমৃদ্ধি । ইহুদী, খষ্টান 

ও দ্ুসলমানদের আঁদ ধনমগুরু হজরত ইব্রাহীম ( আঃ )কে তাই আরবদের জাতির 
জনক আখ্যা দিয়ে এবং ইপসমাইলশয় নামে পাঁরচিত হজরত ইসমাইল ( আঃ )-এত্র 
বংশধরগণকে ক। হারীফের সেবাকমেন্রি বিশেষ আধিকার ধদয়ে হম্মানিত করা হম । 


কালক্রমে এই ইসমাইলীয় বংশে হজরত ইরা ( আঃ )-এর ৬০তম উত্তরপূরুষ 
ফণহর? জন্মগ্রহণ করালন : |কাহর পূর্বপুরুষদের মত বাণকবৃত্িতে তাঁর অপারসীম 
পারদশিভার জন্যে “কোরেশ' উপাধিভে ভুত হলেন । এই কোরেশ উপাধি 
থেকেই কোরেশ গোত্রের সূত্রপাত । কোরেশ শব্দের তথ বণিক বা 
বাযবসায়ী । ক্রমে বাঁণকের মানদণ্ড রাজদন্ডর্‌পে দেখা দিল । খাাীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 
কোরেশ 'ফাঁহরের সপ্তম উত্তরপঃর রব কোসাই মধ্য আরবে অবশ্থিত এই মঙ্কামদীনা সহ 
সমগ্র হেজাজ প্রদেশের শাসন-কর্তৃত্ব অধিকার করলেন ।? কোসাই-এর চতুর" উত্তর- 


৬ এই গ্রচ্থের তৃতীয় খণ্ডের ৭২৪ সংখ্যক হাদদম দেখুন 1 পৃ, ৩১২। 
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মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ৭৫ 


পুরুষ আব্দুল মুস্তালিব-ও এই হেজাজ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন । আব্দুল 
মৃত্তালিবের পিতা হাশেম সাহসিকতা, মহানইভবতা ও শাসনকমে সবিশেষ দক্ষতার জন্য 
স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন-_তাই তাঁর বংশধরগণকে বনিহাশেশ নামে আর্ভাহত করা 
হয়। কোরেশ গোত্রের এই বানহাশেম গোষ্ঠীর আব্দুল মুস্তালিবের দুই পনুতত 
আব্দুল্লাহ এবং আবুতাপিব বাঁণক হাসেবে সুনামের আধিকারী ছিলেন । পহরহ- 
যানুক্লামক রন্তগত প্রবণতাই হয়তো তাঁদের এই বাঁণকবাত্তির প্রাত আকর্ষণের প্রধান 
কারণ ছিল। যে আব্দ:জ্লাহপুত্রমহম্মদ (সঃ) প্রবতাঁকালে ঘোষণা করবেন 
'আত্তাজেরা হাবিবুল্লাহ” অর্থাৎ ব্যবসায়ী আল্লাহত্র 'প্রয়পার'। যাঁর প্রচারিত 
ধর্মে সদপার্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবসান্বাঁণজাকে সল্লত বলে 
ঘোষণা করা হবে--বাঁণক কোরেশের বংশে বাঁণক আব্দুজ্লাহ্‌র ওরসে তঠকে ধরাধামে 
অবতণণ করে আল্লাহতা'লা তাঁর ষ্বসৃষ্টির ঘর্সমূলে নিহিত নিয়মশঞ্ধলার 
ধারাবাহকতাকেই যেন দীপ্ত করে তুললেন । 

মৃহম্মদ-জনক আব্দুজ্লাহ্‌ যখন বালক তখন আরবে একবার তাঁর পানির কষ্ট 
দেখা দিল । শাসক হিসেবে পূর্বপুরুষ কোলাই-এর মত আব্দুল মনত্তা 
ওপরেই তণথ'যানদের জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। কিচ্তু তন আপ্রাণ 
প্রয়াস করেও পানসংগ্রহের কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলেন না। এমন সময় 
তাঁর মনে পড়ল জাতির পিতা ইব্রাহদম (আঃ ) আর ইসমাইল (আঃ )-এর সেই 
জমজম কূপের কথা । তাঁন ভাবলেন, নিশ্চয় এই মর[মৃত্তিকায় নিভৃত অভ্যন্তরে 
কোথাও সেই পাত্র প্রস্্রণ সপ্ত হয়ে আছে। তিনি মানত করলেন, যাঁদ সেই 
হারানো জমজমের কুপ তিনি আঁকার করতে পারেন তাহলে তাঁর দ্বাদশ পুত এবং 
ছয় কনার,৮ মধ্যে একজনকে কা'বামান্দিরে নিয়ে গিয়ে পূর্বপুরুষ ইন্গদাইলেরই মত 
কোরবানগ (বা বাঁলদান) করবেন । আল্লাহ-তা'লার অপার করুণায় তীন সেই জমজম 
আঁবঙ্কার করলেন । 'যুগযুগাস্তর পর আবার বাঁহতে লাগল ইব্রাহীমী 
অমৃতের ফঙ্গৃধারা-শারাবন তহুরা |” (শেষ, নবাঁমহাদ্মদ তাহের )। 
তখন 'লটারশতে এ কোরবানপর পান্ন 1হসেবে তাঁরা প্রয়তম পুত্র আব্দহল্লাহর 
নাম উঠল । তানি ইব্রাহপম (আঃ )-এরই মত দ্বিধাহীন চিন্তে পুত্র আব্দুজ্লাহ্‌কেই 
কোরবান করতে উদ্যত হলেন । ধীকন্তু আব্দুল মন্তালবের কাল যে 
হজরত ইব্রাহখম (আঃ )-এর কালকে কয়েক হাজার বছর পেছনে ফেলে এপেছে। 
তাই দেশবাসী তাদের প্রিয় আব্দুল্লাহ্‌কে এইভাবে বলিদানের বরুদ্ধে রখে 
দাঁড়াল। তখন দৈবন্ঞের ব্যবস্থাপনায় ১০০ উট কোরবানা দিয়ে আব্দুল 
মূত্তালব পুত-কোরবানীর দায় থেকে রেহাই পেলেন। 

এই আব্দুত্লাহর [বিবাহ হল মদীনা-নাজ্দনী কলুজোহরা গণের ওহাবের কন্যা 
আরমনার সাথে 1৯. বিবাহের পত্র দকহ্ধন *বশনরালয়ে অবস্থান করে, ব্যবসায়ী 


01০6৫ 1)1015616 2 08198010 801711115102007 05 501919105 1০০৫ 
9১)0 ৯৮2০: (০ 116 011811105 ৫11176 016 091194 ০1 01181170956. 
( & 909৫9 ০? 1515101০ 1715107 05 [907 ৮৫0, 4811) 

৮ এ তথ্য মুহাম্মদ তাহের সাহেবের । কাজা আব্দুল ওদদ সাহেব দশ পুত বলে 
উল্লেখ করেছেন । 

» 'হযরত আব্চুল্র নুত্ত।লিব হযরত ইসমায়াল আলাইহিসসালামেরই একটি 
বংশগোনত্র মদীনার অধিবাপ বন জহর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সদার ওহাবের 


'থ৬ হাদীস শরণ 


আব্নৃজসাহ সারয়ায় বাণজ্য-ধাতা করলেন! কিন্তু আল্লাহর মাহমা যোঝার সাধা 
মানুষের নেই | বাণিজ্য থেকে প্রত্যাবতনের সময় আব্দুজ্লাহ মদণনায় পরলোক 
কামন করলেন । সুযোগ বুঝে, দক্ষিণ-আরবের ইয়েমেনবরাঞ্জ আধ্রাহা তার নিজ-রাজো 
নিজের নার্মত নকল কাবার মর্ধাদা বৃঞ্ধ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় অবাস্থিত আ'দিমতম 
উপাসনালয় কা'বা শরাঁফ ধংস করতে অগ্রসর হলেন । কল্তু করুণাময় আল্লাহ্‌ 
প্রবল ঝাঁটকা আর প্রচ্ড শিলাব্যজ্টর আঘাতে তাঁর সে অপপ্রয়াস ব্যথ করে দিলেন । 
আব্রাহার এই বিনাশ আর জমজমের আঁবত্কার যে-মহামানবের মহান.আবির্ভাবের 
ণনকট-পূর্ব লক্ষণ ছিল 'আন্রাহা-অভিযানের পণ্চান্র দিন পর রাবউল আউয়াল 
মাসের বারই তাঁরখে'*১* জমজম ও ফা'বার সেই মহান মর্ধাদারক্ষাকাশ 
মুহম্মদ (সঃ) মা হাজেরার স্মাতিসুরাভধনা পাব মক্কানগরীতে জন্নগ্রহণ 
করলেন । পবর্পুরূষ ইসমাইলকে কোরবানশ করার আয়োজন করা হয়োছল 
এবং তাঁর পিতা আব্নুক্লাহও কোরবানী হতে হতে রেহাই পেয়ে গিয়োছলেন__ 
তাই মৃহচ্মদ (সঃ)কে “দুই কোরবানীর পত্র বলা হয়। ইসমাইলীয় নামে 
পারাচিত আরবদের কোরেশ গোলে জঙ্মগ্রহণকারী মৃহম্বদ ( সঃ)-এর রন্তধারায় 
এই দুই হীতহাস-বিখ্যাত ত্যাগবীরের শোণি ত-এ*ব বিদ্যমান বলেই বোধহয় 
[বিশ্বের হীতিহাসে রাজাঁষ মূহদ্মদ ( সঃ)-এর ত্যাগের তুলনা বিরল । এশিয়া, 
ইউরোপ ও আফ্রিকা-_তৎকালগন [বিশ্বের পারচিত এই তন মহাদেশের কেন্দ্রস্থুলে 
ছিল আরবদেশের অবস্থান । এই 'বশ্বকেন্দ্র আরবে ব্যাবিশনবাসন ইব্রাহীম (আঃ)-এর 
মাধামে সতপ্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার, ইসমাইলজননাঁ [নশরকুমারণ হাজেরার 
মাধ্যমে বিশ্বাবশ্রুত মিশরীয় সভ)তভার এবং ইসমাইল পত্রী সাঈদার মাধামে মতা 
প্রীত্গঞাকারণ বাণক-জ, রহাম গোত্র-সঙ্ট আবিস্মপণয় আরবীয় সভাতার-_সঘহান 
শোণিত-এশ্বর্য নিয়ে মৃহদ্মদ ( সঃ) ভূমিষ্ঠ হলেন । আর এইভাবে ভীমন্ত হবার 
মাধামেই যেন ভাঁবধ্যংকালে তাঁর এবন্বনবণ? হওয়ার স্যবিপুল সম্ভাবনা সংন্দরভ।বে 
আভাসিত হল । যাঁকে উদ্দেশ্য করে পাঁধন্ত কোরআন শবীফে স্বয়ং আজ্লাহতা'লা 
ঘলেন, (কোন সম্প্রদায় বা দেশাবশেষের জন্য নয় ), আন আপনাকে মনন্ত মানবের 
জন্য একজন সঃসংবাদদাতা ও সৃতক “কারী রুপে গেরণ করেছি- কিন্তু আধকাংশ 
মানূষ তা জানে না' (৩৪ £২৮)- তাঁর বংশ-পাত্চয়ের গভীর সমমিলে বির" 
ইতিহাসের সৃগভার রহসারসধারাকে [শি এহভাবে সপ্তার করে দিলেন । 


ধান সনন্ভ মানবের জন্য সংপবাপদাহা ও নতকর্কাহ্রী হবেন, লমগ্র মানব 
জ্াঁতর মধ্যে প্রগালত বহ; ধর্মনায়ক ও ধমর্রন্থ তাঁর আঁবর্ভাবের সুসতবাদ পরম 
ভন্তিভরে যুগ বগ ধরে ঘোষণা করছিল । ইহুদীদের ধমণগ্রল্থ তৌরাত বা 
তোরাতে মূসা (আঃ ) [ বা 1০১৩৪ ] বলোছলেন, ভোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের 
আাতাদের মধ্য থেকে আমার মনই একজন পর়গন্বরেব উত্থান দ্বটাবেন, তাঁর কথা 
তোমরা মনোষোগ দিয়ে শ্রবণ করবে 1? (19855015218) 1 মসার মতই এই 
আর “একজন পয়গদ্বর' যে হজরত মুহম্মদ ( সঃ) ছাড়া! আর ফেউ নন, ইছদীধর্মের 
শ্রেষ্ঠ এবং স:আঁভজ্ঞ পাশ্ডিতবর্গ তা »বশকার করেন । এ প্রসঙ্গে নব চাঁরত-বিশেদজ 
ইবনে ইসহাক তাঁর সখরাত-ই- -বসূল-জ্লাহ নামক গ্রন্থে বলেন _-মূহদ্মদ ( সঃ)-এর 


_ কন্যা আমিনার সঙ্গে হযরত আব্দৃজলাহর বিবাহ দেন 1 শে নবাী-_মুহাদ্মদ 
তাহের । ১ম সংস্করণ । পৃ. ১১। 


৯০ শেষ নব-_মুহাত্মদ তাহের । 


মহানবী মৃহম্মদ (সঃ) ৭৭ 


আবভাবের এক হাজার বছর পূবে ইয়েমেন (ইমন ) দেশের বাদশা তুয্বা-বিন- 
হাসান, একবার মন্তায় যান, মক্কা থেকে ফেরার পথে মদখনায় পদাপণ করেন । কিস্তু 
মদীনা থেকে প্রত্যাবতনের সময় বাদশাহর সঙ্গী ৪০০ ইহহদ? পন্ডিত তাঁকে জানান ষে 
তাঁরা বাদশাহর সঙ্গে মদীনা ত্যাগ করবেন না, কারণ মদাঁনাতেই শেষ নবী মুহম্মদ 
(সঃ) হিজরত করবেন-_তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় তাঁরা সেখানেই পথ চেয়ে বসে 
থাকবেন। হজরত  মধহম্মদ ( সঃ )-এর অব্যবহিত পববতণ নব ঈসা ( আঃ)বা 
যাঁশুখএীস্টও পবিত্র ইঞ্জিল (অর্থাৎ বাইবেল) গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যাঁদ তোমরা আমাকে 
ভালবাস, তবে আমার উপদেশ মত কাজ করো, আম স্বগধণ়্ পিতার কাছে প্রার্থনা 
করব যাতে তিনি তোমাদের আর একজন শান্তদাতা প্রেরণ করেন--ধিনি চিরদিন 
তোমার সঙ্গে থাকতে পারবেন ॥৯৯  খদীস্টান সাধু বূহায়রা রাহিব মুহম্মদ 
( সঃ )কে দেখেই সেই আর একজন শাগুদাতা” বলে নত পেরেছিলেন 
(খা, $৮২)। ইহহদ২ী, খুইস্টান, এবং মুসলমানদের আদি ধমগুর হজরত 
ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঙ্)কে সক্ষে নিয়ে কা'বা-নিমণণ সুসম্পূর্ণ 
করার পর ( আ. খতী, পৃ. ২১০০-২০৫০ অব্দ ) এই 'আর একজন শান্তদাতা'র 
জন্য করুণাময় আল্লাহতা'লার কাছে প্রার্থনা করে বলোছিলেন, 'হে আমাদের 
প্রতিপালক, আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকে--....একজন রসূল প্রেরণ কর, যে 
তোমার বাণী সমূহ তাদের কাছে আবৃত্ত করণে, তাদের গ্রন্থ ও" জ্ঞানশিক্ষা "দান 
করবে এবং তাদের পাঁবত্র করবে ।” (কোরআন )। সেই ইইব্রাহমণ দুআ” এবং 
সেই সব এঁতিহ'সক প্রার্থনার ফলশ্রুভিষ্বরূপ সেই 'আর একজন শাহদাতা' রূপে 
'নূরে মুহাম্মদীর প্রকাশ' ঘটল- শান্ত ও করুণার মুত প্রতীক 'রহমতুল্লিল 
আ'লামীন' মুহম্মদ ( সঃ ) আবিভূঁত হলেন । 


জন্মের সপ্তম 'দিবসে ( ৪ঠা সেপ্টেম্বর, &৭০ খুধ. ) ইব্রাহণমণ প্রথা অন-সারে 
তরি নামকরণ করা হল। চমকে উঠলেন সবাই ! প্রচালত প্রথা অনুসারে 
দেবদেবীর নামের সক্ষে মিলিয়ে নাম না রেখে আব্দ্‌ূল ম.ভ্তালিব পৌত্ের নাম 
রাখলেন কনা 'মুহম্মদ'__যার অর্থ 'প্রশংাঁসত” ! স্নরণ করা যেতে পারে, সুদূর 
অতীতে আর্দের অথর্ববেদেও ঘোষণা করা হয়োছিল, 'ইদঃ জনা উ হত নরাশংস- 
শাবষ্যতে"_-“হে মানবমণ্ডলী, শ্রবণ কর, মানুষের মধ্য থেকেই 'প্রশংাসতজন' 
আবিভূতি হবেন ।” তবে কি ইনিই সেই প্রশধীসত জন ? তাই আল্লাহতা'লার ইঙ্গিতে 
পিতামহ আব্দুল মুভ্তালিব প্রচলিত প্রথার উধের্য উঠে এ'র নাম রাখলেন মৃহদ্মদ ? 
মা আমনা নগ্রকণ্ঠে বললেন, ওর নাম.থাক না 'আহমদ" যার অথ পপ্রশংসাকারগ ? 
এই আহমদ নামাটও পাশণদের ধমগ্রক্থ 'জেন্দাবেন্তা ঘোষণা করেছে যুগ যুগ 
আগে- বলেছে, “হে স্পিতাম জরথুজ্ট্র, পবিত্র আহমদ নিশ্চয্পই আসবেন |” ১২ 
'যখন পাশাঁরা নিজেদের ধম” ভুলে গিয়ে নৌতিক অধঃপতনের চরম সামায় উপনণত 
হবে, তখন আরব দেশে তিনি আঁবিভূত হবেন ।” কা'বা প্রতিমামূত্ত হবে । সেই 
মহাপুরদষের শিষ্যগণ বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীবণাদ স্বর” হবেন |, (দসাতির)।১৩। 
মন্হদ্মদ ও আহমদ- প্রশংসিত ও প্রশংসাকারী-_-নাম দুটো তাই আকস্মিক নয়, 
এীতহাঁসক এবং অর্থহীন শব্দমান্র নয়, সুগভীর অথ'বহ ও সবজনগন | স্বয়ং 


১৯১ িমবনবী- গোলাম মোন্তফা । 


টি 26107455319) 79101, া20518650 99 8191৮101121. 
১৬ 17101)901020 10. 10110 5০711908165--69 4১, 70৭ ৬149910%1., 


৮ ক. হাদীস শরীফ 


আল্লাহ.ও 'পরাযাঁকে রহনতুল্লন আলামীন' বা দনগ্র পাাঁথবশীর জনা মা্তমান 
করুণা" এল প্রণংসা করেছেন তাঁর মত প্রণধাসত' আর কেট আর যে “আহমদ 
বহু ঈ«বরবাপ-বিক্ষ-ব্ধ প:াথবীকে এক আদ্তীয় আল্লাহতা'লার প্রশংপা করতে 
[শাখয়েছেন এবং নিজেও চরমভাবে প্রশংশা করেছেন, তাঁর মত প্রণংসাকারী 


আহ্‌মদই বাআরকে? 
জীবনচারত 2 যান [নজের নন বি*বজনের _জঞ্মলাভের পরে স্বয়ং 
আহ্ল'হতা'লাই যেন সেই শিশু মুহধ্মদ (সঃ )কে মাপের কোলে বন্দী না 
খে ধাতীমায়ের কোলে মুন্ত করে লেন । জত্ত্র মাত্র পনেরো দিন পরে সা'দ 
বংশায় ধান্রী হাঁলমা তাঁকে লালনপ'ল:নর জনা নিয়ে গেলেন। 1পতহারা 
অনাথ [শশংকে নিয় তাঁর যথে্ট আথক উন্নাতি হবে না ভেবে হলনা হয়া 
প্রধন প্রথম একটু মুষড়ে পড়োছলেন। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহতা'লা 
হালবাকে আশাতাঁত সৌভাগা দান করলেন । মূর্ত করুণা মুহন্মৰ (সঃ) তাঁর 
বরে ৰাবার পর উবর মরতে বর্ষণ নামল ; তাঁর শপ্যক্ষেত্র সরস ও সবুজ হল, 
বাড়ীর উঠ, দম্বা আর মেষের পান পুবাপেক্কা আধক পাঁরনাণে দুধ দিতে আরম্ভ 
করন! এইভাবে রহমতল্পন আলামীন জন্মের অবাবাহত পর থেকেই 'িশ্বানখলের 
পগনা রহমত বা করুণারংপে মূর্ত হতে লাগলেন । 
ক্রযাশনু মুহম্মদের বরল ৪ বছর হন । এখন কারো গলগ্রহ হযে থাকতে 
তার আতর মন চাইল না। [তান দুধ ভাই আবাজলার সাথে মেষ চায়ে 
7০1 হালান রাজা নুজ্ই উপ;জরন করে নিতে চইলের ' শ্রদ্ধেয় মূহাম্মদ 
5: নাহেব বলেন, পিরগন্বতরদের রীত অনুসারে প্রয় নব স্স।জলাহ 
০1নাই,হ ওনাহ্লামও তাহার বায়ভারের দায়িত্ব কাহারো উপর নান্ত করেন 
বাহ । তান মেষ চহাইয়াছেন 1১৪ শান স্বাবলধ্বন ও স্বাবলম্ধী জগৎ গঠনের 
মত এুতীক হরর, ক্মীন ভখারশর হাতে কৃঠার তুলে দিয়ে আম্মসম্নানপর্ণ 
শ্ববলন্ধনের শিক্ষণ দাৰ হরাবেন তাঁর নিজের জীবন নিতান্ত ১শণবে এইভাবে সেই 
স্বাবলম্বনের নহান আদশেরি সত্রপাত হল । 
তান পাহাড়ের ধারে ধার মেষ চরান আর মাঝে মাঝে পাহাড়ে মাথায় উঠে 
দর দিগন্তে আকাশ ও পাথবীব কোলাকুলি দকে তাঁকয়ে গবস্মক্ হতবাক হয়ে 
শান. অনন্ত নীলাকাশ ওখানে ক কথা বলছে এ মাটির পাথবীর কানে 2 সেই 
গোপনকথা ফি তান জানত পারবেন না? আ'লেবুলপগায়েব আল্লাহ তাঁর 
নে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই যেন তাঁর হায়কে সেই গোপবর কধার অবতরণ পান 
|সেবে উপয্ত্র করে' নিলেন ।  এক্াদন মেষ চরাবার সময় ফেরেশতাদের সাহাযো 
আও্লাহতা'লা তাঁর বক বর্দীণ করে জনজহমত্র পাঁনতত তা উত্তবরপে ধৌত করে 
পাঁবত করে দিলেন (খ্ী, &53) | হীহহাসে এই ঘটনা এছনাচাক' বা বক্ষ্বিবারণ 
নামে পারাচিত । 
এর পরেই হল তাঁর মাতৃবয্লোগ । জন্মের পার যান পিতৃস্নহ এবং মাতৃল্লেহ 
খেকে বঞ্চিত হয়'ছলেন, ধাল্ীগহ থেকে মাতগৃহে প্রত্যাবতনের অংপঙ্গাল 
পরেই "তান মাতৃহারা হলেন (খুশী, ৫৭৬)। আমলা প্র পাতর স্মাত 
বজাঁড়হ শি; মৃহন্নদ (সঃ)-কে সঙ্গে ধন:য় মনীনায় পাত্র কহ 
ঞরারত করে ফোর পথে 'আল-মাব-ওয়া নামক স্থানে পালোক গবন কলেশ 


১৪ শোষ নবী-_মৃহাম্মদ তাহের । 


মছাগপবা সুহম্মদ (সঃ) গ৯ 


(খী. ৫৭৬ )। মুহম্সদ (সঃ) মাতৃগভেই পিতৃহারা হয়েছিলেন, এখন মার 
৬ বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে পারপূর্ণ অনাথ হলেন । দু বছর পরে তাঁর পরশ 
সান্ত্বনার চ্ছল পিতামহ আব্দুল মূত্তাঁলবও পরলোক গমন করলেন (খুনী, ৫৭৮ )1 
পরবতাঁ জীবনে ধান হবেন অনাথ-এতীমদের পরম নিভ্রস্থল, দীন-্দুনিয়ার 
বাদশা হয়েও '্ঘনি বলবেন, 'আম এবং অনাথদেের আঁভভাবক পরলোকে একসঙ্গে 
থাকব যেমন আমার তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গাল প্রায় পরস্পরকে সপর্শ 
করেছে' ( বুখারী )--আঘাতের পর আঘাত দয়ে পরম করুণাময় আল্লাহ বুকি 
তাঁকে এইভাবে তার উপযদন্ত করে তুললেন। 


চাচাজী আবূত।লেব এবারে তাঁর এই অনাথ ভ্রাভুষ্পঃন্রের লালন-পালনের 
সবশীবধ দায়ত্ব গিনলেন। না-দেখাশীপতার স্মশত তাঁর রক্তে বসে যেন িশ্যের 
ন*বরতা সম্পর্কে সত্যোপলাব্ধর বাঁশ বাজাত, মা-মামনার মধুব স্নেহচুদ্বনের বেশ 
যেন তাঁর মনকে অকারণে আনমনা করে দিত । 'তাঁন কারো পাথে তেমন মেলামেশ, 
খেলাধূলা কিছুই করতেন না । সব সময় আপন মনে একা-একা থাকতে ভালবাসতেন । 
বাঁণকেরা কাফেলা সাজয়ে উত্তবে 'সারয়া এবং দাক্ষণে ইয়েমেনে বাণিজা বরত১ 
যেত। তা দেখে তার বুকের ভেতরে বাঁণক-রন্ত ব্যাকুল হত। ভান 'নজের 
অজান্তে যেন বলে উঠহেন, যাবই আম যাবই, ওগো বাঁণিঙ্গেততে যাবই 1 1পতৃব্য 
আবুতালেব তা অনাথ ভ্রাতুগ্পহুত্রের এই মনের কথা বুঝতে পেরে ১২ বছবেত 
কিশোর মুহদ্নদ (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় বাঁণঙ্গা যারা করলেন 
খত, ৫৮২) যাত্রাপথে বসরায় বৃহায়রা রাহবের সঙ্গে দেখা 1১৫ বূহায়হা 
রাহন নেস্টোরীয় সম্প্রদায়ভূত একজন সপশ্ডিত খহাষ্টান নাধু । তান 
একে*বরবাদণী এবং তৎকালীন খাীস্টানদের পৌত্রীলকতার বোরতর 'িবোধা । হান 
[কিশোর মুহম্মদ (সঃ)-কে দেখা মান্রই বাইবেল-বার্ণত এবং মুসা ও ঈনা কর্তৃ 
পূর্ঘোঁষত শাঁঞ্তর দত ও সবশেষ পয়গন্বহ বলে চিনঠে পারলেন । উচ্ছ্বাসত 
আনক্দে বলে উঠলেন, এই ভো সেই বিশ্বমান.বধ পথপ্রবর্ণক । এই তো সেই 
যশ:র প্রাতশ্রুত শান্ুদাতা !' ঈশ্বর একেই তো নিখিল [িন্বেধ আশীর্বাদ স্বব-প 
পাঁতয়েছেন 1” কিশোর মুহম্মদের মধ্যে কি দেখোহলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বা সাধু 
বুহায়রা যাতে গতান অনায়াসে তাঁকে অনাগত দনের রহণতুল্লল আ'লাম*ন বা 
নাখল বিশ্বের মৃর্তমান করুণা ও আশাবাদ রূপে চিনতে পারলেন 2 বুহাদরা 
আবুতালেবকে সব কথা জানয়ে মুহম্মদ ( সঃ) সম্পর্কে সাবধান হতে বললেন । 
কারণ সত্যপাঁথকের শন্ুর সংখ্যাগাঁরচ্চতা সর্বজনবাদত । আবুতালেব সেই 
পরামর্শে সেবারকার মত বাঁণিজ্য-সফর সং কপ্ত করে ভ্রাতুষ্পুত্র.ক সঙ্গে নিয়ে মক্কায় 
প্রত্যাবর্তন করলেন । 

কিন্ত; বাঁণজ্যে যাবার জন্য মৃহম্মদ ( সঃ )-এর শোর মন আকুলি বিকাল 
করে। কারণ ওষে একাধারে ভ্রমণ স্বাধীন জাবকাররনি আর উপাসনার 
নামান্তর! অথচ সুযোগ মেলে না। ইতোমধ্যে দেশ জুড়ে শংরং হয়েছে 
হয়ব-ই-ফংজ্জার বা অন্যায় সমর । বাংলার কাঁবগানেব মত এক কাঁবতার লড়াই-এ 
[বরোধা গোত্রের কুংসাকাহনগ প্রগারকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধের সূত্রপাত | ক্রষে 
সারা দেশে শুর: হল পরস্পরের রঞ্তপানেতর পৈশাচিক উন্ন্ত হা-_ভাই হয় ভায়েৰ 
বকে ছয়ার হানার উন্মন্ত বর্ধরতা ! দ্ভা দেখে মানবতপ্রীনক মুহম্মদ ( সঃ) [শিটবে 


৯৫ শষ নবী-মহম্মদ জনছের 


৮০ হাদীস শরীফ 


উঠলেন । ভার তাজা তরংণ মন নির্যাতিত মানবতার এই নিম্মতম নিষ্পেষণের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল । তিনি সংঘবম্থভাবে এই হানাহানি প্রাতরোধ করার 
জন্যে দ্ঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন । এঁ যংদ্ধের তাঁর-সংগ্রহকারাী কনিষ্ঠ িতৃব্য 
জুবায়েরের সাহায্য এবং সহযোগিতায় 'হলফুল ফজুল' অর্থাৎ কল্যাণের শপথ" 
নামে তান এক মহান সেবা-্সংঘ গঠন করলেন ( খী, &৯৫& )। সংঘ-সদস্যরা মানব- 
সেবা ও মানবকল্যাণের মহান আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শপথ নিলেন যে--১) 
অন্যায় সমরের অর্থহাঁন অশাস্তিকে তরা দেশ থেকে নির্মল করে দেবেন, ২) নিঃস্ব 
অসহায় ও দধরদ্রদের সেবা ও সাহাধ্য করবেন, ৩) অত্যাচারগর বিরদ্ধে অত্যাচারিতকে 
সাহ।য্য করবেন, এবং ৪ ) গোত্রে গোত্রে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পককে সদৃঢ় করে 
দেশের শান্ত ও শৃঙ্খলাকে সুরক্ষিত করবেন। তরুণ মূহম্মদ (সঃ )-এর 
মানবকলযাণের এ প্রাণবান কর্মকান্ড মানুষের মনে মনে প্রবল প্রেরণা 
গার করল। তরি ব্যা্তত্বেরে জাদুদ্ড তাদের মনে তাঁর প্রাতি 
প্রবলতর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে লাগল । দেশবাসী তাঁকে নাব্বাদে 
বেবাস করতে লাগল । শেষে শুধু বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত না হয়ে তারা তাঁকে চির- 
বাসী বা 'আল-আমখন' উপাধিতে [বিভীঁষত করল । সেবার বন্যাবিপযণ্ত 
কা'বাগৃহ সংস্কার সাধনের পর কা'বা শরীফের আদিমতম ভিত্তিপ্রস্তর নামে পরিচিত 
এবং আদম (আঃ) ও ইন্রাহীম (আঃ)-এর পাঁবন্র স্মৃতি 'বিজাঁড়ত “হাজরে- 
আসংয়াদ' বা কৃষপ্রন্তর পুনঃসংস্থাপনের বিষয় নিয়ে গোরে গোত্রে আর একবার 
অন্যায় সমব্রে দাবানল জলে ওঠার উপক্রম দেখা দিল । তখন তরুণ মুহম্মদ (সঃ) 
ভার এই সবণ্জনস্বীকৃত বিশবতততা, চারত্রের আকর্ষণীয়তা এবং অসাধারণ বূদ্ধিমত্তার 
সাহায্যে দেশকে সে আভশাপ থেকে মুক্ত করলেন (খী, ৫৯৫ )1। সকল গোত্রই 
সেই এ্রীত্হ্মাণ্ডিত প্রপ্তর পুনঃসংম্থাপন করতে চাইছিল । সেই জন্যেই সংঘর্ষের 
উপকুম | বাঁদ্ধদীপ্ত মুহম্মদ (সঃ) একখানা চাদরের ওপর পাথরখানা 
ছাপন করে সকল গোল্লের সর্দারদের চাদরের 'বাভন্ন প্রান্ত ধরে নিদিষ্ট স্থানে নিয়ে 
যেতে বললেন । তাঁর এই শানিত শৃভ বৃদ্ধির পরম সৌভাগ্য লাভ করে দেশ 
আনবাষ" সংঘষ থেকে মান্তলাভ করল । 


ঠিক এই সময় মৃহম্মদ ( সঃ )-এর দূর সম্পকেরি চাচাতো বোন বিধবা খাদিজার 
গিবশাল ব্যবপায় আবমবাপী কম“চারীদের লুষ্ধতার করালগ্রাসে িল-প্ত হতে বসৌঁছল । 
তাদের কাউকেই আর খাদিজা 'বশ্বাস করতে পারছিলেন না। দেশবাসখর মনের 
বাইরেকার এই অন্যায় সমরের মত ত।দের মনের মধ্যেও যেন নখীত্হশীন আঁব*বাসের 
প্রলয়ঞ্করী অন্যায় সমর শুরু হয়েছিল । তাই তিনি বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উজ্জ্বলতম 
প্রতশক আল-আমীন মূহম্মদ ( সঃ )-কে তাঁর বাড়ীতে ডেকে এনে তাঁর ধ্বংসোল্মৃথ 
বাবসায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন । জানালেন ষে তাঁর মত 
একজন অসহায়া বিধবাকে যদি মানবদরদী মৃহম্মদ ( সঃ) সহায়তা না করেন তাহলে 
সবনাশের হাত থেকে রেহাই পাবার ভি আর উপায়াস্তর নেই । সে সময় খাদিজার 
একার বাণিজ্য-সম্ভার মক্কার সমবেত বাণকদের বাঁিজ্যসম্ভারের সমপারমাণ ছিল । 
অতএব খাঁদজার ৮বনাশের পরিমাণ উপ্লাব্ধ করে মানব-প্রোমক মুহম্মদ (সঃ)সে 
আহ্বানে সাড়া দিলেন! তিন থাঁদজার ব্যবসায়ের দাঁয়ত্ব নিজের হাতে তুলে 
নিলেন । তারপর খাদিজার ভৃত্য মায়সারাকে সাঙ্গ নিয়ে থাদিজার সেই বিপূল 
বাণজ্যসদ্ভার সহ শাম না সুপারিত স্মদ্‌র সিবিয়ায় বাণিজ্য যাত্া করলেন। 
'আল্লাহতা'লা পরোপকারাঁদের পছন্দ করেন । ৩ (১৪৮) পনশ্চয়ই আজ্লাহ- 


মহানবী মহম্মদ (সঃ) ৮১ 


পরোপকায়্ীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না. ২১১১৫ ১). তাই তিনি মূহম্মদ 
( সঃ )-এর সেই 'পরোপকারের প্রয়াসফে আঁধকতর সাফল্য দ্বারা প্রেস্কৃত-.কলালেন।! 
ব্যবসায়ে তাঁর বিপুল লাভ আঁজত হল । হজরত "মহম্মদ ('সঃ ) আরো একধাপ 
এগিয়ে গেম্বেন। তিনি দেখলেন সিরিয়ার বাজারে এমন কিছু পণ্যসামগ্র আছে 
ফা মক্কার বাজারে ররীতমত দর্মূল্য ॥ মৃহচ্মদ (সঃ ) সেই সব পণ্য সংগ্রছ করে' 
গৃহমুখী উটের পিঠে সাজিয়ে মককায় ফিরে এলেন:। তারপর অক্কার বাজায়ে অ 
করণ করে 'দবগুণ লাভের আধকারী হলেন । . কিন্তু এক যাত্রায় এই দই বাণিজ্যের 
আজ উপার্জন . থেকে 'তাঁন [নিজে কিছ: গ্রহণ করলেন না ।: একজপ দায়িত্বশশল 
নিষ্ঠাবান কমণচারশীর মত তান বাব খাঁদজাকে তাধ তন্ন করে সেই বাণিজোর সকল 
'হিসেব ব্ণাঝয়ে দিলেন । আশ্চষ্-হলেন বাব থাঁদজা ! নিজের বাষ্ধ, অধ্যবসায় ও 
যোগ্যত্য দ্বারা যে অথ“ মূহম্মদ উপার্জন করলেন তার সবটুকু তাঁরই হাতে তিন 
অকাতরে তুলে দিয়ে গেলেন! মেই শাঠ্য আর যড়যন্তে ভরা জাহেলিয়াতের যুগে এ 
হেন দৃষ্টান্ত যে অকদ্পনীয় ! ভৃত্য মায়সারাও মুহম্মদ (সঃ)-এর সততা, িশ্কন্ততা 
এরং কত ব্যিনিষ্ঠতার, ভূর ভুরি কাহনশ মুদ্ধ' ভস্তের মত বর্ণনা করল ৷ আবশ্বাস 
আর “অন্যায় সমরের' দাবদাহ ভরা দেশে মুহম্মদ ( সঃ ) সত্য সতাই, আল-আমণীন, 
সত্য *সত্যই জীবন্ত 1ব*্বাসের মৃতিমান প্রতণক। তাই বণ গো 'নাবিশেষে কত 
মান্ষ-তাঁর কাছে কত অমূল্য দজীনস গাঁচ্ছত রাখে । বাব খাদিজা এখন তাঁর 
কাছে তাঁর ধন মান প্রাণ সব কিছু; গাঁচ্ছত রাখতে চাইলেন। . তরুণ মৃহদ্মদ.( সঃ.) 
"এর অসামান্য. রূপ গুণ আর সাধুতায় তিনি. তাঁর প্রতি অন:ঃরন্ত হয়ে পড়লেন । 
ফিল্তু মৃহম্মদ (সঃ) যাঁদ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন 2 তাই [তান তাঁর. সহচরণ 
নাঁফসাকে সব কথা বাঁঝয়ে বলে মূহম্মদ ( সঃ )এর মনের ভাব জানার জন্য প্রেরণ 
রা ।১৯৬ ধুবাব খাঁদজা রূপে গুণে বংশমরণাদায় এবং ধনজম্পে - সেকালের 
রবে অতুলনপধয়া মাহলা ছিলেন। ইতোপবে তিনি আবুহালা 'মামক এক 
রঃ সঙ্গে বিবাহতা হন এবং 'বধবা হন। বৈধব্যের. ব্দেন। কিন্তু তাঁর 
 চাঁরত্রের গবিভ্রতাকে . দশগুতর করেছে! তাঁর চরিপ্রের -পবিপ্রতা এবং শহধা- 
চারিতার .জন্য ডিনি-সারা দেশে .তাহেরা অর্থাৎ শুষ্ধাচারণপ বা সত নামে 
সুপারচিত ছিলেন ।. মুহম্মদ ( সঃ) তাই খাঁদজার আত্মনবেদনকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন না ।" পরবতপণকালে নাল নারণদ্থের মুক্তদত.হিসেবে যানি বিধবাবিবাহের 
এক প্রধান হোতা হবেন, গবধবা বলে খাঁদজাকে [বিবাহ করতে তাঁর মনের মধ্যে 
ধবন্দুমান্ন দ্িধা'কা দৃবলতা দেখা গেল নান)১. তিনি চাচাজী আবুতালেবের 
সম্মত নিয়ে খাদিজাকে বিবাহ করলেন ( খুখ. ৫৯৫)! বিবাহ-বাসন্ে নি 


১৬ হাদীসে রসূল--অধ্যক্ষ আল হায়দার চৌধুরী । 

১৭ বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আসল বাধাটা আইনের নয়, মনের । চিনি 
১২০০ বছর পরে আমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্ধবা বিবাহের 
আইন পাঁশ করলেও ভারতু'য় 'হন্দু সমাজে আজো বধ বাহ অবহেলিত । 
আজো কোন - বিধবাকে 'িবাহ করতে সহদয় গাজিতিরচি প্রগাতশাল ব্যান্তরাও 

.*সঞকাঁচিত | কিন্ত হাজায় বছরেরও আঁধক কালু আগে. মুহম্মদ (54)-এর মনে 
এ 'বিষায় ধবদ্দুমান সঞ্জেকাচ বা দ্বিধা দেখা দেয় নি। এক্ষেত্রে তি সানীসক 
প্রগতশীলিতার বথা- ভাবলে বিস্মিত হতে হয় । সাঁভাই তিন শুধু সেকালের 
নন, সবকালের অবহেলিতী বিধবাদের মনামদূত [ 


হা.শ.-চ 


৮২ হাদীস শরীফ 


মধ্যে হজরত মূহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহ অসাল্লামের চাচা হজরত আব তালেব, হজরত 
হামজা, হজরত আব্বাস এবং খাদিজা রাজিআল্লাহ্‌ আনহার চাচাত ভাই ওরাকা 
বিন নওফেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পাত্রের পক্ষ থেকে হজরত 
আবুতালেব এবং পান্লীর পক্ষ থেকে ওরাকা 'বনন্নওফেল বিবাহের খোত্বা 
পাঠ করলেন । আল-আমীন মূুহদমদের সঙ্গে তাহেরা খাদিজার এই মিলনে 
দ্ধাচারতা বা পাঁবন্রতার সঙ্গে পরম বিশ্বাসের মিলন হল । 


মূহম্মদ (সঃ ) যখন খাদিজাকে 'ববাহ করেন তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর আর 
খাদিজার বয়স ৪০ বছর । পরস্পরের বয়সের এই অসানগ্জস্য কিন্তু তাঁদের আস্ত- 
[রিকতা ও প্রেমের নিবিড়ুতায় 'নিতান্ত অর্থহীন ও গোণ হয়ে দাঁড়াল । দীর্ঘ ২৫ বছর 
তাঁরা দাম্পত্যজীবন যাপন করেছিলেন । মুহম্মদ ( সঃ )-এর পনুন্রকন্যাদের সবাই এই 
খাঁদজারই গে জন্মলাভ করেছিলেন । পৃথিবশতে [বিধবাদের জশীবনে যেকালে যন্ত্রণা 
ও দুঃখ ছাড়া অন্য কোন উল্রেলখযোগ্য প্রাপ্য ছিল না, সেকালে মহম্মদ ( সঃ )-এর 
এই শীবধবাববাহ এবং বয়োজ্যেষ্ঠা বিধবাকে নিয়ে এই পরম প্রেমপূর্ণ দীর্ঘ দাম্পত্য- 
জীবনযাপন হীতহাসে অতুলনীয় । 


[ববাহের পরে দেশে দারুণ দুভক্ষ দেখা টন 'হাজার হাজার লোক 
অন্নাভাবে মারা' যেতে লাগল । কেউ কারো পাশে এসে দাঁড়ায় না, কেউ কারো 
প্রাত 'বন্দুমান্র সহানুভূতি প্রদশন করেনা । এমন দী্দনে মানবপ্রোমক মুহম্মদ (সঃ) 
খাদিজার 'বপুল এ*বের আঁধকারী হলেন। কিন্ত এই বিপুল শব নিয়ে 
চিরযৌবনের প্রতীক মুহম্মদ (সঃ) ভোগ-সুখে মগ্ন হলেন না। "তান 
সঙকণর্ণ সুখের খাঁচা পারত্যাগ করে জাগ্রত যৌবনের মত মানব-সেবার মহান 
দু$খকেই বরণ করে শনলেন। তান দুভিকক্ষপশীড়ত মানুষদের মধ্যে 
তাঁর নবলব্ধ ধনসম্পদ অকাতরে বিতরণ করতে লাগলেন । দিন নেই 
রাত নেই মানুষ দলে দলে আসে আর প্লাবনের মত মুহম্মদ ( সঃ )-এর করুণা- 
সন্ধুূ থেকে প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে হাসমুখে বিদায় নেয় । মানবপ্রোমক 
মুহন্মদ (সঃ )-এর সে এক অপাঁরসীম মাহমময় পারতপ্ত মৃর্ত। বাব খাদিঞ্জা 
শুধু মুগ্ধনেঘ্রে তাই দেখেন আর মুহম্মদ (সঃ )-এর প্রাত তাঁর প্রেম এবং শ্রদ্ধাবোধ 
1নবিড় থেকে 'নাবড়তর হয়! মানুষকে সেবা করার মধ্যে মানুষের ষে এমন 
মাহমাঞ্বিত সোন্দষে'র প্রকাশ ঘটে তা বোধহয় এত বেশী করে এর আগ্ে কল্যাণের 
শপথ'-রসনাকারী মুহম্মদের ( সঃ ) মধ্যে খাদিজা প্রত্যক্ষ করেনান ! 

তখন পুঁথবীর বহহদেশের মত আরবেও ক্লীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। একালের 
ওালাম্পকের মত সেকালের মক্কার ওকাজের মেলা অন্যন্ঠিত হত। এই ওকাজ 
মেলা থেকে খাঁদজা জায়েদ নামে এক দাস বালককে কুন করোছলেন । [ববাহের পর 
এই জায়েদকে খাদিজা স্বামী মুহম্মদের সেবার জন্য নিধুস্ত করলেন । কিন্তু 
মহাপাম্যের উদ্গাতা মুহদমদ (সঃ) তো কাউকে দাস করে রাখার জন্য ধরাধামে অবতাঁণ্ণ 
হন নি। নি বলবেন, প্রতোক মানুষ প্রত্যেক মানৃষের ভাই, প্রত্যেকেই এক 
আদন্বতীয় মহান আজ্লাহর সৃজ্ট, যাঁর আদর্শে একাঁদন ক্রীতদাস বেলাল হবেন 
পাঁথবর প্রথম মুয্লাল্জিন, জায়েদকে ক্রীতদাস করে রাখার কথা সেই মুহম্মদ (সঃ) 
কঞ্পনাও করতে পারলেন না। তিনি জায়েদকে ক্লীতদাসত্ব থেকে মাীন্ত দিরে 
পুন্লাধক প্লেহে পালন করতে লাগলেন । সবাই জায়েদকে 'জায়েদশবন-মৃহম্মদ বা 
“মৃহজ্মদের পতুত্র জায়েদ' বলে সম্বোধন করতে লাগল | গ্রহন মূহদ্মদের পত্রয়েহ 
যেন জায়েদকে কেন্দ্র করে পুলকিত ও পল্লাবত হতে লাগল । এমন সময় জায়েদের 


মহানবী মৃহম্মদ (সঃ) ৮৩ 


তিতা হারিস এবং পতৃব্য কা'ব এসে উপযূু্ত মযান্তপণ দিয়ে জায়েদকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে চাইলেন ৷ ম্বাস্তপণের আগেই যে জায়েদকে তিন মস্ত করে দিয়েছেন তাকে 
তারা সেই মৃহ্‌তেই লিয়ে ষেতে পারেন বলে মহম্মদ (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে 
দিলেন । কিন্তু জায়েদ যেতে রাজা হলেন না। তিনি বললেন, 'হজরত, আপানই 
আমার পিতা ; আপনার সেবার সৌভাগা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।, 
ফলে হতাশ হারিপ ও কা'ব ফিরে গেলেন । তখন মুহম্মদ (সঃ) জায়েদকে সঙ্গে 
নিয়ে কা'বাগ্‌হে সমবেত কোরেশ নেতৃবৃন্দের সামনে ঘোষণা করলেন, “সকলে সাক্ষণ 
থাকো, এই জায়েদ অ'মার পুত্র; সে আমার উত্তরাধিকার, আম তার উত্তরা 
ধিকারাঁ।, যেকালে ক্লীতদাসপ্রথা ছিল নারকীয় নশংসতার নামান্তর মান, ক্লাতদাসের 
জীবন যৌবন সবাক ছিল খেয়ালীপ্রহুর খেলার সামগ্রী কখতদাস প্রথার 
সেই বিশ্বব্যাপাঁ হ্দয়হীনতার কালে এক সামানা ক্রীতদাসকে সৌঁদনের 
স্বনামধন্য মুহম্মদ (সঃ) এবং অনাগতাঁদনের বিশ্বনবী এই ভাবে পূত্ররূপে 
বরণ করার সাম্য ও মনষাত্বের অমর মাহমা আর দিছক কথার কথা হয়ে না 
থেকে বান্তব সত্যে রাপায়িত হল। সাম্য ও সহানভাঁতির এমন প্রাণবপ্ত পরশ 
পেলে কত সামান্য মানুষও যে কত অসামান্য যোগ্যতা ও কৃতিত্বের আঁধকারগ 
হতে পারে পরবতাঁ কালের এক দুর্ধ্য আঁভবানের ৯৮ 001)10910001-10-01161 
বা প্রধানসেনাপাঁত হয়ে জায়েদ তার সভাতাকে জীবন্ত করে তুলতে 
হয়োছিলেন । 


যারা ভেবেছিল খাঁদজার 'ীবপৃল এ*্বব মুহম্মদ (অঃ )কে ভোগ্বনুখে 
মগ্ন করে ফেলবে, কালরুমে মুহম্মদ (সঃ) বিলাস আর আলসো কাল যাপন 
করবেন, তাবা মুহম্মদ ( সঃ)-এর এই সর্বত্যাগী মানবকল্যাণময় মাহমাগ্বিত 
মুর্তি দেখে 'বাস্মত হল। মুহম্মদ ! সঃ)-এর কিন্তু কোনদিকে ভুক্ষেপ নেই । 
[কিসে মানুষের কল্যাণ হবে, কিভাবে মানুষের দ;ঃখজয়ের বান্তবপথকে প্রশন্ততর করা 
যায় সেই চিন্তাতেই তিনি মশগুল রইলেন । ক্রমে তার অন্তরের এই কল্যাণের 
ব্যাকুলতা গভাঁর থেকে গভীরতর হল । তান জানতে চাইলেন- এই দেশ জোড়া 
দর্ধিপাক আর অকল্যাণের প্রাবনের মধ্যে কে তাঁর মনে এমন কল্যাণের প্রেরণা সঞ্চার 
করে? কেসেই সবর্কল্যাণময সবণন্তর্যামী ? তিনি কিএ সার সারি সাজর়ে- 
রাখা কাবা-মীন্দিরের দেবমূর্তিগুলোর মধ্যে বিরাজ করেন ? কে তান? কোথায় 
ধাকেন তান ? এই বি*বকে কে সৃষ্টি করেছেন ? জন্ম কি? মৃতু কি? কে 
নকল কিছুর অধীশ্বর 2১৯ এমনি প্রশ্বের পর প্রশ্নের অসংখ্য মাছল তাঁর মনের 
মধ্যে দল বেধে ছুটে চলে, কিন্তু উত্তর মেলেনা । সেই উত্তরের সম্ধানে তান হেরা 
পর্বতের 'নভূত গৃহায় ধ্যানমগ্ন হন। হেরা-গুহা মন্তা থেকে তিন মাইল 
দূরে অবাচ্ছিত । এই গৃহার দৈর্ঘ্য চারগজ, প্রস্থ পৌনে দুগজ | সেখানে করেক- 
দনের মত আহাধর্দুষ্য সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নব্যাকুল মুহম্মদ (সঃ ) ধ্যানে মগ্র হন । 
সাহার্য ফুরিয়ে গেলে আবার গৃহে ফেরেন । তাঁর দঃখসুখের প্রিয়সাঙ্গনণ 
['দিজা নিজে হাতে তাঁর সাধনপথের সকল উপকরণ যৃগিয়ে দেন। ৩৫ বছর বরস 
থকেই তাঁর এমনিভাবে ঘর-বার করে কাটতে থাকে । ক্রমে তিনি চল্লিশে পদার্পণ 
রূলেন। ধ্যান-্গ্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে উধ্বজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পক মধৃরতর 
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ও নিকটতর হতে লাগল । 'আধ্যাদ্িক প্রবং অদশ্যলোকের রহসান্বার' তর কাছে 
ক্রমান্বয়ে স্পণ্ট হয়ে উঠতে লাগল । “্বস্পমধ্যে অদৃশ্য লোকের মধুর দৃশ্য 
অনাবিল সৌন্দষে বলমল করে উঠল। তাঁর এসব '**ন 'ছিল স্বচ্ছ; ভোরের আলোর 
মত মধুর সংস্পহ্ট । এসময় স্বগ্নের মত কে ধেন তাঁকে শুনিয়ে যেতে লাগল, 
ইলা মুহদ্মদ, আন:তা রসলুল্লাহ---“হে মুহম্মদ, তুমিই আংলাহার রসূল! চোখের 
সামনে যেন সেই গুহানত্ধকার বিদীর্ণ করে উদ্ভাক্ত হায় ওঠে মহান আফক্াহংর 
চিরপবিতর নরান? জ্যোতি । কানে শুনতে পান_ ইয়া মহচ্মদ তানতা রসুভক্লাহ- 
হে মুহম্মদ, তুমিই আল্লাহর রসুল ।' মাঝে মাঝে যেন তার বেট হার; 
আলো নিভে যায় ধ্যানী মুহম্মদ (সঃ) সুদূর ঞপ্ললাকে ্থ হাতাড় ফেরেন । 
্রদ্ধেয মাওলানা মন্হাদ্ম্দ তাহের সাহেব প্রায় তধব্যব্যংপী এই যূগকে মৃহঞ্ষ্দ 
( সঃ)-এর জবনের ক্বপ্নযূগ' বলে বণনা বরেছেন। এ যুগ তরি নকু€তের 
অন্যতম অন্ত ।'২০ | 

মুহম্মদ ( সঃ )-এর নবাত্লাভের সময় এখন নিকটতর হতে লাগল । মামণভিউক 
পিকথল বলেছেনঃ 'নবাতুলাভের পবে হজরত ছিজেন হাঁনিফিয়াপঞ্ঘী 1 &ই 
হানিফিয়া মতবাদ.মূজত. আরবদের জাতির জনক ইপ্তাহম (আঃ)-এর এবেখধ্রবাদের 
নামান্তরমাঘ-ছিল। ঠিক্‌ এই কারণেই মূহদ্মদ [ সঃ) সারাজপব্ন কখনো, মতি 
পূজা করেননি। বরং এক বাৎসারক উৎসবের 'দিনে 1তনি এবং আব্দল্লাহ--বিন- 
জহশপ্রমখ কয়েকজন ব্যাস্ত পৌত্তলবতার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । পিতামহ 
আব্দুল মুত্তালিব যেমন ইব্রাহীমের স্মতিবিজাড়ত হারানো জমজমের বুপকে 
পুনরুদ্ধার করেছিলেন, মদদান্ধ' আব্রাহার আন্রমণকে 1পযশ্ত করে ইব্তাইপূম বতৃ'ক 
পুননিণ'ত কাবার ম্যাদাকে সুরদ্দিত করেছিলেন, মৃহদ্মদ (2৩ তেমনি ই 
জমজম ও কা'বার মহান সৃঘ্টিকত? আঁছতীয় আল্লাহ-তা'লার সত্যপরিচয়াক ঠত্যঙ্ষ 
করার জন্য হেরাপব্তের 'নিভূত গুহার মধ্যে বার বার-স্প্ল দেখাছাজন। 


সেই স্বপ্নমাথা চোখে মৃহদ্মদ (সঃ) নিয়মিত হেরাগুহায় যান--ধ্যানতন্ময় অন্থরে 
পরম সত্যের গণধান করেন'। হেরাপৰত. আর সিনাই পৰতের উচ্চ শিখরগুলো 
তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। উধের্ব নীল কটাক্ষময়ণ নক্ষত্তরাজি নধরব থাকে। 
তবু তিনি যান। হেরাপর্তের নিজন” গূহায় বিনিদ্রধ দিনরজনধ ধান 
অতিবাহিত করেন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, কে' তিনি? কোথায় তিনি? 
কি তার পরিচয় ?. উত্তর, আস-আসি ররে, কিচ্তু আসেনা মোঁদিন ছিল 
রমজান মাসের ২৭ তাঁরখ। মহামাহম আল্লাহতা'লার পরম জে))তির প্রদধপ 
জেবলে আকাশভরা তারারা সেই মহিমান্বিত রজনণতে ধ্যানমণ্ন মূহঞ্মদ ( ₹8 )র 
'দকে অপলকনেঘে তাকিয়ে আছে। . এখন সময় সহসা প্রকৃত সত্য রি সামান এস 
এভাসত হল । অন্থকার 'গুহাখানা ফেল তফস্মাং ভালোক়' আলোয় পরি্াহিত 
হল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'জিরাইল ( আঃ) প্রত্যাদেশ বহন করে গ্রকাশাভাবে 
ননহদ্মদ ( সঃ )-এর সামনে এসে দেখা 'দহেন 4 ব্রজেন, আপনি. পড়ুন |; বিল্তু 
মুহম্মদ (সঃ) ছিজেন উম্মণ” অর্থাধ নিরঙ্গর। তি বজাজন, ভাগে তো বানা 
পড়তে শিখন ।' : জিরাঈীল (আঃ ) তখন তাঁকে এমন জোরে আ'জঙন, করেন 
“যে তাঁর প্রাণ বের হয়ে 'ধাবায় উপরুম হল । এই দুবি'হ যন্রপাযাতি, ভবগ্ছায় 
তাঁকে আলিঙজনম্স্ত করে 'জিবাঈল (আঃ) আবার বললেন, “আপুনি “গভ়ুন।। 





আপি 


১০. খোষ লব _মূহাচ্মদ তাহের 


মহানবী মহম্মদ (সঃ) ৮৬ 


মুহম্মদ ( সঃ) ব্যাকুল কণ্তে বললেন, 'আমি তো কোনাদন, পড়তে শিখান । 
তখন পঞ্জরাঈল ( আঃ ) তাঁকে 'হ্তীর্নবার প্রবল বেগে আলিঙ্ষন করলেন এবং 
আলিঙ্গনমস্ত করে তৃতাপবার বসলেন, 'আপান পড়ুন এবারেও মহত্মদ (সঃ) 
পূবে'র মত (তর দিলেন, আম তো কোনাদন পড়তে .শাখনি | তখন 1 
(আঃ) তাঁকে তৃতখরবার সঞঙ্জোরে আঁলঙ্গন করলেন । বার বার সেই স্বগাঁয় 
আলঙনে মুহদ্ন? (সঃ)-এর হরর [বদর হবার উপক্রম হপ। কিন্তু না, ছিনাচাক 
ধা বক্ষোবদারণের মাধ্যমে থে হাবযর়কে আঙ্গলাহতা'লা তার বাণধ ও কর-ণা-অবতরণের 
পান্র হসেবে উপধুত্ত করে নিয়েছেন --তা 'বপর্ধন্জ হলনা । তখন জিবরাঈল (আঃ) 
কাকালমংখর ভোরের আলোর মত মধৃর কণ্ঠে পাঠ করলেন, পাবত্র কোরআনের 
প্রথন বাণী--'আপাঁন পাঠ করুন, অপেমার সেই মাঁহমময় প্রভুর নামে, যান 
'( লধকিছ ) সৃছ্ট করেছেন--সৃম্টি করেছেন মানৃষকে :জমাটবাঁধা রন্ত থেকে। 
আপাঁন পড়ংন,, আপনার প্রন্তু যে অত্যন্ত দানশখল, 'বাঁন কলম দ্বারা জ্ঞানাশক্ষা দান 
করেছেন -"শিক্ষাদান করেছেন মানুষকে যা সে জানত না ।' ৯৬ (১-৫)। মুহম্মদ 
(সঃ) সে বাণণ মল্ল্রমৃক্ধের মত পাঠ করলেন । 


দেশব্যাপ অকল্যাণের অন্ধকারের মধ্যে বসে 'মহাকল্যাণের ষে মহান সাধক 
তপস্যা "করাছলেন__করুণাময্ন আল্লাহ-তা'লা আজ তাঁকে 'সাদ্ধ ও সার্থকতা খ্বায়া 
গোৌরবাদ্বিত করলেন । অন্ধকারের মধ্যে সবাধক * প্রয়োজনীয় কাম্যধন তো 
আলো । সেই আলোর আর এক নাম জ্জান। আর জ্ঞানলাভের সাধারণ মাধ্যমই 
হল পাঠ । নিরক্ষর মৃহদ্মদ ( সঃ )-এর ওপর সর্ব প্রথম এই পাঠ বা জ্ঞানার্জন 
করার এ*বারক আদেশ বিশ্ব-সংস্কাতির ইতিহাসে: তাই ' অত্যন্ত তাখপরপর্ণ । 
কোরআন কথাটার মূলে .আছে এই"পাঠ করা বা “একরা'। আর 'একরা' থেকেই 
কোরমআান শরণফ অর্থাৎ মহান পাঠ্য গ্রন্থ । মানুষের নবীর প্রাত মানুষের 
সৃণ্টিকর্তার পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের এই- প্রথম আদেশের মর্মাথ পার্ক 
্রদ্থাঁটর নাম হল. কোরআন শরাঁফ | 


এঁদকে অনাস্বাঁদত পৃব সেই জ্বগর্ধর আলিঙনে, মুহম্মদ (সঃ) তখনো, থর থর 
কেরে কপিছেন ॥ তিন তাড়াতাঁড় . বাড়ী ফিরে পতী খাদিজাকে হিয়ে বললেন, 
“আমার গায়ে কম্বল দাও, আমার গ্রায়ে কদ্বল দাও |” খাঁদজ। তাঁকে কম্বল চাপা 
দিলেন । মূহদ্মদ.( সঃ ) কাঁচপত কণ্ঠে বললেন, “আমার স্ত হচ্ছে, যে. দায়িত্ব 
আমার -ওপর আর্পত হতে চলেছে, বোধহয় আমার শরীরে তা কুলোবেনা, আমার 
দ্বাস্থ্য ভেঙে যাবে, আমার প্রাণ 'বোঁরয়ে যাবে? . বিবি খাঁদজা মুহদ্মদ ( সঃ)-এর 
জুবনের পনেরোটি. বযণবসন্তের বহ্‌ সখদহখ- আনমন্দবেদনার অংশনভাগিনী_ 
অন্তরঞ্জতমী জীবনসাঙ্গনী । "তান তাঁকে সান্তনা 'দয়ে বললেন, খোদার কসম, 
করংণাময় আল্লাহ ক্ছতেই আপনাকে অপদন্ছ করবেন না। আপান.তো মান্‌ষের 
কল্যাণের জন্য আপনার সর্বস্ব বিসর্জন: দিয়েছেন । দার্ভক্ষ ও প্র়ীতিক 
দধেশগের দিনে দুঃন্থছ জনগণের, সাহায্যের জন্য জীবন উস করেছেন, চির- 
বি্বাসণ আমানতদ্র হদেবে দেশবাসীর.কল্যাণ সাধন করছেন, আত্মীয়-স্্জনদের 
প্রীত কর্তব্য পালন করছেন; আতাঁথ অভ্যাগগতদের সেবা 'কর্ছেন,' বেকারদের কর্ম 
সংস্থানের বাবস্থা করেছেন, .অনাথ 'অক্ষম অন্ধ [বিধবা খঞজদের বোঝা বহন করছেন । 
৮্-ষাত্বেত মাহমাসৃচক এতগৃণ যাঁর চার্রে বিদ্যমান আল্লাহ্‌ ক কখনো তাঁকে নিত্ষল 
হতে দেবেন না ।* " এই ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে খাঁদজা তাঁকে তাঁর ১:ঢাত ভাই ওরাকা- 
[িন-নওফেংলর কাছে নিয়ে গেলেন ।. "চাচাতো ভাই-ওরাকা তখন আরবের ধম- 


৮৬ হাদীস শরীক 


পরায়ণ পশ্ডিতরপো সম্বাধত।২১ তিনি ইব্রাহীম (আঃ) প্রচারিত হানিফিয়া 
ধর্মের সম্ধানে ব্যর্থ হয়ে খিহেস্টান ধর্মগ্রহণ করেন ।'২২ তান খহইস্টধর্মী 
বৃন্ধ এবং অন্ধ প্রায় ; হত্রু ভাষার সুপাশ্ডত এবং স্বহন্তে ইঞ্জিল. (অর্থাৎ বাইবেল) 
কাঁপ করেন ।* ওরাকা খাদিজার মুখে সব কথা শুনে উ্গছদসত কন্ঠে বলে 
উঠলেন, 'কুদ্দুসূন, কুদ্দুসৃন (পাঁবত্র পবিশ) ! যাঁর হাতে ওরাকার জাবন তাঁর 
শপথ, হে খাঁদজা, তুমি যাঁদ আমাকে সত্য 'বলে থাকো, তবে এই তো সেই 
নামুস-ই-আকবর (জব্রাঈল ফিরিশ:তা) যাঁকে আল্লাহতা'লা মূসা আলায়হেস: 
সালামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন !' হায়রে কপাল, যাঁদ সোঁদন আম যুবক 
থাকতাম, যোদন আপানি আল্লাহর বাণী প্রচার করবেন ! হায়রে কপাল, সোঁদন 
যাঁদ আম জাঁবত থাকতাম, যৌদন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তারত করে 
ছাড়বে 1! একথা শুনে মুহজ্মদ (সঃ) চমকে উঠলেন । বললেন, শক ! আমার 
দেশবাসী আমাকে দেশান্তীরত করবে 2 ওরাকা বললেন, “হাঁ হাঁ, যে সতাধর্ম 
আপান প্রচার করতে এসেছেন সেই রকম সত্যধর্ম যারাই প্রচার করেছেন, দুনিয়ার 
মানুষ তাঁদের সাথে শত্রুতা না করে ছাড়োন । আম যাঁদ ততাঁদন বেচে থাঁক 
তবে প্রাণপণে আপনাকে সাহায্য করব ।' কিন্তু আভজ্লাহতা'লার ইচ্ছা ছিল 
[ভন্বরূপ ! এই ঘটনার অজ্পাঁদন পরেই ওরাকা পরলোকগমন করলেন । 


“হেরা গুহার এই ঘটনার পর কছুদিনের জন্য অহী আসা বন্ধ'২৩৬ রইল । 
প্রায় ছয় মাস এই ভাবে' কেটে গেল ।২৪ ফলে মুহদ্মদ (সঃ) উদ্িগ্ন ও চিন্তিত 
হলেন। ভাবলেন, তবে ?ক তাঁর প্রভূ তাঁকে পারত্যাগ করলেন ? তিন কি এমন 
কছু অপরাধ করেছেন যাতে করুণাময় আঞ্লাহ- বিমুখ হলেন ? এমনিতর 
অধুত চিন্তায় তাঁর মন অধৈর্য হয়ে পড়ল । সীরাধই-রসলহজ্লাহ--রচাঁয়তা ইবনে 
ইসহাক বলেন, এসময় নবা (সঃ) মাঝে মাঝে এতই অধৈর্য হয়ে পড়তেন ষে হজরত 
জিবরাঈল (আঃ) কেই এসে তাঁকে সান্বনা দিয়ে ষেতে হত | যে প্রভুকে মুহম্মদ ।সঃ) 
এখনো রি দেখেনান, কেবল তাঁর বাণী শুনেছেন, অহীর এই 'বরাতি লগ্নে সেই 
প্রার্াপ্রয় প্রভুর বিরহে তাঁর হৃদয় বিদীণ হতে লাগল । তখন একাদন হজরত 
জিত্রাঈল (ই) মহান আহ্লাহ্‌র বাণ বহন করে এনে তাঁকে সান্বনা দিলেন £ 


'উষার শপথ এবং অন্ধকার রজনীর শপথ, 
আপনার প্রভু আপনাকে পারত্যাগ করেননি, 
কিংবা অসন্তুষ্ট হননি ; 
[নশ্য় আপনার ভবিষ্যৎ আপনার অতাঁত অপেক্ষা উজ্জল ॥” 
'আদদোহা' নামে পাঁরচিত উল্লিখিত সুরার শেষাংশে করুণাময় আজ্লাহ 
তা'লা মহানব? মুহম্মদ (সঃ)২কে আদেশ করলেন, “আপনার প্রভুর তানহগ্রহের কথা 
প্রচার করুন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় আল্লাহর আদেশ প্রচার করার জন্যে মনে 


২১ শেষ নবী- মৃহাদ্মদ তাহের । [ এই হাদঈস শরণফের ২য় খণ্ডের ১০৯ নম্বর 
হাদীসে ২০৫ পৃণ্ঠায় ওরাকাকে খাদিজার চাচা বলা হয়েছে । ওটা ছাপার ভুল । 
এ প্রসঙ্গে এ হাদীসটা দেখুন । ] 


২২ হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম--কাজশী আব্দুল ওদ-দ | 
২৩ বুখারী শরাঁফ । 
২৪ 'বিশবনবী-_গোলাম মোম্তফা | 


মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ৫৫ 


মনে নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন । এমন সময আবার আদেশ এল, হে আমার 
রসূল, আপনার প্রভু আপনাকে যে সত্য দান করেছেন তা প্রচার করুন, যাঁদ না 
করেন তবে তো আপান তাঁর বাত" প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মান-য 
হতে রক্ষা করবেন ॥ (সরা মায়েদা, & £ ৬৭) 


এবার আর 'দ্বধা নয়, দেরী নয় । স্বয়ং আল্লাহ: তাঁকে রসূল বলে সম্বোধন 
করেছেন, তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন । অতএব সদ্য-ঘম-ভেঙে-জেগে «ঠা 
ভোরের পূঁথবীর মত সত্যপাঁথক মুহম্মদ (সঃ) পরম সত্যের বাণশ প্রচারে অবতখণ' 
হলেন। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, লা-ইলাহা ইল্লাঞ্লাহ? মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ" 
_আজ্লাহ এক এবং আঁদ্বতপয়, আর মুহম্মদ (সঃ) তাঁর রসূল-_তাঁর দ্‌ত। ভোরের 
তারার কোন দেবী নেই, চন্দ্রুসূষের কোন দেবতা নেই।' কাবাশরীফের ৩৬০ 
দেবমূর্তির কারো মধ্যে কোন শান্ত বা ঈশ্বরত্ব নেই-_-সব শান্তির অধঈ*বর একমান্ন 
সর্বপ্টা সব দ্রত্টা আল্লাহ, তিন সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু স্বর্গনরক সকল িকছুর 
অধীশবর । আর তান মহম্মদ (সঃ) ঈশ্পর বা ঈশ্বর প্র নন, একজন মানুষ, 
সেই আল্লাহ্র দাস এবং বাণীবাহক পয়গম্বর মাত । সমভ্ভ মানুষ ভাই 
ভাই, সমস্ত মানুষ এক আল্লাহরই সা্ট । আভজাত-অনভিজ্ঞাত, ছোট-বড় ধনী- 
নিধনে কোন ভেদ নেই । কাবাশরীফের সেবায়েং হতে গেলে কোরেশ হতেই 
হবে এমন কোন কথা নেই । ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে পুরোহিত ঘষ দিতে 
হবে-_-এমন কোন আইন নেই । মানুষ আল্লাহতা'লার শ্রেচ্জ জ্ুম্টি। একমাত্র 
আল্লাহকেই উপাসনার জন্য আল্লাহ তাদের সৃছ্টি করেছেন । তাই যে দেবদেবীঁদের 
সে নিজে হাতে সং হান্ট করে তাদের উপাসনা করা মন: ব্যত্বের পক্ষে অসদ্মানকর । 
মানুষ মাত্রই সমান । সেই মানুষই আন্লাহৃতা'লার কাছে সব4ধিক প্রিয় যে মানুষ 
মানুষের সবশাধক কল্যাণ সাধন করে। অসংখ্য দেবদেধী আত অশািময় 
অসাম্য ও কুসংস্কারের জগতে এ ধর্ম অদ্বিতীয় আল্লাহৃতা'লায় আক্ছুদম্পর্ণ করে 
[ীনরঙ্কুশ শান্তর পথকে সুনিশ্চিত ও সংপ্রশন্ত করল বলে এধমে “র লাম টা ইসলাগ 
ধর্ম! ইসলাম” শব্দের এক অথ" 'আত্মস্মর্পণ', আর এক অথ 'শাদি? 


হজরতের ফোগা জাবনসা্জন বাব খাদিজা পূবেই ঈসা মধ্যে এক 
অলো'কিক সত্যের আভাস প্রত্যক্ষ বরোছিলেন । স্বামীর নবীত্ব প্রা'পকে ওরাকা- 
[বিন-নওফলের মত পণ্ডিতজন কতক স্বীকৃত হতে দেখেছিলেন ' এমন একজন 
ঈশ্বরের প্রোরত পুরহষের পত্ৰী হবার গৌরবে ভিন নিজেকে পরম 'সাঁভাগাবতাী 
মনে করেছিলেন । 'তাই নবজাত ইসলামের সেই নবীনতম িমল্প্রণ্লে তি£নই সবপ্রথম 
বরণ করে নিয়ে অকপটে ঘোষণা করলেন-_লাইলাহা ইল্লাহ্লাহু মৃহম্মদূর 
রসৃলুজ্লাহ- ! সৌঁদনের পৃথিবীতে যেনারণর হ্থান ছিল “সবার পিছে সবার নীচে 
সবহারাদের মাঝে? সেই নারাঁই বিশ্বের প্রথম মুসলমান হসেবে পরম সম্মানের 
আসন আঁধকার করলেন । ইস্লামে নারী তাই নরকের কাট নয়. মাতা কন্যা 
বধৃজায়ারূপে সে সমাজের পরম সমমানের আধিকারণী ! জাতার্পগ নারাঁর 
পায়ের তলায় বেহেশত ! ইসলাম নামক বিশ্বব্যাপী এক মহাবিপ্রবের মহান 
অগ্রপথচাঁরণণ এই নারণর প্রশংসা করে পরবতর্ কালে মহানবশ মৃহত্ঞদ (সঃ) 
ভাই বলোঁছলেন, এমরানের কন্যা (ঈসাজননণ) মারয়ম তাঁর যুগে সবেোণাত্তম 
রমণী ছিলেন, আর এই যুগের সববোততম রমণী ছিলেন খাদিজা |, ( বুখারী । 
বর্ণনায় 8 আয়েশা রাঃ )। বলোছিলেন, যখন তাঁর নবয়ৎ প্রাণ্তকে কেউ 
বশবাস করেনি তখন খাঁদিজাই তাঁকে বি“বাস করেছিলেন. যখন তান বম্ধহাঁন 


৮৮ . হাদীস শরীফ 


হয়েছিলেন তখন থাঁদজাই তাঁকে বঙ্ধৃত্ব দান করোছিলেন, যখন 1তাঁন- অসহায় ছিলেন 
তখন খা'ঁদজাই তাঁকে সহায়তা করেছিলেন (২৫ 


ইতোমধ্যে জিন্রাঈল (আঃ ) এসে মুহদ্মদ -(সঃ)কে নামাজ পড়ার পদ্ধাত 
ধশখিয়ে. গিয়েছেন । অরবশশ্রেষ্ঠ প্রার্থনামন্ত্ “সূরা ফাতিহা'ও তখন অবতীর্ণ হয়েছে । 
রাত যখন গতশর- হয়, সম নগরী বখন, গভণর ঘুমে অচেতন, তখন মানুষের 
নব সলাঁলত্.কণ্ঠে আবান্ত,করেন, 'সমন্ত " প্রশংসা 'নাখল বিশ্বের প্রাতপালক 
আঙ্লাহতা 'লারই জন্য, বান অনস্ত করুণামগন পরম দয়াল, ধান বিচার দিনের 
প্রভু” মরু আররের' আঁধার হাওয়ায় ঘে সুর সুরাঁভিত জ্যোংস্নার মত দক: 
দিগন্তে -ড়েসে যায় | - তা চোখে, .পড়ে এক রালকের ৷ কালকের নাম আলা, তান 
হজরতের [পতৃর্য আবুতালিবের * পুত্র । তিনি মহম্মদ ও" খাঁদজার সংসারেই 
থাকেন ৷ : আলীর রালক-মনে সে সুর গভীর ঝংকার তোলে ৷ দশবছরের . আলা 
অকপটে ইসলাম কবল করেন। আলঈর পর ইসলাম কবুল করেন.ক্রীতদাস 
জায়েদ ; জায়েদের পর হজরতের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বন্ধু এবং ধনী ব্যবসায়ী 
আবুবকর । মুহম্মদ (সঃ) প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথ্া.আবুবকরের 
কাছে ন্যন্ত'করলেন ও ফোরআনের যে অংশ সেই সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে. অবতীর্ণ 
য়েছিল: তা পড়ে শোনালেন," আর বল্লেন যে, এক আল্লাহ'র উপাসনা করা. আর 
1বাঁভব দেবতার পুজা প্রারত্যাগ করার আদেশ তাঁকে দান্‌ করা হয়েছে, তখন 
বি্দুমাত সংশয় প্রকাশ না; করে আবুবকর (রাঃ) ইসলাম কবুল করলেন । 
আবুবকরের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে ওসমান (৩য় খলীফা) 
আব্নুর রহমান, তালহা, জোবায়ের, আব্বাস প্রমুখ আরো অনেকে ইসলাম কবুল, 
করলেন ।* নবধর্মের এ নতুন নিমন্ত্রণ গ্রহণে নারীরাও পর্পাছয়ে রইলেন না। 
আবুবকর-কন্যা আসমা, ওমর-ভগিনই ফাতেমা প্রমূখ অনেকেই একে একে সত্যমল্যে 
দীক্ষিত হয়ে ইসলামের পরাঁবন্র নিমন্্ণকে তাঁদের জীবনে বরণ করে, [ঘিতে লবগলেন ৷ 
নর গু নারী-ত গিলে য়ে মানুষের জীবন, নর-নারণর, যুগল প্রণীত ও আত্রসমর্পণ 
লাভ রুরে' সেই জীবনেরধর্ম ইস্‌ লাম তার আবভ ব-সগ্নেই বিপু হল শান্ত ও সম্ভাবনার 
. আঁধকঃরী হল । ৬১০ থেকে ৬১৩ খহসস্টাব্দ পধক্ 1তনবছর এইভাবে 'গোপন 
প্রচারের ফলে মহানবী ( সঃ )-এর-শিষ্য-সংখ্যা চঁজ্লিশে গিয়ে দাঁড়াল । 
এসময় আল্লাহৃতান্দা আদেশ দিলেন, “তোমার, . নিকট-আত্মীয়দের সাবধান 
কর. আর ষেসর ব্লাসী ব্যক্ত তোমার অনুসরণ কয়ে তাদের সয্তে রক্ষণাবেক্ষণ 
'কর « আদেশ পেয়ে রস্‌লজ্লাহ্‌ ( সঃ). আত্মীয়স্বজনদের এক ভোঙসভায় 
আমন্ত্রণ করলেন, তারপর ভোজনশেষে তাঁদের সামনে অপেক্ষমান মহাবুপদ , সম্পকে 
সাবধান করলেন । কত আবু লাহাবের প্রবল বিরোধতার. ফলে তাঁর প্রয়াস 
ব্যর্থ হল। ". 
বাথতাই সাথকতার়" পথকে সংপ্রশত করে 1 তাই তান নিরনত হলেন না। 
তান এবাঁদন . সোজা গিয়ে উঠলেন বাঁধ হাজেয়ার স্ম: গত-ন্রাভি-ধন্য সেই সাফা 
পর্বতের শীর্ষ দেশে । বিপদকালে এই পরবতশশর্ষ থেকে সংকেতধ্বান করে 
দেশবাসীকে সাবধান: করার প্রথা প্রচালত ছিল। তাই. নি ঘখন এ 
পর্ব তশীর্য থেকে সংকেত ধ্যান বর্ধন তখন দলে' দলে মকাবাসী ভয়ঙকর 
কোন বিপদের আশঙ্কা করে সেই পধণ্ত-পাদম্ুলে এসে সমবেত হল । তিনি প্রতোক 
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মহানবী মৃহম্ষদ (সঃ) ৮৯ 


গোরের 'মানুষঘের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাঁদ আম বাল এই পর্বতের 
অন্তরালে. একদল প্রবল.শন্রয. তোমাদের আক্রমণ করার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাইলে 
তোমরা কি আম!র কথা বিশ্বাস করবে ৮ *তখন 'সবাই সমস্বরে উচ্টিকণ্ঠে ৷ উত্তর 
দল, শনশ্চয়ই নিশ্চয়ই |” ' কেন না মৃহদ্মদ (সঃ) বে 'তাদেকস .কাছে আল"আমশন 
অর্থাৎ, চিরীব*কাসী ॥ সত্য ছাড়া তারা কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে শোনেনি । 
তখন 'মহানবী মহম্মদ ( সঃ). তাঁদের সম্বোধন করে বললেন, “তোমাদের স্নামনে 
দার্ণ বিপদ আসব । শয়তানের সৈন্যবাহিনধ তোমাদের সববনাশ সাধনের জন্যে 
অপক্ষা করছে । তোমরা সাবধান হও । পৌন্তীলকতা পরিত্যাগ কর । নিরাকার 
আদ্বতীয় আজ্লাহতা'লার উপাসনায় অগ্রসর হও ।* : তাঁর কথা শুনে . আব-লাহাব 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে আঁভশাপ দিয়ে ধললেন, 'জাহালামে রাও |, সঙ্গে সঙ্গে 
আবুশলাহাবের সাঙ্গপাঙ্গরাও হৈ হৈ করে উঠল । তারা. মুহজ্মদকে আল-আমীন' এর, 
পারবতে" “আল-মজনংন' অর্থাৎ উন্মাদ বলে.খ্যাপাতে শুরু করল । 'তারা-বলতে 
লাগল, মূহম্মদ যাঁদ স্ত্যু সত্যই রসূল হতেন তাহলে তাঁর সাথে নিশ্চয় কোন ফেরেশতা. 
এসে তাঁর পমূলত্ব সম্পকে ঘোষণা করতেন ; অগ্রবা আমাদের চোখের সামনে তাঁর 
কাছে কোন ম্বগরয় ধনভাণ্ডার 'অবতশর্ণ হত-_তা না হয়ে তিনি আমাদেরই মত 
মানুষের বেশে খানা পিনা করেন, হাটে বাজারে চঙেন--এ কেমম রসূল ? 
কোরআন শরণফে স্বয়ং আল্লাহতা'লা তার উত্তরে বললেন, “হে নব; এদের কথায় 
বিস্মিত ব্যাত হবার কারপ্র নেই । এরা এরকমই .বলবে । 'মানীবকতা ও নবুযং 
পরস্পর-বর্দ্ধ নয় ; বরং মানুষের জন্য মানুষ রসলহবে--এটাই আল্লাহর 
নিয়ম । অপেনার পূর্ববত1 সকল নবী পানাহার করতেন । হাটে বাজারে 
যেতেন ।, (সূরা .ফোরকান )। . এতে কোরেখদের ক্োধবাহ, দীগ্ততর হল। 
রুনু তাদের ঞঁ প্াদশস্গ ক্রোধন্বাহিতে মহানবী মুহম্মদ (দঃ )-এর এ মহান নিমন্দ্রণ 
ভন্মীভূত হল না, বরং মক্কার ঘরে ঘরে পথে প্রাঞ্থরে আজ্লাহ: ও' তর রসূল সম্পর্কে 
ব্যাপক আলোচনার পব্পাত হল | ফলে এতদিন যে বাণী. মক্টমে [শিষ্যদের 
মধ্যে গোপনে লালত হাচ্ছল, প্রবলতর িলিকি সংঘাতে তা প্রাবনের মত মকীর. 
ঘুর ঘরে বচ্ছণারত ও বন্তাঁরত হল ।. 


'নবজ্াত ইসলামকে হার মানাতে [গিয়ে যখন সংস্কারান্ধ কোরেশদের [নিজেদেরই 
এ ভাবে.হার মানতে" হল তথন তারা. ক্রোধে* একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। তারা 
হজরত মুহম্মদ ( সঃ )এ] ওপর নির্মম ভাবে নির্ধাতন করার জন্য বদ্ধপরিকর 
হল ।;- এরুদিন মৃহত্মদ (সঃ) যখন কয়েকজন অনচরকে সঙ্গে নিয়ে কা'বাগৃহে 
গিয়ে লা-শরীক আঙ্লাহ্‌র বাণণ প্রচার করাছলেন তখন আবু্‌-লাহাবের দল মার: 
মার'করতে করতে দলুবে'ধে তাঁর ওপরে, আক্রমণ করল । নবদশীক্ষিত “মুসলমানরা, 
িকল্তু তাঁদের, প্রাণের . বানময়েও মূহম্মদ (সং )কে রক্ষা. করতে বদ্ধপারিকর । 
তাঁরা, নিজেদের বুকে শত নিষাতন,'সহা করেও তাদের 'প্রয় নবী "পায়ে একটা 
কাঁটার আঁচ লাগতে দিতে নাক্সাজণ তাই তাঁরা ধিরে দাঁড়ালেন তাঁদের প্রিয়তম 
মৃহদ্মদ (সঃ )কে | খাদিজার পূর্বচুরামীর-ওরসজাত পু হারেস-বন-আবূহালন 
তাঁকে রক্ষা রুয়তে' য়ে প্রাণ বিসর্জন: 'দিলেন। হারেসশবন-আবুহালাই, হলেন 
ইসলামর হাঁতহাসের প্রথম. শহণীদ 1২৬ -হার়েসের রক্তের স্বাদ-পাওয়া.আবং-লাহাব 
আবু-জেহেলের দল মাতালের অভতবে যেভাবে পারল মহম্মদ ( দঃ) আর তাঁর 





৭৬ হাদশসে রসূল -্অধাক্ষ আলা হায়াদার চৌধূরী । 


৯০ হাদীস শরীফ 


অনুচরদের ওপর নির্যাতন শুরু করল। কা'বাগৃহে নামাজরত হলে তারা 
মুহম্মদ ( সঃ )-এর গলায় ফাঁস লাগিয়ে *বাসরুম্ধ করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা 
করল । একাঁদন নামাজ পড়তে পড়তে যেই তিন সিজদা-নত হয়েছেন অমনি 
ভারা একটা মৃত গাঁলত উটের দুগঞ্ধময় বিশালকায় নাঁড়ভুশড় তাঁর পিঠের ওপরে 
চাপিয়ে দিল। খবর পেয়ে কন্যা ফাতেমা ছুটে এসে অতি কষ্টে তাঁকে রক্ষা করলেন। 
জা নির্যাতনে কোরেশ-রমণীরাও পিছিয়ে রইল না। আবুজেহেলের স্ত্রী 'হন্দা 
এবং আব্দলাহাবের স্বী উম্মুল জামিল তাঁর চলার পথে বিষাস্ত কাঁটা 'বাছয়ে 
লাগল, আর চলার সময় তাঁর মন্তক লক্ষ্য করে নোংরা আবজশনা ছুড়ে 
ছ“ড়ে মারতে লাগল । ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট পাথরনহড় ছুড়ে 
মারতে মারতে তাঁকে তাড়া করতে লাগল । তাঁর দেহ রন্তাস্ত ও ক্ষতাবক্ষত হয়ে 
গেল ॥ তাঁর অনহচরদের ( সাহাবীদের ) কারো দেহে লোৌহশলাকা দশ্ধ করে ছাঁকা 
দেওয়া হল, কাউকে বা আঁগ্নকুণ্ড রচনা করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল, কাউকে 
বা চাটাইয়ে মুড়ে নাকে ধোঁয়া দিয়ে প্রাণসংহারের চেঙ্টা করা হল । বেলালকে 
নির্মমভাবে প্রহার করে ক্ষত বিক্ষত দেহে নুন মাখিয়ে তপ্তবাল:কার ওপর শুইয়ে 
দিয়ে বুকে পাথর চাঁপয়ে রাখা হল । ইয়াঁসরের দু পায়ের সঙ্গে দুটো উট বে“ধে 
দিয়ে দুই বিপরীত দিকে দ্রুত চালিত করে তাঁকে বীভৎস ভাবে হত্যা করা হল । 
দীনের নবী তব্‌ কঁটা-বেধা রন্তঝরা পায়ে শিষ্যদের নিয়ে দীনের পথে এগয়ে 
চললেন । কেন না, চলা-নাচলা তো তারি ইচ্ছাধঈন নয়, এ ষে আল্লাহর আদেশ-- 
আল্লাহ: স্বয়ং যে তাঁর রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন । অতএব মাভৈঃ। অতএব 
নিষণতন ষত নির্মমতম হতে লাগল, নতুন উষার স্বর্ণ দ্বারপানে তাঁর যাঘা তত 
দত ও দুন€বার হতে লাগল । 
এীতহাসক জোসেফ হেল (105071) 73611 ) বলেছেন, মক্কার প্রধান প্রধান 
গোত্রের বিরুদ্ধতা মহানবাঁর ধম্মাদশ€ অপেক্ষা অনেক বেশী পাঁরমাণে তাঁর সামাঁজক 
ও রাজনোতিক বিপ্লবের আদশের বিরুদ্ধেই উত্তেজত হয়ে উঠেছিল”, কথাটা 
তযথার্থ নয় । কারণ তান ছিলেন, সাম্য মৈত্রণ স্বাধশীনতা (11010, ০০01119, 
[815117119 ) আর ম্ক্তবুদ্ধি ও সমচ্ছচিন্তার মহান উদগাতা । মন্তবাদ্ধি ও 
সুচ্থচিন্তার পরম শন সৌঁদনের পুরোহিতেরা তাদের মাতব্বরী ও অর্থোপাজনের 
পথ রুদ্ধ হবে ভেবে 'দিগাবাদক: জ্ঞানশূন্য হয়েছিল ; প্রভূ ও ক্লীতদাসে কোন 
পার্থকা থাকবে না, সৃতরাং ক্লীতদাসেরা প্রভৃকন্যাকে বিবাহ করতে চাইবে ভেবে 
আভজাত শেখেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, ধনীদের অথে* জাকাতের নামে দরিদ্রুরা 
অধিকার প্রতিষ্ঠত করতে চাইবে ভেবে ক্রুগ্ধ ধনীরা ভয়ঙ্কর মূতিধারণ 
করোছিল। তাই ক্ষ-প্রস্বার্থ পুরোহত এবং ধনধ অভিজাতরা তাদের কায়েমী 
গ্বার্থকে সবাক্ষত করার উদ্দেশে আবু-জেহেল আবু-লাহাবদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ 
হয়ে মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসরণকারণদের-বিরুদ্ধে মরয়ার মত নির্যাতন 
চালাতে লাগল । ফলে ভাঁটা-পড়া অত্যাচারের গাঙে আবার প্রবলবেগে জোয়ার 
জাগল । 
তখন মহানবী মুহম্মদ তাঁর একদল নির্ধাতিত শিষ্যকে মাতৃভূমি মঞ্কা পাঁরত্যাগ 
করে আরবের দাঁক্ষণ পশ্চিমে লোহিত সাগরের পশ্চিম প্রান্তে অবান্থিত আঁবাঁসনিয়ায় 
গিয়ে আশ্রয় নেবার অনুমতি দিলেন । আবাসানয়া (বা হাবশা) মক্তাবাসগদের 
ক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, সেখানকার খীস্টান রাজা নাজ্জাসী অত্যন্ত নায়পরায়ণ, 
বপনের বন্ধ ও মহানুভব । 'িনলি পির্ধাতনফারী কোরেশদূতদের অনুরোধ 


মহানবী মৃহম্মদ (সঃ) ৯৯ 


অগ্রাহ্য করে বিপন্ন মুসলমানদের আশ্রয় 'দয়ে (খুব. ৬৯৫ । নবৃযধ প্রাপ্তির পন্চম 
বষেরি সপ্তম মাসে) তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ক সে এমন নতুন ধর্মাদশ" বার জন্যে 
তাঁরা সর্বস্ব এমন ক তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুশ্ঠিত হননি ? উত্তরে 
আবৃতালেবের পূত্র জাফর১৭ বললেন--মহারাজ, আর্মরা এক সভ্যতাবাঁজত 
জাতি ছিলাম--প্রাতমাপুজা করতাম, মৃতপশ ভক্ষণ করতাম, অনেক ঘণিত কাজ 
করতাম । স্বাভাবক প্লেহবন্ধনের মর্যাদা রাখতাম না। আঁতাঁথদের প্রাত 
দুবযবহার করতাম, আর আমাদের সবলরা দুবলদের ওপর অত্যাচার করত । 
এইভাবেই আমরা চলাছলাম, যে পযন্ত না আল্লাহ আমাদের মধো এক রসূল 
পাঠালেন যাঁর বংশমর্ধাদা, সত্যপরায়ণতা, বিশ্বন্ততা ও সদয়তা সম্বন্ধে 
আমাদের কোন সন্দেহ নেই । আমাদের পূরপরুষেরা ও আমরা এতদিন ধরে যে 
মৃতিপূজা করে আসছিলাম তা বিসজন দিয়ে তান আল্লাহতা'লার একত্ব ম্বীকার 
করতে ও তাঁর উপাসনা করতে .আহবান জানালেন । তান আমাদের সত্যকথা 
বলতে, অঙ্গীকার পালন করতে, র্তের ব্ধন ও সদয় আঁতাঁথপরায়ণতা সম্পকে 
মনোযোগণ হুতে, আর অপরাধ ও রক্তপাত পাঁরহার করতে 'িনদেশ দিলেন ॥। তিনি 
আমাদের অশালীন আচরণ না করতে, গ্রিথ্যা কথা না বলতে, অনাথদের ধন- 
সম্পান্ত অন্যায়ভাবে গ্রাস না করতে, আর সাধ রমণদের নামে কুৎসা রটনা না 
করতে নিদেশ দিলেন । আদ্িভীয় আঙ্গলাহর উপাসনা করতে আর তাঁর কোন 
অংশীদার শ্ছাপন না করতে উদ্বুদ্ধ করলেন । নামাজ, রোজা আর জাকাত আদায় 
করতে নির্দেশ দিলেন । তাঁর সে সং ও সত্যজীবনাদর্শ আমরা স্বীকার করোছি। 
এসব কারণে আমাদের স্বজাতির লোকেরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের 
প্রাত কঠোর হয়েছে, আমাদের ধম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছে, আর 
আদ্তশয় আচ্লাহর উপাসনার পারবর্তে পুনরায় আমাদের মৃতি্প;জায় প্রবৃত্ত 
করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে 1 যে সব কুক আমরা পূর্বে করতাম আমাদের 'দয়ে 
তা পুনরায় করাবার জন্য সচেন্ট হয়েছে । সেইজন্য-_ধখন তারা আমাদের প্রাত 
দুব্যবহার করেই চলল, আমাদের দৈনান্দন জীবন দ্াব্ষহ করে তুলল, আমাদের 
ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করল, আর আমরা তাদের সাথে পেরে উঠলাম না- তখন 
আমরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে আপনার দেশে (হজরত করে) চলে এলাম, অন্য কারো 
আশ্রয় অপেক্ষা আপনার আশ্রয় নেওয়া উত্তম মনে করলাম । আপনার আশ্রয়ে আমরা 
সখে-শাভ্ততে জীবন যাপন করাছ, আর মহারাজ, আমরা আশা কার যে আপনার 
রাজত্বে আমাদের গ্রাতি অন্যায় করা হবে না ।” এসব শুনে নাঙ্জাসী মুগ্ধ হলেন । 
জাফরের মুখে পাঁবন্ত কোরআন শরীফের সূরা মরিয়মের আব্াত্ত শুনে বরঝর করে 
তার চোখ দিয়ে পান ঝরতে লাগল ; তাঁর পাব দাঁড় ভিজে গেল । উপস্থিত খ:স্টান 
ধর্মযাজকেরাও অশ্রু মোচন করলেন । নাঙ্জাসণ সাশ্রু নয়নে বললেন, হজরত ঈসা 
(আঃ) যে রসূলের আগমনবার্তা পৃর্বাহেদ ঘোষণা করেছেন ইনিই তো দেখাছ সেই 
রসূল । আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি তারি যুগ লাভ করেছি। এই বলে 
নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করলেন ২৮ এবং মকার কোরেশ-প্রাতনিধিদের সকল 
'উপহার প্রত্যাখান করলেন । ইব্‌নে ইসহাক বলেন, 'নাঞ্জাসণ হজরতের রসজন্তে 


২৭ আঁবাসানয়ার সফরকারণ এই প্রথম দলে জাফর (রাঃ) ছাড়াও হজরত ওসমান 
(রাঃ) সমেত ১১ জন পৃরুষ এবং ওসমানের স্তী সমেত ৪ জন নার? ছিলেন । 


২৮ শেষ নবী-_ম্হাম্মদ তাহের । 


৯২. হাদশস শরণফ 


শ্বাস হয়েছিলেন: ॥ তাঁর মত্যুর পর হজরত তাঁর আত্মার কঙ্যাণের জনা প্রার্থনা 
করেছিলেন ।' 'যাই হোক দমাস আবানাঁসয়ায় কাটাবার পর হিজরতকারধ ১৫ জন 
মুসালম নরূনারণ মকার ফিরে এলেন। তখন নাঙ্জাসীর কাছে -কোরেশ-প্রাতানাঁধ- 
দের ব্যর্থতার জালা কোরেশদের মনে দ্বাউ দাউ করে জ্বলে উঠল । তারা আবার 
শনূর্যাতন ' করতে লাগল । ফলে মুসলমানেরা "দ্বিতীয়বার আঁবাসনিয়ায় হিজরত 
করলেন । এই ছ্বিতাঁয় দলে ১৮ জীন মাহলা স্রমেত ১০০ জন মুসলমান দেশত্যাগ্ধ 
. করলেন ৮» ইতিহাসে এই সফর আবাসানিগ্লায় দ্বিতীয় সফর নামে খ্যাত । 


এত তাড়ন-পণীড়নেও যে মৃহম্মদ (সঃ ্ রে কাবু করা গেল না, প্রলোভন দিয়ে 
তাঁকে করায়ত্ত করার জন্য, কোরেশ-নেতৃবর্গ এবার তৎপর হল । তারা ওতবাীধন- 
রাঁজয়াকে তাদের প্রাতানাধকরে মুহম্মদের (দঃ) কাছে দূত হিসেবে পাঠাল । ধনশ 
্ঞ মান ওধ্বা তাদের যোগা প্রাতনিধি। সে রি মধুর কণ্ঠে মহম্মদ (সঃ) কে 
ভাতুষ্পুর, তৃমৈ কি চাও বলত 2 অথ বল, আমরা োমানে পতি" 
রা অর্থ সম্পদ দ্ান'করব।.. রাজসম্মান, চাও 8. তাও রলো, আমরা তেব 
আরবের সিংহাসনে বসাব । আরধের পরা ংজ্দরীকে. বিবাহ 'করতে চাও ? * বল, 
সে ব্যবস্থাও আমরা করব শুধু তুম তোমার এই প্রচার-কার্য পরিত্যাগ, কষ ৮ 
উত্তরে মৃহচ্মদ (সঃ) কেবল পাব কোরআনের নূরা হবা-মীঘ'-এর প্রথম আটাট 
বাক্য আবৃত্তি করলেন-_বার শৈধাংশে 'আছে__ . 


:( হে নবী !) বলুন, আঁম.তোমাদেরই মত একজন মানৃষ-_ 
শুধু পার্থক্য এই যে আমার প্রাঁত প্রত্যাদেশ এসেছে । 
আন্লাহ-তা'লাই তোমাদের একমান্ন উপনস্য । 
অতএব তাঁর পথ অবলদবন কর 
এবং ভূর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর । 
দুভোোগ অংশীবাদীদের জন্য, যারা জাকাত প্রদান করে না_-এবং 
ওরা পরকালে অধিবাসী | | 
যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে, . 
তাঁদের জন্য আছে নিরবাচ্ছন্ন পুরস্কার ॥ ৪১ (৬১ ৮,)। 


কথাগুলোর আব্ৃত্ত ওধবা মল্গৃগ্ধের মত শ্রবণ করল । মূহচ্মদ,( সঃ ) তো 
নিজেকে ঈশ্বর বা. ঈক্বরপ বলে দাবশ করেনি, তাদেরই মত:একজন মান:ষ বলে 
ঘোষণা করেছে । অথচ. তাকে রাজাসংহাসনে বসাবার প্রস্তাব তো সেনিয়ে 
এসেছিল ! কি সেএমন মহাসত্য যা তাকে এত প্রবলতর প্রলোভমের মুখেও 
অটল রেখেছে 2 সৌঁক সংহাসন.ও সুন্দরণ অপেক্ষা আঁধক আকর্ষণীয় 2? ওধবা 
মন্ত্মুগ্ধের মত চিন্তানতমনখে নীরবে সেখান থেকে চলে গেল । . ওদিকে অতুংসাহণ | 
কোরেশরা গধবাকফে ফিরতে দেখে ঝাঁক বেধে তাকে. ঘিরে ধরল । “ক হল 
ওধবা, জাদুকর মুহম্মদ, প্রলোভনে .বশ মেনেছে তো? কিদ্দ ওবা বলল, 
'আম এমন কথা শুনে এসেছি বাকোন জাদ্ুকরে . কখনো বলতে. পারে লা + 
তখন.কোরেশরা: বলল্র,' ওধবাকেও মনুহম্মদ জাদহ করেছে ।' "এখন আর কাকে দিয়ে 
অন্য কি প্রলোভন মৃহদ্মদকে দেখালে (তিন ইসলাম প্রচার থেকে, গবরত হবেন ? 
মহম্মদ ( সঃ) বললেন, 'আমার ভান ছাতে সূর্ধ আর বাম হাতে চন্্র এনে দিলেও 
আমি আমার সত্য-প্রচার থেকে বিরত হব না৷ - 


' এমাঁন ব্যথতার পর ব্যথতা দ্বারা উত্তোজত কোরেশরা 'নবী (স)-এর ওপর 


মহানবঁ মুহম্মদ (সঃ) ৯৩ 


' নির্যাতনের মাততাকে আবার বা্ধ' করল । নবুবং প্রাপ্ত যন্ঠ বয়ে (খা, ৬১৯৬ ) 
নব (সঃ) একাদিন সাফা পর্বতে বসোঁছলেন । এমন সময় দ:রাত্মা আব্‌-জেহেল 
সেখানে উপাস্থত হয়ে তাঁকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করতে লাগল ধৈর্য ও 
সহনশীলতার ম্র্তিমান প্রতীক মুহম্মদ (সঃ) নীরবে তা সহ্য করলেন । এতে 
প্রা্ড আবু-জেহেলের ক্লোধ আরো বৃদ্ধি পেল । সে মহমদ (সঃ)-এর মন্তক 
লক্ষ্য করে একটা পাথর ছ“ড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ (সঃ)-এর পির মস্তক 
থেকে ফিন:কি দিয়ে রন্ত ছুটতে লাগল ।. সাফা পবতের নিভৃত হৃদয়ে যেন সে 
রক্তের দাগ কান্নার মত করুণ হয়ে জেগে উঠল । একথা শুনে মুহম্মদ (সঃ)-এর 
ছাচা মহাবীর হামজা, ছুটে গিয়ে তীরের ফলার আঘাতে আবু-জেহেলের মস্তক 
ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন ।. তারপর মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাইপো 
আমার, তুমি শুনে বোধহয় খুশী হবে যে আম আব; জেহেলের কাছ থেকে তোমারে 
আঘাত করার প্রাতশ্োধ গ্রহণ করেছি ।॥ দীনের নবা মুহম্মদ বললেন, 'চাচাজান, 
প্রাতিশোধ গ্রহণের পারবতে' আপাঁন যাঁদ ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাহলেই আমি সত্য 
সত্যই খুশী হতাম ।' সচাঁকত হয়ে উঠলেন মহাবীর হামজা! কি এমন পেয়েছে 
মুহম্মদ, ফাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার কোন আকর্ষণকেই সে গ্রাহ্য, করে না? 
স্বঙ্নাবিষ্টের মত স্বতঃস্ফৃত' কণ্ঠে হামজা ঘোষণা করলেন, 'লা-ইলাহা-ইন্লাজ্লাহ্‌ 
মৃহম্সদূর রসুলুঞ্লাহ্‌ 1 মহাবীর হামজা মুসলমান হয়ে গেলেন । তলোয়ারের 
জোরে নয়, মুহম্মদ .(সঃ)এর ধৈর্য, সহনশণলতা ও আদর্শের প্রতি একাগ্রনিষ্ঠার 
জাদুদপ্ড-বলে | 'আঙ্চলাহ্‌ ধৈ্যশণলদের পছন্দ করেন? ৩১৪৬) ধৈর্য ধারণকারাঁদের 
প্রীতদান পূর্ণর্‌পে দেওয়া হবে'- আজক্লাহতা'লার এ প্রাভশ্রাতি যেন হাতে হাতে 
বান্তবায্িত হল । নিশাত মহম্মদ (সঃ )-এর ধৈষ" ও ধর্মীনষ্ঠতা হামজার ৰাঁর 
হৃদয়কে জয় করে নিল । 


, হামজার ইসলাম গ্রহণের তিনাঁদন পরে হজরত ওমর (রাঃ)ও ইসলাম গ্রহণ 
করলেন ।' ওমর তৎকালীন আরবে ফে-সে মানুষ ছিলেন না, তিনি 'ছিলেন কোরেশ- 
দের বৈদোশিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত, জ্ঞান?, বিচক্ষণ ও বার পুরুষ । তিনি যাচ্ছিলেন 
মুহম্মদ (সঃ)কে হত্যা করতে ।' কিন্তু, তাঁর ভাঁগন+ ফাতেমা এবং ভাঁগনীপাঁত 
সাইদ ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে তিনি তাদের ওপরই 
আক্রমণ করলেন | দে আক্রমণে সহোদরা ফাতেমার সর্বঙ্গ বেয়ে ঝর-ঝর করে : 
রন্তু ধরতে, লাগল। তা দেখে ওমর কিছুটা, বচাঁলত হয়ে পড়লেন। তরি 
চৈতন্যোদয় হল। 'কি সে-এমন সত্য যার জন্য তাঁর সহৌদরা ফাতেমাও* আজ তাঁর 
প্রাণ বিস্জন দিতে 'বিদ্দমা কুপ্ঠিত নন? তিনি . ফাতেমার কাছ থেকে 
কোরআনের '্বানহা+ (হে মানব 1) শনর্ধক যে সংরাটি তাঁরা পাঠ করীছলেন চে 
নিয়ে পাঠ লেন £ 'আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই আজ্জাহর গুণগান করে 
তিনি সর্বশীল্তমান: ও সর্বজ্ঞ ।'*'তিনিই আদি তান অঞ্চ ; তিনিই প্রকট, তিনিই 
গৃপ্ত । "মানুষের অন্তরতলে কি আছে "তাও তিনি জানেন |. ( অতএব “হে 
মানুষ, ) আল্লাহ: এরং রসূলের ওপর বিশ্বাস হ্থাপন ফর (৫৭ $ ৯৮৭) 
খানিকটন পাঠ করার পর ওমর মুখ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম কবুল 
করার জন্য উল্গ্রব হলেন । তার পর সেই "নগর ভরবানি হচ্তে সাফা অঞ্চলে 
ভন্ত-পারবেদ্টিত. হজরতের কাছে . তিয়ে হার্জির .:হলেন।' গুহার. বাইরে 
ফঙ্জ্বর 'শুনে জনৈক সাহাব দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। দরজার ' ফাঁক দিয়ে 
তরবার-হ্ডে ওমরকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়ে ভয়ে তার বুক গৃবিতে জেল তিনি 


৯৪ হাদীস শরীফ 


হজরত (সঃ) কে সেকথা বললেন । বীর হামজা বললেন, “তাকে আসতে দাও, যাঁদ 
সে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তাকে আমরা স্বাগত জানাব, 'কিল্তু যাঁদ সে 
মন্দ আঁভপ্রায় নিয়ে এসে থাকে তবে তার তরবারি 'দিয়েই তাকে হত্যা করব ।* 
হজরত মুহম্মদ (সঃ) ওমরকে গৃহাক্ প্রবেশের অনুমাতি দিলেন । ওমর অগ্রসর 
হতেই তিনি তাঁর কোমরবন্ধ ধরে সজোরে টান 'দিয়ে বললেন, তুমি কেন এসেছ 
খাত্তাবনন্দন (ওমর) ? ওমরের চোখে তখনো ভাসছে ভগিনী ফাতেমার সেই সতাদীপ্ত 
ছব আর সূরা ত্বা-হার সেই জ্যোতিস্নাত প্রাণমাতানো শনসন্ত্রণ 8 € অতএব হে 
মানুষ,) আজ্লাহ ও রসূলের ওপর বিশ্বাস চ্ছাপন কর !' ওমর বললেন, “হে 
আন্লাহর রসূল, আম আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ আর তাঁর রসূলের ওপর 
এবং রসূল যা এনেছেন তার ওপরে বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করতে । তখন ভম্তরা 
সবাই বজ্ত্রগজর্নে জয়ধবান করলেন 'আন্লাহ আকবর” (আল্লাহই সর্ব শ্রেন্ঠ)। 
ইবনে ইসহাক বলেন, ইসলামের ইতিহাসে সেই হল প্রথম উচ্চকণ্ঠ আল্লাহ্‌ 
আকবর ধবান ! 

ইসলাম ধর্ম তো আরবদের কাছে নতুন কোন ধর্ম নয়, এ ধর্ম যে আরবদের 
জাঁতর 'পতা ইব্রাহখীমেরই ধর্ম । মুসাঁলম নামটাও তো নতুন কোন নাম নয়, 
পাঁব্র কোরআনের সূরা 'হদ্জ- এর ৭৮ সংখ্যক বাক্যে স্বয়ং আল্লাহতা”লা 
বলেছেন, “এ ধর্ম তোমাদের তা ইব্রাহীমের ধর্ম। আল্লাহ পৃববিতীঁ ধমগ্রিম্থে 
এবং এতে তোমাদের ম[সাঁলম নামে আভিহত করেছেন ॥' ওমর আঁশাক্ষত ছিলেন 
না। তাঁর নিষ্ণাঁততা ভাঁগনশী ফাতিমা রন্ত-সালোকে তিনি যেন জাতির পিতা 
ইন্তাহীমের সত্য পাঁরচয়কে আজ চে।খের সামনে জীবন্ত রূপে দেখতে পেলেন । 
লাং, মানাধ, ওজ্জা আর হোবল কালো কালো ছায়ার মত এক মুহূর্তে যেন কোন 
অর্থহীন মিথ্যালোকে মিলিয়ে গেল। ফলে তিনি শুধু নিজে “মুসাঁলম' হয়ে বসে 
রইলেন না, ইসলামের চরম শনু আব জেহেলেরই কাছে ইসলাম গ্রহণের নিমন্্রণ 
ধনয়ে গেলেন । আবুজেহেল তার পরম বন্ধু ওমরের মুখের ওপরেই সশব্দে 
'দুম্লার বন্ধ করে দল । 

এখন আবু জেহেলের দল ওমর ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরদ্ধে প্রবলতর 
শত্রুতা শুর করল । তারা মুসলমানদের ( বান হাশেমদের ) বয়কট করল । তাদের 
সঙ্গে কথাবার্তা লেনদেন সব কছ? বম্ধ করে তাঁদের একঘরে করল । যে কেউ সে 
বয়কট অমান্য করবে তাকেও একঘরে করা হবে বলে তারা একটা চুন্তপন্র স্বাক্ষর 
করে কাবার দুয়ারে টাঙিয়ে দিল । ফলে আবুতালের মুসলমানদের নিয়ে 
নিকটবতাঁঁ এক পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন ৷ একে শীব-ই-আবূতালেব বা আবৃতালেবের 
ঘাঁট বলা হয়। এই সময় মুসলমানেরা 'অসহ্য অনশন, আবক্ষ পিপাসা, ক্ষুধার্ত 
1শশদের কাতর ক্ুন্দন এবং সবেণোপার আসল মৃত্যুর বিভশীষকা' দেখেও ণকছতেই 
ধৈর্যহারা' হলেন না। ইসলামের প্রধান শিক্ষা অনুসারে নামাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 
ধৈষধারণেও আবিচল রইলেন । 

' ক্রমে মক্কায় বসবাস করা মুহম্মদ ( সঃ ) এর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল । তান 
পাঁলতপুঘ জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মকার ৭০ মাইল দাক্ষণে তায়েফে গমন 
করলেন । তায়েফে তাঁর চাচা আব্বাসের যথেষ্ট প্রভাব ছিল । . তাছাড়া তাঁর 
মাতুল বংশীয়েরা-ও সেখানে বসবাস করতেন ৷ কিন্তু মন্তার কোরেশদের ভয়ে তারা 
কেউ তাঁকে কোন সাহায্য করল না। ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে তায়েফবাসখরা 
কোরেপদের ওপর নিভ'রশশল ছিল । তাছাড়া তায়েফ 'ছিল ধনী কোরেশদের 


মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ৯ 


গ্রীচ্মানবাস । সূতরাং তায়েফবাসীরা কোরেশদেরই মত প্রবলভর নিধাতনে তাঁকে 
আঁহ্ঠ করে তুলল। তারাও তাঁর চলার সময় পাথর ছ'ড়ে মেরে মেরে সবণঙ্ন দিযে 
রন্তের বন্যা বইয়ে ভাঁকে সংজ্ঞাশন্য করে ফেলল । রক্ধের ধারায় তাঁর জুতো 
ভরে গেল। পা ফুলে গেল। দেখে জায়েদ আঙডনাদ করে উঠলেন । 
তবু রহমতালল আ'লামীন মুহম্মদ (সঃ) তাদের আতশাপ 'দশেন না, 
তাদের প্রতি ক্লূদ্ধ হলেন না, বরং প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌, 
আবশ্বাসীরা আজ না বুঝে যে গুরুতর অপরাধ করছে ভার জন্যে দা করে তুম 
ওদের শাপ্ত দিও না, ওদের ক্ষমা করো ॥ থে নুহদ্মদ (স ঃ) বলেছেন, এ 
ধৈয'ধারণ করা উপাসনা [বিশেষ (নাসায়ী) ; বলেছেন, ধৈধ *ণঁল ব্যাকুই ইহক। 
পরকালের নেতা: ( বুখারী ) ; বলেছেন, যে তোমায় বাণ্চত করে তুমি তাকে " মো 
কওবে' ( বয়হাকী )--কাজের মধ্য দয়ে এইভাবে তান ভার কথা ও দর্শকে 
৯ সামনে জীবন্ত করে গেলেন । 

তায়েফের পর মৃহম্মদ (সঃ) আশ্রয়ের জন্য তৎকানে ইয়াধ্‌বের (বা ইয়াপংরেব ) 
নামে পাঁরচিত মদীনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন । মদীনায় ইব্রাহীম (আট )- 
প্রবাতত হণনাফয়া” মতাবলছ্ধীদের মধ্যে কিছু পারমাণ একেশবরধাদের আত 
[বদামান ছিল । অতএব তাঁরা মুহম্মদ ( সঃ)-এব্ পৌত্তীলকতাবিরোধশ 
একে*বরবাদকে সমর্থন করতে পারেন এমন আশা করাটা অসঙ্ত ছিল না। 
ইয়াসরেবের খাজরাজ বংশটয় ছজন ইহুদী সেবার মক্কায় হজ্জ: করতে এসে 
মুসলমানদের একেশ্বরবাদের কথা শুনে মুন্ধ হলেন (খত, ৬২০)। তাঁবা 
তাদের ধমণ্ন্থ তৌরাতের মধ্যে শেব নবী মু হহম্ৰদ ( সঃ )-এএ আগমনের সংবাদ 
পেয়েছিলেন । তাঁরা সেধার দেশে ফিরে সে কথা প্রচার করলেন এবং পর বৎসর 
(খা. ৬২১) হল্জের সময় মক্কার আল-আকাবা নামক স্থানে দশজন খাগ্ররাজ 
বংশীয় এবং দুজন আউস ৯৯ বংশশর ইয়াসরেববাসা রস্‌ল (সঃ)-এর হাতে হাত 
রেখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূল-ল্লাহ: বলে ইসলাম কবৃল করার শপথ 
1নলেন । এই শপথই ইসলামের ইতিহাসে আল-আকাবার প্রথম শপথ নামে 
সুপারচিত । পর বৎসর (খুব. ৬২২) অনণ্ঠিত হল আল-আকাবার দ্বিতীর 
শপথ । এইভাবে মাতৃভঁমিতে নির্যাতিত নবাঁ ( সঃ )এর আশা তাঁর মাতার 'পিতৃভূ্ 
ইয়াস্রেবে পযাধ্পত হবার সুযোগ পেল । 

আল-মাকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের মধ্যবতঁ সময়ে অর্থাৎ ৬২১ 
খ.বস্টাব্দে মহম্মদ (সঃ )-এর জীবনে মেরাজ বা আকাশ-দ্রমণ নামক এক আত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘাঁটত হল । এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক 7. 411 তাঁর 4 50) 
০96 [51977110 1715601% গ্রন্থে বলেন, আঅল-আকাবার প্রথম শপথের পর, 'শ15 
1101965 01 1101101001090 (910) %/০175 00৬ 155. 09010. ৬৪,0111 21এ 17৩ 
ড/2116৫ 726160701 001 1196 ০211 11010 616 90171101095. 38051 01118 
(1015 7061100 [116 7108) 69০9 1919০9. মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব 


২৯, ইবনে ইসহাক বলেন, মদীনার আউস ও খাজরাজ গোন্দৃটি 'ছিল মুহম্মদ 
( সঃ )-এর আবির্ভাবের হাজার বছর পূর্বেকার ইয়েমেন-রাজ ইহৃদী তুব্বার 
মদশনা-যাতায় সঙ্গ ৪০০ ইহুদী পণ্ডিতের বংশধর । এ পণ্ডিতেরা শেষ নবশ 
মূহম্মদ (সঃ )-এর মদীনায় হিজরতের আশার সেখানে যৃগ যুগ ধরে" বসে 
থাকতে চেয়েছিলেন । 


৯৬ হাদীস শরাঁফ 


তাঁর 'শেষ মবণ, গ্রচ্থে বলেছেন, 'যাঁহারা বলেন হিষরতের- (খু, ৬২২ ) নিকট-পৃব' 
সময়ে তথা বছর দেড়-বছুর”পদূর্বে মে'রাজ হইয়াছে, তাঁহাদের উীন্ত একেবারে উড়াইয়া 
দেওয়া ধায় না ; বরং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক বিয়াই স্বীকার কান্িতে 
হয়। মাস তারিখের র্যাপারে যাঁদও মতভেদ আছে তবুও আধিকাংশের জোরালো 
মত এই যে রজব মান্গের মাতাইশে তারখে এই পণ্য. অভিযান. ঘাঁটয়াছে 1”. 
রে দিন রাতে স্বর দৃত "জব্রাঈল ( আঃ ) আনীত 'বোরাক' নামক এক অতি 
হতগামী- বাহুনে "চড়ে মুহম্মদ ( সঃ.) সপ্ত আকাশ 'পারিভ্রমণান্তে করুণাময় 
সারাহত লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তান “আল্লাহর এত কাছে যান এবং 
আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রিয় নবীকে এত সান্লিধ্য দান করেন যে. উভয়ের মধ্যে ধনুকের, উভয় 
দিকের মধ্যেকার ব্যবধানের মত ব্যবধান রহিয়়া য়ায় ।***কুর্আন ' বলে--এই 'শৃভ 
মুহ্‌তে' আল্লাহ্‌ তাহার প্রয় নবীর সংগে কথা কাঁহয়াছেন” 1৩০. এই' নৈশ আকাশ-. 
আভিষানের কাহিন' নব্ন (সঃ )-এর মুখে শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবুরকর-( রাঃ ) 
বল্দুমান্র সংশয় প্রকাশ না করে 'বিশ্বাস করেছিলেন বলেই এই সময়. থেকেই তাঁকে 
গসদ্দক বা সত্যসণ্ধ উপাধিতে বিভুষিত করা হয়। মে'রাজের বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ তাহের সাহেব, বলেন, “সুরা বনগ ইহ্রায়ীলের বাঁণতি আয়্ত ওমা 
জাআলনা রুহইয়াল্লাতি আরাইনাকা ইল্লা ফিৎনালিম্বাস' মধ্যে ভীল্লখখত 'রুয়য়া' 
এবং সীরাত গ্রজ্থে বত হযর্ত আয়েশা এবং আমার মহয়াভিয়া রাধিআল্লাহ 
আনহার কোন কোন বর্ণনায় মে'রাজের ঘটনা স্বপ্ন, এবং এই আভযান স্বাঁপ্রক 
বাঁলয়া 'কেহ কেহ ধারণা করিলেও তাহাদের এই ধারণা দলিল-প্রমাণের ধোপে টেকে 
না।"'হনযুর সঞ্লাল্লাহ; আলাইহি ওসাল্লাম কি আল্লাহকে দৌখিয়াছেন দিবা 
দেখিয়াছেন । ৩১ 
মক্কায়. মে'রাজের মাধ্যমে এই সত্যসজ্দশনের পর মদশনা.বা ৫ হিজরত. 
(খু. ৬২২) অনহম্িত হয় । ইয়াসরেব-্রমণী আমনাকে যেমন আব্দুল্লাহ্‌ বিবাহ. 
করোছিলেন, তেমান হজরতের গ্রীপতামহ হাশিমও সুদুর অতশতে এক. ইয়াসৃবেব-. 
রমণীকেই 'ববাহ করেছিলেন। তাছাড়া এই ইয়াসবেবেই ছিল হজরত ইব্রাহণম 
( আঃ)-এর অনহসরণকারশ পৌন্ততলকতা বিরোধী একেশ্বরবাদণ হাননাফিয়া পল্থণরা ! 
এই. ইয়াসংবেবেরই - মানুষেরা আল-আকাবার প্রথম, "ও. দ্বিতীয় শ্পথ্যে 
মাধ্যমে রস্‌লহজ্লাহ- (সঃ )এর' প্রাতি তাঁদের প্রগাঢ় ভন্ত নিবেদন করেছেন'। 
পক্ষারে তাঁর মাতৃভামি মকানগরণ তাঁকে গ্েয়োযোগীর মত 'িতাঁড়িত করতে 
ব্ধপরিকর-_তার আভিজাত ' আর পরোহিতশ্রেণী' তাঁর সর্বনাশ. সাধনের 
জন্য সবদী সক্রিয় ।". মদীনায় আউস ও খাজরাজ . গোত্রের মত প্রভাব- 
প্রাতপাত্তশালী গোতের 'সাহায্য পেয়ে, ইতোমধ্যেই 'বহ7 নবধীসহচর মদখনায় 
পাড় দিয়েছেন, এখন - স্বয়ং মুহম্মদ '( সঃ)-ও সেখানে চলে মেতে পারলে 
কোরেশদের .সকল আশা নিথ্ষল হবে। তাই তারা কোসাই-প্রাতচ্চিত 'দারুন- 


' শেষ নবীঁ--মৃহাম্মদ তাহের । 


৩১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শবে মেরাজ শীর্ষক অধ্যায়ে পরিবেশিত হাদীস্‌-. 
সম্‌হ পাঠ করার সময় পাঠক যেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা তাহের সাহেবের উপ্ত 
জালোচনার কথা মনে রাখেন-_ এই একান্ত অনংরোধ । এ প্রসঙ্গে কৌতুহলণ 
পাঠক শেষ নবগ' দেখুন । 


মহানবী মূহদ্মদ (সঃ) ৯৭ 


নাদ-ওয়া' বা পরামশকিক্ষে' (00915৩1] 17511) সমবেত হয়ে সকল গোম্রের পক্ষ থেকে 
মুহম্মদ ( সঃ )কে সাঁম্মীলতভাবে হত্যা করার 'সিম্ধান্ত নিল । হত্যাব্যাপারে সকল 
গোন্র জাঁড়ত থাকলে মুহম্মদ ( সঃ )-এর বন-হাশেম গোত্র আর রন্তপণ “দাবী করে 
তাদের বেকায়দায় ফেলতে পারবে না । এখবর জানতে পেরে মৃহম্ঘদ (সঃ) ৬২২ 
খম্টাব্দের রা জহলাই সম্ধ্যার অঞ্ধকারে তাঁর 'প্রয় শিষ্য আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে 
দেশত্যাগ করলেন । এই দেশতাযাগই ইতিহাসে হজরত নামে খ্যাত এবং এই সময 
থেকেই হিজনর)ী সন গণনার সমত্রপাত হয় । ওঁদকে কোরেশরা এ রাতেই মুহম্মদ 
( সঃ)কে হত্যা করার জন্যে পুবর্পরামরশমিত তাঁর বাড়ী ঘেরাও করল । কিন্তু 
সেখানে হজরতের কাছে জনগণের গাচ্ছত জানব প্রত্যপর্ণ করার জন্য প্রতগক্ষারত 
হজর5 আলাকে ছাড়া তারা আর কাউকে দেখতে পেল না। তারপর আবৃবকরের 
বাড়তে গরে তারা আবুবকরেরও সন্ধান পেলনা । তখন তারা আবুৃবকরের যুবতী 
কন্যা আসমা এবং িশোরী আয়েশাকে চপেটাঘাত করল । তারপর দলে দলে 
পলাতকদের পশ্চা্ধাবন করল । তারা ঘোষণা করল্‌ জীবিত অথবা মৃত গ্রুহম্মদ (সঃ) 
ও আবুবকরকে যে ধরে আনতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে 1 
উট হল আরবের অমূল্য সম্পদ ! 
রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন শিষ্য আবুবকরকে স্গে নিয়ে সওর গিরিগুহার নিভৃত 
অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন । পশ্চাম্ধাবনকারী শন্ুরা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে 
আসছে তাঁদের দিকে । বিচলিত আবুবকর (রাঃ ) বললেন, 'হজরত, এখন উপায় ? 
শত্রুরা যে সংখ্যায় অনেক, আর আমরা তো মাত দজন!' হজরত দ্‌ঢ় অথচ 
শাজস্বরে বললেন, “ভুল করছ আবুবকর ! আমরা মাত দূজন নই, আমাদের সঙ্গে 
আরো একজন আছেন |” আবুবকর লাঁঞ্জত হলেন । সত্যইতো, আল্লাহ মানুষের 
সবসময়ের সঞ্গাঁ। আল্লাহর আদেশ, 'অল্লাহ্‌র করুণা থেকে হতাশ হয়ো না'। 
চরম বিপদের মৃহৃতে' আজলাহ্‌র করুণার আশা সুদূঢ্ুভাবে অন্তরে পোষণ করার 
নামই তো সত্যকার ঈশ্বরশনভ'রতা ! এমন সময় সুরাকা নামক একজন দুবন্ত 
কোরেশ-অনসম্ধানী তাঁদের গৃহাদ্বারে এসে হাঁজর হল । কিল্তু হজরতের 
[দিকে অগ্রসর হতে না হতেই তার অহ্বপদ বালুকা-প্রোথিত হল । যে নবাঁকে 
সে হত্যা করতে এসোছল এখন আত্মরক্ষার জন্য তরিই কাছে করহণা-ভিক্ষা 
করল । শেষ পর্যন্ত তাঁরই করণায় কোনমতে প্রাণ রক্ষা করে সে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করল । তখন সওর গিরিগৃহা থেকে বেরিয়ে হজরত ইয়াসরেবের 
( মদশম্মার ) নকটবতা কোবা নামক পঞ্লণতে উপাশ্থছত হলেন । 'সোঁদন রাঁবউল 
আষ্টয়াল মাসের বার তাঁরখ সোমবার, নবুওতের ায্লাদশ. বংসর । ( শেষনবাঁ )। 
তোমধ্যে হজরত আলাও তাঁদের সাথে এসে এখানে মিলিত হয়েছেন । রসুলুল্লাহ 
( সঃ) স্বয়ং জনমজ্‌রের মত পরিশ্রম করে এখানে একটা মসাজদ নির্মাণের কাজ 
শুরু করলেন | দিনশেষে অন্যান্য মুসলমানদের মত কাদামাটি মাথা মুহম্মদ (সঃ)কে 
যেন আর চেনাই যেতনা ! জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ ) যেমন পুত্র ইসমাইলকে 
নিয়ে কাবা মসাঁজন নিমণণ করেছিলেন, মহানবী মুহচ্ছদ (সঃ) দেমনি তাঁর পরম 
প্রয় অনুচরদের নিয়ে এই 'মসাজদ-আল-কোবা” নির্মাণ করলেন । এই মসজিদ 
িধনৃতিত সব্হারা মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত প্রথম উপানালয় । ১২ দিন 
(মতান্তরে চোদ্দ দন? ) কোবায় তবস্গানের পর রস্‌জুজলাহ- (সঃ) ও আবহবকর 
(রাঃ ) আল--কাসোয়া নামক উটের পিঠে ঢড়ে ইয়াসরেবে এসে উপস্থিত হলেন । 
সোদন বিল শুক্রবার মুসলমানদের ইতিহাস্শ্খযাত উৎসবের দিন । আদি" 


হা, শু ছু 


৯৮ হাদখস শরীফ 


মানবের আ।বর্ভাব তথা স্ন্টাস্থতি প্রপরের দন । বাঁশী বাঁয়ে, নিশান ডাঁড়য়ে, 
আঙ্লাহ আকবর ধবানতে আকাশ-বাতাস প্রকাঁষ্পত করে ইয়াস:য়েব বাসীরা তাদের 
প্রাণের চেয়েও 'প্রয় নবী মুহম্মদ (সঃ )কে বরণ করে নিলেন । সবাই নিজ নিজ 
ঘরে তাঁদের এই ষুগযাগান্তরের পরমাত্মীয় পরন পুরুষকে স্থান দেবার জন্য ব্যাকুল 
হলেন । মাতৃভঁনতে নিরাশ্রয় মহানবীকে আশ্রয় দানের জন্যে ইয়াপ্রেবের ঘরে ঘরে 
প্রাতযোগিতা শুরু হয়ে গেল । শেষে যে আবআয়ুবের ঘরের সামনে নবাঁ (সঃ)- 
এন উউ আল--ক্কানোয়া হাঁটু গেড়ে বসোছল সেই আবুআয়ুবের ঘরে নবী (সঃ) 
আশ্রয় নিলেন ।৩২ আবু মাকুবের গৃহসংলপ্ন যে জায়গায় আল-কাসোয়া বসে 
পড়েছিল, সেখনে একসময় কিছ থেজ:র বাগান ছিল, “মূশারকদের কিছ কবরও, 
[ছিল । তখনো জায়গাটা বথেস্ট উ্ছুনীচু এবং অপমান । নধা (সঃ) সেখানে 
মনাজদ নিম্ধাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জায়গাটার ঈহজন এতাঁম মালিক বিনামূল্যে 
তা দান কর দিতে চাইল । ধিন্তু নবী (সঃ) জনাথ এতাীমের সম্পান্ত এননভাবে 
গ্রহণ করত অগ্বশীকার করলেন । পাবনব কোরআজান বলছে, গনশ্চ্ম ধারা অনাথদের 
সম্পান্ত অন্যান ভাবে গ্রাস করে তারা তা:দর উদরে আগ্ন ভক্ষণ করে, তারা জলন্ত 
আগুনে জহলবে ।'৪(১০)। এটা অন্যায় ভাবে গ্রাস করা নয়, তবুও যে-মুহম্মদ (সঃ) 
অনাথ হয়ে পহাখবণীতে জন্মগ্রহণ কবৌছলেন, অনাথদের হৃদয়-বেদনা তো তাঁর অজানা 
নয়! তাই দশ দিরহ।ম উপযব্ত ম.ল্য 'দয়ে তিনি জায়গাটা ক্রয় করলেন । তারপর 
জায়গাটার উচু নী মাটি সমান কৰে সেখানে নিজে হাতে মনাজদে নবভর [ভাত্তপ্রন্তর 
“পন করলেন |. নবা (সঃ) কর্তক 'ভীন্তপ্রন্তর স্থাপনের পর প্রথমে হজরত আবুবকর 
( রাঃ) পরে হজরুত ওনব্র (বাঃ) তারপর হঙ্গরত ওসমান (রাঃ ) এক একে সেই ভিতে 
একটা একটা করে প্রন্তব স্থাপন কালেন। এইভাবে মসাজদে নলভ।র 'ভীত্তীনঘণাণ-কমে 
নবাঁসহচব্রদের প্রশ্তরস্থাপনের অগ্রাধকারের মাধামে যেন পরবতার্কালের খলীফার 
নামের গ্রাধকার-তালিকাটও আভাসত হয়ে উঠল । ইাতিহাসখ্যাত এই বণাকার 
চসাঁজদ দৈর্ঘ প্রস্থ উভয় দরকই একশ হাত করে ছিল । নাট থেকে তিন হাত উচ্চু 
কনে পাথর দিরে এর ভিততৈরী। তার ওপর ইতটল দেওয়াল । কাঁচা মাটির 
মেঝে, ওপরে ছাদের পারবে ছায়া করার জন্যে খেজঃর পা্ার আচ্ছ।দন । বান্টর 
পানতে একসময় কাদা হতে থাকলে নবীসহচরেরা পাথর-নদাড় এনে নেঝেটাকে ঢেকে 
দেন। বা-্বু রহমত" বা-বন্ববী' এবং পেছন দিকে আর একটা সহ এ মসাঁজদে 
মোট 'তিনাটি দরজা । পরবতাঁকালে খলীফা আবুবকর (রাঃ) এ মসাঁজদের 
গৃহ: সংস্কার সাধন করেন । ওপমান (রাঃ) কারকার্ধখাঁচত পাথরের 
দেওয়াল এবং শাল সেগংণের তন্তা দিয়ে এব ছাদ নমাণ করেন । খলধফা 
আব্দঃল আক্রীজ অর্থাৎ 'হিতীয় ওমরের কালেও এর সাঁবশেষ সংস্কার সাধন করা 
হয়। হিজরণ প্রধম অব্দ থেকে পরবতর্ঁ যুগ যুগান্ত কাল ব্যাপী এ মসাঁজদ 
ম:সাঁলনজ্গতের ধমীয় এবং রান্ত্রীয় কার্য পাঁরচালনার কেন্দ্র্থলে পারণত হয় ! 


৩২ 'সীত্রাংই-রপসৃলংজ্লাহ-"রচাঁয় তা ইবনে ইসহাক বলেন--নবাঁ (সঃ)এর আবর্ভাবের 
হাঙ্জার বত আগে আবূ আয়ংব আনসারীর এই গৃহ ইয়েমেনের বাদশা তুব্ব 
তাঁর সঙ্গী ৪০০ ইহ্‌দ+ পাণ্ডতদের ভাবষ্যৎবাণী অনুসারে হজরত মুহম্মদ (সঃ)- 
এর [হিজর ত-ঘাপনেত উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিলেন । 'আবু আয়ুব আনসারণ 
ছিলেন এ পশ্ডিতদেরই বংশধর | মদীনার আউস ও খাওয়াজ বংশও এই 
পাঁণ্ডতদেরই বংশ । ( শেষনবী--মূহাম্মদ তাহের )। 


মহানবী মৃহক্মদ (সঃ) ৯৯ 


ইয়াসরেবের সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষ প্রবলতর আত্মকললসহ এবং আন্তার্বরোধের দাবা" 
নলের মধ্যে যখন নিজেদের আন্তিত্বকেও ভস্মীভূত হবার উপর্ুম দেখোঁছল ঠিক 
তখনই তারা নিথিল বশ্বের মূর্তকরুণা রহমতৃর্জিল আগলামীন মূহদ্মদ (সঃ )কে 
তাদের দেশে নিমন্ত্রণ করোছিল। তাঁর মদীনায় পদার্পণের দিন তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় 
পথ চেম্সে বসে থেকে থেকে মৃসলমানেরা যখন হতাশ হয়ে ঘরে ফিরাছল তখন 
একজন ইহুদী হিজরতকারী-মুহম্মদ (সংকে আসতে দেখেই আনছ্দে চীৎকার করে 
বলে উঠোছলেন, “ীষে তিনি আসছেন !' ইয়াসরেবের ইহুদী খাীস্টান মুসলমান 
নাবশেষে তাই সবাই তাঁকে তাদের নিজ 'নজ'ঘরে আশ্রয় দেবার জন্য, ব্যাকুল 
হয়েছিল । শেষে নবী (সঃ)কে তারা সবাই মিলে তাদের দেশের রাম্ট্রপাঁত নিবণাচিত 
বরোছিল । শুধু তাই নয়, গোটা ইয়াসরেব দেশটাকে তারা নবাঁর পায়ে নজরানা 
(বা উপহার) দিয়ে দেশের পুরনো নাম বদল করে নতুন নাম রেখোঁছল “নবীর 
নগর'__যার আরবণ প্রাতশধ্দ 'মদশনাতুষ্বী” । এই “মদখনাতু্ববশ' কথাটাই সংক্ষেপে 
মদীনা" রুপে সংপারাঁচত। | 


নবীর নগরের মহান রাষ্ট্রপ্রধান িব্ণাঁচিত হয়ে নবী (সঃ ) ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
এখন সর্ব সম্প্রদায়ের মানের প্রীত তাঁর এীতহাঁসিক রাম্ট্রনোতিক কর্তব্য সদ্পাদনেও 
অগ্রনন হলেন। তাঁর তশক্ষাব্দ্ধ এবং দুরদার্শতানমূদ্ধ পাবিল্ প্রয়াসে এ সময় 
অভান্তর*ণ আত্মকলহে ক্ষতাবক্ষত মদীনার সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এক 
আস্তজণাঁতক মহাসনদ € 010160) স্বাক্ষীরত হল । এ সনদই মদীনার শাসনতন্ত্র 
(0০975065007 0? *1817011) নামে পাঁরচিত। এ সনদে বলা হল, ১) স্বাক্ষরকারণ 
সম্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা জাতি (96100 ) গঠিত হবে, ২) স্বাক্ষরকারণ 
কোন সম্প্রদায় কখনো কোন শত্নুদ্ধারা আক্রান্ত হলে অন্যসকল সম্প্রদায় সাদ্মলিত 
ভাবে সে আক্লমণ প্রাতহত করবে, ৩) স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় মন্তার কোরেশদের 
সঙ্গে মদীনার স্বাথণবরোধা কোন প্রকার গোপন চীন্ত করবে না বা তাদের সাহাযা ও 
আশ্রয় দেবে না, ৪) সাধারণতগ্ম্ী (০8110 ) মদীনার ইহহ্দী মুসলমান তথা 
সবসম্প্রদায়ের মানুষের স্বাধধন ধর্মাচরণে কেউ কোনপ্রকার বাধা দান বা 
হ্তক্ষেপ করতে পারবেনা ; অমুসলমানদের কোন অপরাধ সম্প্রদার়গত অপরাধ 
হিসেবে গণ্য না করে সাধারণ অপরাধের মতই 'বিচার করা হবে, ৫) নিষ৭তিতদের 
নিরাপত্তার জনা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, ৬) সারা মদীনার 
হত্যা, রন্তপাত ও অত্যাচার হারাম (নিষ্ধ) বলে পাঁরগণিত হবে, ৭) 
সর্বোপাঁর পয়গণদ্বর মূহম্সদ (সঃ) এই স্াধারণতন্দের রাম্ট্রপাঁতি হবেন এবং 
সবণবধ বিবা-মীনাংসা ও বিচারের চূড়ান্ত দাঁরত্ব তাঁর ওপরেই ন্যন্ত থাকবে । 
ইগলাম তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে এই রাম্দ্রীয় সনদের গুরুত্ব অপরিসীম । 
১) ধিশ্বের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ধের হীতহাসে এই হল সব্বপ্রথম লিখিত সংবধান, 
২) এই সনদেই সর্বপ্রথম গলাঁখতভাবে স্বীকৃত হল যে রাম্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে 
ওশাতধর্ম নাবশেষে জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
(অর্থাৎ ভ11], 106 0900৩, 19 0৩ 08315 0£ 51765); ৩) স্বীকৃত হল "তনি 
( দঃ ) শুধু তাঁর নিজের কালেরই নন, সবকালের এক শ্রেচ্ঠ ব্যন্তিত্ব'৩৩ আর তাঁর 
যে ধর্মনায়ক হিসেবে যতখানি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও তার চেয়ে কোন অংশে 
এই কম নয়। 


৩৩ উইলিয়াম মুয়র । 


১০০ হালশীস শরীফ 

$& 

কিস্তি মদীনায় হজরত মুহম্মদ (সঃ) তো রাজসহখ ভোগা করতে আসেননি, তাহলে 
তো কোরেশদের কাছেই তান রাজা হয়ে থাকতে পারতেন, মাতৃভূমি মক্কাও 
ভ্যাগ করতে হত না। তান এসেছেন আঁদ্িতগয় আল্লাহ-র ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত 
করতে । যে ধর্ম বলে, সকল মানূষ ভাই ভাই", বলে, ্মগ্র মানবমন্ডলী এক 
জাত ২ (২১৩ )- সেই ধর্মের মহান উদ্গাভা হিসেবে তান সবণাগ্রে ভ্রাতৃত্ব ও 
প্রেমের বন্ধনে জাতধর্ম নাবশেষে মদীনার সকল মানুষকে এক্যব্ধ 
করলেন । পরস্পরের বোঝাপাড়া ও শান্তিপূর্ণ লহাবঙ্ানের (০7001 0০- 
৫515661:05 এর) ভিত্কে সুদঢ় করলেন । আজ্লাহতা'লার আদেশে ইহুদীদের 
মধ্যে প্রচলিত রোজা বা উপবাসব্রত তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রবর্তন করলেন। 
সম্পূর্ণ রমজান মাস এই উপবাসের মাস হিসেবে নিধণারিত হল । রমজানের 
উপবাস শেষে ঈদহল ফিতর বা দানের উৎসব প্রবাত্ত হল । ইহদ+, খহখস্টান 
এবং মুসলমানদের আদি ধমগুরুজাতর পিতা হজরত ইন্রাহঈম (আঃ)-এর অনুসরণে 
কোরবানীর ঈদ এবং খাতনা বা লিঙ্গাগ্রজ্ছদাছেদন প্রথা মুসলমানদের মধ্যে 
পরব হল। বহুবিবাহ এবং ব্যভচারজীণ জরাগ্রন্ত সমাজে বিবাহ, 
বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনার্ববাহ সম্পকে সুঙ্পন্ট ও সম্পূণণজখীবন-নিভর 'নিদেশাবল? 
প্রণাঁত ভল । নামাজের জন্য সকলকে মসাঁজদে আহ্হান করার উদ্দেশ্যে আজান 7; 
*শহবান-প্রথা প্রবার্তত হল । জেরুজালেমের বয়তুল মোকাদ্দসের পারবে ৩ 
তম উপ্পা১ নয় কাবাশরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাতাবাকে 'দেধলা' করে নামাজ 
পড়া? দশ প্রদত্ত হল । হিজরতের ষোলো সতেরো মাস পরে শাবান মাসের 
এক জোহরের সময় মসাঁজদে নবভাীঁতে এই কিবলা পাঁরবততনের 'নদেশ এল। 
( শেষ নবী )। 


মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারখদের 'মৃহাজের' এবং মদখনায় ভাঁদের আহয়দান- 
কারী অউস খাজরাজ প্রভৃতি ভিন্ন গোতের মানুষদের 'তনসার'-এই দুই 
সাধারণ আখায় বিভুষিত করে ছিনি মুসলমানদের মধ্)কোর চঞ্ভাব্য আকভঃগো- 
কলহের মৃলোংপাটন করলেন । ঘোষণা করলেন, 'স্বল মুক্লমান ভাই ভাই ।” 
শুতএব তানসার মুৃহাজের ভাই ভাই। তাই আনসার ও মুহাভেরদের 
মধ্যে আকদুল-মুয়াখাধ বা ভ্রাতৃত্বের ব্ধন' নামক একটা অনষ্ঞান করে 
পরস্পরের মধ্যে প্রেমের বন্ধনকে সুদ করলেন । ফলে মদীনার কপট 
ও অকল্যাণকামধীরা দেশী-বিদেশীর ধুয়া তুলে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ( [5197019 
10111611090 ) বা ইকরামহল মৃসলেগিন'-র শম্ত ভিতে চিড় ধরাতে 
পারলনা । বরং «ই মহান আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তাদের জগবনের 
সকল সম্পদ ভাই-ভাই-এর মত ভাগ করে ভোগ করতে লাগল । দেখতে দেখতে 
ই বিবাদ-প্রয় ঈদধীনাবাজ্খ।দর 5(ধ্য এব ও সংহতি সম্পাদানর যেন এক মহোৎসব 
শুর হল । বি্বপইছিহাসে রেনেস।র শু1গমনর বহুপূরেে মদরশনায় সে যেন এক 
অ1ভনব নবজ্তাগরণ! 

মাতৃভাম ম্কা থেক বিতাড়িত হুহচ্মদ (সঃ) মদীলায় শিয় বাদশা হয়েছেন, 
তরু 'পশুদিকতা-কিরাধশ এবেছ্ছতবাপীকে সষপুণ 15; ৮৮ প্রচার) প্রসার এবং 
হত বরছন-_ (দ্‌থ ঈধ ও আভজা(ত)র দচ্ভ জচ্ধ ।কা।রশ্রা তক উচিত 
শিক্দা [বার ভন) এবার যুদ্ধ করত বধ পবা হল। ফলে মৃসজমানা দক সঙ্গে 
আমুসলমানদ্র যুদ্ধ অনিবার্য হল। সুঙরাং ধমী'য় বারণজাত এসব হদ্ধে রাংটুনগাঁতিক 
যু্ধ লয়), পরুরাজ্য (লাল,প সাঘ্।জ্যঝাদের লালগাতুর সংঘর্ষ নয়, এসব হ্থ 


মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ১০১ 


ন্ণাতত একদল ধর্মপ্রাণ মানৃষের আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার জন্য জবনপণ-যুদ্ধ বা 
ধর্মযুদ্ধ । ইসলামের শ্ান্তমন্তে দীক্ষিত হবার অপরাধে এ বুদ্ধ মুসলমানদের 
ওপর অন্যায়ভাবে চাপয়ে দেওয়া হয়েছিল । এসব যুদ্ধ এক আ্বতায় আল্লাহবাদের 
1বরুদ্ধে সোঁদনের অহঞ্কারমন্ত বহু ঈশ্বর বা পৌন্তালকতাবাদের যুদ্ধ__এঁক্য ও 
সংহাতর বরুদ্ধে অনৈক্য ও উচ্ছঞ্খলতার যুদ্ধ । আল্লাহ্‌ এক, তাই তান পরম 
এক্যের প্রতীক-__আর মূহম্মদ ( সঃ) তাঁর দত, তাই তিন সেই এ্রক্যের উদগাতা । 
মানব'জীবনে একা ছাড়া কোন বড় কাজ হয় না__যুদ্ধজগতেও এঁক্য ছাড়া কোন বড় 
জয় ঘটে না। অতএব আল্লাহকে অনহসরণ কর আর আল্লাহ্‌র রসূলকে অনুসরণ 
কর-_-আভতউল্লাহা অ আতিউর:রসূল* । ইসলামের সকলযুদ্ধ, সকল সাধ এই 
মহাসত্যের মহান দশীপ্ততে ভাস্বর । যখন মুসলমানেরা আল্লাহ এবং আল্লাহর 
রসূলের ওপর অথণন্ড 'ব*বাস নিয়ে পরম িভরতায় অটুট এঁক্য সহকারে যুদ্ধে 
অগ্রসর হয়েছে, তখনই শন্রুসৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় আত নগণ্য হওয়া সত্তেও তারা জয়" 
লাভ করেছে। বদর যুদ্ধ এর জবলন্ত উদাহরণ । আবার যখনই তারা এই আদর্শের প্রাত 
সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তখনই তাদের এঁকা-চেতনায় চিড় ধরেছে, তখনই 
তারা সংখ্যাঁধক্য সবেও অপমানত ও লাঞ্ত হয়েছে। ওহদ যুদ্ধ এর নিদ'র়তর দৃভ্টান্য। 
হুদায়বিয়ার সান্ধ আপাতদ্যাজ্টতে অসথ্মানজনক মনে হলেও--এবং এই সাম্ধকে 
মর্মান্তক অপমান মনে করে নবখসহচররা কেউ কেন কান্নায় ভেঙে পড়লেও শেষ পযন্ত 
তাঁরা রসূলের অনসরণ করেছেন--তাই সেই আপাত-মসম্মানজনক সাম্ধিও 
আল্লাহতা'লার করুণায় মুসলমানদের জন্য ফত্‌হে মুবিন' বা মহাবিজয়' রূপে 
ভাস্বর হয়েছে । বদর, ওহদ, খম্দক, হুদায় বিয়া সকল কিছুই দোল খেয়েছে 
'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মূহম্মদূর রস্‌লংজ্লাহ্‌,--এই মহামন্তের মহানতর আনন্দ- 
দোল৷য় ! 


বদর যুদ্ধ (হি. ২/খুী, ৬২৪ ) £ মদীনার সন্দ স্বাক্ষারত হবার পর িবতাঁড়ত 
মুহম্মদ ( সঃ )এর এই বিপুল প্রাতপাত্ত ও সাফল্য দেখে যখন কোরেশরা ঈর্যানলে 
জবলে যেতে লাগল এবং মহম্মদ (সঃ ) ও তাঁর অননরদের শান্ুবিধান করার জন্য 
বদ্ধপাঁরকর হল, তখন মদীনার অভ্যন্তরে আব্নজ্লাহ-বিন-উবাই নামক এক 
উচ্চাভিলাষী মোনাফেক ( কপট ) কোরেশদের সঙ্গে গোপন ফড়যন্মে লিপ্ত হল। 
মদীনার অভ্যন্তরীণ কলহের সূযোগে আব্দুঞলাহ নিজেই মদীনার রাজা হবার স্বপ্ন 
দেখছিল, কিন্তু কোথা থেকে মৃহম্মদ ( সঃ) উড়ে এসে জুড়ে বসে তার বাড়া 
ভাতে ছাই দিলেন । এতে তার বুকের মধ্যে ঈর্ধানল প্রবল বেগে প্রজ্ীলত হল । 
তারই মত আর একদল ইসলাম-গ্রহণকারী কপট ব্যাস্ত মোনাফেক-আব্দকলাহ-র সাথে 
যোগদান করে কোরেশদের মদ্ীনা-আক্ষমণ করতে প্রশোঁচিত করতে লাগল । তখন 
কোরেশ-নেতা আবু সাঁফয়়ান ৭০জন সঙ্গী নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়ভার 
বহনের উদ্দেশ্যে অর্ধোপার্জনের আশায় 'সাঁরয়ায় বাঁণজ্য করতে গেলেন । কোরেশদের 
আবালব্ঞ্ধবাঁনতা এই বাঁণজ্যে মূলধন নয়োগ করল । তারা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা 
করল যে এই বাঁণজ্যে আর্জত সকল সম্পদ মৃহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসরণকারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে ব্যশ্ন করা হবে । সে ঘোষণা শুনে কোরেশদের মধ্যে মুসাঁলম 
বিদ্বেষের বপুূল সাড়া পড়ে গেল । তাদের আর তর সইল না । তারা আব্দুল্লাহ 
1বন-ওবাই এবং আর আর মোনাফেকদের সহায়তায় যুদ্ধের আগেই যুদ্ধ মহড়া 
শুরু করে দিল ॥ তারা মদীনার মুসলমানদের শস্যহানি এবং পশুহরণ করতে 
লাগল। কুবায়জাশবন-ঙ্জাব নামক জনৈক কফোরেশ মদীনার চারণ ক্ষেত্র থেকে 


১০২ হাদীস শরণফ 


মুসলমানদের বহু উট চুর করে নিয়ে গেল। রাচ্ট্রনারক মৃহদ্মদ (সঃ) নীরব 
দর্শকের মত এসব শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে দেখতে রাজী হলেন না। তিনি 
এই সব নাশকতামূলক কার্ধরুলাপ প্রাতিরোধক্পে মদীনা-সীমান্তে আব্দল্লাহ- 
বিন-জাহশ-এর নেতৃত্বে ৯জন সৈন্যের একটা ছোট দলকে পাহারা দেবার জন্য 
প্রেরণ করলেন । জাহশ 'লাখলাহ্‌ নামক চ্ছানে কোরেশ দুবত্তদের নায়ক 
হাজরামিকে হত্যা করলেন । তখন হাজরা'ম-হত্যার প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 
কোরেশরা মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য ক্রোধে গন করতে লাগল । 
আবু সুফিয়ানও সারয়া থেকে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে ঠিক এই সময় 
মন্কায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন । সংবাদ পেয়ে সিপুণ সমর-নায়কের মত মহানবী 
মুহম্মদ ( সঃ ) তাঁকে পাঁথমধ্যেই বাধাদান করার জন্যে প্রস্তুত হলেন । কোরেশরা 
আবুসুফয়ান-প্রেরিত জমজম নামক এক দূতের মুখে সে খবর পেয়ে এক হাজার 
সৃশিকিত সৈনা, একশত যুদ্ধামব আর শত শত উট নিয়ে মদীনা থেকে ৩০ মাইল 
এবং মঞ্কা থেকে ১২০ মাইল দরে “বদর নামক প্রান্তরে এসে হাজির হলেন । 
বদর নামক একটা কুপের সঙ্গে সংলগ্ন বলেই প্রান্তরাটর নাম বদরপ্প্রান্তর ॥ 
মুহম্মদ ( গঃ) রাম্ট্রপাত হয়েছেন কিন্তু যংদ্ধ তো ভব কখনো করেনান, এমন 
কি মার খেয়ে পাল্টা মার দেওয়া তো দরের কথা এতাঁদন ধরে সেমার 
কেবল নীরবেই হজম করেছেন । তাই কোরেশদের এ বাঁণিজ্যবাহনঈকে আক্রমণ 
করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যদ্ধায়োজনকে ব্যর্থ করে দেওয়া ছাড়া 
তর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সে বাণিজ্যবাহিনন তখন সমদ্রোপকূল 
দিয়ে ঘুর-পথে মন্কায় প্রায় পৌছে গেল-__আর কোরেশ-বাহন? বদর প্রান্তরে এসে 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান । এ অবস্থায় যুদ্ধ না-করাটা মুসলমানদের 
পক্ষে সবাঁদক "দিয়ে ভরওকর ক্ষাতকর । তাই মহাশান্তমান আঞ্লাহতা'লার 'বিপূল শন্তর 
ওপরে নিভ'র করে মান ৭০টি উট আর ২াঁট যুদ্ধাশব সহ ৩১৩ জন সময়-শিক্ষা* 
শুন্য সাধারণ মুসলমান দ্বারা গঠিত অতি ক্ষুদ্র মুসলমান বাহনধ নিয়ে মুহম্মদ 
( সঃ) বদর প্রান্তরে এসে হাঁজর হলেন । প্রাস্তরের তিন দিকে ছোট ছোট পাহাড়। 
পৃবশদকে অবাস্থিত পাহাড় থেকে একটা ক্ষীণ ঝরনাধারা নেমে এসে প্রাস্তরের 
ওপর 'দিয়ে বির 'ঝির করে বয়ে যাচ্চে । মরুভূমিতে পানি এমনিতেই আত মূল্যবান, 
আর ঘুদ্ধকালে তো তা অমূল্য ! তাই অত্যান্ত নিপুণতার সঙ্গে তিনি (সঃ) 
সেই ঝরনার উৎসমখ আঁধকার করে ঘাঁটি গাড়লেন। তার পর সারারাত নামাজ 
ও প্রার্থনার মধ্যে আঁতবাহিত করলেন । ৬২৪ খঠস্টান্দের ১৩ই মাচ (হি. ২, 
ই রমজান, শুক্রবার ) ভোরে বেলালের কণ্ঠানঃসৃত মধুর আজানধহনতে বদর- 
প্রান্তর মুখারত হল । তিনি সকলকে নিয়ে একতাব্ধভাবে উধাকালখন উপাসনা 
সমাপ্ত করে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে সেইভাবে সৈন্যসমাবেশ ও ব্যহরচনা 
করলেন । সকালে উদীয়মান সূর্যের রশিমজাল যাতে চোখ ধাঁধয়ে দিতে না পারে 
সৈন্য-সমাবেশের স্থান নিধণরণের সময় তিনি সোঁদকেও লক্ষ্য রাখলেন। তারপর 
সৈন্যদের উপদেশ দিলেন “সাবধান, কেউ চ্ছানত্যাগ করো না, আমার বিনা 
অনুমাতিতে কেউ অগ্ে আক্মণ করোনা । শত্রু নাগালের বাইরে থাকলে 
ভশীর ছুড়ে তর নম্ট কর না সামনাসামান হলেতলওয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবে । 
এরপর তিনি তাঁব্‌তে ফিরে, ধ্যানমগ্র হলেন । ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন, 


“হে আল্লাহ", তোমার প্রতিশ্রুত পূর্ণ কর 3 মুসলমানদের এই দল যাঁদ 
ধংস হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে তোমার উপাসনাই ব্ধ হয়ে যাবে ৮ 


মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ১০৩ 


(সহীহ মুসলিম) তখন অবতীর্ণ হল করুণাময় আল্লাহতা+লার মহান আশ্বাসবাণণ, 
সৎকর্ম-পরায়ণদের সুসংবাদ দাও £ নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বিশ্ষাসীদের কাছ থেকে 
শঘুদের দূরে রাখবেন, কারণ আল্লাহ অবিশ্বাসঈদের ভালবাসেন না? 
(কোরআন--২২ £ ৩৭, ৩৮)। যুদ্ধের প্রারম্ভে যৃচ্ধ্জয়ের এই এশশ* 
আশ্বাস পেকে হজরত মুহম্মদ ( সঃ) সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, 'আজ্লাহতা'লার 
ইচ্ছায় আমরা অবশ্যই জয়লাভ করব 1১৩৪ সেই প্রতায়দীপ্ত ঘোষণা সেই স্বজ্পসংখ্যক 
সমর শিক্ষাশূন্য মুসলমানের বুকে অসংখ্য সুনিপণ সোনকের শোর ও শাস্তি 
সণ্চার করল ! 


তখন আল্লাহতা'লার নাম স্মরণ করে মুসলম।নেরা তাঁদের ইতিহাসের প্রথম 
যুদ্ধে অবতরণ" হলেন । প্রথমে মন্লযুদ্ধ | কোরেশরা যুদ্ধের জন্য দারুণ লাফালাফি 
আরম্ভ করোছল। তাদের পক্ষ থেকে ওতবা, ওয়ালিদ-বিন্-ধবা এবং শাইবা 
সহুঙ্কারে মুসলমানদের মজ্লযুদ্ধে আহ্বান করল । ঘুসত্মানদের পক্ষ থেকে মহাবীর 
হামজা, ওবায়দা ও আলী সে আহ্বানে সাড়া দিলেন । কিছ ণ প্রচণ্ড মল্লয-দ্ধের 
পর আল্লাহতা'লার করুণায় মুসলমান বীরদের হা £তন কোলেশবীর নিহত হল। 
তখন মুহুমুহঃ আল্লাহ আকবর, ধবনিতে গমণ ব্দপ-প্রাণ র প্রকাম্পত হল । 
মুসালম-সৈন্যরা প্রেরণা ও প্রাণ-বন্যায় এক একজন এক একশ সৈন্যের সমান 
শীল্তশালণ হয়ে উঠলেন । শল্রুরা তাদের চোখে সংখ্যা ও শাকতে নিতান্ত নগণ্য 
বলে £নে হতে লাগল । রণক্ষেত্র মুসলমানদের অবস্থানঙ্েত্র বাল.কাময় ছিল, 
চলতে গেলেই বালির মধ্যে পা পুতে যেত । পক্ষান্তরে কোরেশশসন্যদের অবস্থান- 
ক্ষেত্র 'ছিল “সমতল এবং পাকা ফরাশের মত শশ্তু।' 'কন্তু যদ্বকালে আলুলাহর 
রহমতের পানি ঝঞ্জাবেগে আকাশ ভেঙে বমধম করে বষিতি হল । ফলে মুসালম 
সৈন্যদের বালকাময় অবস্থানক্ষেত্র শল্ত ও সহায়ক হল, আর কোরেশ (সন্যদের 
অবস্থানক্ষেত্রের শন্তমাঁট কমান্ত ও পিচ্ছিল হওয়ার ফলে যা ঘনঘন আছাড় 
খেতে লাগল 1. সুতরাং কোরেশ-সৈন্যদের গক্ষে তখন আত্ুক্ষা করাটাই প্রধান 
লক্ষ্য হয়ে উঠল । এ অবস্থায় সেই প্রবল শীত এবং প্রচণ্ত ব্ধীা-উপ্শাকারী এই 
অমিভবিক্রম মুসলিম বাহিনশর সম্মৃখ থেকে তারা প্রাণপণে পলায়ন করতে লাগল । 
মুঞ্টিমেয় মুসলমান সৈন্যের হাতে সহস্রাধক কোরেশউসন্যের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ 
জন বচ্দী হল | ইসলামের চরমশত: জাবুজেহেলও এ যুদ্ধে নিহত হল ॥ পক্ষাাভরে 
মুসলমানদের ছা কিছ, [ই হল লা-_মাত্ত ৬জন মূহাজের & ৮ ভন জানসার 
শহীদ হলেন । এইভাবে এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে আজ্লাহংর প্রা শ্রুতি 'আহলাহ- নিশ্চয় 
তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে ; অভ্জাহ- নিশ্চয়ই সবশান্বমান, 
পরাক্রমশালী (২২ £ 5০) _স্প্পূর্ণ বাস্তবায়ত হল। 


[বিজয় বর মূহম্নদ (সঃ) কিন্তু তাঁর জীবনের এই প্রথম 
সৈন্যাপত্যের অপাঁরসঈম সাফল্যে আত্মীবস্মত হলেন না-সবার অংণে তিনি এই 
মহান জয়ের প্রধান কারণ করুণাময় আজ্লাহৃতা'লার প্রাত অশেষ কৃতভ্তা জ্ঞাপন 
করলেন । কারণ এ নুদ্ধের আদেশ ও সাফল্য তো তিনিই দান করেছেন । পবিন্র 
কোরআন শরশফে আছে, “তাদের যুদ্ধের অনমাতি দেওয়া হল যারা আকত্রান্ত 
হয়েছে । বারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ তাদের সাহাষ্য 
করতে সম্যক সক্ষম ৷ তাদের ঘরবাড়শ থেকে অন্যান ভাবে বাঁহম্কৃত করা হয়েছে শুধু 


৩৪ আলাবদায়া ৩য় খন্ড । 


১০৪ হাদশস শরীফ 


এই কারণে ঘে তারা বলে, “আমাদের প্রাতপালক আঙ্লাহ- 1” (২২ £ ৩৯-৪০ )1 
চরম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারত মানবতার এই পাব বিজয়ের দিনে পরমভাঁন্তভরে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর মূহম্মদ.(সঃ) বৃষ্ধ-বন্দশদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে 
লাগলেন । প্রত্যাবর্তনের সমর তান ইসলামের মহান আদর্শ অনুসারে 
যুষ্ধবন্দীদের প্রাত ষে অকল্পনীয় সন্ধ্যবহার প্রদর্শন করলেন বিশ্বের ইতিহাসে তার 
দৃঝ্টান্ত বিরল | শীবধম্ী মহাশন্রু কোরেশ-যুজ্ধবন্দীদের উটের পিঠে চাঁড়য়ে তাঁর 
সৈন্যরা পায়ে হেটে চললেন। নিশ্রেরা শুকনো খেজ.র খেয়ে যৃদ্ধবন্দীদের রুটি 
খাওয়ালেন । শুধু তাই নয় সামান্য 'মবা্তপণের [বাঁনময়ে হজরত ( সঃ) 
যুদ্ধবন্দীদের মোৃস্তর ব্যবস্থাও করলেন । ষে সব বন্দী 'শীঁক্ষত, ছিল তারা 
প্রত্যেকে দশজন করে মুসলমানকে শিক্ষিত করে দিলে তাদের ম্ন্ত দানের ব্যবস্থা 
করলেন । ' নিরক্ষর নবীর শিক্ষার প্রাত এই অসাধারণ আগ্রহ 'নাখিল 'বশ্বের 
শিক্ষার ইীতহাসে আবস্মরণীর দৃষ্টান্তর্‌পে চিরভাঙ্বর হয়ে আছে । যেসব বঙ্দী 
আঁশাঁক্ষত এবং দাঁরদু, ভাঁবধাতে তারা মৃসলমানদের বরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না, শুধু 
এই প্রাতশ্রীততে মৃহম্মদ (সঃ) তাদের মযান্তদান করলেন । ক্ষঘা ও মহানৃভবতার এই 
আভনব নিদর্শন দেখে সাধারণ কোরেশরা ম্‌গ্ধ হয়ে গেল। তারা দলে দলে ইসলাঞ্ন 
কবৃল ক'রে ইসলামের অয়ধান্রায় পথকে অবারত ও সংপ্রশন্ভ ক'রে দিতে লাগল । 
মঙ্তার কোরেশ পক্ষের অন্যতম যুদ্ধন্দশ ছিলেন নবীকন্যা জয়নবের স্বামী আবুল- 
আস। জঅয়ননবের বিবাহের সময় নবীপত্বী খাঁদজ্জা তাঁকে যে হার উপহার 
দয়োছলেন মবান্তপণ 1হসেবে অন্যান্য জানসেন্ন সঙ্কে সেই হারাঁটও আবৃল-আস 
হজরতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ॥ তা দেখে মহম্মদ (সঃ )-এর চোখ দিয়ে বরঝর 
করে পান বন্ততে লাগল! আশ্চর্ঘ, যাঁকে হত্যা করার জনা আবৃল-আস আপ্রাণ বুদ্ধ 
করেংছন, সেই মৃহত্মদ (সঃ) কিনা তাঁরই জনয কাঁদছেন ? শর্তাকারণ আত্ণয়ের 
প্রাত তাঁর এত মমন্ববোধ ? তান সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এই মমতামধুর মানযাঁটির হাতে 
হাত রেখে ইসলাম কবুল করার জন্য ব্যাকুল হলেন! কিন্তু কোরেশদের গাঁচ্ছত 
ধনের বোঝা ঘাড় থেকে নানাময়ে দিয়ে পাব ইসলামে দীক্ষা নতে তাঁর নবজঞাগ্রত 
1ববেকরাজাীহলনা। তান মন্তায় ফিরে গাঁচ্ছত ঘন গাঁচ্ছতকারীদের হাতে তুলে 
[দয়ে এসে ইসলাম কবুল কত্রলেন । মহানবশ (সঃ )এর ভালবাসা যে ত'লান্নান্ 
অপ্পক্ষা আঁধক শাল্তণালশ এ বৃদ্ধে নিঃসন্দেহে তা প্রমাঁণত হল 
ইসলাম তথা সারা বিশ্বের ইীতহাসে এই বদর-যৃদ্ধের গুরুত্ব অপাঁরসীম । 
বদর ষুদ্ধই মুসলমানদের বর্ধবাদী শান্তর রাহুগ্রাস থেকে মস্ত করে ব*্বসভাতার 
ইতিহাসে তাদের অপাঁরসীম অবদান সৃষ্টির পথ ও প্রেরণাকে সংপ্রশন্ত করোছল । 
পাঁব্-কোরআন শরীফে তাই এ ধৃজ্ধকে 'মা্তর দিন' বলে আঁভাঁহত করা হয়েছে । 
সূরা আনফালে বলা হয়েছে, 'বখন কোরেশবাহিন? এবং বাঁণজ্য-বাহনণর কোন 
একটাকে তোমাদের কবালত করে দেবার জন্য আঙ্লাহ: প্রাতশ্রতি 'দাচ্ছিলেন, আর 
তোমরা নিঙ্কপ্টক (বাণিজ্য) বাহন কামনা করাছলে__-অথচ আম্পাহ- তাঁর প্রাতশ্রীত- 
মত সত্যের প্রাতষ্ঠা করতে আর সীমালজ্ঘনকারণদের নির্মল করে দিতে চাইছিলেন 1, ও 
বস্তৃতঃ আঙ্লাহ্‌ যথার্থ অর্থে এই বুদ্ধে সামালঙ্নকারাদের নিমৃ্ল করে 
সতোর প্রীতষ্ঠা করোছলেন। সত্য ও মিথ্যার এই যুদ্ধে মথ্যাকে বাতল 
করোছিলেন । এন-সাইক্লোপাঁডয়া ব্রিটাঁনকাতেও তাই বলা হয়েছে--বদর ঘ্ 
মুসলমানদের কাছে যেমন আঁতস্মরণীয়, ইতিহাসের চোখে তেমনি অত্যন্ত গর্ব” 
পূর্ণ। কেননা এই বৃদ্ধ জহদ্মদ (দঃ)-এর অবচ্থাকে আধকতর শত্তিশালী করতে 


ছালৰ মুহম্মদ (সঃ) ১০৬ 


1বপৃল ভাবে সহায়তা করোঁছল 1 অধ্যাপক 'নিকলসন বলেছেন, 'বঙ্গর ম্যারাথনর 
মতই জগতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্মরণশয় যুদ্ধ ।' (1016 1৮, 74. বদর 
শন ইহুদীদের সামনে যেমন ভগখীতসণ্ারশ প্রলয়ীননাদ, তেমনি, মুসলমানদের 
মানসলোকে বৃগ বৃ ধরে অনপ্ধরেরণা সঞ্জারকাররী দাষামাশীদর্ঘোষ ! এই 
যুদ্ধের অন্যতম সৌনক পরবতর্টকালে কুফানগরার প্রাতষ্ঠাতা পারস্যবিজয়ী 
মহাবীর সা'দকেও তাই আশশবছর বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলতে 
শোনা ধায়, বদর-ষুদ্ধে ব্যবহার-করা-বর্ম আমাকে পাঁরয়ে দাও; এ বর্ম 
পরে মরব বলে আম ও এতাঁদন ধরে তুলে রেখেছি । সর্বোপার এ যুদ্ধ নিঃসংশয়ে 
প্রমাণ করল যে আল্লাহর করুণা হলে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের ওপরে বধ্বাস 
গভীর হলে, সংখ্যাস্বজ্পতা সত্বেও বহুসংখাক শঘুকে পযহদস্ত করা যায় । 


ওহদ যুদ্ধ (হ. ৩/খস, ৬২৫) £ বদরের পরাজয়ের গ্রান দৃর করার জন্য 
পুকারেশরা পরের বছর আবার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হল । কাব-বিন- 
আাশরাফ প্রমুখ কোরেশ কবিবন্দ তাদের মুসলমানদের বিরদ্ধে অনতপ্রাণত করে 
ফাঁবতা রচনা করতে লাগল । মহদ্মদ-প্রচারিত ইসলাম ধর্ম কেবল বেদুইনদের শায়েস্তা 
ফরার জনাই লৃশ্ঠনকে হারাম বা নাঁষ্ধ ঘোষণা করেছে-এই জাতায় অপপ্রচার 
চাঁলয়ে দুধর্ষ বেদুইনদেরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হল । ফলে 
বদর যুদ্ধের পর বছর ৬২৬ খাীস্টাষ্দে আপুসুফয়ানের নেতৃত্বে ভিন হাঙ্জার 
কোরেশ সৈন্যের এক শাস্তশালণ বাঁহনী মদঈনা থেকে ১২ মাইল এবং মন্ডা 
থেকে ১৩৮ মাইল দূরে ওহদপবতের পাদদেশে এসে শাবর সংস্থাপন করল (২১ শৈ 
মা) | নবণ (সৎ) এীগয়ে গিয়ে ওদের মোকীপলা না করে মদীনার মধো থেকেই ঘৰ 
করার জন্যে শিষাদের পরামর্শ দিলেন । কিন্তু বরালজয়ের তপ্ত রন্তধারা তখন পণ 
মুসলমানদের শিরায় শিরায় টগবগ করে নাচছে-_তাঁরা এগয়ে গিয়ে আক্রমণে ভন) 
পণড়াপধড় করলেন । ফলে রসলুজ্লাহ ভার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এক হ।লার 
মুসলমান সৈন্যের এক বাহনশ নিয়ে শহদ পর্তের পাদদেশে যাত্রা করলেন । 
ঘাত্রা-পথেই বদর যুদ্ধে কুখ্যাত কপট (মোনাফেক ) আব্দৃজ্লাহ-বিন-উবাই ৩০9 
*সন্য নিয়ে সরে পড়ল । ২৩ শেমার্চ শাঁনবার মাত্ত ৭০০ সৈন্য নিয়ে নবী (সঃ? 
ওহদ পরতের পাদদেশে উপস্থিত হলেন । পেছনে ছিল একটা 'গারপর্থ, নবা (সঃ) 
সেখানে ৫০জন মৃদলমান ঠসন্যের একটা ছোট দলকে পাহারার জন্য মোারেন 
করলেন । পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের শ্থান ত্যাগ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ 
করলেন । এমন সময় কোরেশ বাণহনখ মহসলমানদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল । স্ক্কি 
হামজা, আলণ প্রঘৃখ মহাবীরদের প্রবল প্রাতআক্রমণে তারা আচে পরাজয় বরণ করল । 
বজয়শ ম:সলমান সৈন্যরা উন্মন্তের মত লু্টনে প্রবৃথ হল । গিরপথ-রক্ষাকারী সেই 
৫$০জন তারন্দাজও আল্লাহর রসূলের আদেশ লঞ্ঘন করে লুন্নে প্রবৃন্ত হল । 
তখন রণাঁনপৃণ কোরেশ-সেনাপতি খালেদ-বিন-ওয়ালিদ সেই আরাক্ষত গিবিপখে 
প্রবেশ করে মুসলিম বাঁহনীকে বপযন্ভ করলেন । কাঁময়ার 'নাক্গ্ত তারে 
বসৃল্‌জলাহ- (সঃ)-এর দাঁত ভেঙে গেল, তান হতচেতন হলেন । মৃহতে'র নখে] 
সকৌশলে তাঁর মৃতাসংবাদ প্রচারত হল, ফলে মুসলমানরা ছুতভঙ্গ হয়ে গেল । 
আবুসফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নিহত হামজার নাক, কান ও চোখ উপড়ে |নয়ে মালা 
গে'খে গলায় পরল আর রাক্ষসণর মত তাঁর (হজরত হামজার) কাঁচা হথাপস্ডটা চিনোতে 
চিবোতে ধেই ধেই ঝরে নাচতে লাগল ! আহত রসৃলুজ্লাহ: (সঃ)-কে নিয়ে 
খন বপন্ন মুসলমানরা ওহদ পর্বতের ওপরে নিরাপদ চ্ছানে আশ্রম নিয়েছেন । 





১০৬ হাদীস শরাঁফ 


আব্স্ফিয়ান কি মূহদ্মদ (সঃ) ও অন্যান্যরা নিহত হয়েছেন ভেবে মনের 
আনন্দে চংকার করে উঠলেন, “সবাই নিপাত হয়েছে ॥” কিন্তু তর এই দচ্ভোক্তি 
শুনে পর্বত-শীর্ষে আত্মগোপনরারী বীর ওমর (রাঃ) আর চুপ করে থাকতে 
পারলেন না। চেচিয়ে বলে উঠলেন, “ওরে হতভাগা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস, তোকে 
শান্তি দেবার জন্যে এদের সকলকেই আল্লাহ: বাঁচিয়ে রেখেছেন ।' তখন পরণ্ত 
শীর্ষ আর পাদদেশের মধ্যে বাক-্যুদ্ধ শুরু হল । আবুসফয়ান বললেন “আচ্ছা 
থাক, আগামী বছর বদরশ্প্রান্তরে আবার তোমাদের সাথে বোঝাপড়া হবে ।' 
আবুসৃফিয়ান আর আঁধক বাক্যব্যয় না করে মন্কায় প্রত্যারর্তন করলেন । তখন 
কোরেশ মৃতদের প্রতিও মুসলমান শহীদদের-প্রতি-প্রদত্ত কোরেশদের-আচরণের 
অনুরূপ নৃশংস আচরণ করার জন্য হজরতকে অনুরোধ করা হল । তান তার 
সহচরদের 'ধৈধের সাথে অন্যায় সহ্য কর, নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের পারণাম উত্তম'__ 
কোরআন শরণফের এই মহা-বাণশ স্মরণ করিয়ে দিলেন । বদর যুদ্ধের মতই ওহদ 
যুদ্ধও অনুরূপ উদারতার উদাহরণে দীপ্ত হল । এ যুদ্ধে ৬৫ জন আনসার ও & 
জন মোহাজের নিয়ে মোট ৭০ জন মুসলমান শহশদ হলেও মান চার পচিজন 
বিখ্যাত মুসলমান বীর শহীদ হলেন । পক্ষান্তরে কোরেশ পক্ষে মাত্র ২৩ জন 
নিহত হলেও তাদের মধ্যে সবাই বিখ্যাত বীর ও দলপাঁত--১৭ জন কোরেশ 
সম্প্রদায়ের আর ৬ জন তাদের মিন্র সম্প্রদায়ের | যুম্ধ-শেষে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে 
রূহা নামক স্থানে কোরেশ সেনাপাতি আব-সুফিয়ান তাই যৃদ্ধের ফলাফল বশ্লেষণ 
করে বলোঁছলেন, “মুসলমানদের সঙ্গে এ যুদ্ধে আমাদের কোন লাভ হয়নি । 
আমাদের জয় হয়েছে তা বলতে পারি না। খুব বেশী হলে এ যুদ্ধকে উভয় পক্ষের 
পক্ষে সমান ফলদায়ক বলা যেতে পারে | 


ওহদষুদ্ধ মুসলমানদের এই শিক্ষা দিল যে সংখ্যাবা শান্ত জয় পরাজয়ের 
উৎস নয়, আল্লাহ্‌তা'লার করুণা ও ইচ্ছাই সকল কছুর উৎস। তারুণ্যের তেজ 
বা তপ্তরস্তের জোরে আল্লাহর রসূলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ভাল কাজেও 
মন্দ ফল-শ্রাত আনবার্য ! 

ওহদধুদ্ধ রহমতুজ্লিল আ'লামধীন মুহম্মদ (সঃ)এর করুণা ও মহানুভবতার 
দুল“ভ দ্টান্তে চির ভাস্বর । যে শত্রুরা তাঁর দাঁত ভেঙে দিল, চরম আঘাতে তাঁকে 
হতচেতন করল, তাদের আভশাপ দিয়ে ধংস করার জন্য তি কোন কোন অনঃচর 
অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিন বললেন, 'আ।মি তো আঁভশাপ দেবার জন্য প্রোরত 
হইনি, আম আল্লাহর পথের আহবায়ক এবং রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি ।, 
ভারপর সেই পরম শন্ুদের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ তুমি এদের 
সংপথ প্রদর্শন কর, এরা আমাকে চেনে না।? 

ওহদ যুদ্ধের পর এঁ তৃত+য় হিজরীর শেষের দিকে 'রাঁজর ঘটনা এবং চতুর্থ 
1হজরীর প্রথম দিকে “বরে মাউনার ঘটনা নামক দুটি সকরুণ মাহমোজ্জবল 
আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটল | তৃতীয় হিজরণর শেষ দিকে কোরেশদের পরামর্শে আঘল 
ও কাবা গোত্রের ৭ জন লোক মদীনায় গিয়ে মুহম্মদ ( সঃ )-এর কাছে তাদের 
গোত্রের লোকেদের ইসলামে দশীক্ষত করার জন্যে ?কছ_ দণক্ষাদানকারাী শিক্ষক প্রেরণ 
করতে অনুরোধ করল । অনুরোধ মত রস্‌লুল্লাহ- (সঃ ) আঁসমশীবন-সাবিত 
(রাঃ )-র নেতৃত্বে দশজন মুসলমানের এক দীক্ষাদানকারী দল সেখানে প্রেরণ 
করলেন । কত্ত এ দীক্ষাদানকারী দল তাদের সীমানায় প্রধেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারা হিংঘ্র নেকড়ের মত ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাদের ৮ জনকে হতা করল । হজরত 


মহানবা মুহম্মদ (সঃ) ১০৭ 


খুবাইব (রাঃ) ও হজরত জায়েদ বিন দস্‌না (রাঃ ) কে কোরেশদের কাছে 'বিক্তী 
করল । হজরত খুবাইৰ (রাঃ) যে কোরেশ গৃহে বন্দী ছিলেন সেই গৃহের এক 
ছেলে খেলতে খেলতে একাঁদন তাঁর কাছে আসল । হয়তো নিজের ছেলের কথা স্মরণ 
করে অআঙন্ন মৃতু কথা ভূলে খবাইব (রাঃ) তাকে 'নয়ে কোলে বাঁপয়ে আদর করলেন ॥ 
তা দেখে এ ছেলের মা ভয়ে শিউরে উঠল । নিশ্তু খুবাইব (রাঃ ) বললেন, তুমি কি 
নে কর, তোমার ছেলেকে তম হত্যা করব 2 আম এদজন মুসলমান, একজন 
নিৎ্পাপ শিণুর ওপরে গমন হীন প্রতিশোধ আমি নিতে জান না কি শাঙিকত 
কোদেশবা আর বিলন্ব না করে খুবাইবের মৃতুাদন্ড কার্যকর করল । খুবাইব (র1:) 
দুরাকাত লগাজ পড়ে দিয় নৃতুর জনা প্রস্তুত হতে হতে বললেন, মৃত্যুর ভয়ে 
আমি নামাজ দশ করাছ বলে যাঁদ তোমরা মনে না করতে তাহলে আম আরো 
নামাঙ্জ পড়তাম নাগগাজের প্রীত তার এই নিড় নিষ্ঠা ও মৃত্যুভয়হীন প্রত 
দেখে অনেকে মঞ্ম হল । এরপরই শ্‌লের দ্বারা ভার বক্ষ বদ্ধ করা হল। বক্ষ 
বদ্ধ কবছে করি আুর)আা ঘাতক ব্যঙ্গ করে বলল, তুম কি ভাবছ, তোমার 
জায়ণয় নার গুহম্নদ হেন আর তু রেহাই পেরে যেতে 2 মৃত্যুকরহণ মধ্র 
ক খুব।?ব (রাঃ) বললেন 'আল্লাতার শপথ) আমার প্রাণ রক্ষার জন্য 
মুহম্মদ (স)-এর পাগে একট। কাঁটার আাওড়কের আম সহা করতে পার না।' 
তারপর গম ভন্ক শ্বাইর (ও) শেব নিবাস শ্যাগ করলেন । যে ধগের মানুষ 
হাল ৫৮ আর ধমানেভার প্রীভ এমন সব্ষদ্পণ ভান্ত ও নিষ্পার পরিচয় দেয় ভার 
অগ্রগাঁতিক প্রতিহত কলার সাধা পাযবাঁতে কোন্‌ খহাশিন্তির থারতে পারে ? এ ঘটনা 
'রাঁজর' ঘটনা নামে বিখ]াত | : 

এই ঘটনার গন্ধ 5%৫ হিজরীর প্রা্থম্ভে শিকারে মাউনার ঘটলা' নামক আর 
একটা ভাগ এ লিজ্ঞায় দীতু মাহমোজ্অহন ঘউনা ঘটল 1 আবহবন্রানআমর নামক 
এক দুর্জন ব্ঠান্ত নেজ-দ অণ্চলে ইনালাম ধশে দীক্ষাদান করার জন্য একদল লোক 
পাঠাতে লুহম্মদ (সঃ) কে অনুরোধ করল! অনুরোধ মত নবী (সঃ) ৭০. তন 
মুহ্টধিক্ষত মুসলমানের এক ধাক্ষাদান্কাদীর দলকে দেখানে প্রেরণ করলেন । কিন্তু 
দলটি যখন বরে মাউনা? নামক স্থানে উপস্দিত হল তখন পবধিড়ষন্্ মত 
নেজদ-এন শাপনকঠণ আমরশীবন-তুফ।ইল তাদের হহাা করলা । একের পর এগ 
তাদে) ব্ষাদেশে বশণধদ্ধ করে নৃশংসভাবে প্রাণসংহার করা হল । কিছ? কেউই 
তাঁদের লাইলাহা ইল্লাজ্লাহুর মন্ত্র পরিতাাগ করতে অন্ত হলেন না। হজরত 
হারাম-বিন-মিলহান (রাঃ) কে যখন হত্যা ব্রা হয় এবং আততায়ীর ভীক্ষণাগ্র 
বর্শা তাঁর বন্ম বিদ্ধ ক'রে পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে, তখন তিনি পরম তৃপ্তর সঙ্গে ঘোষণা 
করলেন-_'ফফাতু ও রাব্বল কা'বা'-__কাবার প্রভুর শপথ জামার মনস্কাম পৃ 
হল! আশ্চর্য! কি সে এমন অমৃত, মৃত্যুর মধ্যেও থা তাঁকে ফল্তণা না দয়ে তরি 
মনস্কামকে পারিপণেতা দান করল! হদয়হীন আততায়ৰ জব্বরশীবন-সলমার হাদয় 
বিগালত হল । চোখে আলো ফুটে উঠল । তিনি আবষ্টের মত মুহম্মদ (সঃ )-এর 
কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন | হারামে (রাঃ) র সেই অমৃতমন্ত্র বরণ করে তিন 
মুসলমান হয়ে গেলেন | এমান করে দিনে দিনে বরস্তে যাদের সন্ত হল পৃথবীতল' 
আল্লাহতা'লা পৃথিবীতে অচিরে তাদের পরম সম্মানের আঁধকারাঁ, করলেন । 
পবিত্র কোরআন শরীফে শাছে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাকে সাহাষ্য করেন যে তরি 
ধর্মকে সাহাযা করে । আল্লাহ: নিশ্চয়ই শান্তমান, পরাকমশালশ । আমি এদের 
পাঁথবাতে প্রতিজ্ঞা দান করলে এরা যথাযথভাবে নামাজ পড়বে, জাকাত দেবে, 





১০৮ “হাদীস শরীফ 


এবং সৎ কাজের নিদেশি দেবে ও শসং কাজে নিষেধ করবে 1? ২২ (৪০, ৪১) 
তাই করুণাময় আল্লাহতা'লা এই আদশশানষ্ঠ ত্যাগবীরদের প্রাতন্ঠাপথ এদের 
প্ত দয়ে ধুয়ে দিনে দিনে পাবত্র ও প্রশস্ত তর করলেন ! 

পারখার বা খম্দকের যুষ্ধ (হি. &/খী, ৬২৭ )-_মক্কানন্দন দৃহম্মদ ( সঃ) 
এবং বহু মুসলমানদের সঙ্গে মকার কোরেশদের রক্তের সম্পর্ক হিল বলই বোধহয় 
মুসলমানদের রন্তপান করার জলো কোবেশ তেব কে এত প্রবল পিপাসা জানত হযেহুল। 
কিন্তু এই িপাসাবশতঃ অগ্রসর ই. যখন তালা বার বার ব্যর্থ ও [িপকপ্ হতে 
লাগল, তাদের ঘরের লোকেরা মুসলমানদের হত্যা করতে করতে শেষে নিজেরাই দলে 
দলে মহসলমান হয়ে সে মহাপাপের প্রায়ম্চন্ত করতে লাগল, তখন তারা নতুন নতুন 
ধড়ঘন্তের মাধ্যমে মৃসলগানদের সর্বনাশ সাধন করার জনা আধকতর নচেস্ট হল । 
তারা বিশ্বাসঘাতক বেদৃইন এবং ইহুদীদের মন্তার পাঁলয়ে-মাওয়া দুধর্ষ লোকেদের 
সাহায্যে ১০০ অশ্বারোহী সমেত ১০.০০০ সৈনোর এক বশাল পাঁহনাঁ সাহদও 
করল । সংবাদ পেয়ে মহানবী মূহচ্মন ! সঃ) আনচ্ছা সত্বেও এবার ৩.০০০ নার 
এক মুসলমান বাহন? প্রস্তুত করলেন ৷ ?কম্তু তারি শিষ্য সালমান ফারসী এনশনার 
চারাদকে পারখা খনন করার পরামশ দিলে, সেই উপায়ে অকারণ রক্কুয় পারুহার 
করে তান শনুর গাতিরোধ করার জন্য সচেম্ট হলেন। 

রসুলব্ল্লাহ্‌ (সঃ ) সবার সঙ্গে নিতে মাটি কেটে সই পারখা খনন অরশেন। 
তাঁকে মাটি কাটতে দেখে তাঁর অনন্চরেরা বেন অনুপ্রেরণায় উন্মাদ হয়ে 
উঠলেন । তাঁরা শ্রান্ত হ্লাপ্ত ভুলে গেলেন) নবীমহচর হজরত বারায়া (বাঃ) 
বলেছেন, 'রসলল্লাহ্‌ (সঃ ) খন্দকে" ধৃদ্ধে মাটি কাটাছলেন, এন ক তত উদৰ 
হরদমান্ত হয়ে [গয়োছল, আর তিনি গাইছিলেন, 


আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌ বাতীত আমরা সংপথ্থ পেতাম না, 
_আমরা দান করতাম না, 

আমরা নামাজ পড়তাম না । 

সহতরাং হে আল্লাহ! আমাদেত প্রাত শাঁস্ত বর্ষণ কর। 
বৃদ্ধের সম্মুখে আমাদের পদদ্ধয় সুদ কর। 

নশ্চয়ই আমাদের বন্ধুরা দ্রোহ করেছে। 

তারা যখন যুদ্ধ চায়, আমরা তখন তা চাই না। 


মহান শান্তর দূত রহমতুল্লিল আ'লামগন তাঁর এই ধুদ্ধাবরোধশ মনের শাস্ত- 
পপাসাকে সুরের শারাবন তহুরার মও করে বার বার সেই কর্মমুখর প্রান্তরে ছাঁড়য়ে 
খদাচ্ছলেন, 'আমরা চাই না, চাই না, চাই না। (বুখারী । ৪৩৭ সংখ্যক হাদীস 
দেখুন )। আর খননরত মুসলমান ঠসনোরা বজ্ভ্রগরভ মেঘমদ্দ্রের নত বারংবার 
সহুঙ্কার আল্লাহু আকবর ধ্াানতে আকাশ-শাতাস প্রকান্পত করালেন । 
আবু স্াঁফত্লান প্রবল উৎসাহে সইসনো অগ্রসর হয়ে সে অভূতপূ্ব দশ্য 
দেখে হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে গেলেন। এমন সময় আল্লাহর করুপায় 
প্রাকীতক দুর্যোগ দেখা দিল । ফলে কোরেশদের সৈন্যার্শাবর, রসদপন্র, সব কিছুই 
বপপ্তি হল। তারা প্রাবনের মত এসোছল আক্রমণ করতে, এখন সর্বম্বান্ত ভাটা 
'মত নশত্ববে প্রত্যাবত'ন করল । 

যে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব বা একরামুল মৃসলোমন-এর আদশ-শান্তর বলে 
'মহসলমানেরা তাদের জয়যান্রাকে এত অঙ্গ সময়ের মধ এত প্রবল ও অপ্রাতরোধ্য 


শহ।লব। মবহস্নঘ (লঃ) ১০৯ 


করে তুলেছে এই পাঁরখা বা খন্দকের যুদ্ধকালে তার এক শভুতপূবঁ উদাহয়ণ 
বিশ্ববাসীকে চমংকৃত করল । প্রায় অনাহারে নব (সঃ) এবং তাঁর অনুচরেরা 
পনেরো দিন ধরে৩৫ক এই খন্দক বা পারা খনন করাছলেন । নবধ ( সঃ)-এর 
অনাহার-মলিন মুখের দকে তাঁকয়ে নবীসহচর হজরত জাবেরশ্বন-আব্দল্লাহ: (রাঃ) 
লবী (সঃ) এবং তাঁর কয়েকজন অনাহার-্ষণ সহচরকে খাওয়াবার জন্য [নসন্দণ 
করলেন । এই উপলক্ষে জাবের তাঁর স্ব্প সামথণ্য অনুসারে মাত একটা মেধের 

ংস আর কয়েক সের আটার রুটির আয়োজন করলেন । নবী (সঃ) এবং তার 
নিমন্তিত সহচরেরা কিজ্ঞত খননকার্ষে ব্যাপৃত বহুসংখ্যক মুসলমানকে বাদ 
দিয়ে তা আহার করতে রাজা হলেন না। তখন সেই সামান্য আহার সেই বহু 
ক্ষুধার্ত মুসলমান পাশাপাশি বসে' পরম পাঁরতীপ্ত সহকারে আহার করে 
আল.-হামদুলিল্লাহ্‌ বলে আল্লাহতা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন ॥ 
অনাহারে যারা এক্যবদ্ধ, আহারেও তারা একাবন্ধ__ তাই যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের 
এঁক্য ও বীর্যবত্তার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ! 


এখন থেকে মুসলমানেরা কিন্তু আর কেবল পড়ে পড়ে মার খেতে বা নিছক 
মার খেয়ে মার রুখতে রাজী হলেন না। কারণ, ক্ষমাকে ইসলাম শ্রদ্ধা 
ফরলেও, একগালে চড় মারলে অন্য গাল 'ফাঁরয়ে দেবার নখতি তার নয়। ইসলাম 
শকারণ রন্তক্মগকে ঘৃণা করে-িস্তু অত্যাচারধর িষদাঁতি ভেঙে দেবার জন্যে 
যখন প্রয়োজন হয় তখন বারধর্মকে শ্রদ্ধা করে। তাই পাঁরখা যুদ্ধের পর তাঁরা 
মদশনায় আবদ্ধ না থেকে মক্কায় তথা মহাবিশ্বে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। 


ওমরা ও হদায়াবয়ার সন্ধি (খঠী, ৬২৮) £ «ই স্বপ্নকে »ফল করার জন্য স্বয়ং 
আহলাহ-তা”লার কাছ থেকে আদেশ এল । পণ্চম হিজরখতে (খই, ৪২৭) মকায় 
অবস্থিত কাবা শরগফ প্রদ্দিণ করা বা হত্জ: করা মুসলমানদের তন্য ফরজ হল। 
পর বছর ষ্ঠ হিজরীতে (খী, ৬২৮) তাই মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ১৪০০ সহচরকে 
সঙ্গে নিয়ে জিল্‌কদ: মাসে মক্কার পথে যালা করলেন । কিন্তু নিরস্ত এই তর্থ- 
যাদের কোরেশরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজী হল না। অনেক আলোচনা, 
অনেক নাটকণয় ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতের শেষে হুদায়বিয়া নামক একটা কুপ্র কাছে 
কোরেশদের সঙ্গে এক সধ স্বাক্ষরিত হল। এই সম্ধিই ' হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে 
ধিখ্যাত। স্প্ধির শুরুতে বস: মিংলাহররহমানির- রহম! (করুণাময় দয়াল 
আহলাহ-র নামে আরভ  বরাছ) কথাটা লেখার ব্যাপারে কোরেশ-প্রতিনিধি সুহাইল 
ঘোরতর আপাতত জানাল। সৈ বলল, বসমিক আহলাহদ্মা' (অর্থাৎ হে আরলাহ 
তোমার নামে আরম্ভ করছ? ) এই কথা লিখতে হবে, আর 'মৃহদ্মদুর রসুলুল্লাহ, 
(তাং মুহম্মদ আহলাহ-র রসৃল) কথাটার পারবতে “মহম্মদ ইবনে আব্দু জলাহ 
(তান্দ-লাহর পত্র মহম্মদ) লিখতে হবে । সাঁম্ধপনন হজরত আলণ (রাঃ) লিখ'ছিলেন, 
তিনি ইঙ্গলাচখ রখাত তনুসারে প্রারম্ভিক এ বথাগ্ুলো 'লিখেই ফেলোছিলেন । 
বিস্ত সুহাইলের আপত্তির ফলে রসল-কলাহ, (সঃ) যখন তা কেটে দিতে বললেন 
তখন হজরত আল দার্‌ণ মমণহম্্ণা উপলব্ধি করলেন, তিনি তা কেটে দিতে রাজণ 
হালন না । মাওলানা আকরম খাঁর মোস্ুডফ। চরিতে আছ, “হজরত বাঁললেন, 
“আমি আব্দ-হলার পে ইহাও মথ্যা নহে । অতএব রস্‌লুজ্লাহ কাঁটয়া দেওয়া 
হউক । তখন মুছলমানাদগের £হনভ্তাপ ও উত্তেজনা ধৈযে'র সামা উত্তাণ- হইয়া 


« কারো কারো মতে ২০ থেকে ৪০ 'দিন॥ 


৯১১০ .. হাদীীন শরণফ 


গল. এবং তাহারা চাঁরাঁদক হইতে আভলাদ কাঁরয়া উঠিলেন । আলশ সসম্মে 
উত্ত॥ কাঁরলেন, প্রভু ! ক্ষনা কারিবেন, আম এ. শব্দটা কাটিরা দিতে পারব না। 
তখন হজরতের আদেশে আলী এ শব্দটা দেখাইয়া দিলে হজরত নিজ হস্তে কলম 
ধারয়া তাহা কাটিয়া দিলেন ।” তারপর সন্ধির শর্তাবলশ পিাপব্গ্ধ করা হল। 
শতগিচলো হল--১ ) এবছর মুসলমানেরা হজ্জ না করেই মদীনায় ফির বাধে 
২ ) পরের বছর হক্ করতে আসতে পারবে, শকম্তু সঙ্গে পাঁথকদের আতংক্ষার 
জন্য প্রয়োদ্নীয় কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আনতে পাত্রবে না, 
৩) হজ্জ- করতে এসে মুসলমানেরা ৩ দিন মঙ্কায় থাকবে-_-এঁ তিন দিন মতহাবাসীরা 
নগরত্যাগ করে চলে মাবে, ৪) কিন যেপব অসহায় মুসলমান মক্কায় বসবাস 
করে হঞ্জ: করতে এসে তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পায়বে না, &) গন্কার 
কোন লোক মদীনায় পালিয়ে গেলে মহসলমানেরা অবশ্যই তাকে মস্থায় 'ফাঁরয়ে 
দেবে, কিন্তু মদীনার কোন লোক মন্তান্ন পালিয়ে এল নক্কাবাসারা তাকে 'ফাঁরয়ে 
দেবে না, ৬ ) দশ বছরু উভয় পক্ষের ধো যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, ও) উন্ভবপক্ষ 
"যোগদানের ব্যাপারে মক্কা ও মদীনার সকল গোলের সম্প স্বাধীনতা থাকবে। 


সাপাতদ্ টতে সন্ধর শভাবলী মুসলমানদের পক্ষে অসম্মান জনক 
ছিল। িন্গু কিসে সম্মান আর. কিস অসম্মান আন্লাহ্‌ শ্গার তাঁর 
রপৃলের চেয়ে ফোন মানুষই তা বেশী কারে জানতে পাত্রে না। ইতিহাস এ 
সত্যের অসংখ্য স্বর্ণাক্ষরিত স্বাক্ষা জঙল জবঙ্ল করছে । হুদায়াবয়ান্ন সল্ধকে 
পাঁবন্্ কোরআন শরীফে তাই 'ফতহহে মীন" বা সুস্পঞ্ট থিজয্ল'বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । আল্লাহতা'লা বলেছেন, ধনশ্চয় আম তোমাকে বিজয় 'দিয়োছ সংজ্পঞ্ট 
বিজয় ।' ৪৮ (১) কারণ যতই জাঁটলতা স:ষ্টির চেঙ্টা কোরেশরা করুক না কেন 
তারা শীবসাগকক আল্লাহৃম্মা অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার নামে আরম্ভ করছি” 
এই কথা ীলখে তাদের দেবদেবীদের পরিবর্তে অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লার শ্রেষ্তত 
স্বীকার করে নিল । আন্লাহ: শ্রেষ্ঠ, আঞ্লাহ আকবর-_এই হল ইসলামের বিজয় 
[নঘেণব । সাম্বর & নম্বর শতণট প্রসঙ্গে হজরত ওমর তাঁর প্রবল মনোবেদনা 
প্রকাশ করলে মহম্মদ (সঃ) তাঁকে বললেন যে, 'মোনাফেক (বা কপট) ছাড়া 
আমাদের কেউ তাদের কাছে যাবেই না, এবং মোনাফেকদের তো যাওয়াই উত্তর । 
আর যে মুসলমানকে আমরা ফিরিয়ে দেব অচিরেই আঙ্গলাহ তার মুন্তির বাবস্থা 
করবেন 1” অর্থাৎ এ শর্তও মুসলমানদের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নয় । তাছাড়া এই 
সম্ধির দ্বারা কোরেশরা নবীর নগর মদীনার স্বাধীনতাকেও স্বকার করে নিল। 
এত'দন কারণে-অকারণে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ তো কোরেশরাই করে এসেছে । এখন 
সেই কোরেশরা যখন দশ বছর স্থায়ী যুদ্ধ-নয়-চুন্ত স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল, তখন 
নিঃসন্দেহে তাদের পরাজয় তারা নিজেরাই স্বীকার করে 'িল। তাছাড়া দশ 
বছর যম্ধ বন্ধ থাকায় শান্তর ধর্ম ইসলাম আপন শান্তকে সংহত ও সম্প্রসারিত 
করার সুযোগ পেল । গোল্সমূহের যেকোন পক্ষে যোগদান করার স্বাধীনতা 
স্বীকৃত হওয়ায় এতদিন কোরেশদের ভয়ে যারা মুহম্মদ (সঃ)এর কাছ থেকে দরে 
নরে ছিল, তারা বন্যার বেগে এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানের প্রাণের 
দোসরে পাঁরণত হতে লাগল ॥। মদীনার লোকেদের মঙ্কায় যেতে বাধা না থাকায় 
মদশনাবাসণ মুসলমানেরা মন্কায় তাঁদের অমুসলমান আত্মীয়-্বজনদের কাছে 
যেতে লাগলেন, থার্থ আত্মীয়ের মত তাঁদের রোগে সেবা, শোকে সান্বনা আর 
নৈরাশ্যে আশা দিতে লাগলেন । ফলে আত্মীক্পতা, সহানহভাতি ও প্রেমপ্রীতর 


মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ১১৯ 


সাথে প্রায়-পারচন্রশ্‌না সেদিনের মক্কা-তথা আরববাসরা দলে দলে সকল অশান্ত 
ও অসুন্দরশবনাশশ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ: এই মহামল্ত বরণ, 
করে মুসলমান হয়ে' যেতে লাগলেন । জাবনধকার জাহরশীর ভাবায় শেষ 
পযন্ত পৌন্তালকদের মধ্যে এমন কোন ভ্ঞানব্দ্ধিসম্পন্ন মানুষ আর অবশিষ্ট 
রইলেন লা, যান ইসলাম গ্রহণে বিরত ছিলেন ॥ হুদায়াবয়ার সাঁম্ধর প্রান্কালে যে নব 
মাত্র ১৪০০ জনুচর নিয়ে হঞ্জ করতে গিয়োছিলেন, সান্ধর দু বছর পরে মক্তাবিজয়ের 
(খ-ী. ৬৩০) সময় সেই নবীর সঙ্গী হয়োছল দশ সহস মুসলমান । ইবনে 
ইনহাক বঞ্েছেন, এর আগে ইসলাম যে সব বিজয় লাভ করোছিল সে সবের কোনাটহ 
এব চেয়ে বড় নয়। তারকারণ, ফেলব লোকেরা পরস্পরের সম্মুখীন হযেছিল 
কেবল যুদ্ধ করতে * এবার বুদ্ধ বিরাত ঘোষণা করা হল, লোকেরা নিরাপদে 
পাস্পরের সাথে সাম্মালত হতে পারল । পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-মালোচনা করতে 
পারল, আর আলাপ-আলোচনা করে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল ।* শ্রদ্ধের 
মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব যথাথহি মন্তব্য করেছেন “এই সন্ধিই ছিল মুখাত 
সকল বিজয়ের সদর দ্বার, স্বয়ং মাতর্মান বিজয় । এই সাঁন্ধই ছিল ইসলামের 
প্রসার প্রসার এবং সমগ্র বিজয়ের নুূলভিত্তি | (শেষনবী )। 

আরবের হাইরে ইসলাম £ পাঁরখা যুদ্ধের পর মহানবী মুহম্মদ (সঃ) দেশে 
দেশে 'দশনায়কদের কাছে ইপলাম গ্রহণ করার জন্য আমল্ধণলাপ %।াতে 
দাগতলন | তাঁর পৃববিভশী নবীদের মত তিনি তো কোন গোর বা দেশ বিশেষের 
জন্য আসেনাঁন, তান এসেছেন সারা বিণ্বের জনা বিশ্বনবী হসেবে । তাই নাখল 
[বশ্বের দেশে দেশে তাঁকে পন্যের নিমন্ত্রণ তো প্রেরণ করতেই হবে । তিনি প্রথমে 
ব।ইল্ান্টাইন কোম সাগ্রাঞ্জোর সম্রাট হিরাক্য়াসের কাছে ইসলামের শান্তিমন্রকে বরণ 
কত্তার আমন্ম্গালাপ পাঠালেন । জেরুজালেমের পথে হিমৃস নামক স্থানে সম্রাট সে 
আশমন্তশানল'প পেলেন, তবে কোন উচ্চবাচ/ না করেই দূতের প্রাত স্বাভাঁবক 
সোজনা ও শিছ্টাচার প্ররর্শন করে তাঁকে বিদায় দিলের ! কনক আরবের উত্তব্- 
পূ্‌বে অবাস্থত পারস্য সাম্রাঞজজোর আধপাঁত খদরহ মহানবণর আমন্ত্রণ গলাঁপ 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে উন্মত্ত হযে তা টুকরো ট্‌করো করে ছি'ড়ে ফেলে 
[দলেন। তারপর দুতকে অপনাঁনত করে তাঁড়য়ে দিলেন । আবাঁসানক্নার 
রাজা নাঙ্জাসী পূরেই ইসলামে দাঁক্ষিত হয়েছিলেন । এখন আম্নানের দুজন 
রাজ।ও ইসলাম গ্রহণ করলেন | মশর-রাক্্ও নবীর দুতদের সসম্দ্রমে বরণ করে নবীর 
কাছে উপহার প্রেরণ করেন । 'নিরিয়ার গ্রাসসান রাজা ইসলাম গ্রহণে বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করলেও পৌত্ত'লক প্রক্জাদের প্রবলতর বিরো'ধ্তার ভয়ে স্গে সঙ্গে 
তা কাষকর করতে পারলেন না। এই ভাবে পাঁরখা বা খন্দকের বুদ্ধের পর 
মুসলমানদের মনে যে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছিল, হদায়াবয়ার সাম্ধির 
পর ষ্ঠ [হজরীতেই সে স্বপ্ন শুধু মদীনা মক্কাতেই নয় সারা বিশ্বের দিকে দিকে 
সম্প্রসাঁরত হতে লাগল । তলোয়ারের শীন্ততে নয়, তবলখগ বা সত্য প্রচারের 
মহাশান্ত বলে এ সম্প্রসারণ সংঘাঁটত হতে লাগল । হৃদায়াবয়ার সাঁন্ধ তাই সত্য- 
সত্যই মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট মহাবিজয় বা ফতৃহে মুবন। সত্য-সত্যই 
এহল মুসলমানদের “সকল বিজয়ের সদর দ্বার । 


মদীনার উত্তরে 'সারয়া সীমান্তে খরবর নামক হ্থান। হযদায়াবয়ায় মৃহম্মদের 
চরন পরাজয় হয়েছে ভেবে এখানকার ইহদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। 
হদারাবয়া থেকে ফেরার পথে মুহম্মদ (সঃ) এদের বিদ্রোহের খবর পেলেন। 


১১২ ছামশস শরীক 


ভারপর ২০০ অন্বারোহা সহ ১৬০০ সৈন্যের এক শক্তিশাঙ্গী বাঁহলী নিয়ে বিদ্রোহ 
হমনে অগ্রসর হলেন । নুসাঁলম বাহিনী একের পর এক ইহুদীদের নাইম, সাব, 
সালাম প্রভৃতি দুর্গ দখল করে নিলেন । শেষে অমিত বিক্রম হজরত আলণ (রাঃ) 
দভেদ্য আলকামৃস আঁধকার করশেন (হি, ৭। খনী, ৬২৯) তখন 
ইহুদীরা ক্ষমাপ্রার্থনা করল । ক্ষমা ও করুণার মৃতিমান প্রতীক মুহম্মদ (সঃ) 
ইসলামের সেই পরম শত্রুদের ধমণাচরণের জ্বাধীনতা তথা সবশবধ সুযোগ সহকারে 
মা করূপন । মানুষের অসদাচরণ ক্ষমা করার ভ্রন্যে আল্লাহ তার নবীকে 
অ।দেশ দিয়েছেন” ( বুখারী ) নবণর নিজের এই পবিভ্র বাণীকে নবী (সঃ) নিজেই 
এভ।বে র্‌পারিত করলেন । 

খয়বর যুদ্ধের বছরেই হদায়বিয়ার সন্ধশত অনুসারে হজরত মুহম্মদ (সঃ) 
গু হাজার অনুচর সহ প্রাতশ্রুত হঞ্জ পালন করলেন (খ্ী, ৬২৯, মার্চ )। এই 
জের সময় উত্ত “সুস্গন্ট বিজয়ের” আরো দ:টি স্মরণীয় সাফলা আত হল। 
হাবাঁর খালোদ-বন-আিদ এবং আমরশএীবন-আস ইসলাম কবুল করলেন । এই 
কুবান্তর ইসলাম গ্রহণ হুদার বয়ার সাম্ধর অন্যতম শ্রেম্ঠ সাফল্য | 

ইসলামের এই উত্তরোত্তর সাফল্য ব।ইজান্টাইনগয় রোমান শান্তকে শঙ্কিত করে 
ভুলা । তাই তাদের বান সালেম গোত্র ঈর্ষা ও তহংকারে অন্ধ হয়ে নবী (সঃ) 
প্রেরিত ৫০ জন ইসলাম প্রচারককে নশংস ভাবে হত্যা করল । এর অল্পাঁদন পরে 
সারয়াসীমান্তে ধাত-আতলা নামক হ্ানে ১৫ জন মৃত্যুভয়হীনল মুসলমানের এক 
প্রচারক দল প্রেরণ করা হল ॥ তরা সেখানকার মানুষদের ইসংলাম-্রহণের আহবান 
জানালেন । 'কিম্তু ঝাঁক ঝাঁক তর ছুড়ে তারা সে আহ্বানের জবাব দিল । রস্তে লাল 
হয়ে উঠল রোম"অধ্যষত িরিয়া-সীমান্ত । একজন মান্র প্রচারক কোনক্লমে আত্রক্ষা 
করে মুহম্মদ (সঃ)কে সে করুণকাহনী শোনালেন । এরপর বসরার বাইজান্টাইনর 
রোমান শাসনকতশা শ হরাহণবল মহানবীর দূতকে আন্তজাতিক আইন অমান্য করে 
হত্যা করলেন । তখন নিষ্ণীতত মানবতার মহান মুন্তদূত মহানবী মৃহম্মদ (সঃ) 

শ্তিমদমত্তদের এ নহংসতা আর স্হা করতে পারলেন না। তান ৩০০০ সৈনোর 

এক দুধ বাহিনধ শুরাহাবলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন । মৃতাহ নামক হ্হালে 
(খু, ৬৩০/হ. ৮) উভয় পক্ষে তুম ল যুদ্ধ হল । মহানবীর পাঁলতপতত্ জায়েদ, 
জাফর, আব্দুল্লাহ এই মহাবশরতয়--একের পর এক শহখদ হলেন । শেষে সৈন্যাপত্য 
গ্রহণ করলেন মহাবীর খালেদ । মুসলিম বাহিনী চরম বিপযয়ের হাত থেকে 
তাতুরক্ষা করল । | 

ঠিক এই সময় মক্কার কোরেশপক্গয় বান-বকর গোত্ছ্বারা নিযণাতিত হয়ে বান- 
খোজা গোর হজরতের কাছে আশ্রয় নিল ৷ হজরত (সঃ) হদায়বির্লার সন্ধি অনুসারে 
সে বিষয়ে শান্তি আলোচনার প্রশ্ডতাব পাঠালে আবু স'ফয়ান সদচ্ভে সে 
প্রঞ্জাব প্রত্যাখ্যান করলেন । তখন মহানবী মূহম্মাদ (সঃ) মন্কা আক্রমণ করে 
আবুসুফিয়ানকে সমৃচিত শিক্ষা দেবার জনা ৬৩০ খাীস্টাব্দের ১লা আনংয়ারা 
১০০০০ মুসলমানের এক বিশাল বাহিনী সহ অগ্রসর হজেন। মক্কার 
আনাতদুরে তাঁরা শশাঁবর হ্থাপন করলেন। আবু সফয়ান রাতের অন্ধকারে 
গোপন মুসলমানদের শান্তসাম্ণ চাক্ষুষ করতে এসে শঞ্ষকিত ও বিহবল 
হয়ে গেলেন । পালিয়ে যাবার পথ পেলেন না। তকে বন্দী করে রসৃজ্জ্লাহ: 
(সঃ,এর কাছে নিয় আসাহল। আবু সমফিয়ান ভাবলেন তাঁর প্রাণদণ্ড 
আনবার্য, কারণ মুহত্মদ ( কঃ )এর প্রাণস্ংহারের জন্য তাঁর প্রঙ্যাদেশ-প্রাির প্রথম 


মহানবা মুহম্মদ (সঃ) ৯১৩. 


দিন থেকেই আজ বিশ বছর ধ'রে সবীবধ প্রয়াস তিনি করেছেন। তবু মুহদ্মদ 
( সঃ) খন জিজ্ঞাসা করলেন, “আজ তুমি কি চাও আবুসৃফিয়ান ? আবৃস্ফিয়ান 
কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ক্ষমা, ক্ষমা করুন হুজুর |” পবিন্র কোরআন বলছে, “ক্ষমা 
করা উত্তম কাজ' ২ (২৬৩)। বলছে, 'বারা ক্রোধসংবয়পকারী এবং মানুষের 
প্রত ক্ষমাশীল, আকলাহ- ( সেই ) কল্যাণকারণদের ভালবাঙগেন | ৩(১৩৪) অতঞব 
মহানবী মৃহদ্মদ (সঃ) তাঁর সেই চরম শঘতুকে ক্রমাই করলেন । মহানবশ 
( সঃ) বললেন, 'যাও, নিরাপদে তুমি তোমার স্বজনদের কাছে ফিরে যাও ।' কিচ্তু 
আবু সুফিয়ান ফিরলেন না। রস্‌লুল্লাহ: ( সঃ )-এর এই ক্ষমার আঘাতে তাঁর 
সকল শব্রুতা মুহৃত“মধ্যে চূর্পণাবচূণ্ণ হল । সববাবধ সামারক আইনে যে শনুতার 
মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোন দণ্ড নেই- সেই শনুতার বিনিময়ে তি'ন কিনা তাঁকে ক্ষমা 
করলেন ! বিজ্মক্র-বিহবল আবু সাফয়ান আল্লাহ: ও তর মহান রসূলের কাছে 
পরিপূর্ণ আত্মসমপ“ণ করলেন, ইসলাম কবুল করলেন ॥ এখন নবশ (সঃ) নবদণীক্ষত 
আব সুফয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বিনারস্তপাতে তার শৈশবন্বাল্য-কৈশোরের শতসহম্্ 
স্মতবিজাড়ত মক্কায় প্রবেশ করলেন । ঘোষণা করলেন, “যারাই আব সুফিয়ানের 
ঘরে আশ্রয় নেবে বা নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করে দুয়ার রুষ্ধ করে দেবে তারা 
[নিরাপদ ।* যে মন্কী একদিন চরম অবমাননা ও উৎপশড়নের নির্মমতা নিক্ষেপ করে? 
মহানবী মুহম্মদ (সঃ)কে তাঁর মাতৃড়াম থেকে বিতাড়িত করেছিল, সেই 
মক্কা আজ সেই মহানবী ( সঃ)কে মহাবজয়ীর্‌পে বরণ করে নিল। ইতিহাসে এ এক 
অসাধারণ রন্তপাতবিহীন গোরবময় সাফল্য ( £10119%5 76৬০116301) ) ও জ্বণ“- 
খচিত কাতত্বের উদ্জবলতর উদাহরণ ! আশ্চষ* এইভাবে মক্কা বিজয়ের পরই 'িষ্তু বারা 
তাঁর ও তাঁর অনসরণকারশদের ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে নিবিচারে 
মূহম্মদ (সঃ) তাদের সকলকেই ক্ষমা করলেন । কারণ ক্ষমাই যে যথাথ" বরের ধম“ 
প্রতিশোধ অপেক্ষা প্রেমকেই যে প্রেমের নবী অধিক পছন্দ করেন ! 

হুনায়নের যুদ্ধ ( খুী, ৬৩০) মঞ্কায় ১৫ 'দিন অবচ্ছান করতে না করতেই 
তায়েফের দুধ তীরন্দাজ হাওয়াঠজন গোল নবী (সঃ )-এর বিরুদ্ধে যুগ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হল । নবী (সঃ) তখন ১২,০০০ মুসলমানের এক বাছিনণ নিয়ে সেখানে 
অগ্রসর হলেন ৷ কিন্তু অব্যবাহত পৃরকার মক্কা বিজয় মুসলমানদের মনে আত্ম 
সম্তীষ্ট ও অহহ্কার জাগ্রত করেছিল। তাই তারা শঘ;কে অবহেলা করল। 
অথচ কে না জানে, “আল্লাহ উদ্ধত অহন্কারণদের ভালবাসেন না। ৫৭ (২৩)। 
ফলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল । এমন সময় ক্ব্যং নবী (সঃ) আল্লাহ্‌ 
আকবর” বলে হূহকার 'দিয়ে অগ্রসর হজেন । আঙঞ্লাহনামের সেই হক্কারের 
মৃতসঞ্জীবনী সেই প্রায়-পলায়ন-্পর সৈনিকদের শিরায় শিরায় গল্যারিত হল। 
তখন অহগকারের গ্লানি দূরীভূত হয়ে তাদের অবরে আল্লাহ্‌র ওপর পরম 
নিভ'রতা ও আত্মসমপণস্পৃহা জাগ্রত হল। মহানবী হাওয়াজনদের বিতাড়িত 
করলেন । &ই যুদ্ধ ইক্লামের হীত্হাসে পূনরায় স্বণণক্ষরে িপিবষ্ধ করল যে 
শুধু সংখ্যাধিক্যের বলে যচ্ধ জয় হয় না- আহলাহতা লার ওপর নির্ভরতা ও 
চি*বাসই সকল জয়পরাজয়ের প্রধান উৎস ৷ এবার বিভাদিত হাওয়াজিনরা তায়েফ 
তঞ্চজের সাকগফ নামে পরিচিত আর এক তধরন্দাজ গোলের সাথে যোগ দিল | নবী 
(সঃ) তাদের বিরুচ্ধেও অভিযান করলেন। বিস্তু ১৮ দিন পরে অবরোধ 
প্রত্যাহার করে মায় প্রত্যাবত'ন করলেন । তারপর আগ্তাবকে মক্কার শাসনকতণ 
গিনযৃন্ত ক'রে তান মর্দীনায় যাত্রা করলেন । | 


হা. শ.-জ 


১১৪  হাদশস শরীফ 


তারুক আভিষান ( খু. ৬৩১) বাইঙাম্টাইনীয় রোমান সামাজ্যের সম্রাট 
হারাতে সকল ঘটনার ওপর তাঁক্ষ! দৃষ্টি রাখাঁছলেন । মুতাহধৃদ্ধের বার্থতার 
পর সাকশফগোত্রের সাথে যুদ্ধের বার্থতার ঘটনা 'হরায়াসকে অন:প্রাঁণত করল । 
তাঁর চির আকাংক্ষত আরবাঁবজয়ের এই উপধনুস্ত সময় ভেবে তান 'বশাল এক 
সৈন্যবাহনী নিয়ে বলৃকা পর্যন্ত 'অগ্রপর হলেন । তখন মহসলমানদের মধ্যে সাজ 
সাজ রব পড়ে গেল। সেই প্রচ্ড শ্রী-্মর দাবদাহতে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দশ 
হাজার অন্বারোহণী সহ শ্র্ায় ৪০,০০৩ সৈন্য এই বাহনীতে যোগলান, করস । 
সৃসলমানরা তাদের সবর্ব পণ করে এই ব'হনীকে সাহায্য করতে লাগলেন । 
হজরত ওসমান (রাঃ) ১০ হাজার স্বর্ণমুূ্রা, ৪০০ উ) আর অন্যান্য ?জানসপন্ন 
দান করলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পান্তত্ন অধেক দান করলেন, আর হজরত 
আবুবকর (রাঃ) তাঁর সর্বস্ব দান করলেন। মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁকে 
জজজ্ঞসা কর:লন, “তামার পাঁরজনদের জন্য তুম কি রেখেছ আবুবকর ?' 
আবুবকর দ৭প্ত রুণ্ঠে বললেন, 'আজ্লাহ আর তাঁর রপ্‌লকে ॥' ধমের জন্য এইভাবে 
সবপ্ব বিসজনের মহোৎসব আর সর্বস্বপণকারী বশাল বাহন? দেখে সম্রাট 
[হরা'ক্রয়াস সন্ব্রন্ত হলেন । তানি সসম্নানে প্চাদপসরণ কতলৈন । 


ফলে দিকে দিকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই 
সসম্দ্রমে ভাবতে লাগল--ক সে এমন ধর্মীবশ্বাস যার সামনে বশ্বের সেরা সেরা 
সামরিক শান্তও তাদের উদ্যত ফণা অবনত করে আপন 'বিবরে প্রত্যাধর্তন করতে বাধ্য 
হন? দলে দলে মান'য সেই মহান বাসের কাছে আত্মসনর্পণ করতে 
লাগল ।. জাতধর্ম গোন্রবর্ণ নীব'শেষে সবাই 'আঞ্লাহ: এক আর মুহণ্নদ ( সঃ) 
তাঁর প্রোরত পুরুষ! এই পরম মন্ত্র বরণ করে ইসলাম কবুল করতে 
লাঙগল। বাঁন তাঁমম, বান মুন্তালিক, বাঁন আজাদ প্রভাত বাঁভব গোল 
ইসলাম গ্রহণ করল । বিখ্যাত হাঁতম তাঈ-এর কন্যা বাঁন্দনশ অবস্থায় হজরত আলীর 
কাছে যে উদার ও মধুর ব্যবহার পেয়েছেন মৃন্তলাভের পর তা স্বগোনের কাছে 
সাবপ্তারে বর্ণনা করায় তাঈ গোরেও ইসল্লাম কবৃল করল । হাতিম তাঈ-এন্স পুত্র 
আদ” ইব্‌নে হাতিম, কাব কা'ব, বীর তারেক প্রভাত শতসহত্্র স্বনামধন্য বযা্ত 
ইসলামের মহান পতাকা মাথায় তুলে নিয়ে নিজেদের ধন্য ঘনে করতে লাগলেন । যারা 
রসুলুজ্পাহ (সঃ'সএর সামনে এসে ইসলাম কবুল করতে পারলেন না সেই দূর দূরাবের 
ইসলাম-অনুরাগণীরা প্রাতানাঁধ প্রেরণ করে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের খোশশ্খবর নবাঁ 
(নঃ)-কে জানিয়ে দিতে লাগলেন । এইভাবে প্রাতানাধ প্রেরণের মাধ্যমে ইসলাম কষুল 
করার এই কাড়াকাড় পড়ে যাবার বছরটি তাই 'প্রাতাঁনাঁধ প্রেরণের বছন' (খু. ৬৩১] 
হ. ৯) নামে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষীরত। ৬১০ খুশস্টাব্দে নবুয়খ-প্রাপ্রর অহ্পকাল 
পর থেকেই যে নবী (সঃ)-কে ইসলাম প্রচারের জন্য নির্মম তম নির্ধাতনের মধ্যে 
্ বার নিদারুণ ষন্বণা বহন করতে হয়েছে, ৬৩১ খুঁস্টাব্দে এই তাবৃক 
আঁভধানের সর্মাপ্তকাল পর্যন্ত মাত্র ২১ বছরে আঁর্গত তাঁর 'িষ্বব্যাপণ সাফ! সেই 
নবা (নঃ)-কে বিপুল সম্মানের আধকারণ করল । অনাথ মুহম্মদ (সঃ.-এর জীবনের 
এই একুশ বছর বিশ্ব-হীতহাসের হাজার হাজার বছরের গ্রীতপথকে প্রধল বেগে 
প্রভাব্ত ও পারধাতত করল । 

এরপর মহানবা মৃহত্মদ (সঃ )-এর বিদায় হচ্ছ শেষ ভাষথ এবং মহাপ্রস্নাণ | 
৬৩২ খনন্টাব্দে মহানবী মহমদ (সঃ-এন দেড়.বছর নরস্ক পৃ ইরাহণীর 
পরলোক গ্রমন করলেন। খোকের অগ্র তার হয়ে দৃকুল ছাপয়ে দু-চোখের 


মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ৯১৫ 


কানায় কানায় উচ্ছীসত হল। তাঁর “দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি বারছিল ।' 
(শারখান)। নবী মহম্মদ (সঃ)-এর 'ধূকের মধ্যে থেকে শোককাতয় 'পতা মুহম্মদ 
বেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন । তাঁরো'কানে কানে কে ষেন পরলোকের সর শ্দানয়ে 
গেল। বব থেকে 'বদায় নেবার আগে িদ্বের প্রথম মানুষের স্বারা প্রাতন্ঠিত 
মহান কাবা-শরদফ শেষবারের মত প্রদাক্ষণ করার জন্য তাঁর হনয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। 
ভন্তরা তাঁর এ আকুলতা ও ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে হন্জ্‌ করতে 
যাবার জন্য দলে দলে .প্রস্তুভ্ভ হলেন। ৩২ থাস্টাব্রে ২৩ শে জানুয়ারী 
(২৫ জিপকদ, ১০ম 1.) মহানবী মুহদ্মদ (সঃ) তাঁর শিষ্য ও পত্বীদের নিয়ে 
হজ্জের উদ্দেশ্যে যত্রা করলেন । পথে বহু প.ণ্যার্থা মুসলমান তাঁদের সঙ্গী 
হলেন। ৭ই মার্চ (৫ই 1ীজলহজ্জে) ?তান জল হংলাইফা নামক স্থানে উপাস্থিত 
হয়ে রা যাপন করংলন ৷ পরান প্রতাষে সবাই ইহরাম (সেলাই [বিহীন বস্ত্র) 
ধারণ কঙ্লেন । তারপর সদলবলে মন্তার প্রযেণ করে সাতবার কা'বাশরণক প্রদক্ষিণ 
করলেন । মক্া-প্রাতত্তাত্গ মানহাজেরার মহান স্মীতর কথা স্মরণ করে সাফা ও 
মারওয়া পরতের মুধ্য সাতবার ছুটোহাটি করংলন । ৬ই জিলহঞ্জ- মহানবী (সঃ) 
মন্তা পারতযাগ করে মীনার পথে যাত্রা করলেন । সেখানে রাত্রিবাস ক'রে পরাদন 
ভেবে প্রভাতী প্রার্থনার (ফঞ্গংরন নাম”) পর তাঁর আল-কাসোরার সওয়ার 
হয়ে শিষ্যদের নিয়ে আরাকাত ময়দানের দিকে যাত্রা করলেন । সেখানে আরাফাত 
পরতের পাদদেশে দড়ির বি'ব মুস'গনের উদ্দেশ্যে তান উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর 
জীবনের সবশেষ ভাষণ দান করতলন । বললেন £ 

“ছে আমার 'প্রয় ভ্বন্দ, মনে রেখো, সমন মুসলমান ভাই ভাই-_কেউ 
কাক্ো চেয়ে হুছাট বা, কেউ কারো চেয়ে বড় নর । একাদন আল্লাহতা'লার 
কাছে সকলকে 'ফ:র হেতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে 
জবাবাদাহ করতে হবে । 

নারনের ওপর অন্যাচার করো না, নারাঁর ওপর পুরদ্ষর যেমন আঁধকার 
আছে, প:রুষের ওপর নান্নও তেমীন আধক্যর আছে । মনে রেখো আল্লাহ্‌কে 
সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের গ্হীদের গ্রহণ করেছ 

দাস-নাসখদের ওপর অত)চার কেনা, বরং তাদের সঙ্গে বহ্থযৰহার করণে-_- 
তোমরা যা খাবে তাদ্দেন্ন তাই খেতে দেবে, ছোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে 
দেবে । মনে মেখো, তারা তোমাদেরই মত মান্য । 

মনে রেখো, সূদ খাওয়া হারাম, হত্যা ও রন্তপাত নাবিদ্ধ, বংশের বড়াই 
সবনাশের কারণ । 

সাবধান, নেতাকে অমান্য করোনা । এ্রকঞন ক্লীতদান নেতা হজো নীর়নে তাঁর 


আদেশ পালন করো । 
সাবধান, পৌভ্তীলতায় লত্ত হয়োনা, আত্লাহর সঙ্গে কারো অংশ? স্থাপন 
করোনা । চুর করোনা, ব)ভসার করোনা মিথ্যা কথা বংলানা --চিরাদন সত্যান্রণ 
হয়ে পাঁবন্ন জীবন বাপনর করো। | 
আর ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো'ন, এই বাড়ীব্যাড়ির কলে অতাঁতে বহুজ্কাতি 
'ধধংসপ্রপ্ত হয়েছে । ূ 
মনে রেখো, আঁমঘই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবশ আসবেনা । 
জাম তোমাদের কাছে আঙ্লাহার গ্রন্থ (কোরআন) আর আমার সম্মত (জর্থাৎ 


১১৬ ছাদীন শরীফ 


নয়ম বা হাদশস) রেখে যাচ্ছ । যতাঁদন তোমরা এ গ্রজ্থকে অনসরণ করবে, আমার 
সুল্গতকে অনুসরণ করবে, ততদিন ফেউ তোমাদের ধ্বংস করতে পারবে না । 


মনে রেখো, একাঁদন তোমাদের আহ্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, সৌঁদন 
তোমাদের কৃতকমের জন্য জবাবাঁদাহ করতে হবে। 

আজ এখানে যারা উপপাচ্থিত নেই, আমার বাণীকে তোমরা তাদের কাছে 
পেশছে দিও ।”” 

ভাষণ শেষে মহানবী মুহচ্মদ (সঃ) নগরব হলেন, তার মুখমণ্ডল জেযোতিদণপ্ত 
হয়ে উঠল । তিনি উধর্যগগনের দিকে দন্ট নিক্ষেপ ক'রে করুণ গম্ভখর আবেগ ব্িহিল 
কণ্ঠে বললেন, হে আমার আল্লাহ, হে আমার প্রভু, আম ফি তোমার বাণণ, 
পোছে দিতে পারলাম 2 সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভন্তকণ্ঠে গিননাদত হল, নশ্চয়, 
নিশ্চয় | মহানবী মুহদ্মদ(সঃ) তখন কাতর কণ্ঠে বললেন, “প্রভু ! সাক্ষী থাকো- এরা? 
বলছে, আমি আমার কর্তব্য পালন. করোছ। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতা'লা 
আকাশবাণী (অহশ) মার জানালেন, হে মুহম্মদ,) আজ আ'ম তোমাদের ধর্মকে 
সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার করুণা ( নেয়ামৃত ) পূর্ণ করে দিলাম, 
ইসলামকেই তোমাদের ধম মনোনধত করলাম ।* &(৩) 

স্বর্গমত্যের সুর-সৌরভে ভরা সেই আশ্চর্য আভভাষণের পর মানু ষের নব 
সেই বিশাল জনসমূদ্রকে সম্ভাষণ করে বললেন, এবদায়, বন্ধ-গণ, বিদায় 1 

এর অরপাঁদন পর [তান সত্য সত্যই বিদায় লেন ! 

নু তাঁর সেই 'বিদায়-গোধুলও মনুষ্যত্বের দুলভ মাহমায় উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠল। তাঁর মৃত্যুকাল সমাস্ম ৷ তিনি ক্ষণে জ্ঞান হারাচ্ছেন, ণেজ্ঞান ফিকে 
পাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর মনে পড়ল, পয়গদ্বরদের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকার 
নেই। অথচ তাঁর ঘরে তো তখনো উট দীনার মজুদ । তা তিনি কোন: 
উত্তরাধিকারাঁদের জন্য রেখে যাবেন? তন বাব আয়েশাকে জজ্ঞাসা করলেন, 
. তোমার কাছে যে দীলার গুলো দিয়োছিজাম, সৈগবুলা কোথায়? আয়েশা বললেন, 
“আমার কাছেই ।' হজরত বললেন, এখন স্গেহুলা দান করে দাও ।? এই 
বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । খানিক পরে জ্ঞান ফিরে পেয়েই গিজজ্ঞাসা, 
করলেন, 'দীনারগুলো দান করেছে কি? আয়েশা বললেন, না, এখনো দান 
করিনি 1 মান-ষের নব তখন সেগুলো আনিয়ে নিজ হাতে দান করে 1দজেন ॥ 
পয়গম্বরের 'যাকিছ থাকবে বই দানের বস্তু ।' তাই মুত্যুর পরে তাঁর 
উত্তরাধিকারণরা নিতান্ত মূল্যহশন কতকগন্লা নিত্যপ্রায়াজনীয় 1জনিস ব্যতীত 
কিছুই পেলেন না! 

কমে সঙ্কট আরো ঘণীভূত হচ্ছে, আজরাইল কুধঝ এখন ভার 1দয়রে। 
সবশ (সঃ) তার সহচরদের তরি শষ]াপান্বে ডাকলেন। তারপর হলজেন, 'যাঁদ 
আমি কখনো কারো প্রতি অন্যায় করে থাকি, তবে আজ সকলের সামনে সে 
আমার নিন্দা করুক। যাঁদ আম কখনো অন্যের জনিস গ্রহণ করে থাকি তবে 
সে আজ আমার সামনে এসে তার দাবী আদায় করে নক । কারণ পরলোকে 
অনন্তকাল শান্ত ভোগ করার চেয়ে ইহলোকে শাদজ ভোগ বরা অনেক সহজ ।৩৬ 
এ কথার সবার চোখে অশ্রু ছলছ'লযয় উত্ল। ভক্ত আকাস এই সংযোগ তর, 
পজ্ঠপ্রদেশে চুদ্বন দান করলেন । 
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মহানবী মৃহম্নদ (সঃ) ১১০ 


দায়ের আগে [তান তাঁর ভত্তদের ব্যান্তপৃজা ও পোস্তাঁলকভার বিরুদ্ধে 
পু্নরার লতর্ক করে দিয়ে বললেন, সাবধান, তোমরা যেন আমার 
কবরকে পূজা করোনা, পাঁথবীর বহু জাতি এই পাপে ধংস হয়েছে ।” 
তারপর 'বাব আয়েশার কোলে মাথা রেখে উধর্বলোকে তাঁকয়ে ক্ষীণ কন্ঠে বললেন, 
হে আমার প্রয়তম ব্ধ, আম তোমার কাছে যেতে চাই । এরপর তাঁর কন্ঠ 
চিরকালের মত নীরব হল। (ইন্নালজ্লাহে-** )।  পরমপ্রেমাস্পদের সঙ্গে 
মলনের গোধ্ীল রাগে তাঁর এ বিদায় লগ্ন পরম রমণণয় হল ! 

তাঁর কণ্ঠ নীরব হল, কিন্তু ক্ঠনিঃসৃত অমর বাণী আজ [বিশ্বের দিক- দিগন্তে 
অমৃত মন্ত্রের মত চিরসরব চিরবঝজ্কৃত ! 

আঞ্জ এই বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধদীপ্ত 'বলীয়মান মধ্যাহে। মানৃষ অনায়াসে 
ঈএবরের পাঁরবতে' মানুষকেই ঈবরজ্ঞানে আরাধনা করে, তাদের সমাঁধক্ষেন্রকে 
বাবিধ উপচারে প্‌জা করে, ভাক্তর প্রাবল্যের নামে ঈ*বরের সংখ্যাধক্যকে নিরন্তর 
বাঁদ্ধ করে । রস্‌লুঞ্লাহ্‌ (সঃ) তাই তাঁর কবরকে পূজা করতে কঠোর ভাবে 
'নিষেধ কয়োছলেন, নিজেকে ঈশ্বর বা ঈ“বরপূত্র বলে জাহির না করে 'তোমাদেরই 
মত মানুষ আম” বলে দ্ধযর্থহীন ভাষায় তাঁর মানুষসন্তাকে ঘোষণা করোছলেন । 
বাঁ হওয়া সত্তেও সকলের কাছে দোষে গুণে ভরা মানুষেরই মত ক্ষমা চেয়েছিলেন । 


[তান ধনবৈষম্যকে দর করার জন্যে জাকাত ( দাঁরদ্রুকর ) দানকে ধনঈদের ওপর 
ঘর করোছলেন, আর্থনীতক শোষণকে প্রাতহত করার জন্যে সদকে হারাম ঘোষণা 
করোছিলেন, সৃদখোর মহাজনদের মহাশান্তি স্পরকে কঠোর কণ্ঠে সাবধান করে 
শদম্লোছলেন, “আতংতাজেরা হাঁববুঞ্লাহ অর্থাৎ ব্যবসায়ী আল্লাহর প্রয়পান্ত' 
ঘলে ঘোষণা করে আর্থনপাঁতিক উন্নাতর ক্ষেত্রে সকলকে ব্যবসা বাঁণজ্যের প্রাত 
অনব্্রাঁণত করোছলেন--সেই সঙ্গে নামাজকে, রোজাকে, হল্জ-কে, জ্ঞানার্জনকে 
ফরজ করোছলেন। এক কথায় তান “বৈরাগ্য সাধনে মস্ত কথাটাকে সম্পূর্ণ 
অগ্বীকার করে সংসার ও স্বগ' উভয় জগতের প্রাত যথাযোগ্য অন:রাগ প্রদর্শনের 
খুনদেশ দিয়োছলেন । তাঁর ভাষায় মর্তজগতইতো স্বর্গজগতের শস্যক্ষেত্-_ 
আদ্দীনয়া মাজেরাতুল আখেরাত । মাঁটর পাথবীতে সংকর্মের সাধনা না করলে 
বর্গসৃখের আশা দুরাশা মান্র! পার্থব কাজকর্মের নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পাদনই 
মানুষকে অধ্যাত্বক জগতের উধর্ধলোকে উন্নীত হবার পথে সোপানের মত সহায়তা 
করে। 


জগৎ ও জীবনকে তাই তান নিজেও কোনাদন অস্বীকার করেনাঁন, কাউকে 
অস্বীকার করার পরামর্শও দেনান । তাঁর কা ও কাজের মধ্যে বিন্দমান্ত 
ব্যবধান ছিল না । তান মানুষকে যা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, নিজের জীবনে 
'নজে তা পালন করে তার আদর্শ দক্টান্ত স্থাপন করেছেন । কলেমা, নামাজ, রোজা, 
হজ্জ, জাকাত- ইসলামের এ পণ স্তম্ভের প্রাতাঁটি স্ুদ্ভই তাঁর জীবনে সকল মানুষ 
অপেক্ষা আঁধক পাঁরণাণে বান্তবায়ত হয়েছে । অনাথ আতুরের সেবা, দারিদ্রুকে দান, 
ীবপন্ন শন্রুকেও পাঁরচর্যা-_এসব আদর্শ তান শুধু মৌখক উপদেশে সীমাবন্ধ না 
রেখে হাতে কলমে রূপায়িত করে জগংবাসীকে দৌঁখয়ে 'দয়েছেন | যে ইহঁদনীী তার 
লার পথে বিষান্ত কাঁটা 'দয়েছে, তার বিপদকালে তিনি নিজে হাতেই তার মলমূত্ত 
পারঙ্কার করে ও সেবা করে তাকে বাঁচয়ে তুলেছেন । যারা পাথর ছশুড়ে মেরে তাঁর 
দেহকে ক্ষতাবক্ষত ও রন্তাপ্লুত করেছে তাদেরই ছেলেকে তান নিজের নির্যাতন ভুলে 
কোলে তুলে নিয়ে সেবা করেছেন । ক্ষমার আদর্শ শুধু মুখে প্রচার না করে ক্ষমার 


১১৮  হাদীশ শরাফ 


অযোগ্য অপরাধাঁকেও ক্ষমা করে তার দম্টান্ত হ্থাপন করেছেন । ম্বাবলহ্বনের 
আদর্শকে শুধ তাঁর কথার রাজ্যে বন্দ না রেখে নিজে শৈশব থেকে জাঁবনের শ্রেষ 
দিন পধ্ণ্ত তা জগতবাসাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন । “আত-তাজাওজো নেসফোদ্দশন' 

বা /বিধাহ ধের অধশাংশ' এ আদর শুধু মুখে প্রচার না করে, ঈশ্বর-দশনকারণ 
মহাপুরুষ হওয়া সত্তেও তিনি সংসারত্যাগণ সম্যাসণ না হয়ে বিবাহ ক'রে সংসারী 
হয়েছেন, আদর্শ স্বামী হিঃসবে স্মীর সাথে সখশর মত সদব্যবহার করেছেন, 
আদর্শ পিতা হিসেবে সন্ভান-স্নৈহে ও অপত্য-কর্তব্যে সবর্দা পারপ্ণ থেকেছেন । 
বিশ্বব্যাপী অসহায় 'বধবাদের বার্থ জীবনে আশা ও আম্বাসের পুজ্পনঞজরীকে 
িকাশত করার উদ্দেশ্যে তান বিধবা বিবাহের আদশ'কে বাশুবায়ত করেছেন । 
অন্যায়ের প্রাতরোধের নিছক বাণী প্রচার না কবে তান সংঘ গঠন করে, সংগ্রাম 
করে সব"শান্ত দিয়ে অন্যায়কে প্রাতরোধ করেছেন । দেশব্যাপী তরুণ তাজা প্রাণ- 
গুলোর সাথে কাঁধে কধি 'মালয়ে পারশ্রম করে তিন শ্রমের মরযাদাকে এবং 
আজ্লাহ যে মানষকে শ্রমনিভভ্র করে সুঞ্ট করেছেন তার মধাদাকে ৯০ (8) 
জীবন্ত করে তুলেছেন । এক কথায় তি নি বথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হয়েছেন । 
ফলে অজ্ঞানতা ও হতাশায় জঙ্জারত সারা পাথবীতে" যেন কোন মায়ামল্ম- 
বলে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণের জোয়ার জেগে উঠেছিল । সংপ্রাসম্ঘ এতিহাসিক 
স্যার উইিয়মঃ মুয়র যথাথই বলেছেন, “ভার শিক্ষা অলোকিক এবং মহতাঁ কার্য 
সম্পাদন করেছিল । আদম থুপস্টধর৩৭ যোঁদন জগ্গংকে তার নিদ্রা থেকে জাগ্রত 
করেছিল এবং পৌত্তলিকতার সাথে জীবনপণ সংগ্রাম শুর করেছিল সোঁদনের 
পর মানুষ কখনো আধ্যাত্ক জীবনের জন্য এমন জাগরণ এবং ধর্মের জন্য এমন 


ত্যাগ স্বাঁকার দর্শন করেনি ।” 
যাঁর কথা ও কাজে মিলের কোন অভাব ছিলনা, তর চেহারা এবং চারন্লেও 
 গ্ররামলের চিহ্ ছিলনা । নবী (সঃ)-এর চেহারা ও চারত্র দুই-ই 1ছল চাঁদের মত সুন্দর 
অথচ চাঁদের চেয়েও নিজ্কলৃষ । চেহারা মধ্যাকৃতি, গায়ের রগু ফর্সা, উন্নত নাসকা, 
বাঁঞ্কম ভ্রু, প্রশন্ত ললাট, মুখভরা গুশ্ফহীন দাঁড় এবং বর্ণতল -্রলাম্বত'কু নিত 
কেশদাম ।'দৌহঘন হজরত হাসান ইবনে আলণ (রাঃ) তাঁর অন্লাবাঁণর বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন, পার্ণিমা রাতে উজ্জল চঁ্দের মত তুর পাব অঙ্গজ 
ঝলমল করত ॥' (তিরামিজী)। হজরত জাবের-ইবনে-সামের (রাঃ) বলেন, 
আমি এক চাঁদের আলোয় উদ্ভাঁসত রাতে রসলজ্পাহ (সঃ)-কে 
দেখোছলাম ।+আম একবার রসুূলজ্লাহ্‌ ( সঃ )এর, দকে আর একবার চাঁদের 
দিকে তাকালাম । অবশ্য তিনিই চাঁদ অপেক্ষা আঁধক সুন্দর । (তিরমিজী )। 
তাঁর চাঁদের মত উদ্জবল ম-খে মুক্তার মত ঝকঝকে দন্তপাত-_৩র মৃদু হাসির 
ঝিজিফের আলোয় সূচে সুতো পরানোটাও 'বাব আয়েশার পক্ষে বন [ছিল না। 
এই অপরূপ রূপেরআলোয়-্ঝভ মল-করা-চহারার মত তাঁর চারররখানাও অপরূপ 
মাধূর্ষের দ্ শীতে দীগুমান ছিল । ছোট বড় নিবি'শেষে তিনি সকলের সাথে 
সমান ব্যবহার করতেন, ক্রগতদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন, পরম শত্রুর সাথেও মধুর 
ব্যবহার করে তার হদয়হরণ করতেন । তর চরি্মাধৃষে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে 
মানুষ তাঁর ধম: ও আদর্শ গ্রহণ করত। এ্ঁতহাসিক আমণর আলি বলেছেন, 
৯৭ রাজকাঁয় 'শিষাই তাঁর সাহাব্যার্থে এই নতুন বিধান বলপূরকক প্রয়োগ করার 


৩৭ এ্রকেন্ববাদ” খপিস্টধর্ম 


মহানবা মৃহম্মদ (সঃ) ১১৯ 


আদেশ নিয়ে উপাচ্ছিত হন নি।'৩৮ তাঁর প্রেমের বলে, তরি ধৈষের বলে. তাঁর 
চারিশান্তর প্রবল ও অগপ্রাতরোধ্য মাধৃষের বল নাথিল জগৎ তাঁর কাছে এসে 
আত্মসমর্পণ করেছে । হজরত হাসান ( রাঃ ) বলেছেন, “তন সব সময় হাসিমুখে 
থাকতেন, বিনয় ও সরলতার সাথে সকলের সাথে মেলামেশা করতেন, রুক্ষ মেজাজ, 
কটু কধা বা আঁপ্রয় বাক্য দ্বারা কাউকে অসন্তুষ্ট করতেন না। তিনি কারো 
দোষের আলোচনা করতেন না বা কাউকে আতারস্ত প্রশংসা বহতেন না?” 
(বুখারী )। নন্দা কাকে বলে তান জানতেন না। তিনি ছিলেন পবিস্র 
কোরআনের সব্ণব্ধ আদশেরি সুসম্পর্প প্রতিচ্ছব । একবার জনক নবাঁসহচর 
মা আয়েশার কাছে নব (সঃ )-এর, চার্ত্র সম্পকে জানতে চাইলে তন বলেন, 
“তোমরা কি কোরতান পড় না? পর্বত কোরআনই তো ছিল তাঁর জীবনচরিত ।, 
শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাদ্মদ তাহের সাহেব যথার্থই বলেছেন, কুরআন তাল্লাহত বালাম, 
আজ্লাহ-র ধিতাব-_িয় নবধ সল্লাচলাহ্‌ আল্লই'হ অসাল্জ্যম তার মৃতি“মান 
ব্যাখ্যা, অনিন্দ্যসন্দর তফ.সীর ।৩৯ 


সর শ্এ 


৩৮,115 01 10112177102 11) [713 91001171601 [5101/---451060]7 4৯11, 
৩৯. শেষ নবী । 


মৃহম্সদ (সঃ) £ জীবনপঞ্জণী বা সমক্ব-তালকা (71710 (017876) 


&৭০ খী.|-»জঙ্ম। 

&৭৪ খী.।-স্ছনাচাক বা বক্ষোঁবদারণ | 

৫৭৬ খুী1-৯মা আমিনার মৃত্যু | 

&৭৮ খী.-৯আব্দুল মুস্তালবের মৃতু ৷ 

&৮২ খুী-৯মূহম্মদ (সঃ)-এর সাঁরয়ায় বাঁণিজ্য-বাত্রা - 

ও খীস্টান সাধু বুহায়রার সঙ্গে সাক্ষাং । 

৫৯৫ খু, ৯হলফুল ফজল গঠন । 
&১৫ খী, -»খাঁদিজার সঙ্ষে ববাহ । 
৭০৫ খুন, -৯কাবা-সংস্কার এবং হাজরুল আসওয়ার্দ পুনঃ স্থাপন । 
৬১০ খু, _৯নবুযং লাভ । খাদিজা, আবুবকর ও আলার ইসলাম গ্রহণ ॥ 
৬১৪ খুশ, _৯প্রথম প্রকাশ্য ইসলাম প্রচার । 

৬২৫ খু. মুসলমানদের আবাঁসনিয়ায় আশ্রয় লাভ এবং 
১৮৭ আঁবাসানয়া-রাজ নাচ্জাসীর ইসলাম গ্রহণ । 
৬১৬ খাঁ. _৯মহাবীর হামজা এবং ওমরের ইসলাম গ্রহণ । 
৬২০ খু. _সখাঁদজা, ও আবৃতালেবের মৃত্য । তায়েফ গমন । 
৬২১ খাঁ, -»শবে মেরাজ । আবৃবকরের শৃসদ্দখীক' উপাঁধ লাভ । 
৬২২ খু, হিজরত । “মদীনা” নামের সৃহ্ট। 

৬২৪ খী.-৯বদর যহদ্ধ । 

৬২৫ খী. -৯ওহদ যুদ্ধ । 

৬২৭ খী.!-৯পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ । 

৬২৮ খএী.৯হুদায়াবয়ার সন্ধি | 

৬২৯ খুব, ১০ যুদ্ধ । সহাবর খালেদ 

ও আমর-িন-আসএর ইসলাম গ্রহণ । 

৬৩০ খী._মৃতার যুদ্ধ । মক্াঁবজয় । হুনায়নেয় যুদ্ধ ! 
৬৩১ খী,-»তাবুক আঁভধান | 

৬৩২ খুখ-সাদায় হজ্জ । মৃত্য । 


শান্জ্রীম্র শব্দের অভিত্বানিকা। 


আঁছলা-_ উপলক্ষ । 


অজ. পারচ্ছন্ন । পারচ্ছঘতা | জ্যোতি। 


অহ--প্রত্যাদেশ । এঁশীবাণণ। 

আঁককাহ নামকরণ-অনুজ্ঠান | 

আজান-_আহ্বান। নামাজে আহ্বান । 

আজাব- শান্ত | 

আদব-কারদা-শজ্টাচার । 

আমানত-_গাঁচ্ছত ধন। 

আয়ত-_বাক্য । বহুবচনে আয়াত। 

আপ্িয়াত-_বিনামূল্যে কোন সম্পাত্ত 
বন্দোবস্ত দেওয়া । 

ইমাম -নেতা । সমবেত নামাজ 
পারচালনাকারা । 

ইস-লাম- আত্মসমর্পণ । শান্ত। 

ঈমান-_ি*্বাস। আল্লাহ্‌ ও. রস্‌লে 
পারপূর্ণ বিশ্বাস । 

ঈদ-.উৎসব । আনন্দ । 

এতশম__অনাথ । 

এ'তেকাফ--আবম্ধ রাখা । রমজানের 
শেষ ১০ দন নিজেকে নিয়ম- 
মাঁফক মসাঁজদে আবদ্ধ রাখা । 

এফ-তার--উপবাস ভঙ্ব । 

এন্সেগা_ মলমত্র ত্যাগ্গের শিণ্টাচার । 


এহরাম- হজ্জকালে শাস্মসম্মত সেলাই- 


শুভ্র বস্ত্র পারধান। 

ওাঁলমা__বিবাহে বরপক্ষের ভোজ । 
ওয়াকফ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান । 
ওয়ারস-_-অংশীদার । 
কদর- _সম্মান । 
কবর- সমাধি । 
কবীরা গুনাহ মহাপাপ । 
কলেমা-_বাক্য । আল্লাহ্‌ ও তাঁর 

রসূলের ওপর বিশ্বাস হ্থাপন 


সংকান্ত বিশেষ &াঠি বাক্য বা মল্স। 


কাওসার_ ঝরনা । দুধের অপেক্ষা সাদা 
এবং মগনাভি অপেক্ষা সূন্াণ- 

যুক্ত জ্বগর্থয় প্রত্রবণ। 
কাফের-_ অবাধ্য । 
চভুত--যার অর্থ অবাধতা করা 


[কুফ'র ধাতু থেকে 


কাফন-_-শবাচ্ছাদন বন্মু। 

কেয়ামত---মহাগ্রলয় । 

কোরআন- পাঠাগ্রজ্থ | 

ফোরবানশ--উৎসর্গ | বালদান। ত্যাগ । 

খাতনা- লিঙ্কাগ্রচ্ছদাছেদন | 

খোত্বা-ধর্মীয় বন্তুতা। 

খোশখবর- -স:সংবাদ । 

গুনাহ--পাপ। 

গোসল--স্নান । 

জবেহ--_শাম্বরসম্মত হত্যা ।. 

জমজম- মক্কায় অবাস্থত এক পাবিভ্র 
প্রপ্রবণ । 

জাকাত- শ্বা্ধকরণ । উদ্বৃত ধন- 
সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ 
বাধ্যতামূলক দান। 

জানাজা মৃত আত্মার সগ্গাঁত প্রার্থনা । 

জালাত-_-স্বর্গ | 

জামাত-_এঁক্য | 

জামাতে নামাজ- -এ্রক্যবঙ্ধ উপাসনা ॥ 

জূমৃআ- সাপ্তাহক এক্যবহ্ধ নামাজের 
দন বা শংক্রবার । 

জেহাদ্‌- ধর্ম যুদ্ধ । 

তওবা-_অনুতাপ । অনুশোচনা । 

তকবাঁর-_ আঙ্লাহ আকবর ধ্যান । 

তস্‌বাঁহ্‌- সোবহানাজ্লাহ্‌ । 

তাবেয়ী--ধনি নবী সহচরকে দেখেছেন । 
বহৃবচনে তাবেয়ীন | 


, তাহৃমীদ__-আলহামদুলজ্লাহ্‌ । 


তায়াম্মূম- মাটি দ্বারা পাব হবার 
চেষ্টা । 


তালাক-_ববাহাবিচ্ছেদ । 
তালাবয়হ্‌-_ _হচ্জ-কালে 'লাব্বায়েক' 
বলা। ইমাম আবু 
মতে এ কাজ ওয়াজেব এবং 
ইমাম শাফেয়ীর মতে সুম্ত। 
তারাবিহ- রমজান মাসে রাতের নামাজ 
তাহাজ্জুদ-নশ্াত রাতের নামাজ । 
চর নিসা 


৯২২ 


দাফন-_মৃতব্যান্তকে কবরচ্ছ করা । 
দশীন-_ধর্ম | দখনদার- ধার্মিক ব্যাস্ত | 
দোজখ--নরক । দোয়া-_প্রার্থনা। 


নফল-__এচ্ছক । 07110291. 
নসীব--ভাগ্য। 
নামাজ-_ধিনীত উপাসনা । 
নিয়ত-__ উদ্দেশ্য । সথ্কলপ। 


নূর- জ্যোতি । নেকী-_ পুণ্য | 

পয়গম্বর-_বাণীবাহক । দূত । প্রোরত 
পুরুষ । 

পাক-_ পাক । 

পীর-_ বুদ্ধ । জ্ঞানবৃদ্ধ। 

পৃলসেরাত-_সেতৃপথ । চুলের চেয়ে 
সরহ, তলোয়ারের চেয়ে ধারাল 
এই দেতুপথ আতক্রম করে 
বেহেশতে যেতে হবে । 

ফরজ-_- অবশ্য কত'ব্য ৷ 

ফিত্রাহ্‌- রমজান মাসে অবশ্য দেয় দান । 

1িৎনা-ফাসাদ-_ঝগড়াবিবাদ | 

ফেরেশতা- আঞ্লাহর দূত বা /১০৪০]. 

বদ-দোক়া-__অশুভ কামনা ।আভশাপ। 


বাদ-_পাপ। বনদসখব--হত্ভাগ্য | 
[বসমজ্লাহ- আল্লাহর নামে শুরু 
করাছ। 


বেতের বা ব্ধর- বেজোড় নামাজ । 

বেদীন- ধম । বেহেশত স্বর্গ | 

মসাঁজদ-_-উপাসনালয় । সজদার ঘর । 

মসীহ্‌- পরশমান্ত ।১ 

মনার- স্ত্ভ । চূড়া। 

[মত্বার-_বেদশী । 

মুমন বা মোমেন-প্রকৃত মুসলমান । 

মহসলমান-__আত্মসমপ'ণকারা । 
শান্তকামী । 

মৃহজ্মদ- প্রশংসত । 

মুনাফিক ( মোনাফেক )- কপটিত্ত । 
[ “যে মুখে মুসলমান বলিয়া 


১ সহ শব্দটি ৩য় খণ্ডে ৩২৩ পৃজ্ঠার 
৩য় অনুচ্ছেদে আছে। কিন্তু 
এর পাদটীকা মুদ্রণরাটর ফলে 
৩২২ পৃজ্ঞার তলায় ছাপা হয়েছে । 





হাদীস শরাঁফ 


প্রকাশ করে 'কিজু অন্তরে 
কাফির, ইসলাম ধর্মকে মানে 
না।২ ] 
মুস্তাকী-_সাধ বা সাবধানী মসলমান । 
তাকওয়া ( সাধুতা ) শব্দ 
থেকে জাত । কাঁটায় ঘেরা পথে 
চাঁলবার সময় কাঁটার ভয়ে, 
যাত্রীর কাপড়চোপড় গ্‌টাইয়া 
সন্তপণে চলার উপর তাকওয়ার 
অনুমান করা যাইতে পারে ।৩ 
মুশারক--অংশীবাদী। মূল শিরিক 
ধাতব__অর্থ “অংশীদার মানা” । 
মুহাদ্দেস-হাদীস-শাস্জ্ঞ | 
মোহংরানা_বিবাহে অবশা দেয় স্ভ্রীধন | 
রাবী-_হাদীস বর্ণনাকারণ । 
রয়া__লোক দেখানর ইচ্ছা । 
প্রদ্শনেচ্ছা । 
রেহান_ বন্ধক । 
রোজহাশর-_মহাবিচারের দিন । 
রোজা-_ উপবাস । 
শয়তান-_ আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘনকারা। 
শাফায়াত__ সুপারিশ । 
শোকর-_ কৃতজ্ঞতা । 
শারাবন তহুরা--পবিত্র মাদরা, অমৃত । 
সগরা গুনাহ ছোট পাপ। 
সফর-_হ্রমণ | সবর- ধৈর্য । 
সালাম--শান্তি। শান্তিসম্ভাষণ । 
সাহাবখ-_ মহম্মদ ( সঃ )-এর সহচর । 
বহুবচনে আসহাব । 
সুন্নত নিয়ম । রসূলের নিয়ম 
হাদীস। 
হজ্জ--_কাবা পাঁরদর্শন | 
হাজশ--যাঁন হচ্জ: করেছেন । 
হাফেজ- কণ্ঠস্থকারণ । কোরআন- 
হাদীস কণ্ঠস্থকারী। 
হাবিব-প্রিয় | হাম্মামখানা-স্নানাগার ॥ 
হালাল- বৈধ । হারাম-_অবৈধ । 


২ আলকুরআান (তরজমা ও তফসার) 


৫ম খণ্ড---মোহাম্দ তাহের । 


হাদীসের গরিভাষা 


হাদীস £ হাদীস শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা উপদেশ--শাস্নীয় অর্থ মহানবী 
৯৯ ( সঃ)-এর বাণী, তাঁর কাজ এবং অন্যের কাজের প্রাত তাঁর 
সমর্থন । 

স্লাছাবী £ সাহাবী শব্দের অর্থ নবী-সহচর--বহুবচনে আসহাব অর্থাৎ নব- 
সহচরগণ । এরা স্বয়ং নবী (সঃ)-এর মুখ থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। 

ভাবেয়ণ ও তাবেয়ে-তাবেয়ট £ যাঁরা নব (সঃ)-কে দেখেনান, কোন নবীসহচর 
(সাহাব)কে দেখেছেন, ভরি কাছে হাদশীস শিক্ষা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনা 
করেছেন-_তাঁদের তাবেয়ী বলে । আর যাঁরা কোন তাবেয়ণর কাছে হাদী সশিক্ষা 
করেছেন তাঁদের তাবেয়ে-তাবেয়ী বলে । 

রেওয়ায়েত £ হাদীস বণনা করাকে রেওরায়েত' বলে। 

রাবী £ রেওয়াত বা হাদীস বর্ণনাকারণকে রাবী বলে। 

সনদ £ হাদীসের রাবী পরম্পরাকে অথণৎ বর্ণনাকারণদের নাম-তালিকাকে সনদ বলে । 

ইসনাদ £ সনদ মুখে বর্ণনা করাকে ইসনাদ বলে। 

মতন £ বাঁণণ্ত মূল হাদীসকে মতন বলে। 

রেজাল ও আসমাউর রেজাল £ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের সমগ্টিগতভাবে 
রেজাল বলে, আর ষে গ্রন্থে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয় তাকে আসমাউর 
রেজাল বলে। 

আদালত ও জাদেল £ শেরেক, বেদা'ত, অশালীন আচরণ প্রভৃতি যাবতীয় পাপ 
থেকে ষে শান্ত মানৃষকে 'বরত রাখে তাকে 'আদালত' বলে । আর ধনি এই 
“আদালিত' নামক শীস্তর আঁধকারী তকে আদেল বলে। 

জবত ও জাবেত £ শোনা বা পড়া-বিষয়কে যে শীস্ত বলে মানুষ ঘখন খুশী সঠিক 
ভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'জবত' বা সঠিক স্মরণশান্ত বলে। এই জবত 
শীলন্তুর অধকারীকে জাবেত বলে । 

মূহাদ্দেস 2 হাদীস-বিশেষজ্ঞ ও হাদীস*সঞ্কলককে মৃহাদ্দেস বলে। যেমন £ ইমান 
বুখারী (রঃ ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ইত্যাঁদ। 

শায়খ £ হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে। 

শায়খাইন £ ইমাম বুখারী (রঃ) ও মুসালগ্ন (রঃ)কে শায়খাইন বলে । 

মোস্তাফেক আলাইহে £ ইমাম বুখারী ও মপালম দুজনেই যে হাদীস একই 
সাহাবীয় কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তাকে “হাদীসে মোত্তাফেক আলাইহে" 
বলে। 

সিহাসেত্তা £ অর্থ, বিশুদ্ধ ছয় হাদীস। বুখারী, মুসালম, আবু দাউদ, 
[তিরামজপ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা (বা মুক্ান্তা)কে শবশদ্ধ ছয় হাদীস” 
বলে। 

লহাহায়েন £ বুখারণ শরাঁফ ও মুসলিম শরাঁফকে একত্রে সহীহায়েন বলে। 

সুনানে আরবী £ বুখারী ও মুসলিম শরাফ ব্যতীত সিহাসেন্তার বাকণ চারখানা 
হাদীসকে সুনানে আরবাঁ বলে । 





অতিথি পল্সাম্ রত! 


“তোমার কাছে ইব্রাহিমের সম্মানত আঁতাঁথদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন 
ওরা তার কাছে উপাস্থিত হয়ে বলল, “সালাম', উত্তরে সে বলল, 'সালাম তার 
মনে হল, এরা তো অপাঁরচিত লোক ।' তারপর ইব্রাহীম তাদের কিছ; না বলে 
তার স্রথর কাছে গেল এবং একটা মাংপল গোবৎস-ভাজা নিয়ে এল। 
$১(২৪-২৬) 

_ এসে (লুত) বলল, হে আমার সম্প্রদার 1'**আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার 
আতাথদের প্রাত অন্যায় আচন্রণ করে আমাকে হেয় করো না" । ১১৭৮) 
_-আল--কোরআন । 


৯. যে লোক আল্লাহ্‌ ও পরকালে শ্বাস করে সে যেন অবশ্যই তার 
আতাঁথকে সম্মান করে 1-_-শায়খান । আবুদাউদ | বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


২, একজন লোক নবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে 1নজেকে অতান্ত ক্ষুধাত 
বলে জানাল । তখন নবী ( সঃ প্রথমে নিজের ঘরে তাঁর দ্বীদের কাছে (তার 
জনা খাদাচেক্ে) খবর পাঠালেন । তাঁরা সবাই উত্তর পাঠালেন, আমাদের কাছে 
কেবল পাঁন ছাড়া আর ?কছুই নেই ।' তখন হজরত ( দঃ ) আহবান জানালেন, 
(এমন) কেউ আছে ?ক যে আজকের রাতে এই ব্যান্তকে আঁতাথ হিসেবে গ্রহণ করবে ? 
সদশনাবাসশী এক সাহাবী ( নবীসহচর ) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হাঁ, আমি প্রন্তুত আছ হে 
রসূলুল্লাহ” এই বলে [তান আঁতাথকে সঙ্গে নয়ে বাড়ী ফিরলেন এবং স্ত্রীকে 
বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ )-এর আঁতাঁথকে 'নয়ে এসোছ-__পুরোপ্হার রসূলঃল্লাহ 
( সঃ )-এর আঁতাঁথর উপযুক্ত সম্মান কর, আঁতাঁথকে না দয় কোন কছ, ঘরে জাময়ে 
-রখো না ।” - স্ত্রী বললেন, ঘরে কেবল ছেলেমেয়েদের জন্য সামান্য খাদ্য আছে 
এ ছাড়া আর [ছুই নেই" তখন এ সাহাবী স্তীকে বললেন, 'এ খাদ্যটুকুই 
আঁতাঁথর জন্য প্রস্তুত কর এবং ছেলেমেয়েকে ঘৃম পাঁড়য়ে দাও । আর (আমাদের 
হাড়া আঁতাঁথ খাদ্য গ্রহণ করতে চাইবে না, 'িন্ত£ খাদ্য অঞ্প,, আমরা খেলে আতাঁথর 
পেট ভরবে না, তাই ) খাওয়ার সময় বাত নাবয়ে দাও । স্ত্রী তাই করলেন । 
ছেলেমেয়েদের ঘুম পাঁড়রে দিলেন, আর এঁ খাদ্য আঁতাঁথর জন্য প্রস্তুত করে' বাত 
জহালয়ে দিলেন । তারপর গ্‌হস্বামী আঁভাঁথকে নিয়ে খেতে বসলেন, তখন স্তাঁ 
বাতির সলতে ঠিক করার ভান করে' বাত নিবিয়ে দিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে 
গৃহস্বামণী ও তাঁর স্ব হাত নাড়াচাড়া করে অতাঁথকে এমন বদঝোলেন যেন তাঁরাও 
তার সাথে খাচ্ছেন । কিজ্তু আসলে তাঁরা কিছুই খানান, সমস্ত খাদ্যই আঁতাঁথকে 
খাবার সুযোগ করে দিয়েছেন মাত্র । এইভাবে গৃহঙ্গবামী ও তাঁর স্বাঁ (সপাঁরবারে ) 
অনাহারে রাত আঁতবাঁহিত করলেন। ভোরবেলা এ (আঁতাঁথ)-সাহাবা -হজরতের কাছে 
উপস্থিত হলে হজরও (দঃ) বললেন, অমুক স্বামী ও অমুক স্তর প্রাত আল্লাহতা'লা 
অত্যন্ত সন্জুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের প্রশংসায় কোরআনের এই বাণী অবতীর্ণ করেছেন £ 
'তারা ক্ষুধার্ত হয়েও নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ার । যে ব্যন্জধি নিজের অন্তরকে 
ককপণতা থেকে পাঁবত্ত রাখতে পেরেছে সে সফলকাম হবেই । - বুখারী । বর্ণনায় £ 


আবু হোরায়রা (রাঃ )। 
হা. শ.-_১ 


২ হাদীস শরীফ 


৩. মানূষকে তার মর্যাদা অনুসারে অভ্যর্থনা করবে ।-__মূসাঁলম । 


৪. ধেব্যান্ত আল্লাহ ও পরকালে 'ব*বাস করে, তার উচিত, যতদিন আতা 
আদর-আপ্যায়ন পাবার আধিকারণ, ততাদন তাকে সম্মান করা ।, জিজ্ঞাসা করা হল, 
ওর সীমা কি (অর্থ কতাঁদন )? রসূলুল্লাহ (ঃ ) বললেন, একদিন এক রাত । 
[নদন পধ্ন্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা যথেষ্ট হবে। এর অধিক দিন অপেক্ষা করলে 
ততাৎর-জন্য ব্যয়-করা তখনকার প্রানাহার দান খয়রাতের ন্যায় গণ্য হবে। আর 
( আঙথর পক্ষে ) অতিরিন্ত এতদিন থাকা উচিত হবে না যাতে গহস্বামীর কঙ্ট 
হয় 1, বহখারী । শায়খান 1 বর্ণনায় £ আবু শোরায়হ (রাঃ)। 


&. আমার পিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে রসুলনল্লাহ, একদিন আমি এক- 
জনের কাছে গেলে সে আমার কোনোরকম স্মাদর করল না। যাঁদসে কোনাদিন' 
আমার কাছে আসে, তাহাল আম ক তাকে আদর ভভার্থনা করব 2 তিনি 
বললেন, "হাঁ; তুমি তাকে অবশ্য অভ্যর্থনা করবে ।-_তিরমিজী। বর্ণনায় £ 
আবু আহওয়াজ (রাঃ )। 


৬. যখন কোন আতাঁথ কোন সম্প্রদায়ের কাছে উপীস্িত হয় তখন তার খাদ্যগ 
সেই সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয় । আর যখন সে চলে' যায় তখন তাদের মাজ'না 
1নয়ে চলে যায় ।-_সাঁগির | 


৭. খ্াঁট মুসলমান ঈমানের খোঁটাতে দাঁড় দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মত । ঘোড়া 
যেমন ঘুরেফিরে খোঁটার কাছে ফিরে আসে, খাঁটি মুসলমানও তেমনি ঈমানের দিকেই 
ফিরে আসে । কাজেই ধার্মিক মুসলমানদের তোমরা খাদা দাও এবং উপকার কর । 
_ বয়হাকগ । বর্ণনায় 8 আবুসাঈদ (রাঃ )। 


৮. আমরা নবী (সঃ )কে বলেছিলাম, “যখন আপন আমাদের কোন কাজে 
পাঠান, আমরা ( কখনো কখনো ) এমন সব লোকদের মধ্যে গিয়ে পাড় যারা 
আমাদের আধতথ্য স্বীকার করে না। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি বললেন, 
'্াঁদ তোমরা কোন জাতর লোকেদের কাছে যাও, আর তারা তোমাদের জন্য উপয্তস্ত 
আতাঁথসেবার আয়োজন করে, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে । আর তারা যাঁদ তা 
না করে, তবে তাদের কাছ থেকে আঁতাথর হক (ন্যায় দঙ্গত প্রাপ্য ) আদায় করে 
নেবে। '_ বুখারশ । বর্ণনায় £ ওকবা ইবনে আমির (রাঃ )। 


[ ডত্তর মুহম্মদ শহশদংল্লাহ্‌ এম. এ. পি. এইচ. ডি মহ্ব্য করেছন, "এই হাদগস 
সেই অবচ্ছার জন্য যখন চুন্ত থাকে বা অত্যন্ত ন্ুধার অবস্থায় অথবা খাদ্যবভু 
না থাকে । ইহা উপদেশ, আদেশ নহে । ] 


৯. সাহাব পরা বললেন, "আমরা খেয়েছি কিন্তু তৃপ্ত পাই [ন। হজরত 
( দঃ ) বললেন, 'বোধহয়, তোমরা আলাদা আলাদা (কস) খেয়েছে । তারা বললেন, 
2? । তিনি বললেন, “একছঙ্গে খাও এবং আল্লাহর নাম গ্মরূণ কর, বরকত (প্রাচ্য 
বা তপ্ত) পাবে ।-আবুদাউদ । বর্ণনায় £ ওয়াহশী (রাঃ) । 


১০. দঞ্জরখান তোলার আগে কেউ যেন না (উঠে) দাঁড়ায়। খাদো তৃপ্ত 
হলেও সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পযন্ত কেউ যেন না হাত তোলে, অন্যথায় 
সগেধগণ লগ্জা পেতে পারে । কেননা কারো (হয়তো) আরো খাদোর প্রয়োজন 
গাবতে পারে ।- ইবন মাজা । বর্ণনায় £ ইধ্‌নে ওমর (রাঃ )। 


অত্যাচার ৩ 


১১. আমার বিধান এই যে গৃহস্বামী তার আঁতাঁথর সাথে অন্ততঃ তার বাড়ার 
দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হবে ।- মিশকাত । 


আত্যাঙ্গল্ 


“আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না! ৩ (১৪০) 
'অত্যাচারদের জন্যে আছে মর্মনস্তুদ শান্ত । ১৪ (২২) 


পকজ্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা (তওবা ) করলে ও নিজেকে 
সংশোধন করলে আল্লাহ্‌ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশণল, 


$ 


পরম দয়াল; । ৫ (৩৯) 
“আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করা হল সবচেয়ে বড় অত্যাচার ৷” ২১ পারা. 


'যাঁদ মোমেন মুসলমানের দুটো দল পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াশববাদ করে তবে 
তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা ও প.নার্ণলন সৃষ্টির চেষ্টা কর। তোমাদের 
মীমাংসা-চেজ্টা সত্বেও যাঁদ একটা দল অপর দলের ওপর অত্যাচার করে, তবে তোমরা 
সকল মুসলমান একতাবন্ধ হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' তাকে বাধ্য কর ॥” 
( ২৬ পারা, ১৩ রুকু--৪৯ 2৯) 

-আল-কোরআন । 


১২. অত্যাচার কেয়ামতের দিন ( অত্যাচারীর কাছে ) গাঢ় অন্ধকার (রূপে 
প্রতিভাত ) হবে ।- বুখারী | বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


১৩. অত্যাচারীর জন্য পরলোকে শুধু অম্ধকার ।-_-শায়খান । 
১৪. অত্যাচার থেকে সতর্ক থাক, কারণ তা অন্তরকে বিপর্যস্ত করে ।- সাগর । 


৯, যে ব্যাস্ত অত্যাচার করে' কিছু জাঁম কেড়ে নেবে, (কেয়ামতের দিন ) সেই 
জমির নীচের সাত ভুবক জি তার গলায় হাঁসুলী করে পরান হবে ।-_- বুখারী । 
বর্ণনায় ঃ স'ঈদ ইবনে জইদ (রাঃ)! 

১৬. বখন মোমেনগণ ( অক্ষত দেহে পদলসেরাত পার হয়ে ) দোজখের আগুন 
থেকে মস্ত পাবে, তখন বেহেশত ও দোজখের মাঝখানে এক পুলের ওপরে তাদের 
আটক রাখা হবে । তারপর দুনিয়াতে পরঞ্পরের কাছ থেকে অন্যায় করে (তারা) 
ধাযা নিয়েছিল তার শোধবোধ হবে । শেষে যখন তারা ( পাপ থেকে) শোধিত 
ও মাজত 'হয়ে যাবে, তখন তাদের বেহেশতে প্রবেশের অনুমাঁত. দেওয়া হবে। 
তারপর তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহম্মদের জীবন, 'িশ্চয় তাদের প্রত্যেকে পাঁথবাঁতে 
তার বাড়ীকে যেমন চিনত তার চেয়ে বোঁশ করে" তার বেহেশতের বাড়ীকে চিনবে ।-_ 
বুখারী | বর্ণনায় £ আব সঈদ খ্দদরী (রাঃ )। 

১৭. যেলোক তার ভায়ের ওপর অত্যাচার করেছে তার উঁচিত-_যোঁদন 
দনারীদরহাম ( অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা ) কোন কাজে আসবেনা সোঁদন আসার 
আগেই তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা । নতুবা তার সা্চত পুণ্য তার অত্যাচারের 
[বাঁনময়ে গ্রহণ করা হবে ; আর যা তার কোন পূণ্য না থাকে তবে সে যার ওপর 
অত্যাচার করেছে তার পাপের শান্তি তাকে বহন করতে হবে ।- বুখারী । বর্ণনায় £ 
আবু হোরাক়়রা ( রাঃ )। 


৪ হাদীস শরীফ 


১৮, অত্যাচারতের প্রার্থনাকে ভয় কর, কারণ তা আঁপ্নস্ফূলিঙ্গের ন্যায় 
আকাশে ডাঁথত হয় ।-সাঁগর । 

১৯. অত্যাচারতের প্রার্থনাকে ভয় কর, কারণ তার প্রার্থনা ও আল্লাহর 
মধ্যে কোন আবরণ নেই 1- শায়খান । 

২০. অত্যাচাঁরতের প্রার্থনা হতে সাবধান হও, কারণ সে খোদার কাছে তার 
ন্যাষ্য অধিকার প্রার্থনা করবে, আর খোদা কখনো কারো ন্যাষয আধকারে বাধা দেন 
না।-_মিশকাত। 

২১. হজরত নবী (সঃ) মোয়াজ (রাঃ )কে ইয়েমেন প্রদেশের শাসনকতরণা 
করে পাঠালেন । তাঁকে এই অফ্দেশ করলেন যে, অত্যাচারতের অশ.ভকামনা 
( বদ-দোয়া ) ও আভিশাপকে পাঁরহার করে চণবে। (কেননা ) অত্যাচারতের 
অশভকামনা ( বদ-দোয়া ) সরা: আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছায়, কোন কিছুই তাকে 
ঠোঁকয়ে রাখতে পারে না ।--ব্*থারাঁ । বর্ণন।য় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ )1 

ই২. “তোমরা কি জান কে দারিদ্র ত তারা বলল, 'আমাদের মধ্যে বার কোন 
ধনসম্পা্ত নেই 1 হজরত (দঃ) বললেন, বিরং সেই ব্ান্তই দাঁর্দ্র যে পরলোকে নামাজ, 
রোজা ও জাকাত সহ উপাঁচ্থিত হবে, ি- সঙ্গে সঙ্গে তার কুৎসা, পরানন্দা, অন্যায় 
ভোগদখল, অত্যাচার প্রভাত অসৎ. কা্গুলোও উপাঙ্ছত হবে। তারপর সং 
কাজগুলো ওদের (অর্থাৎ অ"ৎ কাজের) বিনিময় হবে এবং এতে ( অর্থাৎ এই 'বানময় 
করতে ) যাঁদ তার ৮ সংকাজগুলো নিঃশেষ হয়ে যায় তবে যাদের ওপর সে অত্যাচার 
করেছিল, তাদের পাপ তার ওপরে 'নাক্ষিপ্ত হবে, তারপর তাকে দোজধে বা নরকে 
নিক্ষেপ করা হবে ।--মূসলিম । 

২৩. অন্যায়ভাবে রন্তপাত করা বেহেশত লাভের পথে এক বিরাট বাধা । 
সুতরাং অন্যায়ভাবে সামান্য হম রন্তপাত করা থেকেও বিরত থাকার জন্য যত্ববান 
হওয়া প্রয়োজন | _ বুখারী । বর্ণনায় £ জজ্পুব (রাঃ )। 

২৪. তোমরা অত্যাচারী হয়ো না। আমি বাঁলনা ষে মানুষ উপকার করলে 
তোমরা তাদের উপকার করবে এব. অত্যাচার করলে তোমরাও তাদের উপর অত্যাচার 
করবে ; বরং বাল, যাঁদ তারা উপকার করে তবে তাদের উপকার কোরো, কিন্ভু তারা 
অত্যাচার করলেও তাদের ওপর অহ্যাচার করো না। [ অর্থাৎ ক্ষমাই উত্তম ]॥-__ 
1তরামজী । 

২৫৬. হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, ষে কোন ব্যন্তি অত্যাচারত হয়ে ক্ষমা- 
প্রদর্শন করবে আল্লাহতা'লা তাকে লম্নানত করবেন ও সাহায্যদান করবেন ।-_ 
ফতৃহুল বারাঁ। 

২৬. অত্যাচার রাজাকে ন্যাধ্য কথা শুনিয়ে দেওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
জৈহাদ | - আবু দাউদ । তির । 

২৭, যেব্যান্ত জেনেশুনে কোন অত্যাচারীকে ( জালেমকে ) সাহাব্য করে, সে 
ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয় | __মিশকাত 

২৮. রসূলুল্লাহ ( গঃ) বলেছেন, “তোমার ভাইকে সাহাষ্য কর, সে অত্যা- 
চারপই হোক কিংবা অত্যাগারএই হোক ।” কেউ জিজ্ঞাসা করল, "হে রল্‌লদল্লাহ-, 
অত্যাচার তকে আমরা সাহায্য করব তাতো বুঝলাম, কন্তু অত্যাচারীকে আমরা 
1কভাবে সাহাব্য করব 2 [তান বললেন, 'তুম তার হাত শন্ত করে' ধরে রাখরে।, 


অনাথ পালন ৫ 


[ অর্থাত ষে হা অ্যাচারে উদাত সেই হাত শস্ত করে চে'পে ধরে তাকে অত্যাচার 
থেকে নিবৃত্ত করবে । ] বুখারী | বণণনায় £ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ )। 

২৯. নবী (সঃ) ল-্ঠন এবং জীবকে 'িকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন । -_ 
বুখারী | বর্ণনায় £ আবদুল্লাহ ইবনে য়াধীদ আনসারী (রাঃ )। 

৩০. হজরত রসূলুল্লাহ (সঃ ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসল- 
মানের ভাই । এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ওপর অন্যায় অত্যাচার করতে 
পারে না, সে তাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় রক্ষা করার চেম্টা না 
করে পারে না। যেব্যান্ত তার মুসলমান ভায়ের প্রয়োজন মেটাবার চেম্টা কবে, 
আল্লাহ- তার প্রয়োজন মেটান । যে ব্যান্ত মুসলমানের মানহানির বিষয় গোপন করে' 
সম্মান রক্ষা করে, কেয়ামতের 'দিন আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করবেন | -বখারী । 


জবন্নাথ পাজম্ন 


“লোকে তোমাকে 'পিতৃহীনদের £ অনাথদের ) সমপ.কও জিজ্ঞাসা করে ! বল, 
“তাদের উপকারের চেচ্টা করাই উত্তম । আর যাঁদ তোমরা তাদের হাথে মিলোমিশে 
থাক. ওবে তো তারা তোমাদের ভাই? |” ২ (২২০) 

“এবং িতৃহণশীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে এবং উৎকৃন্টের সাথে নিকৃষ্ট 
বদল করবে না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রত করে গ্রাস 
করো না; এ মহাপাপ | ৪ (২) 

'অনাথের আঁভভাবক যাঁদ সচ্ছল হয়, তবে তার পক্ষে অনাথের সম্পদ থেকে 
ভাতাগ্রহণে বিরত থাকাই উত্তম । আর মাঁদ সে দাঁরদু হয়, তবে সে পূর্ণ ন্যার 
পরায়ণতার সাথে ভাতগ্রহণ করতে পারে ॥ 

গপতৃহীনদের প্রাত লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহষোগ্য হয় ; এব" 
ওদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের 'ফারয়ে দেবে । 
তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি তা গ্রাম করে ফেলো না” ৪ (৬) 

গপতৃহীন বয়গগ্রাপ্ত না হওয়া পথন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পাত্তর নিকটবতী 
হয়ো না এবং প্রাতশ্রাত পালন করো, প্রীতশ্রৃতি সম্পর্কে কৌফয়ং তলব করা হবে 7? 

১৭ (৩৪) 
_.. ধনশ্চয় যারা পতৃহীনদের জম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে 
তশ্ন ভক্ষণ করে, তারা জহলন্ত আগুনে জঙহলবে ॥ ৪ (১০) 
-আলং-কোরআন । 


৩১, যে লোক আল্লাহর ( সন্তষ্টর ) উদ্দেশ্যে কোন অনাথের মাথায় হাত 
বুলোয়, সে তার ( অনাথের ) স্পর্শ-করা-প্রীতট-কেশের জন্য একটা করে পুরস্কার 
পাবে । আর যে লোক কোন অনাথ বালক বা বালিকার উপকার করবে, সে এবং 
আম পরস্পর একসঙ্গে হব যেমন আমার হাতের দ;টো আঙুল । --তির। 

৩২, আম এবং অনাথদের আঁভভাবক পরলোকে একসঙ্গে থাকব যেমন আমার 
তজনপ, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গণাল প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করছে । _বুখারী। 
আবুদাউদ । তর । 


৬ , হাদীস শরণকফ 


৩৩. মুসলমানদের মধ্যে যাঁদ কোন ব্যান্ত কোন অনাথকে লালন-্পালনের জন্য 
নিজের বাড়তে নিয়ে যায় এবং যাঁদ সে ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ না করে, তবে 
খোদা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন । তির । 


৩৪. সেইটি উৎকৃষ্ট মুসাঁলম-গৃহ যেখানে অনাথ আছে আর ভার প্রাত সদর 
ব্যবহার করা হয়, এবং সেইটি অধম যেখানে অনাথ আছে আর তার প্রাত অসং 
ব্যবহার করা হয় ৷ --ইবনে মাজা । 

৩৫. যে লোক বাঁলকাদের প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, 
( হাতের দুটো আঙুল দোঁখয়ে নবা সঃ বললেন ) সে এবং আম বেহেশতে এই 
রকম একসঙ্গে থাকব | -_মুসালম । 

৩৬. আমি আর ষার চেহারা কালো হয়ে গেছে সেই নারী পরলোকে এমন- 
ভাবে একন্র থাকব, যেমন অনামক আঙুলের পাশের দুটো আঙুল । _- 
আবদাউদ । [ সম্ভ্রান্ত ঘরের যে সুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর কেবল অনাথ সন্তান- 
দের পালন করার জন্য আপন প্রবৃত্তকে দন করেছে এবং অনাথেরা প্রাপ্ত বয়স্ক 
না হওয়া পর্যন্ত অথবা নিজের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের পালনের জন্য পাঁরশ্রম 
করে, সোনার অঙ্গ কালো করেছে, এখানে সেই নারীর কথা বলা হয়েছে । ] 


৩৭. যে লোক তিনজন অনাথ বালিকা বা তিনজন অনাথ বোন অথবা দুটি 
বোন বা দ্যাট মেয়েকে প্রাপ্ত বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত পালন করে এবং তাদের 
শিম্টাচার শিক্ষা দেয়, তাদের প্রাত সদয় হয় ও তাদের বিবাহ দেয়, সে বেহেশতে 
যাবে । -আবুদাউদ । তির । 


অন্নাব্বাদী জ্ন্সি 


৩৮. অনাবাদী জাম যে ব্যান্ত আবাদ করে তা তারই প্রাপ্য এবং অত্যাচারশীর 
তাতে পাঁরশ্রমের অধিকার নেই ।-_-আ. দাউদ । বর্ণনায় ঃ সাইদ বিন জায়েদ (রাঃ) । 
৩১৯, রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) বলেছেন, যেব্যান্ত এমন জাঁম আবাদ করে যার 
মালিক নেই তা তারই প্রাপ্য । হজরত (দঃ) তরি শাসনকালে এমনি বিধান 
[দয়োছলেন ।--বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 
৪০. যে ব্যান্ত বেড়ার দ্বারা যতটুকু অনাবাদী জাঁম ঘেরাও করে তা তারই 
প্রাপা ।-আ. দাউদ । বর্ণনায় £ সামেরাহ (রাঃ )। 


অন্নাক্তরন্তি শু অতি হডব্্র্ি 


'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায় প্রেরণ করি, তারপর আকাশ থেকে বারবর্ষণ করি এবং 
তা তোমাদের পান করতে 'দই-_-ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে দিই * ১৫(২২) 


ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদব্লমে চাষ করবে। তারপর তোমাদের 
খরচের আতরবিন্ত সংগৃহীত শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে । এবং এরপর আসবে 
সাতটা, অনাবাষ্টর বছর, এ সাতবছর লোকে পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে তাই 
খাবে । ১২৫৪৭) 


অনাবৃষ্ট ও আত ঝড়বৃম্টি ৭ 


এদের পূবে নহের সম্প্রদায়ও আমার দাস নৃহের প্রাত মিথ্যা আরোপ" 
টি এবং বলেছিল__“এতো এক পাগল । ওয়া তাকে ভশীতপ্রদর্শন করোছিল । 
তখন সে তায় প্রাতপা্লককে আহবান করে বলোঁছল, “আম তো অসহায়, অতএব 
তুমি দণ্ডাঁধান কয় ।' ফলে আম প্রবল বারিবর্ষণে আকাশের দ্বার উদ্মস্ত করে 
দিলাম এবং মাটি থেকে প্রত্ররণ উৎসারিত করলাম_-তারপর আকাশের পানি, আর 
ুমপ্ডলের পানি এক পারকপনা অনুসারে মালত হল।৮ ৫৪(৯-১২) | 


-_-আলং-কোরআন। 


[অনাবাণ্টর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 'ইন্ডেসকা' বা বৃষ্ট-প্রার্থনার 
নামাজের বিধান আছে 1] 


৪১, একবার রসুলুল্লাহ (সঃ) বান্উ-প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিয়ে 
ঈদগাহের দিকে যাঘ্া করলেন এবং তাদের নিয়ে দু রাকাত নামাজ পড়লেন যাতে 
রড় করে কেরাত পাঠ করলেন । এরপর তিনি হাত দ্‌টো ওপরে তুলে কা'বা শরীফের 
দিকে মুখে করে প্রার্থনা করলেন । যখন কা'বামখশী (কেবলামুখা ) হলেন 
তখন আপন চাদর ঘাাঁরয়ে দিলেন ।__মোত্তা । মশ। বর্ণনায় 8 আব্দুহ্লাহ বিন 
জায়েদ (রাঃ )। ৃ 


৪২. রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার ইন্ডেস্কার ( অথাৎ বাঁণ্ট প্রার্থনার নামাজের ) 
উদ্দেশ্য ঈদগাহের দিকে যাত্রা করলেন এবং যখন কা"বামু খন ( কেবলামুখী ) হলেন 
তখন নিজের চাদরখানা ঘাঁরয়ে দিলেন । তান চাদরের ডান দিককে আপন বাম কাঁধের 
ওপরে এবং বাম গিককে ডান কাঁধের ওপরে রাখলেন । তারপর আল্লাহ-তা'লার কাছে 
প্রার্থনা করলেন ।--আঃ দাউদ । বর্ণনায় ঃ আব্ণুজ্লাহ, বন জায়েদ (রাঃ) 


৪৩. একবার লোকেরা রূসূলুজ্লাহ (সঃ) এর কাছে অনাবাষ্টর আভযোগ 
করল । তান একটা ব্ৰৌ (নিদ্বার ) ির্াণ করতে বললেন । তাঁর কথামত 
ঈনগাহে একটা বেদী স্থাপন করা হল । তান এক ('নাঁদ্ট ) দনে ঈদগাহে যাবেন 
বলে (সেই ) লোকেদের কথা দিলেন । সেই কথামত সূর্য ওঠার সময় তান বের 
হলেন এবং বেদীতে গিয়ে বসলেন । তারপর আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করলেন ও 

তাঁর প্রশংপা করলেন । তারপর বললেন, বান্টর মরশুম পার হয়ে গেল তবু 
তোমাদের শহরে বৃষ্ট হচ্ছে না-_তোমরা এই ফাঁরয়াদ করেছ । আল্লাহ: তোমাদের 
নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন তাঁকে ডাক এবং তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন ॥ 
তারপর বললেন, “সমস্ত প্রণংসা সেই আন্লাহৃতালারই 'যাঁন জগৎসমহের প্রতিপালক, 
প্রভু, দয়ালু এবং প্রীতফল দিবসের আধপাঁত। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, 

তান যা ইচ্ছা, তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন 
উপাস্য নেই । তুমি কারো মৃখোপেক্ষী নও, আমরা তোমার মুখাপেক্ষী । 
আমাদের প্রাত বৃষ্টি বণ কর; আর যা বষ্ণ করবে তা আমাদের শান্তর উৎস ও 
দীঘ" সময়ের পাথেয় ঝর । তারপর [তান নিজের হাত দুটো ওপরে তুলে ধরলেন 
এবং এত. উ“চুতে তুলে ধরলেন যে তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেতে লাগল । তারপর 
জনতার দিকে পিঠ করে আপন চাদরখানা ঘারয়ে নিলেন, অথচ তখনো তাঁর হাত 
দুটো উতচুতে তোলাই ছিল । . তারপর মানুষের দিকে মুখ করে মন্বার (বা বেদী) 
থেকে নেমে পড়লেন । তখন আল্লাহতা'লা এক মেঘের সৃষ্টি করলেন । মেঘ 
গর্জন করল, বিদাং চমকে উঠল । তারপর আল্লাহর আদেশে বর্ধণ শুরু হরে গেল 
এবং তিনি তাঁর মসাঁজদে পেতে না পৌৌছুতেই ঢল নামল । এ সময় তিন 


৮ হাদীস শরিফ 


লেকেদের আশ্রন্র [দিকে দৌড়তে দেখে হেসে উঠলেন, তার সামনের দতিগ 
ঝলক মেরে উঠলো । তখন তান বললেন, “আমি, সাক্ষ্য দিচ্ছি ষে ৯ ল 
সর্ব 'বিষয়ে শান্তমান এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আম আল্লাহর বান্দা এবং রসূল 1 
_-আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

98. রসূল.ল্লাহ (সঃ) যখন বৃষ্ট বর্ষণ হতে দেখতেন তখন বলতেন, 
হে আল্লাহ্‌, প্রচুর পারমাণে উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর ।+_ বুখারী । বর্ণনায় £ 
আয়েগা (রাঃ )1 

৪৫. একবার যখন আমরা রসূলঃল্লাহ (সঃ)এর সঙ্গে ছিলাম তখন 
আমাদের ওপর বাষ্ট বর্ষণ হতে লাগল । হুজঃর (সঃ) তখন তাঁর গায়ের কাপড 
খুলে ফেললেন, ফলে বৃছ্টি তাঁর গায়ে পড়ল । আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, “হে 
রসূলুল্লাহ, আপান এব্রকম করলেন কেন 2. তান ( দঃ ) বললেন, “যে সদ 
ওর প্রাতপালকের কাছ থেকে এল”) (পাঁথকীর পাপস্পশ* এখনো ওকে দূষিত করেনি)। 
_মুসালম । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 

৪১৬. অনাবান্টটা দুভক্ষ নয় বরং বৃষ্টির পর কু্টি হবে "তু মাটি থেকে 
[বছ- উৎপন্ন হবেনা__সেটাই দুভর্ষ ।--মুস। নানি জাবু হোরায়রা (রাঃ) । 

৪৭. বাতাস আন্লাহর পক্ষ থেকে আসে । ও বল্যাণ নিয়ে আসে, আবার 
( ঝড়ের বেশে ) অকল্যাণ নিয়েও আসে । সুতরাং ওকে গালাগলি করো না, বরং 
আল্লাহর কাছে ওর কল্যাণটুকু কামনা কর এবং অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চা । 
_আ. দাউদ । ই. মাজা । বয়হাকণ । শাফেয়ী | ব্ণনায় £হ আব হোরায়রা (রাঃ) । 


৪৬. যখনই বাতাস বইতে শুর করত, নবী (সঃ) জান পেতে বসে 
বলতেন, হে আল্লাহ, একে তোমার করুণাতে পাঁরণত কর, আভশাপে পারণত 
করোনা ।-_-শাফেয়ী | বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

৪৯. নবী (সঃ ) যখন মেঘের গজন ও বঞ্জুনাদ শুনতেন তখন বলতেন, 
হে আল্লাহ, তোমার রোষের দ্বারা আমাদের ধংস করো না. বরং তর পৃবেহইি 
আমাদর শান্ত দান কর। '- আহমদ । তর । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর রা ৪) | 

&০. তিনি (দঃ) যখন মেঘে গন শুনতেন (তখন ) কথাবাতণ ত্যাগ 
করতেন এবং (কোরআনের এই বাণী ) পাঠ করতেন, 'আমমি জেই সত্তার পান্তা 
বর্ণনা করাছি- মেঘের গ্জন যাঁর পাব্ততা বর্ণনা করে তবি প্রশংসার সঙ্গে এবং 
ফে্রশৃভাগণ (বর্ণনা করেন) তাঁর ভয়ে । মালেক ৷ কল্পনায় £ আব্দুজলাহ 
বিন জ;বায়ের (রাঃ )। 


অনিষ্টকল্প এ ইঞ্জকল্র প্রাণী 


' যখন ঘরে সাপ দেখা যায়, ( তখন ) তাকে মার ।--তির । আবুদাউদ । 
বণ নাঃ আবদুর রহমান (রাঃ) । 
৫২. রসূলুল্লাহ ( সঃ) বলেছেন, সাপ মেরে ফেল এবং এঁ সব প্রাণীকে মার 
যার পিঠে দুটো রেখা আছে ও মৃশ্ডন-করা লেজ আছে । এরা দুক্টিশান্ত চাস করে, 
এবং গভ'পাত করে। - বুখারী । মুস। বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


অন,তাপ টি 


&৩. নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে পিপশীলিঙ্কা দংশন করোছল ৷ তান 
পপ্পীলকার স্থানাটিকে দগ্ধ কাঁরয়ে [দিলেন । তখন আল্লাহতা'লা আকাশবাণী (অহণ) 
মারফং জানালেন, “তোমাকে একটা পিপশীলঙ্চা দংশন করেছে, সে জন্যে আজ্লাহ্‌র 
প্রশংসাকারা উম্মতদের মধ্যে একটা সম্প্রদায়কে দণ্ধ করে ফেললে 2 -বখারা | 
সুস। বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )। 

৫8. যে বড় ইদুর এক-বারে মারে তার জন্য একণ পুণ্য লেখা হর । দুবারে 
মারলে কম পূণ্য । তন বারে মারলে আরো কম । -__মুসালম । বণণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

&&. যখন মোরগের ডাক শোন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, সে ফেরেশ্‌তাকে 
দেখেছে । যখন গাধার ডাক শোন আভশপ্ত শয়তানের থেকে আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় প্রার্থনা কর, সে শয়তানকে দেখেছে । বুখারী । বর্ণনায় £হ আবু 
হোরায়রা ( রাঃ) । 

$&৬. মোরগকে তিরস্কার করোনা, সে নামাজের জন্য জাগ্র করে। 
__আ. দাউদ । বর্ণনায় £ জায়েদ বিন: খালেদ (রাঃ )। 

৫৭. ভ্রমণ, গশকার ও কীষকারের কুকুর ব্যতীত যে অন্য কুকুর পোষে, তার 
প্রস্কার থেকে রোজ এক করাত (এক 'দরহামের চার ভাগের এক ভাগ ) কেটে 
নেওয়া হয় ।--বুখারী 1 বণণনায় £ আবু হোরায়রা ( রাঃ)। 


অম্নুক্তাপ 


যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, তারা পরে অনতাপ ( অর্থাৎ তওবা ) 
করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে-_তাদের জন্য তোমার প্রাতিপালক অবশ্যই 
ক্মাশখীল, পরম দয়ালু | ১৬ (১১৯) । ৬ (&5) 

ন্তু যারা তওবা ( অনুশোচনা ) করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে 
দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে, তারা 
বশ্বাসীদর সঙ্গে থাকবে এবং বিশ্বাসীদের আল্লাহ মহাপুরস্কার দেবেন ।, 
৪ (১৪৬) 

- আল-কোরআন । 

৫৮. মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ করে, তারপর অনুতাপ করে, আল্লাহ্‌ 
তখন তাকে ক্ষমা করেন ।- শায়খান । 

&৯, যে ব্যন্ত সব্দামার্জনা ভিক্ষা করে আন্লাহ তাকে প্রত্যেক সঙ্কট 
থেকে রক্ষা করেন, প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্ত করেন এবং যেখান থেকে সে 
আশা করোনি সেখান থেকে তার জাঁবকা প্রেরণ করেন । _-আ. দাউদ । ইবনে 
সাজা । মিশ। 

৬০. সমন্ভ মানব-সম্তান পাপশী এবং পাপীদের মধ্যে যারা অনুতাপ করে 
তারাই উৎকৃষ্ট ।-_-তির | ইব্‌নে মাজা । মিশ। 

৬১. যেব্যান্ত শেরক নাকরে' খোদার সার্থে সাক্ষাৎ করবে, সে নিশ্চয় তাঁর 
মাজনা লাভ করবে, যাঁদও সে +'বত প্রমাণ পাপ করে । -__বয়হাকী। 


৯০ হাদীস শরীফ 


৬২. আল্লাহ্‌ বলেন, ষে ব্যান্ত একটা সংকার্ধ সহ উপস্থিত হয় তার জন্য 
আমি তার (সংকার্ষের ) সমান দশটা পুরস্কার ও আরো বেশী দিই। যেবান্ত 
একটা অসংকার্য সহ উপাস্থিত. হয়, তাকে তার তুল্য শান্তি দই বা ক্ষমা কার। 
এরপর যে ব্যান্ত পাঁথবীপূর্ণ পাপসহ আমার কাছে উপপাস্থৃত হয় অথচ আমাক্ষে 
ছাড়া ( আর) কাউকে উপাসনা করে না, আমিও তার কাছে পাথবী পূর্ণ মার্জনা- 
সহ উপাস্থত হই ।--মৃসালম । . 


৬৩. হে মানবগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা ( অনুতাপ ) কর ;' কারণ 
আমি প্রত্যহ একশতবার তাঁর কাছে তওবা কার । __মৃস। 


৩৪. আল্লাহ্‌ বলেন, হে আমার বান্দগগণ ! তোমরা দিনরাত পাপ করছ, 
আর আমি তোমাদের ক্ষমা করব ! অতএব আমার কাছে তোমরা ক্ষমা চাও, আম 
তোমাদের ক্ষমা করব । আমার কাছে প্রার্থনা কর, আম তা পূরণ করব ।. সমন্ত 
মানুষই প্রার্থী ; সূচকে সমুদ্রগভে প্রবেশ করালে তা তাকে (সম্দ্ুকে) ঘতটুক 
হাস করে, তাদের প্রার্থনা পূরণ করতে আমার এখ্বযেরও ততটুকু হাস হয় । 
নিশ্চয় আমি তোমাদের কাজকর্সের [হিসাব রেখোছি এবং তোমাদের তার ফল প্রদান 
করব । এরপর ষে ব্যান্ত পুরস্কৃত হবে সে আল্লাহর প্রশংসা করবে, যে তার 
বিপরীত দেখতে পাবে সে নিজেকে তার জন্যে দোষ দেবে ।” --মৃস। 


৬৫. তোমাদের মধ্যে যখন কেউ অত্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করে তখন আহঞ্লাহ 
তাকে ভালবাসেন ।_-মুসালম | 

৬৬. অনুতপ্ত পাপা নিষ্পাপ ব্যান্তর তুল্য 1 --ইব্‌নে মাজা । বয়হাকী। 

৬৭. যেব্যান্ত সর্দা খোদার (কাছে ) মার্জনা ভিক্ষা করে, সে কখনও 
বিপদগ্রস্ত হয়. না, যদিও সে প্রত্যেক দিন ৭০ বার সীমালঞ্ঘন করে। 

--আবুদাউদ । [তর। 

৬৮. নিশ্চয় খোদা তার 'বিশ্বাপণ বান্দাকে তওবা দ্বারা পরীক্ষা করতে ভাল- 
বাসেন | - মিশকাত । 

৬৯. নিশ্চয় আম গ্রতাদন ৭০ বারের আঁধক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
কার এবং অনুতাপ কার । _-বুখারী । ূ 

৭০. মহানবী ( সঃ ).বললেন, দানয়ায় (কোরআনের ) এই বাণী অ অপেক্ষা 
আমার কাছে আঁধকতর প্রিয় কিছু নেই- হে আমার সীমালজ্ঘনকারী সেবকগণ, 
আল্লাহ্‌র অনয্গ্রহ থেকে হতাশ হয়োনা । নিশ্চয় তান সমস্ত পাপ. ক্ষমা করেন, 
নিশ্চয় তান . ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৩৯ £ ৫৩)” এক ব্যান্ত বলল, যাঁদ সে 
শেরক করে 2. মহানবাঁ (সঃ ) চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, তাকেও আল্লাহ্‌ 
দ্রমা করেন যাঁদ সে অনৃতাপ করে | _-মিশ্বকাত | 

৭১. অনুতাপ পাপের 'বানময় । _-- সির । 

৭২. আঙ্লাহ-তা'লা তোমাদের কারো অনুতাপ গ্রহণৈ সেই ব্যন্ত অপেক্ষা 
আঁধক আনীক্দত হন, যে এক বিশাল প্রান্তরে তার মৃত্যুর আশঙ্কা করে এবং 
তার মাথে যানবাহন, পাথেয়, খাদ্য, পানীয় এবং প্রয়োজনীয় ধা 1কছু ছিল, সবই 
হাঁরয়ে ফেলে ; তারপর সে তার এই (হারানো সামগ্রীর ) সন্ধানে বের হয় এবং 
শপথের মধ্যে মরণাপন্ব হয় ; তার (মরার ) আগে সে বলে, যেখানে আমি সেই 
সামগ্রণগৃলো হারিয়ে এসৌঁছ সেখানে ফিরে গিয়ে ( তবে ) আম মরব ; তারপর 


সিটি প্‌ ্‌ ৯৯ 


সে ফিরে যায় এবং (মৃত্যু সদৃশ নিদ্রা) তাকে আকর্ষণ করে; পরে সে জেগে 
ওঠে, তার যানবাহনকে তার শিয্পরে দেখতে পায়, এবং তার মধ্যে চ খাদ পানীয় 
এবং হারানো যাবতীয় জিনিস দেখতে পায় ( অর্থাং ফিরে পায় )। [হারানো 
ধন ফিরে পেয়ে মানুষ যেমন অপাঁরসীম আনন্দ লাভ করে, না অনুতাপ 
বা তওবা গ্রহণ করে করুণাময় আল্লাহতা'লা তার চেয়েও অধিক আনন্দ 
লাভ করেন । ]--তির। 


৭৩. আল্লাহর ক্ষমা তোমার পাপের চেয়ে ঝড় । __সাঁগর । 


৭৪. আম হজরত নবাঁ (সঃ)কে একটা হাদীস বর্ণনা করতে শনোছ। 
ষাঁদ, আগি তা একবার, দুবার এমনাক সাতবারও শুনতাম, তবু আম তা বর্ণনা 
করতাম না, কিন্তু তার চেয়ে বেশীবার আম তা শুনোছি। [তিনি বলেছেন, 
ইসরাইল বংশে কোফল নামক এক ব্যাস্ত কোন প্রকার পাপকার্য থেকেই রত 
থাকতনা । একাঁদন এক স্ত্রীলোক তার কাছে উপাঁস্থত হল । সে (কোফল) তার 
প্রীতি ব্যভিচার করবে এই শর্তে তাকে ৬০টা দিনার (্বর্ণ মূদ্রা) দান করল । তারপর 
তারা দুজনেই প্রস্তুত হলে স্তলোকটা কাঁপতে লাগল ও কাঁদতে লাগল । কোফল 
জিজ্ঞাসা করল, 'তঁম কাঁদছ কেন? আম কি তোমার ওপরে জবরদান্তি 
করছি ৮ সে বলল, 'না, এ এমন একটা কাজ যা ইতি তপ্বে আম কোন দন 
কারান ; বিশেষ প্রয়োজন আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে । সে (কোফল) 
বলল, শুধু এই কারণে তাঁম একাজ করতে সম্মত হয়েছ, এর আগে আর কখনো 
করনি? তুমি যাও, এই দিনারগুলো গ্রহণ কর । আল্লাহর শপথ, আমি আর 
কখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবনা ” সেই রািতেই সে প্রাণত্যাগ করল । পরদিন 
প্রভাতে দেখা গেল, তার দরজায় লেখা আছে, শনশ্চয় আল্লাহ্‌ কোফলকে ক্ষমা 
করেছেন ।' --তির ৷ বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


৫. প্রত্যেকটি ব্যাধর প্রাতকার আছে এবং পাপের প্রতিকার ক্ষমা- 
প্রার্থনা । _--সাঁগর | 

৭৬. শরতান বলে, “হে প্রভো, তোমার সম্মানের শপথ, যে পর্যন্ত তোমার 
বান্দাদের দেহে আত্মা থাকবে, সে পর্যন্ত আমি তাদের গাবপথে চালিত করা থেকে 
বিরত হবনা 1 আল্লাহতা'লা বলেন, 'আমার সম্মান, মাহমা ও উচ্চাসনের শপথ, 
যতবার তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ততবার আঁম তাদের ক্ষম। 
করব ।' --মিশকাত । 

৭৭. শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাপ্রার্থনা এই যে, তুম বলবে, “হে আল্লাহ তুমিই আমার 
প্রভূ, তুম ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আঙ্ি 
তোমার দাস । আরম তোমার সাথে প্রাতজ্ঞাবন্ধ হয়েছি এবং যথাসাধ্য তা পালন 
করার চেষ্টা করব । আম খারাপ কাজ যা করেছি তার ক্ষাত থেকে তোমার কাছে 
আশ্রর্রপ্রার্থনা.করছি,. আমার প্রাত তোমার অনঃগ্রহ স্বাকার করছ আর আমার 
অপরাধ স্বঈকার করাছ, অতএব আমায় ক্ষমা কর । নিশ্চয় তুম ছাড়া কেউ অপরাধ 
ক্ষমা করে না: তারপর মহানবী ( সঃ ) বললেন, 'ষে ব্যান্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 
শদব।ভাগে এ কথা বলে, পরে সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে প্রাণত্যাগ করে, সে বেহেশৃত- 
বাস হবে, এবং যে ব্যান্ত রািকালে দূঢ় বিম্বাসের সাথে এ (প্রার্থনা ) পাঠ করে, 
তারপর প্রত্যুষের পর্বে প্রাণত্যাগ করে, সেও বেহেশ্‌তবাসী হবে । | - বুখারণী। 


১২ হাদীস শরশফ 


অপলাদ 


“কেউ কোন দোষ বা পাপ করে কোন 'নর্োষ বান্তর প্রতি আরোপ করলে 
সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পত্ট পাপের বোঝা বহন করে | 9 (১১২) 

'যারা সাধৰী রমণীর প্রাত অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী 
উপাচ্ছিত করে না, তাদের আঁশবার কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদে সাক্ষ্য গ্রহণ 
করবে না ; এরাই তো সতাতাযাগন । ২৪ (৪) 

ধারা সাধহী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারটর প্রাত অপবাদ আরোপ করে ভাবা 
ইহলোক ও পরলোকে আভশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্ত |? ২৪ (২৩) 


'মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্‌ ভালবাসেন না, তবে যার ওপণ অত্রাচার কনা 
হয়েছে তার কথা স্বতল্ল এবং আল্লাহ: সবশ্রোতা, সবতি্ধ ॥ 5 (১৪৮) 

আম অপবাদ রচনাকারীদের প্রাতফল দিয়ে থাঁক 7 ৭ (১৫৩) 

: --আল--কোরআন । 

৭৮. একদিন রসললললাহ (সঃ) তাঁর পাম্বে উপাঁবন্ট কয়েকজন সাহাবীকে 
বললেন £ তোমরা আনার কাছে প্রাতজ্ঞা কর যে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে 
অংশশদার করবে না, চার করবে না, ব্যাভিগার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা 
করবে না, পরস্পরের দরদাম বা অপবাদ প্রচার করবে না এবং সংকর্ম পালনে 
অবাধা হবে না । তারপর যে ব্যান্ড ও পালন করবে সে আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার 
পাবে এবং যে ব্যান্ত তার জন্য পাঁথবীতে কোনরূপ 'বিপদগ্রন্ত হবে, ও তার 
পাপের 'বানময় হবে এবং যে ব্যন্তি ওর জন্য শান্ত ভোগ করবে, আল্লাহ 
তার পাপকে দংরীভূত করবেন এবং "মার্জনা করবেন ৮ _শায়খন । বর্ণনার £ 
ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) 

৭১৯. যে ব্যান্ত কাউকে কুফ:রীর অপবাদ দেয় যাঁদ সে তার উপযযুন্ত না হয় তা 
হলে তা (অর্থাং ই অপবাদ) তার (অপবাদকারটর) প্রা ফিরে আসে ।- মুসলিম । 

৮০. কোন ব্যাস্ত তার ম.সলনান ভাইকে কাফের বললে ওর পাঁরণাতি উভয়ের 
একজনের ওপর অবশ্যই বর্তাবে । _বুখবরী | বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


৮১. কোন ব্যান্ত অপর ব্যান্তকে ফাছেক বা কাফের বললে যাঁদ এ ব্যক্তি প্রকৃত 
প্রস্তাবে ফাছেক বা কাফের না হয় তাহলে ফাছেক বা কাফের হওয়ার সমতুল্য পা 
বন্তার ওপরেই বর্তাবে | -__ বুখারী । বর্ণনায় £ আবু জর (রাঃ) । 

৮২. রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ: বলেন, মানুষ যুগ ও 
সময়কে গালি দেয়, অথচ সময়ে ও বুগে যা ঘটে থাকে, তা আমিই ঘটাই, দন রাতির 
গমনাগমন আমারই মাহমায় সংঘটিত হয়৷ ( তাই সময়কে গাল দিলে সেগাল 
আল্লাহর ওপর পাঁতিত হয় )। _বুখারী । বর্ণনায় £$ আবু হোরায়রা (রাং)। 


৮৩. “তোমরা সাতটা সর্বনাশা জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করো । জিজ্ঞাসা 
করা হল, হে রসৃলল্লাহ, সেগুলো 'কি 2 হুজুর (সঃ) বললেন, কাউকে আল্লাহ্‌র 
সমকক্ষ জ্ঞান করা, জাদ্‌করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, পতৃহীন বালকবালিকাদের 
সম্পদ ( অবৈধভাবে ) ভক্ষণ করা, সংদ গ্রহণ করা, লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন 
করা এবং নিদেোষ পাব মুসালব মাহলার নামে বাভিগারের অপবা? রটনা করা ।? 
--মুস। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) 


অপব্যয়, আঁভশাপ ১৩ 


ভবগনল্যজ্জ 
আজমীর স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভানগ্রন্ত ও পথচারশীকেও-_এবং 
(কহুতেই অপবায় করো ন। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভ।ই এবং 
শঘতান তার প্রাতপালকের প্রতি অতিশয় তকৃতজ্ঞ 1 ১৭ (২৬, ২৭) 
তুমি বদ্ধম9 হসে। না এবং একেবারে নতস্তুহক্ত হয়ো না, হলে তুম নন্দিত ও 
(নব হবে । ১৭ (২৯) 

'যখন ও (লতা বৃক্ষ ইত্যাঁদ ) ফলবান হয় ৬খন ওর ফল আহার করবে, আর 
কমল তোলার দিনে ওর দেয় ( গরীব-দহঃখীদের) দান করবে এবং অপব্যয় করবে না, 
কারণ তান অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না?” ৬ (১৪১) 

পানাহার করবে িন্ধ অপবায় করবে না; তান অপব্যয়কারশীদের পছন্দ 
ফরেন না।? ৭ (৩১) 

আল-কোরআন 
৮৪. যা খুশী খাও, যা খুশা পর. যে পর্যন্ত অপব্যয় ও অহঙ্কার এ দা 
জানিস তোমাকে অন্ধ না করে । --বুখারী । বর্ণনার £ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

৮, অপব্যয় এবং অহঙ্কার না করে খাও, পর এবং দান কর । বুখারী । 
গাসায়ী । 

৮৬. আল্লাহ তিনটি জিনিস তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন--বাহুল্য বাক্য, 
অপব্যয় এবং অত্যাধক িচ্ষা । -_ শায়খান । আব দাউদ । 

৮৭. মোমেন তার গৃহ নির্মাণের জনা যাব্যয় করে তাছাডা যাবতণয় ব্যয়ই 
খোদার পথে ব্যয়িত হয় ।_াতিরামজী । 

৮৮. দালান 'নর্মাণে কোন মঙ্গল নেই ।--তরমিজী। বর্ণনায় £ হজরত 
আনাস ( রাঃ )। 


অভিস্ণা্প 


পাঁপিষ্ঞঠদের ওপর আল্লাহর আঁভশাপ । ৭ (৪8) 

“তুম (শরতান) এখান (স্বর্গ) থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি আভশপ্ত । এবং 
তোমার ওপর আমার আভশাপ কর্মফল দিবস পর্যপ্ত স্থায়শী হবে | ৩৮ (৭৭, ৭৮ ) 

“আকাশে আম রাশিচক্র সৃস্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্যে ওকে সুশোভিত 
করেছি । প্রত্যেক আঁভশপ্ত শয়তান থেকে আম ওকে রক্ষা করে থাঁক।” ১৪ 


(১৬, ১৭) 
-_ আল-কোরআন | 


৮৯. বিশ্বাসী বড় আভশাপকার+ নয় বা বি*বাসীর আভশাপকারা হওয়া উচিত 
নয় । _-তিরাঁমজশ | বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


১০. ষখন কোন লোক কোন কিছুকে আঁভশাপ দেয়, তা আকাশে উঠে যায় । 
আকাশের দরজাগুলো তার জন্য বন্ধ হয়, ফলে তা পাঁথবাঁতে নেমে আসে । 


১৪ হাদীস শরাঁফ 


এখানেও তার জন্য সকল পথ বন্ধ হয় । তখন তা দাঁকণে ও বামে দাজ্ডপাত করে । 
যখন কোন আশ্রয় না পায় ( তখন ) যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তার কাছে যায় । 
সে যাঁদ তার উপযুক্ত হয় (তবে) তার ওপরে পড়ে । নয়তো (ফিরে গিয়ে) 
আঁভশাপকারাীর ওপরেই নিপাঁতিত হয় 1--আ. দাউদ । বণণনায় ৪ হজরত আবু 
দারদা ( রাঃ ) । 


৯১: বাতাস এক ব্যান্তর চাদর উড়ে নিয়োছল, সে বাতাসকে আভশাপ দিল। 
হজরত (দঃ ) বললেন £ বাতাসকে আভশাপ দিও না. কারণ একে আদেশ করা 
হয়েছে । যেব্যন্তি কোন ফিছকে আঁভশাপ দেয় সে যাঁদ তার জন্য দায়ী না হয 
তরামজীী । আবু দাউদ । 





বর্ণনায় £ নে আব্বাস ( রাঃ )। 


৯২. একাঁদন হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর দাসকে আভশাপ দিচ্ছিলেন । 
(তখন) হজরত (দঃ) এঁ পথ 'দয়ে যাচ্ছলেন। তান হজরত আবুবকরের দিবে, 
তাকিয়ে বললেন £ কাবার প্রভুর শপথ, অভিশাপকারিগণ এবং সত্যবাদগ্ণ একত্র হতে 
পারে না--বয়হাকী | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 


৯৩. সত্যবাদী কখনো আভশাপকারঈ হতে পাবে না। -মুনস। বর্ণনায় £ 
আব হোরায়রা, (রাঃ) । 

৯৪. হজরত নবী (সঃ) এ সব পুরুষদের প্রাতি অভিশাপ দান করেছেন বারা 
নারীবেশী হয়, এবং এ সব নারাঁদের প্রাত আভণাপ করেছেন যারা পুরুষ বোঁশনী 
হয় । বুখারী । বর্ণনায় 8 ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


৯৫. মানুষের সংনাম নম্ট করা, কাউকে আভশাপ দেওয়া, কাউকে গালা- 
গালি দেওয়া এবং অকারণ বাক্যব্যয় করা কোন মুমেনের উচিত নয় । _মিশকাত । 


তঅভনজ্গন্র 


£পর আম দাসদের মধ্যে তাদের গ্রন্থের আঁধিকারী করলাম যাদের তাঁম 
মনোনাঁত করোছ , তবে তাদের কেউ দিজেদের প্রাতি অত্যাচার, কেউ মিতাচারশী 
এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী , এঁটই মহা অনগগ্রহ | 
তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের ্বর্ণীনামত, মুস্তাখাঁচত কঙ্কণ 
দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পারচ্ছদ হবে রেশমের ৭ এবং 
তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃথ দুদর্শা দূরীভূত করেছেন , 
নিশ্চয় আমাদের প্রাতপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী | যান নিজ অন:গ্রুহে আমাদের 
স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে আমাদের ক্লেশ ও ক্লান্ত নি করেনা ! কিন্তু যারা 
আব্বাস করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন বত'মান 1” ৩৫ ( ৩২-৩৬) 


আল-কোরআন । 
৯৬. যাঁদ তোমরা বেহেশতের অলগ্কার ও রেশমী বস্ত ব্যবহার করতে 


ভালবাস, তবে ওসব দুনিয়াতে ব্যবহার করো 'না। _ নাসায়ী । বর্ণনায় £ 
ওকবাহ্‌ বিন আমের (রাঃ )। 


অলঙ্কার ৯৫ 


৯৭, ইহলোকে রেশমী বস্ত্র এঁ পুরুষই ব্যবহার করতে পারে পরলোকে 
সুখ লাভের যার আদৌ কোন আকাঙ্ক্ষা নেই ।-_ বুখারী । 

৯৮, যেব্যন্তি ইহলোকে রেশমী বস্ত বাবহার করবে পরলোকে সে আঁ 
অবশ্যই ওর থেকে বাত থাকবে | -__ বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

৯৯. নবী (সঃ ) আমাকে রেশম মিশ্রুত, রঙঈন, একপ্রস্থ কাপড় 
উপহার 'দিয়োছলেন ॥ আম তা পরোছিলাম । এতে তাঁর মুখে চোখে ক্রোধের 
চি দেখলাম । সেজন্যে তা ছিড়ে আমার ( বাড়ীর ) মেয়েদের (ওড়না করে) 
দিলাম | -_বুখারী। বর্ণনায় £ আলী (রাঃ )। 

১০০. আনাস (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন, তান হজরত রসলুজ্সাহ: ( সঃ )এর 
কন্যা উদ্মে কুলসুম ( রাঃ )-র পাঁরধানে রেশমী চাদর দেখেছেন ।-_বুখারা । 

১০১. নবী (সঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমার বাড়ীতে গেলেন, কিন্ত ভেতরে 
প্রবেশ করলেন না। আণলগ ( ঘরে ) আসলে তিনি ( ফাতেমা ) তাঁকে এ (কথা) 
জানালেন । তখন আলা নবী (সঃ)-এর কাছে কথাটা উত্থাপন করলেন । তান (নবী 
সঃ ) বললেন, “আম তার দ্বারে নানা রঙে রঞ্জিত একটা পর্দা দেখোঁছলাম |” 
তারপর বললেন, '“দনয়ার সঙ্গে আমার ফি দরকার ? তখন আ'লা (রাঃ) তাঁর 
( ফাতেমার ) কাছে এ কথা জানালেন ! তাতে তান ( ফাতেমা ) বললেন, "তনি 
(নব সঃ) যা চান তা ষেন আমাকে হুকুম করেন । তিনি ( নবী সঃ) বললেন, 
"টা ( অর্থাৎ রাঙন পর্দাটা ) অমূক গৃহস্থ লোকের কাছে পাঠিয়ে দেবে, তাদের 
অভাব আছে । __বুখারা । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 

১০২, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, মোটা ও মাহ রেশমী 
বস্ত্র পারধান করতে এবং তার ওপরে বসতে নব ( সঃ ) আমাদের নিষেধ করেছেন । 
--বুখারী | বর্ণনায় ই হোজায়ফা (রাঃ) 


১০৩. নবী (সঃ) জোবায়ের (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)কে 
রেশমী বস্ব পারধান করার অনুমাতি 'দিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের শরীরে চমরোগ 
ছিল ; (সৃতীবস্ত্র পারধান করলে জালা যন্ত্রণা হত )1-_বুখারী 1 বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ) । 

১০৪. হজরত রসূলঃঙ্গলাহ্‌ ( সঃ) সোনার আংট পরে থাকতেন । তারপর 
তিনি তা বর্ন করেন এবং বলেন পর্ব সময়ের জন্য এর ব্যবহার পারত্যাগ 
করলাম ।-_বুখারণ । বর্ণনায় £ আবদুজ্লাহ্‌ ইবৃনে ওমর (রাঃ)। 


১০৫, হজরত নবা ( সঃ) ইচ্ছা করলেন যে বাহবিশ্বের কিছু বিশিষ্ট ব্যান্তর 
কাছে 'লাপ প্রেরণ করবেন । তাঁকে জানান হল যে তাঁরা সাল মোহর ব্যতাঁত 
লাঁপ গ্রহণ: করবেন না। সুতরাং হজরত (দঃ) রোৌপ্যের এক আট নিমণাণ 
করালেন যার ওপর অফ্ষিত ছিল--“ম হাম্মাদুর রসৃলুজ্লাহ্‌ | বুখারী । 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

১০৬, কলাবের যুদ্ধে আমার ধিতামহ আরফাজার নাক কেটে গেল । তিন 
রৌপ্য নির্মিত নাক গ্রহণ করায় তা থেকে দগ্ধ বের হতে লাগল । রসুলুজ্লাহ 
(সঃ) তাঁকে স্বণশীনার্থত নাক গ্রহণ করার আদেশ দিলেন । __তিরামিজ । 
আবুদাউদ | নাসাল্লী। বর্ণনার £ আবদুর প্সহমান (রাঃ )। [নিরদপায় পুরুষের 
জন্য স্বর্ণ ও রেখম ব্যবহার 'সিষ্ধ | ] 


৬ হাদখস শরাঁফ 


১০৭, হজরত নবাঁ (সঃ) জাফরান দ্বারা পুরুষের শরীর রঙখন করা নিষেধ 
করেছেন | - বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

১০৮, যে নারী স্বর্ণের অলগ্কার পরিধান করে নিজেকে প্রকাশ করে, তাকে ওর 
দ্বারা শান্তি দেওয়া হবে । আবুদাউদ । নাসায়ী । বর্ণনায় £ হোজায়ফার ভগ্ন । 


১০৯, স্বর্ণ ও রেশম আমার উদ্মতদের মধ্যে নারীদের জনা বৈধ (হালাল ) 
এবং পুরুষদের, জন্য অবৈধ (হারাম )।--তিরামজী । নাসায়ী । বর্ণনায় £ 
আবু মুসা আশযারী (রাঃ )। : 

১১০. রসূলুজ্লাহ (সঃ ) ভ্রমণে বেরুবার পূর্বে সবশেষ যাঁর কাছ থেকে 
[বদায় নিতেন তান ছিলেন হজরত ফাতেমা (রাঃ ) * এবং ভ্রমণ থেকে ফিরে সর্বাগ্রে 
যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন ?তনিও ছিলেন হজরত ফ।তেমা (রাঃ) । একাঁদন তান 
যুপ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন । হজরত ফাতেমা ( রাঃ) তাঁর দরজায় একখানা পর্দা 
টাঙয়ে রেখোছলেন এবং তাঁর দুই পুত্র হজরত হাসান (রাঃ) ও হোসেন (রাঃ )কে 
রোৌপ্যের হার দ্বারা সাঁ্জত করোছলেন । রসূলুজ্লাহ (সঃ) দরজার 'দিকে অগ্রসর হলেন 
কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেন না । হজরত ফাতেমা বৃঝতে প্রারলেন, কি কারণে তান 
ভেতরে এলেন না। আঁবলম্বে তিনি পর্দাটা ছিড়ে ফেললেন এবং বালক দুজনের 
গলা থেকে হার খুলে নিলেন । তাঁরা (বালকেরা ) কাঁদতে কাঁদতে রসূলজ্লাহ্‌ 
( সঃ)-এর কাছে গিয়ে হাজির হলেন । তান তাঁদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে 
বললেন £ হে সাওবান, এদের নিয়ে অমুকের বাড়ী যাও, নিশ্চয়ই এরা আমার 
পারজনভূত্ত । এরা এই পার্থব জ'বনের সুখসম্পদ উপভোগ করবে এ আঁম পছন্দ 
কার না। ফাতেমা (রাঃ)র জন্য একটা স্নায়ুর হার এবং বালকদের জন্য দুটো পশুর 
দাঁতের তৈরী হার কিনে আন ।_ আবু দাউদ। 'মিশ-কাত। বর্ণনায় £ 
সাওবান (রাঃ) । 


খতন হ হতাশ 


'অহঞ্কারবশে তুম মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পাঁথবীতে উদ্ধতভাবে 
শবচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অআহগ্কারীকে ভালোবাসেন 
না। ৩১ (১৮) 

পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না-__তুঁম তো কখনোই পদভরে পৃথিবীকে 
ধিদীণ“ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্ব তপ্রমাণ হতে পানুবে 
না। ১৭ (৩৭) 

“আল্লাহ উদ্ধত অহঙ্কারীদের ভালবাসেন না । &৭ (২৩) 

'সৃতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় সেখানে চিরস্থায়ী হবার জন্য প্রবেশ কর। 
দেখ, অহঙ্কারীদের আবাসচ্ছল কত নিকৃষ্ট ॥ ১৬ (২১৯) 

আল-কোরআন । 

১১১. কেক্লামতের দিন অহঙ্কারীদ্গের শস্যবীজের মত (ক্ষুদ্র ) মানুষের 
আকারে উত্তোলন করা হবে । অপমান তাদের চারাদক দিয়ে ঘিরে রাখবে । 
ইউলুস নামক নরকের এক বন্দীশালার তাদের নিরে যাওয়া হবে এবং নরকের আগুন 


আককাহ্‌ ১৭ 


সেখানে তাদের আক্লমণ করবে । 'নরকবাসীদের মল ও মূত্র তাদের পান ও আহারের 
জন্য দান করা হবে 1-_-তিরাঁমজী । বর্ণনায় £ আমর বল শোয়ারেব ( রাঃ ) । 


১১২, যার অন্তরে এক সরষে পারমাণ অহঙ্কার আছে সে বেহশতৈ যাবে 
না। এক ব্যাস্ত বলল-_'যাঁদ কেউ ইচ্ছা করেষে তার পোশাক-পরিজ্ছদ ভাল 
হোক আর পায়ের জুতো উত্তম হোক ? তিনি (হজরত দঃ ) বললেন-__'আল্ঞাহ 
নিজে সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন । সত্যকে অসত্য করা এবং মানুষকে 
হের মনে করাকেই অহঞ্কার বলে । '--মুসলিম । বর্ণনায় £ ইবনে মস্উদ্দ (রাঃ) । 


১১৩. যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সে নরকে যাবে না, আর যার 
অন্তরে বিন্দ পারমাণ অহঙ্কার আছে সে বেহেশতে যাবে না।-_মূসাঁলম | 
বর্ণনায় $ ইবনে মসৃউদ (রাঃ)। 

১১৪. আঁম তোমাদের বেহেশৃতী লোকেদের পাঁরচম্ন জানাচ্ছ-_তারা 
নম্রস্বভাবের হয় এবং মানুষের কাছে বিনীত ব। নম্রূপেই পারিচিত । আল্লাহ্‌র 
ওপরে নির্ভর করে কোন কাজ হবে বলে শপথ করলে আল্লাহ তা কার্ষে পাঁরণত 
করেন । হজরত ( দঃ ) আরও বললেন, তোমাদের দোজখশ লোকেদের পরিচয় কলে 
দেব-_তারা হয় কঠোর স্বভাবের (ও ) অহজ্কারণ ।-_হারেছা (রাঃ) । 


১১৫. অহঙ্কারী ও কক্শভাষা কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না। 
_আ, দাউদ । 


তলাক্িকগাহ, 


১১৬. আঁিকাহ্‌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে রঙস্গলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 
আল্লাহ অবাধ্যতা ভালবাসেন না। যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ( সন্তানের ) বদলে 
কিছ জবেহ করা আম পছন্দ করি । বালকের জন্যে দু'টি ছাগ এবং বালিকার জনয 
একাঁটি ছাগ ।' [ অপারক ব্যাস্ত বালকের জন্য একটা ছাগ জবেহ করতে পারে 1] 
আবু দাউদ । নাসায়ী । বঝনায় £ আমর বন শোয়ায়েব (রাঃ) । 


৯১৭. পাখাঁদের শান্তিতে বাসায় থাকতে দাও বালকের জন্য দুটি ছাগ 
এবং বালকার জন্য একাঁট--মদ্দা অথবা মাদশ যাই হোক--কোন আনিম্ট হবে না। 
[ অর্াং আঁককাহ শিশুর গহবাসকে শান্তময় করে। ]- আবু দাউদ । তিরমিজণী। 
বর্ণনায় £ উম্মে কোরেজ (রাঃ) । 

১১৬. একটা দুম্বা দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ) হাসানের আফিকাহ্‌ করলেন । 
[তিনি বললেন, 'হে ফাতেমা ! তার মন্তক মুণ্ডন কর এবং কেশের সমপরিমাণ রোপা 
দান কর।' তিনি কেশ গজন করলেন, তা এক বা কয়েক দিরহাম হল । --আবু 
লাউদ। বর্ণনায় ৫ আলা (রাঃ)। ৃ 

১১৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) হাসান ও হোসেন (রাঃ)-র আফিকাহ করোছলেন, 
শ্রত্যেকের জন্যে একটা করে' দুম্বা ।__-তাবু দাউদ । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। 

১২০. আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার একটা ছেলে হলে তাকে 
নবশ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম । নবী (সঃ) তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম (অর্থাৎ 
এক নবীর নামে নাম রাখলেন ) আর খোরমা চিবিয়ে তার মূখে 'দিয়ে তার কল্যাণের 
জন্য দোয়া করলেন । -_বৃখারা । 

হা. শ.--৯ 


১ ' হাঙগশস শরীফ, 


১২১. কেরামতের দিন আল্লহতালা এনম্যান্তির নাম উপহজ্দ করবেন যে ব্যস্ত 
[জাঁধরাজ' নাম গ্রহণ করে | [ কেননা 'রাজার রাজা” এই, আখ্যার যোগ্য একমাত্র 
রা ।] _-বুখারী । বর্ণনার ৪ আবুহোরায়রা (রাহ । 


১২২. যখন হজরত ফাতেমা (রাঃ) হাসানকে প্রসব করলেন, রসূল-ল্লাহ, (মঃ)কে 
তাঁর কানে আজান দতে দেখোঁছ ।---আ- দাউদ তির । বর্ণনায় £ জীব, রাফে' (রাঃ)। 


ত্বাত্হত)1 


১২৩. “এক বান্তির দেহে ক্ষত থাকায় সে আত্মহত্যা করল । তখন রা 
তা'লা বললেন, 'আমার বান্দার প্রাণ আমি গ্রহণ করার পৃবেই সে নিজে তার "লা 
করেছে, তাই আম তার জন্যে বেহেশত হারাম ( নাস ) করলাম ।'-__ব রা | 
বর্ণনায় £ জনদুব (রাঃ)। 


১২৪. যে ব্যান্ত ( গলায় ) ফাঁস দিয়ে াসরোধ করে' আত্মহত্যা করে, সে 
নরকের আগুনে নিজেকে ফাঁসি দিতে থাকবে ; আর ঘে ধা ফলার দ্বারা আত্মহত্যা 
করে সে নরকের আগুনের মধ্যে নিঙ্জেকে ফলার দ্বারা ' আঘাত করতে থাকবে । 
_ুখারী । বর্ণনায় 8 আবু হোরাক়রা (রাঃ) । 

১২৫. যেধ্যান্ত কোন অস্ত দ্বারা আত্মহত্য। করে নরকের আগ:নের মধ্যে তাকে 
সেই অস্ব দ্বারা শান্তি দেওয়া হবে ।__বৃখারখ । বর্ণনায় £ সাঁবত ইবনে 
ভাহৃহাক (রাঃ) | 

১২৬. যে ব্যান্ত পাহাড় থেকে বাপ দিয়ে পড়ে" আত্মহত্যা করে সে নিজেকে 
নরকরআগুনে নিক্ষেপ করে । যে বিষপান দ্বারা আআহত্যা করে, সে িবষ হাতে নিয়ে 
ন:কের মধ্যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে । যে বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করে সে বন্দু 
হাতে নিয়ে নরকের মধ্যে নিজের উদরে (গুল) নিক্ষেপ করবে এবং দেখানে িত্রক।ন 


৮ 


ভন্দ্যন করবে (তির । ই. মাজা । বর্ণনায় £ আবু হোরার়রা (রাও) । 


আবীম্-প্নল্সিজন্ন 


_. জ্ঞাতিবম্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের স্পর তাঁক্ষ, 
দ.১ রাখেন ৷ ৪৫১) রর 
'সম্পত্তি ব্টনকালে আত্মশর দবজন, ০৯ এবং অভাবণম্ত লোক উপাস্থিত 
হ।কলে তাদের ও থেকে কিছ: দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে ॥ ৪(৮) 
'আল্লাই: অবশাই ন্যায় পরায়ণহা, সদাচরণ ও আতীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ 
[5 1১৬১০) 
-_-আল-কারআন । 


১২৭. হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহতা'লা যখন সমস মানবের রহ, 
। আত্মা) সাাষ্টর কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন আত্মীয়তার বন্ধন আকা ধারণ কনে 
আল্লাহতা'্লার দরবারে দাঁড়াল এবং বলল. মানুষ আমাকে ছেদন, করবে, তার 
থেকে বাঁচার জনা আঁ রক্ষাকবচ প্রার্থনা করাছ।' তখন আল্লাহ্‌ তা 'লা বললেন, 
'ভুঁম রি আমার এ্ঘাষণায় সন্তুষ্ট হবে যে-ষে ব্যাস্ত তোমাকে বজায় রাখবে তা? 
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সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে, আর যে ব্যন্ত তোমাকে ছেদন করবে তার সঙ্গে 
আম আমার সম্পর্ক ছেদন করব £ সে বলল, “হে আমার প্রাতপালক, এমন ঘোষণা 
হলে নিশ্চয় আমি সন্গুহ্১ট আছি ॥ আল্লাহতা'লা বললেন, তোমার জন্য আমি এই 
ঘোষণা বলবৎ করে দিলাম । --বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

১২৮, 'রাহেম' (অর্থাথ রক্ত সম্পর্য় আত্মীয়তা ) কথাটা রহমান" শব্দ থেকে 
গৃহীত । সুতরাং আল্লাহ বলেছেন £ষে ব্যান্ত এ সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে 
আমার রহমতের সম্পর্ক তার সাথে বজায় থাকবে ! আর যে ব্ণস্ত এ সম্পকে ছেদন 
করবে, আমি তার সাথে আমার রহমতের সম্পর্ক ছেদন করব । --বৃখারী । বর্ণনায় £ 
আব হোরায়রা ও আয়েশা (রাঃ) । 

১২১৯. রহম ( অর্থাৎ আত্মীয়তার বম্ধন ) কথাটা আরশের সঙ্গে এই বলে 
ঝুলছে. যে আমার সঙ্গে বন্ধন রক্ষা করে আল্লাহ তার সঙ্গে বন্ধন রাখেন, . 
আর যে আমাকে ছেদন করে আল্লাহ্‌ তার সাথে বন্ধন ছেদন করেন ।' বুখারী । 
মৃসালম । বর্ণনার £ আয়েশা (রাঃ)। 

১৩০. ষে ব্যান্ত আত্মীয়তার বঞ্ধন ছেদন করবে সে বেহেশতৈ যেতে পারবে 
না। _বুখারী । বণনায় £ জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ )। 

১৩১. যেব্যন্ত উপার্জনে প্রাচুর্য (রুজিরোজগারে বরকত ) এবং দখঘস্থায়ণ 
সুনাম অঞ্জনের আশা পোষণ করে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে । 
_্বুখারা । মুসালম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা এবং আব্বাস (রাঃ)। 

১৩২. আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কভাবে আত্মীয্তায় বন্ধন রক্ষা করতে হয় ভা 
তোমার পূর্পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ কর ; কেন না আত্মীয়তার বন্ধন 
পাঁরবারের মধ্যে ভালবাসা লাভের উপায়, ধর্মবূদ্ধির উপকরণ এবং মৃত্যুকে বিলম্বিত 
করার পথ । -_-তিরামজী | বর্ণনায় 8 আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

১৩৩. ( কোনব্যান্ত ).প্রাতদানের দ্বারা আত্মীয় তা-রক্ষাকারীর্‌পে গণ্য হবে না । 
প্রক «পক্ষে আত্মশয়তা-রক্ষাকারা এঁ ব্যাস্ত যে আত্মীয়তাছিকারীর সঙ্গেও আত্মীয়তা 
রক্ষা করে । _বুখারশী । বর্ণনায় £ আব্দ:জ্লাহ- ইবনে আমর (রাঃ)। 

১৩৪. বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া আর কোন পাপ নেই যার 
জনো পরলোকে শান্তি নির্ধারত থাকা সত্তেও ইহলোকেই শা্তভোগ করতে হয়। 
আব? দাউদ । বর্ণনায় £ আবু বাকরাহ্‌ (রাঃ)। 

১৩৬. দাঁরদ্রুকে দান করলে একগুণ পুণ্য, আর আতুপয়কে দান করলে দ্বিগুণ 
পৃণ্য [ কারণ দানের পূণ্য ও আত্মীয়তা রক্ষার পুণ্য ]। --তিরামজী। নাসায়ী । 
ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ সোলায়মান বিন আমের (রাঃ)। 

১৩৬. “কোন: দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 2 জিজ্ঞাসভ হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেন, 'দাঁরদ্রকে দান কর। আত্মীয়কে প্রথম দান কর ।, 

৯৩৭. এক ব্যান্ত রসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলল, আমার (কাছে) একটা দিনার 
( স্বর্ণমদ্রা) আছে । তান বললেন, “তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর” সে বলল, 
আমার আর একটা দিনার আছে । তান বললেন, “তোমার সন্তানগণের জন্য ব্যয় 
কর। সে বলল, 'আঘ্নমার আর একটা দিনার আছে । তান বললেন, তা তোমার 
সর জন্য ব্যয় কর ।* সে বলল, “আমার আর একটা 'দিনার আছে ।' [তান বঙ্গলেন, 
তা তোমার দাস বা খাদেমের জন্য ব্যয় কর ।' সে বলল, “আমার আর একট 'দিনার 
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আছে 1” তিনি বললেন, “তুমিই এর ব্যয় সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত আছ । [ সম্ছ 
পারবার ও সমাজ গঠনের জন্য কি অপর্ব ব্যয়শীবাঁধ ! ] --আবু দাউদ । নাসায়ী । 
বর্ণনান্ন £ আবু হোরায়রা (রাঃ)! 


১৩৮, যখন আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যান্তকে কোন ধন দেন, সে যেন 
প্রথমেই নিজের জন্য ও পাঁরজনবর্গের জন্য ব্যয় করে ।-__মুললিম । বর্ণনায় £ জাবের 
বন সামেরাহ (রাঃ) । 

১৩১. যে অর্থ আল্লাহ্‌র পথে ঠ্যয় কর, যে অর্থ দাসদাসীর মাান্তৃতে ব্যয় কর, 
যে অথ" দারদ্রের জন্য ব্যয় কর, যে অর্থ পাঁরবারের জন্য ব্যয় কর, তার মধ্যে সব 
চেয়ে অধিক পূণ্য এ অর্থের ঘা তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর | [ কেন না 0018111 
7০775 01. 110106, ]-_ মুসলিম । বর্ণনায় £হ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


১৪০. আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যান্তই উৎকৃষ্ট যে তার পাঁরজনের প্রীত দয়ালু ও 
সদাশয় ।- _সাঁগর । 

১৪১. প্রশ্নকরা হল, “কে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার পাবার যোগ্য 2 1তাঁন 
বললেন, 'তোমার মা।” তারপর কে £-_-“তোমার বাবা ।' তারপর তোমার নিকটতম 
আত্মীয় এবং তোমার নিকটতর আত্মীয় ৷ --তিরমিজী । আব দাউদ । বর্ণনায় 
বাহাজ বিন হাকিম (রাঃ) ! 

১৪২. সর্বপ্রথমেই তান বললেন, হে মানবগণ ! শাঁন্ স্থাপন কর, খাদ্যপ্রদান 
কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, যখন লোক নিাদ্রত থাকে তখন রাত্রিতে নামাজ 
পড়, তাহলে শান্তর সাথে বেহেশতে যাবে | --তিরাঁমজী ইবনে মাজা | বর্ণনায় £ 
আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) । 


১৪৩. মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহারই খেজুর বাগান সব চেয়ে 
বেশী ছিল এবং তাঁর এই বাগান-সম্পদের মধ্যে বাইরূহা ( নামক বাগানাটিই ) তাঁর 
'সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল । এ বাগান নবী (সঃ)-এর মসাঁজদের সামনেই অবাচ্ছুত ছিল । 
নবী (সঃ) কখনো কখনো সেখানে যেতেন এবং সেখানকার স্বামন্ট পান পান 
করতেন । আনাস (রাঃ) বলেছেন, ষখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল 'তোমরা যা 
ভালবাস ভা থেকে দান না করা পর্স্ত তোমরা িকছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ 
করবে না" _তখন আবু তালহা নবী (সঃ)এর সামনে এসে বলল, হে রসূলুল্লাহ, 
মঙ্গলময় মাহমান্বিত আল্লহ: বলেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা 
পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ করবেনা ; এবং আমার সম্পদ সমূহের 
মধ্যে বাইরূহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অতএব আল্লাহর কাছে ওর ( থেকে ) 
পুণা সঞ্চয়ের আশায় আম ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম । সুতরাং হে 
রসূলুল্লাহ, আল্লাহ্‌ আপনাকে যেখানে রাখত আদেশ দেন আপিন ওকে সেখানেই 
রাখুন ॥ রসূলুল্লাহ (সং) বললেন, বাঃ, এতো লাভজনক সম্পদ, এতো লাভ- 
জনক সম্পদ । তুমি যা বললে আমি তা শুনলাম । তুম ও ( তোমার ) আত্মীয় 
স্বজনদের, দান করে দেবে, আমি এটাই সঙ্গত মনে কার আধু তালহা বলল, 
“হে রসুলুল্লাহ, আমি তাই করব ।” তারপর আবু তালহা শা তাঁর 'নিকট-আত্মীয় 
এবং পতৃব্য-পুত্রদের ( অর্থাৎ চাচাতো ভাইদের ) মধ্যে বঙ্টন করে দিলেন । -- 
বুখারাঁ/বর্ণনায় £ আনাস ইবনে মাঁলক ।রাঃ)। 

১৪৪. ( ঈদের দিনে মেয়েদের কাছে দান সম্পকে ভাষণ দানর পর ) নবী (সঃ) 
যখন ন্িজিগ্‌হে প্রত্যাগমন করলেন তখন ইবনে মসউদের স্তী জয়নর এসে তাঁর সঙ্গে 
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সাক্ষাতের অন্মতি প্রার্থনা করল । বলা হল, 'হে রসূলল্লাহ-, “এই ষে জয়নব ।? 
[তান জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন জয়নব ? উত্তরে বলা হল, 'ইবনে মসউদের স্ত্রী 1, 
তিনি বললেন, হি তাকে অনুমতি দাও । অনমাত দেওয়া হলে তিন এসে 
বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপাঁন আজ দান করতে নিদেশ দিয়েছেন ; আমার 
কাছে ছু অলঙ্কার আছে যাআঁম দান করার সপঙ্বজ্প করোছ ; কিন্তু ইবনে 
মসউদ মনে করেন যে আম যাদের ও দান করতে চাই তাদের অপেক্ষা তান এবং 
তাঁর সন্তান (এ দানের ) আঁধকতর হকদার ।, নবী (সঃ) বললেন, ইবনে মসউদর 
ঠিকই বলেছে । তুম যাদের ও দান করতে চাও, তাদের অপেক্ষা তোমার স্বামণ এবং 
তোমরে সন্তানই আঁধক হকদার 1 __বৃখার১/বর্ণনাঃ- আব সঈদ খুদরী (রাঃ) । 

১৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)র স্ত্রী জয়নব বর্ণনা করছেন £$ আমি নবী 
সঃ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর দুয়ারের কাছে আমারই মত একই-উদ্দেশ্যে-আগতা 
এক আনসার রমণশকে দেখতে পেলাম । বেলাল আমাদের কাছ 'দয়ে বাচ্ছিলেন 
দেখে আমরা তাঁকে বললাম, “আপাঁন নব (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করুন যে আম যাঁদ 
আমার স্বামশ এবং যে এক্জীমগণ আমার কোলে আছে তাদের জন্য ব্যয় কার তবে 
কি তা (দান হিসেবে ) শ্ামার পক্ষে যথেম্ট হবে 2 তাঁকে 'জজ্ঞাসা করা হলে 
[তাঁন ( সঃ) বললেন, হাঁ” তার জন্য দ্বিগৃণ পুণ্য হবে, আত্মীয়তার পুণ্য এবং 
দনের পণা । বুখারী । 

১৪৬. একাঁদন আবু সুফিয়ান (রাঃ )এর স্ত্রী হেন্দা হজরত রসৃল-লাহ 
(সঃ )-এর কাছে উপাস্থিভ হয়ে বলল, আমার স্বামী আবু সুফয়ান যে অত্যন্ত 
কৃপণ স্বভাবের- এতে আমার কোন সম্দেহ নেই । 'ত্নি উদারতার সঙ্গে পাঁরবার- 
বর্গের জনা খরচ করেন না । এ অবস্থায় তাঁর ধনসম্পদ থেকে ছেলেমেয়েদের জনা 
খরচ করলে দি আমার পাপ হবে 2 উত্তরে রসুলুল্লাহ ( সঃ ) বললেন, ছেলেমেয়ে- 
দের প্রয়োজন মত খরচ করলে তোমার কোন পাপ হবে না । _ বুখারখ/বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ) । 


১৪৭. যে ব্যাস্ত ?ভক্ষা থেকে বাঁচতে, আপন পাঁরজনের ভরণ-পোষণ করতে 
এবং প্রাতিবেশীকে সাহাষা করতে প্ণীথবী ও তার সম্পদের প্রত্যাশা করে, সে নিশ্চয় 
চতুর্দশীর পুণচন্দ্রের মত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে আল্লাহর কাছে উপাক্ছত হবে । 
যে ব্যান্ত কেবল সণয় ও আড়ম্বর প্রদর্শনের উদ্দেশো পাঁথবীর ধন-সম্পদ প্রত্যাশা 
করে সে এমন সময়ে আল্লাহতা'লার কাছে উপস্থিত হবে যখন তিনি ক্রুম্ধ থাকবেন। 
_বয়হাকী । 

১৪৮. মুসলমান পৃণ্যলাভের আশায় তার পরিজনের জন্য যা বায় করে তা 
তার পক্ষে দান । -__শায়খান । 

১৪৯. ওপরের হাত শীচের হাতের চেয়ে উত্তম ; তোমার পাঁরজনদের থেকেই 
দান আরচড কর [| দাতার হাত প্রারথন“র হাতের ওপরে থাকে, তাই দাতার হাত 
উত্তম 71 --বুখারী । 

১৫০. যে বান্ত াশুরার 'দিন (১০ই মহরম ) নিজ পারজনগণের জন্য মন্ত- 
হস্তে দান করে, আল্লাহতা'লা তাকে সারা ধখসরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যাঁদ 
দোন করেন । -_বয়হাকী 1 

১৫১. যেব্যান্ত তার জীবিকা বাদ্ধ করতে বা দশর্ঘ জখবন লাভ করতে আশা 
করে সে ষেন তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নদ্ভাল রক্ষা করে । - শায়খান । 


নং 7. হাদীস শরাঁফ 


১৫২. যেব্যন্তি আপন ধনপ্রাণ ও পাঁরজনগণকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণত্য।গ 
করে সে নিশ্চল্লই শহীদ | _আবু দাউদ । নাসায়ী । 


১৫৩. তোমাদের মধো স্ইে বান্তি আল্লাহ এবং তাঁদি সূম্টজীবের কাছে উৎকৃণ্ট 
যে ব্যন্ত তার পারিজনশণের মধো উৎরুদ্ট এবং আমি আমার পাঁরজনগণের মধো 
উৎকৃষ্ট । তোমাদের মধ্যে কেউ প্রাণত্যাগ্গ করলে তার পাপের কথা উল্লেখ 
করোনা । _- মিশকাত । 


১৫৪. আল্লাহ যখন কাউকে ভালবাসেন তখন তাকে ধর্মপালন করার সুবহা 
দান কষেন, তার ঈমানকে সুদৃঢ় করেন এবং তার জীবিকাকে দৈনাঁদ্দন আহারের 
উপযোগশী করেন--এবং তাকে বিশ বসনে সাঁঞ্ছত করেন । আর যখন কাবে। 
আনন্ট কামনা করেন তখন তাকে লাস্ভিমধ্যে স্থাপন করেন, তাকে ধনের প্রাতি আকুণ্ট 
করেন, তার পারিজন-সংখ্যা বৃম্ধি করেন, তাকে পণীর্থব বিষয়ে মগ্ন রাখেন, তাকে 
প্রবৃত্তির দাস করেন এবং অপরের প্রতি নির্ভরশীল করেন। __াঁসয়াতুন্ববী । 


আবক্মাঞক্ 


যারা অমানত ( অথণৎ গাঁচ্ছিত ধন ) ও প্রাতিশ্রাতি রক্ষা করে, যারা পানশদালে 
অটল এবং নিজেদের নামাজে যতববান-_ তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে । ৭৪ 
( ৩২-৩৫ ) 

আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ আগানত আমানতকারশখীর কাছে ফিনিয়ে 
দেবার নিদেশ দিচ্ছেন ।” 
ৃ যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রতার্পণ করে এবং তার পণতপালৰ 
আল্লাহকে ভয় করে ॥ ই (২৮৩) 
--আল-- কোরআন । 


১৫৫. বিশবাস করে ষে ব্যাস্ত তোমার কাছে (ছু ) আমানত ( গচ্ছিত ) রাখে 
তা তাকে ফেরত দিও ; এবং যে তোমার সাথে বি*বাসভঙ্গ করে, তার সাথে ভে 
ভঙ্গ করো না। __ তিরমিজী । আবুদাউপ । বণনায় £ তাকু হোরায়রা (2)! 


১৫৬. যে পর্ধজ দূজন শাঁরক একে অপরের সাথে ব*বাসঘাতকতা না করে 
সে প্স্ত আম তাদের মধ্যে তৃতীর শরীক হয়ে থাকি। যখন তারা 'বশবাদবাতকতা 
করে, তখন তাদের কাছ থেকে আমি চলে যাই। _-আ দাউদ । বর্ণনায় £ 
আব হোরায়রা (রাঃ )। 

১৫৭. যার মধো আমানতদারী নেই তার নধ্যে ঈমানও নেই । 

১৫৮. কেয়ামতের দিনই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় অমানত | - 
মুসালম 

১৫১৯. যখন কোন ব্যস্ত ( কোন ) কথা বলে (তা) গোপন রাখার জনা হাঃ 
মনোযোগ আকধণণ করে, (তখন ) তা আমানত । ( গোপন কথা পাচ্ছ ধন, 
কারণ তা অন্য কাউকে বলা যায় না ।]--1তরমিজী। আবূ দাডদ । বর্ণনায় £ হভরত 
জাবের (রাঃ) | 


আ'লঙ্গন ও চুম্বন £ আতের সেবা ২৩ 
আাভিনত্দম্ন ও চুক্ন্ন 


১৬০. (দোৌহত্র ) হজরত হাসান'রাঃ)কে চু্বন দান করার সময় আকরায়া 
উপাস্থৃত ছিল। সে বলল, “আমার দশাঁট সঙ্কান আছে, (কিন্ত: ) কাউকেই আম 
চুদ্বনাঁদইনা.।' তানি (হজরত দঃ) তার দিকে তাঁকয়ে বললেন, “ধে দয়াল: নর, সে 
দয়া পায় না। | বুখারী । মুসালম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


১৬১. তাবৃতালেবের পত্র জাফরের সাথে সাক্ষাৎ হলে রসুলুল্লাহ (2) 
তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার দুটি চোখের মধ্যবতশ” চ্ছানে চুদ্বন দিলেন ? -- 
আবু দাউদ । বর্ণনায় £ সাবা (রাঃ । 


১৬২. রসূলল্লাহং (সঃ) আমার ঘরে ছিলেন । জায়েদ বিন হাল্সা 
নদনায় এসে দরজায় খটংখাঁট দিলে তিনি অনাকৃত শরীরে কাপড় টানতে টানতে 
তার কাছে গেলেন । সে রসূলুল্লাহ (সঃ )কে আলঙ্গন ও ছদ্বন করল । খোদার 
শপথ ! এর পূরে এবং পরে তাঁকে অলানূত অবস্থায় দেখোন 1 তিরামজী/বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ)। 


এ 


আলা ছেল 


১৬৩. যে ব্যান্ত আতের (বা রোগার ) সেবা করে সে যে বেদ্রেশতের ফুল 
তুলতে থাকে !-_মুসালিম । তিরাঁমজ । 


১৬৪. আরবের (রোগা ) সেবাকারী যতক্ষণ পযন্ত মআাপন গে 
প্রত্যাবর্তন না করে ততক্ষণ পযন্ত সে বেহেশতের পথে চণতে স্ব্িকে ! নুসালছ । 


১৬৫. কেয়ামতের দিন আল্লাহৃতা'লা বলবেন £ ছে আদমগজ্তান, আম 
রুগ্‌ণ ছিলাম, তুমি আমার সেবা কর নি ।” সে বলবে, হে গ্রভো, ভাবে 
আঁম আপনার সেবা করব, আপাঁন তো নাখল জগভেব প্রভু, (আপান নীনোগ ) 0 
আল্লাহ বলবেন £ আমার অমুক বান্দা পনাড়ত ছিল, তুমি তাকে দেখনি 1 তুমি 
ক জানতে না যে যাঁদ তুম সেখানে যেভে তবে অবশ্যই আমাকে দেখতে দপিতে ৮ 
আল্লাহ বলবেন £ হে আদগসন্গান, আম তমার কাছে আহার দেখছিলাম, 
তুমি আমাকে তা দাও নি। সে বলবে, “হে প্রভো, [কিভাবে আম আপনালে, 
আহার্থ দান করব, আপাঁন তো নাখল জগতের প্রাতপালক ও'গানাহার থেকে দন্ত 
আল্লাহ্‌ বলবেন. 'আমার অমুক বান্দা তোমাব কাছে আহাধ চেয়েছিল কিছতু 
তুঁম.তা দাও নি। তুম কি ভান না, যাঁদ তুম তাকে আহার দিতে তবে তুমি 
তাকে আমার কাছে দেখতে পেতে 2 হে আদম-সন্তান, আম তোমার কাছে পানি 
চেয়োছলাম, তুমি আমাকে ভা দাও নি ।” সে বলবে, হে খোলা, ঠিকভাবে ভাগ 
আপনাকে পাঁন পান করাব যখন আপাঁন 'নাঁখল শীবম্বের পালনকতা 2. আজ্লাহ: 
বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা, তোনার ক্কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে লও 
নি। যাঁদ তুমি তাকে পান করাতে, হবে তুষ্টি'তাকে আনার কাছে দেখতে পেতে 
অথণধ তার পুরস্কার আমার কাছে দেখতে । [জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন 
সোঁবছে ঈশ্বর | 1 মৃসালম । 


২৪ হাদশস শরীফ 
জনাস্পি। 


'আবিশ্বাসিগণ যখন সত্যের. দিকে আগমনই করেনা, তখন তাদের জন্য 
অননশোচনা ত্যাগ করুন । তাদের খাওয়া-পরা, আরাম-আয়েশের দবর্ঘ আশা 
নিয়ে অচেতন ভাবে সময় কাটাতে দিন, অচিরেই তারা উপলাঁব্ধ করতে পারবে |: 


_-আল-কোরআন ॥ 


১৬৬. একাঁদন রসৃলুজ্লাহ- ( সঃ ) একটা চতুজ্কোণ বেষ্টনী অংকন করলেন 
এবং তার মধো একটা সরল রেখা অঞ্কন করলেন । এ দরল রেখার দৈর্ঘ 
চতুষ্দেকোণের বেষ্টনী আতক্রম করে' গেল৷ সরল রেখাব ষে অংশ বেত্টনয় মধ্যে 
রইল তার প্রাত ( উভয় দিক থেকে ) ধাবমান কতকগুলো ছোট ছোট রেখাও তান 
অঙ্কন করলেন । তারপর বেষ্টনীর মধ্যান্থৃত সরল রেখার প্রাত ইশারা করে বললেন, 
এ হল মানুষ, বেছ্টনকারী রেখা হল তার বয়স, বেষ্টনীর বাইরে অবাস্ছিত সরল 
রেখাংশটুকু তার দীর্ঘ আশা, আর মধ্যবতারঁ রেখার প্রাতি ধাবমান রেখাগ্‌লো 
মানুষের জীবন-নাশক আপদ-ীবপদ, রোগ-শোক-_এক একটা মানুষকে বা একের 
পর এক আঘাত হানতে থাকে । _বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দজ্লাহ" ইবনে 
মসউদ (রাঃ) । 


১৬৭. একাঁদন নবী (সঃ) উদাহারণ স্বরূপ মানুষকে একটা বিন্দুরূপে 
কল্পনা করে তার কাছে ও দূরে কিছু রেখা অঙকন করলেন । তারপর কাছাকাছি 
একটা রেখার দিকে হীঙ্গত করে বললেন, “এ ষেন মানুষের জীবনকালের শেষ সীমা |: 
আর দূরের একটা রেখার 'দকে হীঙ্গত করে বললেন, “এ পর্যন্ত হল মানুষের 
আশা । সুতরাং মানূষ তার আশা পোষণ করতেই থাকে কিন্তু সেই আশা 
পর্ষস্ত পৌছুবার পৃবেই তার কাছাকাছি রেখাটা বা জশবন-কালের শেষ সামারেখাটা 
এসে হাঁজর হয় ।-__-বুখারন । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


১৬৮. আম রস্‌ূলুজ্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনোছ, “বৃদ্ধের অন্তর দুটি 
জাঁনসের বিষয়ে তরুণ থাকে- প্রথমটা হল দ]ানয়ার প্রাত ভালবাসা, 'দ্বিতীক্লটা হল 
দর্ঘ জাশা | __-বুখারী | বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


১৬৯. বয়োবাদ্ধর সঙ্গে সক্কে মানুষের মধ্যে দাটি বিষয় তীব্রতর হয় 
(১) ধনসমপদের প্রতি ভালবাসা আর (২) দীর্ঘ জীবনের জনা আশা | _-বৃখারণ । 
বণনায় £ আনাস (রাঃ) | 


১৭০. আজ্লাহ: বলেন, আম যখন বান্দার কোন প্রিয়বন্ত; তুলে নিই তখন 
সে বান্দা যাঁদ পূুণা লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করে তবে সে আমার কাছ থেকে 
তার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে ॥ বুখারী । বর্ণনায় ৪ আধ 
হেরায়রা রাঃ) । 


আমি তোমাদের জনো যে আহাব দিয়েছি তার মধো থেকে পবিত্র বস্তুকে গ্রহণ 
কর। ২ (১৭২) 


আহার নে 


যাদের বেতার (এশশ গ্রল্থ। নেওয়া হয়েছে, রে গাহাষদুধা তোমাদের জন্য বৈধ 
এবং তোমাদের আহা দ্য হঃন্ে.জনা তপধ 1 &16)। 


_ আল-কোরআন ॥ 
১৭১. (নৃত্বার পর) ননঘ রি বাগে বিকৃত ও দগব্ধিময় হয়, অতএব 


যথাসণা ৈধ ' হালান ) খাল খেত যত্বান হওয়া একান্ত কর্তবা। --বখোরী । 
বর্ণনা £ জন্দুব (রাঃ) । র 

১৭২. কোন লোক আনম্বরে খাদ্য দ্বারা যেন উদর পূর্ণ না করে । মানুষের 
খাদ্য ভতটুকুই হওয়া দরকার রে তার মেরুদন্ড সোজা থাকে । এ সম্ভব না হলে 
উদরের এক-ততীয়াংশ খাদ্যের জনা, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ 
*নাস-প্র“্বাসের জন | রনি ! ইবনে মাজা । বর্ণনার £ মেকদাম (রাঃ) । 


১৭৩. তিনি (রসলুক্সাহ নঃ) এক বান্তকে ঢেন্র তুলতে শুনে বললেন, 
(তোমার ঢেকুর সংক্ষেপ কর । কেননা কেয়ামতের দন এ বান্ত আঁধক ক্ষুধাত* হবে 
যে এই দুনিয়াতে আঁধক আহার করে |, -তিরামজী | বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


১৭৪. তান (নবী সঃ) বলেছেন £ আমার প্রভূ মক্তার উপতাকাকে স্বণেরি 
বারা পারপূর্ণ কনে দেবার জনা আমার মত চেয়োছলেন । আম তা অস্বীকার 
করে বললাম, “হে প্রভু! বরং মামি একাঁদন আহার করব আর অন্য দিন অনাহারে 
থাকদ__এই আমার ইচ্ছা । কারণ যোদন আম অনাহারে থাকব সোঁদন বিনীত থাকব 
এবং তোমাকে স্মরণ করব. আর যোঁদন আমি আহার করতে পারব (সৌঁদন ) আম 
"তামার প্রশংসা করব এবং ভোলার কাছে কতজ্ঠা জ্ঞাপন করব ॥ -তিরামিজশ । 
বর্ণলায় £ আধ মানা (রাঃ 


১৭৫, তোমাদের মধ নী আমার প্রিয় যাদের আহা অলপ, শরণর 
হাত্কা এবং . যারা নিজের জ্রনা যা ভালবাসে অপরের জনা তাইই ভালবাসে । 
_ বৃখারী । সাগর ! 

১৭৬. পাঁচাট জানস পুণাজনক--অজপ আহার, মসাঁজদে অবস্থান, কাবু 
*রীফ, কোব্রআন শরীফ এবং আলেমের অর্থাৎ জ্ঞানধর মুখদর্শন ।-সাঁগর | 

১৭৭. রসৃক্ল্লাহ (সঃ) বলেছেন £ দজনের খাদ্য তিনজনের এবং 
[তনন্দনের খাদা চারজনের প্রয়োক্তল মেটাতে পারে ।- বুখারী । বর্ণনায় £ 
আলি, হোরায়রা (নাঃ) | ্ 

১৭৮. নাফে' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মিসাঁকন 
রর ব্যান্ড ) সঙ্গে না নিয়ে খেতেন না ।  একাঁদন আগ তাঁর সঙ্গে আহার করার 

না এক বাঁন্তকে ডেকে আনলাম : সে অনেক পাঁরমাণ আহার করল । পরে তান 
ভান বললেন, এই ব্যাঙ্কে গার কোনাদন আমার সঙ্গে আহার করার জন্যে 
ডেকো না । আম রসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত মুঙ্গলমান এক পেটে 
খায়, আর কাফের সাতপেটে খায় ।'-বখারা । 


১৭৯, আব হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ৫ এক ব্ান্ত অনেক বেশ 
পারমাণ আহার করতে লাগল । এ ঘটনা রসূলুল্লাহ (সঃকে বলা হলে তিনি 
বললেন, প্রকৃত মুসলমান এক পেটে খায় আর কাফের সাত পেটে খায় ।-বৃখারী । 


১৮০. রস্‌ল:ল্লাহ (সঃ) কখনো কোন খাদাবন্তু সম্পর্কে খারাপ উীন্ত করতেন 


২৬ ' হাদীস শর 


না--পছ্দ হলে খেতেন, গুল না হলে খেতেন লা) _ালখোর্ট। ষণনায় 2 তালু 
হোরায়রা (রা?) । 

১৮৯, রসলজ্াহ্‌ টি শনটছুবা এবং অধ ভাবাসতেন । বুখারী । 
বর্ণনায় 2 আয়েশা (রা2)। এ 

১৮২, ভাব শোয় আরাহ)'নানে এক মদখনল সম সাহাবীর একজন ভ্রু; দাস 
ছিল । এ সাহাবী তার বী'দাসকে বঙ্গল। 'প্টডজন "লোকের খাবার জন্য উপমূদু 
পারমাণ খাদা প্রশ্তত বন্ধ । আগ রসলজাহ (সঃ) সমেত পাঁচজনকে ' নিমন্গণে 
করব 1” নিমল্তণে যাবার সময় আতারত্ত একজন লোক লনূল্ল্লাহ (সেঃ)এর সঙ্গ হল। 
রসূলুল্লাহ (সঃ) নিমন্তণকানীকে বলালেন, ডি আমাদের পঁচিজনণকে নঃল্ণ 
করোছিলে ; আঁতরিস্ত এব জন লোক আমাদের দক্ষে এসেছে তুমি ইচ্ছা করলে নাকে 
আহারে-অংশ গ্রহণ করার অনমাঁত দিতে পার, ইচ্ছা করলে নাও দিতে পার 7” 
সে বলল, 'হুজর 1 জামাত পক্ষ থেকে অনুগত আছ বাকা ॥ বগানাহ 
আবু মসউদ (রাঃ) । ্‌ 

৯৮৩. 'নাঁষ্ধ (বা হারাম) বস্তু আহার ছা যে মারটর পুষ্ট হয়েছে, হা 
কখনো বেহেশ তে প্রবেশ করবে না ।-ারশকাত । | 

১১৪. রসৃলুল্লাহ (সঃ) বলছেন £ আল্লাহ্‌ « লন ধ্তানি পাবত্র জানিস বাভীত' 
কবুল করেন না। আল্লাহ্‌ নবীদের যা আদেশ দিয়েছেন মুমিনদেরও সেই 
আদেশ দিয়েছেন । আল্লাহ বলেছেন, হে নন্ষ্গণ ! পবিশ্র জানস আহার 
কর এবং সংকারয কর । তিনি বলেছেন, হে নীমনগণ 1 তোমাদের 12নি 
যে আহায 1দয়েছেন তার থেকে পাঁবন্র খানা তহণ কর।” তারপর [তিনি 
(দঃ) এমন এক ব্যান্তুর কথা বললেন, যে দীর্ঘ হুমণ ধূলিপুপারত বেশে এবং 
আলুথাল, কেশে আকাশের দিকে হাত তুলে হে প্রভু! হে প্রভু বলে 
( অর্থাৎ প্রার্থনা করে )। ধিকন্ তার খাদ্য হারান, তার পানীয় হারাম, তার 
পোশাক হারাষ--এবং হারাম (অবৈধ ) খাদাৰ্ধাবা সে পাঁরপূঙ্ট । কি ভাবে 
তার প্রার্থনা কবুল ( মণ্ুুর ) হবে ১--মুসলিন 1 বণনায় হ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


৯৮৫৫. হজরত আব বকর (রাঃ)-ত্র খাজনা হাদায় করার জনা একজন কর্মচারশ 
ছিল । একদিন সে ?কছত [নিয়ে এলে তিনি ত। থেকে কু আহার করলেন । কম্ণচারখ 
বলল, “আপাঁন বি জানেন এ কিঠ তিনি ল্ছানেল, এ কিট একিট গে 
বলল, ইদলামপরবেষুগে এক ব্যন্তিকে ভাবষাদ্বাণত করছুলাম গরবং তাকে প্রতারণা 
ছাড়া অনা কিছু কর নি। সেইজনেো সে আমাকে এ দান করেছে এবং এই নিস 
আপাঁন ভক্ষণ করেছেন । তখন তিন নিজেল গলাক হধো হাত দায়ে দিয়ে পেটে 
যাক ছিল বাম করে ফেলে দিলেন 1- বুখারঈ 1 ধ্ণনায় £ আয়েশা (বাঃ )। 

১৮৬. গগন ব্যতীত কারো সঙ্গী হয়ো না এনং পাব ও হালাল (বৈধ) 
[জানিস ছাড়া কিছ খেয়ো না 1--তিরামজী । 


হাক শু গান্দেক ব্রীন্িন্লীভি 


১৮৭. নিশ্চয়ই যে খাদো আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয় ন। শয়তান তাকে বধ 
ফরে।--বুখারী । মুন । বণনায় £ আবু হোজায়ফা ( রাঃ) । 


আহার গ পানের রগীতনশীত ভি 


১৮৮, যখন কোন ব্যান্ত তার গৃহে প্রাণ করে, প্রবেশের সময় ও খানা 
গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র লাম স্দরণ করে, তখন শয়তান ( তার গনজেকে সম্বোধন করে?) 
বলে-_তোমার রানিধাপনের স্থান ও রাভের আহার নেই 1 যখন দে খানা গ্রহণের 
সময্ন আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ বরে না, তখন শয়তান বলে, তুম, (জ্র্থাৎ শয়তান ) 
প্লা্িযাপনের চ্ছান ও রাতের আহার পেয়েছ ।'_-মুললিম | বর্ণনায় জাবের (লা?) । 


১৮৯, যখন তোমাদের কেউ আহার করে ধিন্বু আহাবকালে আহলাহব নাগ 
নিতে ভুলে ধায়, সে যেন বলে, আহারের প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম নাচ্ছ। 
_ তির ৷ আ. দাউদ । বর্ণনায় £আযলেশা (রাঃ )। 

১৯০. এক বধ্যান্ত খাদ্য হণ করাছিল ?কন্দু শীবসামহলাহ বলে নি। যখন 
তার আর মাত্র একগ্াল খাওয়া বাক ছিল. সে মুখ তুলে বলল, এর প্রথম ও 
শেষে আল্লাহ্‌র নাম 1” তখন নবণী (সঃ) হেসে বললেন, শিরতান এ পনি ওক সঙ্গে 
খাচ্ছিল । যখন সে আল্লাহ্‌র নাম নিল-_*য়ভান যা খেয়েছি সব বাঁশ কহে ফেলে 
দল ।-_আব দাউদ । 

১৯১. ওমর ইবনে আবু সালমাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁম রসূলুহলাহ্‌ 
(সঃ)এর প্রাতপালান ছিলাম । (একপায়ে কয়েকজন লোক এক সঙ্গে ) আহার করার 
সময় আমি পান্রের (বাভন্ন স্থান ও 'বাভন্ল দক থেকে খাদ্য তুলে খেতাম । একাঁদন 
রসূল্লাহ- (সঃ) আমাকে বললেন, 'হে বালক, আহারের সময় বিসামজ্লাহ্‌ কলে 
আহার আরম্ভ করবে, ডান হাতে তাহার কলবে এবং সম্মুথস্থল থেকে আহার 
করবে ।-বুখার । 

১৯২. ঠেস দিয়ে বসে আমি খাদ্য গ্রহণ কার না।- বৃখারী। মুসলিম 
বর্ণনায় £ আবু হোজায়ফা (রাঃ)। 


১৯৩. আবু হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একাঁদন রসজ্লাহ- (সঃ) 
এর দরবারে উপস্থিত [ছিলাম । তিনি এক বান্তকে লক্ষ্য করে বললেন, আগ 
আসন আকারে, বা হাতের ওপরে ভর দিয়ে কিংবা হেলান দিয়ে খেতে বাঁন না। 
_-বুখারাঁ। 


১৯৪. রসূল:জ্লাহ: (সঃ) আমাকে বললেন, “ভোমার ডান হাতের স্থারা তুঁগ 
আহার কর এবং তোমার জম্মুখ দিক থেকে আহার কর 1 মৃস। বর্খনায় ? 
আমর বিন সালমা (রাঃ)। 

১৯৫. যখন তোমরা ফেউ আহার কর)ডান হাতের গ্বারা কর এবং যখন পান 

কর, ডান হাতের দ্বারা কর।__মুসলিম । ধর্পনায় £ ইবনে ওজর (রা2)। 


১৯৬. তোমাদের কেউই বাম হাত দ্বারা আহার বা পান করবে না, কারণ 
কমার শরতানই বাম হাত দ্বারা পানাহার করে ।- মূস। বর্ণনায় £ ইবনে 

ওমর (রাঃ)। 

১৯৭. যখন তোমাদের কেউ আাহার করে সে যেন ভার আঙ্কুল গুলো চেডে 
থায়-_কারণ সে জানে না তাদের কোনটার সাথে বরকত আছে তির | 


১৯৮. রস্‌লজ্পাহ্‌ (সঃ) তিন অন্ছুূল দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাত 
ধোয়ার পূর্বে তা চেটে নিতেন 1 মুসলিম । বর্ণনায় £ কারার [বন মালেক (রাঃ) । 

১৯৯. যখন তোমরা কেউ আহার কর, হাত চে'টে না খাওয়া পর্ষন্ত তা মুছে 
ফেল না। - শায়খান । 


ইঃ হাদীস-শরীক 


২০০. আহারের পর হাত ধোয়ার আগে প্রত্যেকে অবশ্যই নিজের নিজের 
হাত চে) খাবে অথবা (আদর করে) অন্যকে চেটে খেতে দেবে ।- -বখারণ | 
ধর্ণনায় ইবনে শ্রাব্বাস (রাঃ) ॥ 


২০১, যেবান্ত কোন পাত্রে আহার করার পর পান্রটা চে'টে খায়, পান্তটা 
তার জনা ক্ুগা প্রার্থনা করে ।-াতির। ই. মাজা । দারমী । আহমদ । 

২০৯. রসূলংজ্লাহ (সঃ)-এর কাছে একপাত্র পৃফ' আনা হলে তান বললেন, 
“এর এক গাশ থেকে খাও, মাঝখান থেকে থেও না-কারণ মাঝ়খানেই বরকত অবতার 
হয়। অনা বর্ণনায়, তোমাদের কেউ যখন খাদ্য গ্রহণ করে সে যেন সবচেয়ে 
ওপরের অংশ ( অর্থাৎ মধ্যভাগ ) থেক খাদা গ্রহণ না কাব, সবচেয়ে নীচের অংশ বা 
এক প্রান্থ থেকে খাদাগ্রহণ করে-__কেন নাওপরের অংশে বরকত অবতখর্ণ হয় ।*__আ. 
দাউদ , তির! ই. মাজা । বর্ণনার £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 

২০৩. নিশ্চয় খাদের মধ্যভাগে আশীব্ণাদ অবতীণ* হয়, অতএব -__ওর প্রান্ত- 
দেশ থেকে আহার কর এবং মধ্যভাগ থেকে আহার কর না । --তিরাঁমজী | 

২০৪. ছ্যাঁর দ্বারা মাংল কেটে খেওনা, কারণ ওটা বিদেশীদের প্রথা কিন্তু 
দাঁত 'দয়ে ছিড়ে খাও, ও আঁধকতর সহজ ও স্বাদযৃক্ত | আব দাউদ । বয়হাকী। 
[তর । অণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

২০৫. তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। বে ভুলে যায় সে ষেন 
বাম করে । -_মৃসালম | বর্ণনায় £ জানাস (রাঃ)। 

২০৬. রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ) পান করবার সময় তিনবার নিঃ*শবাস ফেলতেন । 
আনা বর্ণনায় £ তান বলেছেন £ এ তৃক্চা নিবারণ করে এবং স্বাস্থ্য ও হজন্রশান্ত বৃদ্ধি 
করে ।- বুখারী । মুসলিম | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) 

২০৭. উটের মত এক নিঃশ্বাসে সবটুকু ( পানীয় ) পান করো না, বরং 
অল্প অল্প করে দুবার তিনবারে পান কর এবং প্রথমে গরসামল্লাহ ও শেষে আলহাম্‌দো- 
লল্লাহ বল ।--তির । 

২০৮. রসুজুজ্লাহ (সঃ) পানপার সম্পূর্ণ উপুড় করে পান করতে নিষেধ 
করেছেন ।-_-শায়খান । 

২০৯, রসূলজ্লপাহ (সঃ) পানপাত্রে নিম্বাস ফেলতে বা ফা াদতে নিষেধ 
করেছেন ।-_আ. দাউদ । ই. মাজা । 


২১০. শীতল সামষ্ট পানীয় রসুলজ্লাহ (সঃ)-এর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল । 
তিরমিজী । 


২৯৯. লসুলুহ্লাহ (সঃ) হালকা ও মধু ভালবাসতেন ।- বুখারী । 
. ২১৯২. আঁতীরন্ত ভোজন দুভাগাসচক ।-_-বয়হাকণ । 

২১৩, তোমাদের খাদ্য পারমাপ করে দিও, ওতে সচ্ছলতা আসবে ।--বুখারণ । 

২১৪. সকলে একশ্রে আহার ক'রো--ওতে সচ্ছলতা আসে ; একাকণ' আহার 
করো না ।- াতরামজী । 

২১৫. একে আহার কর, পথক হয়ো না, রি জামাতের সাথে বরকত । 
ই, মাজা । 

২১৬. খাদ্যের বরকত পুবে ও পরে অজ করা" ।- সাগর । 


ইহল্োক ও পরলোক ২৯ 


২১৭. তোমাদের মধ্যে খন কেউ আহার করে এবং ওর থেকে কিছু ( দন্তর- 
খানে) পড়ে যায়, তখন সে ওর ময়লাটুকু ফেলে দরে খাবে এবং শয্লভানের জন্য রেখে 
দেবে না।--াতির। 

২১৮. কৃতজ্ঞ ভোল্নকারী ধৈষশীল রোঞ্াদারের তুল্য ।--তির । ই. মাজা। 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) 


২১৯, তোমরা স্বর্ণ বা রৌপ্যপার্ে কিছ: পান বা আহার করোনা । 
অধিশ্বাসীরা ওসবের দ্বারা ইহকালে ভোগ্াবলাস করে, তোমরা ওসব পরকালে লাভ 
করবে 1 বুখারী । বর্ণনায় ঃ হোজায়ফা (রাঃ) । 


২২০. জাবালা-ইবনে-সোহায়েম (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন £ আমরা কয়েকজন 
লোক একসঙ্গে সে খেজর খাচ্ছিলাম । সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে ওমর (রাঃ) 
আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সমযন আমাকে বললেন, 'কেউ যেন একসঙ্গে দুটো করে 
খেজুর নিও না, তবে যাঁদ অপর সঙ্গীর অনহমতি নেওয়া হয় তাহলে তাতে দোষ নেই ।, 


রঙ 

২২১. তোমার ভৃত্য তোমার জন্য আহাধদ্দ্রব্য নিম্নে এলে তাকে সঙ্গে বাঁসয়ে 
খাওয়াবার মত মনোবল যাঁদ তোমার না থাকে তবে অজ্ুতঃ দু একগাল তাকে 
অবশ্যই দেবে--কারণ এই খাদ্য তৈরী করার সময় আগুনের উত্তাপ ও ধোঁমার সমগ্ভ 
কষ্ট সেই সহ্য করেছে ।__ বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরার়রা (রাঃ) । 


২২২, ীনশ্চয্ই অল্লোহ এ বান্দাদের ওপর সঙ্ম্ট যারা আহার ও পান 
করার পর আল্লাহতা'লার প্রশংসা করে ।- মুসালম | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


২২৩. যখন তোমাদের কেউ আহার করে সে বলবে £ হে আল্লাহ্‌ আমাদের 
জন্যে এতে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিস আহার করতে দাও । আর যখন 
কেউ দুধ পান করে সে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং এর 
চেয়ে বেশশী দাও ; কারণ দুধ ছাড়া আর কিছুই আহার ও পানীয়ের ক্ষতিপূরণ 
করতে পারে না তির । আ. দাউদ । 


২২৪. রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন পানাহার করতেন, তখন বলতেন £ সমঞ্ত 
প্রশংসা আল্লাহর যিনি আহার ও পানীয় দিয়েছেন, একে সহজে গলাধঃক্ষরণের 
উপযোগাঁ করেছেন এবং এর জন্য একটা পথ সৃজ্টি করেছেন ।-_-অআ।বু দাউদ্দ। বর্ণনায় £ 
-আবু আয়ুব (রাঃ) । 


২২৫, আবু উমামাহ্‌ (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন £ আহারান্তে রস লনল্লাহ্‌ (৯৫) 
কখনো এই দোয়া পড়তেন, পাব ও অফুরন্ত প্রশংসা আল্লাহতা'লার জন্য । 
' হে আমার পালনকর্তা, কখনো এর মুখাপেক্ষা না হয়ে পারবনা, একে চিরবিদায় 
দিতে পারবনা, এর থেকে নার্লপ্ত থাকতে পারবনা । কখনো বলতেন, “সমগ্ত 
প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যীন অনুগ্রহ করে আমাদের দদুধাতৃ্কা নিবারণ 
করেছেন । আমরা তাঁর কাছে চিরপ্রত্যাশশ ও চিরকৃতজ্ঞ 1 কখনো সপ সিমন্ত 
প্রশংসা সেই আল্লাহতা'লার জন্য যান আমাদের খাইয্লেছেন, পান করিয়েছন, উপরন্তু 
আমাদের মুসলমানদের দলভুত্ত করেছেন । বুখারী । 


পলো ও পলা 
ইহলোকের ভোগ সামান্য, এবং যে সাঁবমী তার জন্য পরলোকই্‌ উত্তম 1 ৪ (৭৭) 


৩০ . হাঙ্গাঁস শরাঁফ 


'এহঞষ যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় কলে তাদের আল্লাহর 
পথে লত্গ্রাম করা উঢিত ৮18 (551 

যার পার্থিব জাঁবন তো ক্রীভা ও কৌতুক বই আর কিছুই নয়, এবং যারা 
সাবধানতা তাবলম্বন করে হ্াদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রে্পঃ, তোমরা কি (তা) 
তশবধন করনা 2 ৬ (৩২) 

'হারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষত্াট অনুসন্ধান করে, তারাই 
এরলালকে অবিন্বাস করে 1? ৭ (3৫) 

'শ্চয়ই যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত ; 
আঁম ওদের দয়া করলেও বং দ:খ-পৈন্য দূক্প করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের 
৮৩ ঘতে থাকবে ॥ ২৩ (৭8, ৭৫) ও 

'হহ নবাঁ, আপন আপনার স্গণকে বলুন, যাঁদ তোমরা দুনিয়ার সৌন্দধ এবং 
সন্ভ-ছ্১ কামনা কর, তবে এস তোমাদের কিছু ভুল সামগ্রাঁ দিয়ে বিদায় করে 'দিই |" 

'পাঁ্ধব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতাত আর 'িছ.ই নয় ।.৩ (১৮৪) 

_-আলবকোরআন। 


২২৬. রসূলুল্লাহ ! সঃ ) বলেছেন ১ আল্লাহর শপথ ! তোমাদের কারো 
আওল গমুদে ড্‌বোলে তা যা (অর্থাং যতটুকু পানি) নিয়ে ফিরে আসে, পরকালের 
তুপনায় ইহকালের উপমা ততটুকু ।-মুসালম/বর্ণনায় £ মোসতাগারদ বিন 
 সাদ্দাদ (রাঃ) । 

২২৭, একাঁদন আঁম হজরত রসূল-ল্লাহ: ( সঃ )-এক্প খেদমতে উপাস্থিত ছিলাম । 
[তনি গ্রকটা খেজ;রের মাদ্ুরের ওপরে 'নাদ্রত ছিলেন ; তাতে তাঁর শরীরের ওপর 
দাগ পড়ে । 'আমি বললাম, 'হে রসূলুজ্লাহ্‌, যাঁদ অন্মাঁত করেন তবে আপনার 
জন্য আম একটা উত্তম শয্যা রচনা কার |” [তিনি বললেন, প্াথবীতে আমার কি 
প্রয়োজন 7? একজন অশ্বারোহী যেমন ক্ষণিকের জন্য গাছ-তলায় দাঁড়ায় এবং 
পরক্ষণেই তা পারত্যাগ করে, পাথবীর সঙ্গে আমার সম্পর্কতো সেইরকম | 
[তরামিজী/বর্ণনায় £ ইবলে মসূউদ (রাঃ )। 


২২৮. পাথবাঁ আত্মম্ভারতার স্থান এবং পরকাল সখের স্থান ; পৃথিবী 
বিশবাসীদের'পক্ষে কারাগার এবং আবিশ্বাসীদের পক্ষে স্বর্গস্বরূপ ।__মনসালম । 


২২৯. পৃথিবশ মৃদলমানদের জন্য কারাগার ও দৃভিক্ষি । যখন তারা পাঁথবী 
পাঁরত্াগ করে তখন তারা যেন কারাগার ও দূভির্ষি ত্যাগ করে ।-- মিশকাত । 


২৩০. ( পৃথিবীর ) এ জীবন পরকালের ক্ষেব্র্বরূপ, অতএব পাঁথবাঁতে 
সংকার্ধ বপন ( বা পালন ) কর যাতে পরলোকে পৃণোর ফসল কাটতে পার । কারণ 
চৈ্টা করা. খোদার আদেশ, আর তান বা না্টি করে রেখেছেন তা চেষ্টা ম্বারাই 
লাভ করা যায় __সাঁগর । 

৬ ২৩৯. তিনি [ হজরত (দঃ) ] বলেছেন, 'আরলাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের জনা 
দারকোর ভয় ৯০ আমি ভগ্ন কণি-যেমন তোমাদের পূর্ববতাঁদের জন্য পৃথিবী 
প্রশস্ত হয়োছছল তোমাদের জন্যও (তেমন) প্রণ্ত হবে তারা যেমন এর (পাঁথবার) 
প্রাত আসক্ত হয়েছিল তোমরাও তেমাঁন ( আসন্ত ) হারে এ পাবা তাদের যেভাবে 


ইহলোক ও পরলোক ৩৯৬ 


ধ্বংস করেছে তোমাদেরও সেইভাবে (ধৰংস) করবে ।'-_বৃখারণ । মুসদিম । বর্ণনায় £ 
আমর বন আউফা (রাঃ) । 

২৩২. যে পূর্থিবীকে ভালবাসে সে পরলোকে কম্ট ভোগ করে, আর যে 
পরলোক ভালবাসে সে পাঁথবীতে কম্টভোগ করে । অতএব নষ্যর অপেক্ষা যা 
অবিনশ্বর তাই গ্রহণ কর ।-_বঙ্হা্কী । 

২৩৩. নশ্বর জিনিস অজ্ন করোনা, তাহলে পৃথিবীর প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে 
পড়বে ।--তরাঁমজী | বর্ণনার £ ইবনে শ্সউদ (রাঃ) । 

২৩৪. তোমাদের মধো সেই বান্তই উৎকৃষ্ট ঘে পপথবশর জন্য পরকাল এবং 
পরকালের জন্য পৃথিবীকে পারিতাগ করেনা, আর মানের গলগ্হ হয়না ।-- 
সগির । 

২৩৫. ইহলোকের দ্রবাসামগ্রীর প্রতি ভালবাসা সকল আনষ্টের মূল এবং 
কোন দ্বব্যসামগ্রীর প্রাত ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বাঁধর করে তোলে ।- আবু 
দাউদ । 

২৩৬. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যন্তিই উৎকৃষ্ট যে পর্িবীতে আপন প্রবৃত্তির 
সাঞ্ধে যুষ্ষ করে এবং পরকালের জন্য অধিকতর আকাঙ্ক্ষা পোষণ ফরে ৷ সাগর । 


২৭৭, এক ব্যন্ত বললেন, হে রন্‌লুল্লাহ (সঃ)1 আমাকে এমন একটা 
কাজ গিয়ে দিন যা করলে আল্লাহ এবং মানুষ আমাকে ভ্াল্গবাসবে । তিনি 
বললেন, “এই পা্বীকে চেওনা, (তাহলে ) খোদা তোমাকে ভালবাসবেন, আর 
পু চাক্স (অর্থাৎ যশঃ, অর্থ ইত্যাদি ) তা তুমি চেওনা, তাহলে লোকেও 
তোমাকে ভালবাসবে ।-_তির ॥ ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ সহল বিন নায়াদ (নাঃ )। 


২৩৮, এ্রকাঁদন এক মত, ছাগাঁশশুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । হজরত ( দঃ) 
' তাঁর সহচরদের ( তা) দোঁখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ফি একে এক 
দিরহামে কিনতে চাও? তাঁরা বললেন, না, আমরা এ পছন্দ কারনা এতে 
আমাদের কোন লাভ নেই ॥ তিনি বলেন, “আল্লাহ্‌র শপথ--এই মৃত ছাগাঁশশু 
তোদ্গাদের কাচ্ছে যেমন হেয়, আব্লাহতালার কাছে এই পা থবণ তার চেয়েও বেশী 
হেয় 1” মুসলিম । 

২৩৯. তিনি (হজরত দ$ ) বলেছেন,. “পৃথিবী যদি আল্লাহর কাছে মাছির 
ডানায় মতও মূল্যবান হত. (তাহলে) 'তাঁন কোন অধিশ্বাসণকে এক কোষ পানিও পান 
করতে দিতেন দা ৮-াতরসিজ/বরণনায $ সহল বিন সায়াদ (রাঃ)। 


“ফচ. 'জামার উন্মতগণ এক জাশ্ীর্বাদপ্রাপ্ত জাতি, পরলোকে তাদের জন্য 
কোন "শাভি নেই ।. সিসিক বিস্লব-হত্যা তাদের জন্য ইহলোকের শান্তি । 
জব দাউদ । 

২৪১. জাচ্জ্যহর শপথ! আজাহার রস্‌ল হওয়া সন্বেও নানীর 
আমাকে এবং তোমাদেরকে ( পরকালে ) ক করা হবে !--বৃক্ধারী । বর্ণনার £ 
উদ্দজে আলা রোঃ)। 

২৪২.. ( ইনলোকে ) আনক-লঙ্জানের ?তনটে আনিস ছাড়া অন্য কোন দিনিসে 
কোন স্ব নেই--বসবধাস করারি জন্য একটা ঘর, গুপ্ত অঙ্গ ঢাকার জন্য একটুকরো 
কাপাড় এনং একট: লুট ও পানি ।- _তিযাজজী/বপণনায় ঃ হজরত ওসমান (াঃ)। 


৩ হাধীদ লরীক 

ই9৩. নিশ্চর আল্লাহ ধর্মভীরু ম্যাধধীনচেতা এবং আড়ম্বরাবিহীীন বান্দাকে 
ভালবাসেন ।- মূসালম/বর্ণলায় £ মায়া (রাঃ)। 

২৪৪. নিশ্চন্ন আল্দাহ- ধিন্বাসীদের পূণ্য নঙ্ট করেন না। ইহলোকে তাকে 
পূণ্য দেওয়া হয় এবং পরলোকে তাকে পণ্য দেওয়া হবে। আবহ্বাসী দুনিয়ায় 
ষে পুণ্য করে তার বিনিময়ে তাকে খাদ্য দেওয়া হয় ; যখন তাকে পরলোকে নিয়ে 
যাওয়া হয়, তখন তার পুরস্কার দেবার জন্যে কোন পণ্য বাকণ থাকে না।_ 
মৃসালম/বর্ণনায় হই আনান (রাঃ) । 

২৪৫, “কেউ কি পা না ভাঁজয়ে পানির ওপর দিয়ে হটিতে পারে 2 তারা 
বলল, 'না' । মহানবণ (সঃ ) বললেন, “পাঁথ্বির অধিবাসীদের অবস্থা সেই রকম। 
তারা পাপ থেকে মুক্ত নয় ।'__বয়হাকঁ। 

২৪৬. পাার্৫থব বিষয়ে নালপ্ত থাকা এবং রসনাকে সতত আল্লাহর আরাধনায় 
[নিযন্ত রাখা সর্বাপেক্ষা উতকষ্ট কাজ ।-_সাঁগর । 

২৪৭. পাঁথবী মনের মধ্যে মিষ্ট বলে? মনে হয় এবং চোখেও সবুজ সুন্দর 
প্রতীয়মান হয় । অতএব নিজের কাজের ওপর লক্ষ্য রাখ এবং পৃথিবী ও রমণীকে 
ভয় কর; কারণ বান ইসরাইলদের মধ্যে প্রথম যে বিবাদ উপাস্থিত হয়োছল তা 
রমণঘাটত । -__মুসাঁলম । 

২৪৮. যেব্যান্ত পরকালের আশা করে, আল্লাহ তার অন্তরকে উ্বত করেন 
এবং তার চিন্তা তার প্রাণে শান্ত দান করে । ইহলোক তার কাছে তুচ্ছ মনে হয় । 
যে ব্যান্ত পৃথবণীর জন্য দুঃখবোধ করে, আঙ্লাহ তার দুই চোখের সামনে অভাব 
গ্াপন করেন এবং তার কাজকে তার কাছে অশান্ত কারণ কয়ে তোলেন । তার 
অধিকারভুন্ত জিনিষ ছাড়া পৃথিবীর কোন জিনিসই তার ভাগ্যে লাভ হয়না। 
সন্ধ্যায় সে অভাবগ্রন্ত, সকালেও সে অভাবগ্রন্ত । এমন কখনো হয় না ষে যখন 
কোন ব্যাস্ত আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরন্ত হয় অথচ িকবাসীরা তার প্রাত অনুরক্ত 
হয় না--এবং আজ্লাহ্‌ তার 'দিকে প্রত্যেক পুরঞ্কার স্বর প্রেরণ করেন । 
1তরামিজী ॥। 


শহুচন ও উতজল্লাশিক্চাল্স 


গুপতামাতা ও আধ্মীয়জ্ঘজনের পাঁরত্ন্ত সম্পন্তির প্রত্যেকাঁটর জন্য আমি 
উত্তরাধিকারী করোছ এবং যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবন্ধ তাদের (প্রাপ্য )' বংশ 
তাদের দেবে । নিঃসঞ্দেহে আহলাহ্‌ সর্ববিষয়ে দ্রদ্টা । ৪ (৩৩) . টূ 


'আল্লাহতা'লা তোমাদের সন্তানদের 'মরাস (ভাগ বণ্টন ) সম্পর্কে তোমাদের 
' ধনর্দেশ দিচ্ছেন £ এক পত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সম পরিমাণ হবে । আর, 

সন্তান শুধু কন্যাই থাকে (সংখ্যায় দুই বা) দুই-্্রর আঁধক হলেও তারা 

পিতার পারত্যন্ত সম্পত্তি থেকে দুই-তুতায়াংশ পাবে । জার যাঁদ কন্যা- 
সন্তান. কেরলমান্র একজন থাকে তবে সে অর্ধেক পাবে । মূত ব্যার্তর যদি কোন 
সন্তান থাকে তবে তার মাতা-িতা প্রত্যেকে তার পাঁরত্যন্ত সম্পান্ত থেকে একন্বন্ঠাংগ, 
পাবে । আর বাঁদ তার কোন সন্তান না থাকে ( একাধিক ভাই-বোনও না থাকে) 


উহল ও ডউত্তরাধকার। - 'ী 


কেবল মাতাশীপতাই তার উত্তরাধকারী হয়, তবে মাতা এক-তৃতীরাংশ পাবে, 
( অবশিক্ট পিতা পাবে )। পক্ষান্তরে যাঁদ মৃত ব্যান্তর ( মাতা-ীপতার সঙ্গে তার ) 
একাধিক ভাই-বোনও থাকে, তবে ( ভাই-বোনেরা মিরাস পাবেনা বটে, কিন্তু তাদের 
দরুন মাতার অংশ কম হয়ে যাবে )__মাতা এক-যম্ঠাংশ পাবে এবং অবাঁশস্ট পিতা 
পাবে । এই বণ্টন মৃত ব্যাঞ্তর স্বকৃত আছয়ত (উইল ) বা তার ঝণ পাঁরশ্ধেষ 
করার পর সম্পাদিত হবে” ৪ (১১) 

'আর তোমাদের স্রাঁগণের পারত্যন্ত সম্পান্ত থেকে তোমরা অধেক পাবে, যাঁদ 
তাদের কোন সন্তান নাথাকে। আর বাঁদ কোন সন্তান থাকে, তোমরা চতুর্থাংশ 
পাবে, তাদের কৃত আছপ্নত বা ধণ পারশোধের পর। আর স্ব্ীগণ তোমাদের 
পারত্যন্ত সম্পান্ত থেকে চতুর্থাংশ পাবে, যাঁদ তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। 
যাঁদ সন্তান থাকে তবে স্ত্রী অভ্টমাংশ পাবে__তোমাদের কৃত আছযর়ত ও ঝণ 
পাঁরশোধের পর । আর যাঁদ মৃতব্যন্তি এমন কোন পুরুষ বা নার হর বার িতা, 
দাদা, সষ্টান বা পুত্রের সন্তান নেই--আছে ভাতা বা ভন্মী, তবে সেই ভ্রাতা বা 
ভগ্নী এক-বন্ঠাংশ পাবে । আর এ শ্রেণীর ভ্রাতা-ভগ্নী এফাধিক হনে এক-তৃভায়াংশ 
তাদের মধ্যে সমভাবে বাণ্টত হবে (নারী প,রুধ ভেদাভেন হবে না), ক্ষাঁতকারক 
নিয়ম বিরোধী নর এরূপ আছয়ত বাঝণ পাঁরশোধ করার পর । আক্পাহ-তা'লা 
সবাঁকছ জ্ঞাত থাকেন, তান ধৈর্কন্বীনল ॥ ৪ (১২) 

“আর যাঁদ এরকম মূর্ত ব্যান্ড পুর্ষ হয় এবং তাদের সহোদরা বা বৈমারেয় 
ভগ্নী একজন থাকে, তবে সেই ভগ্নী অর্ধেক পাবে। যাঁদ এশ্রেণীর ভগ্নী দুই 
বা তার আঁধক থাকে, তবে তারা সকলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে । এরূপ মত বান্ত 
যাঁদ নারী হয় এবং তার (ভগ্নন না থাকে, বরং ) সহোদর বা বৈমাত্রেরর ভাই থাকে, 
তবে সেই ভাই মৃত ভগ্নীর সমুদয় সম্পান্তর মালিক হবে। যাঁদ এরকম মৃত 
নারী বা পুরুষের এ শ্রেণীর ভ্রাতা-ভগ্নী মীশ্রত থাকে, তবে তারা সমগ্র সম্পান্ত 
বশ্টন করে' নেবে-_ভ্রাতা ভগ্নীর দ্বিগুণ পাবে ।' (৬ পারা, ৪ রুকু) 


--আল্‌-কোরআন । 

২৪৯ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আম রোগ-শধ্যায় শায়িত হলে হজরত 
রসংল-জ্লাহ: (লঃ) আবু বকর (রাঃ )-কে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখার জব্য পায়ে 
হেটে আসলেন 1, তাঁরা ষখন আমার কাছে পৌছুলেন তখন আমি অঠিতন্য 
হলাম । . তাই৮ হজরত (দঃ) অজ করে' অঙ্জংর পান আমার ওপর 
বইয়ে দিলেন। তাতে আমার চেতনা ফিরে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
“হে রস্‌ল.জ্লাহা, আমার ধনসন্পাত্ত সম্পর্কে আঁম কি ফয়সালা করব? হঙ্জরত 
(দঃ) ফোন উত্তর দিলেন না এং মিরাসের ( অর্থাৎ ভাগবস্টনের ) আয়াত অবতধর্ণ 
হল,/-_বুখারা | 
“২৫০. যে মুসলমানের উইল (বাঁ আছয়ত ) করার মত কিছ থাকে, উইল 
না লিখে তার দুটো রাত-ও কাটান উাঁচত নয় ।-_ বুখারী । মৃসাঁলম । বর্ণনায় £ 
'ইব্‌নে ওমর (রাঃ) । 

২৬১. মকা-বিজয়ের বছর ( অত্যন্ত ) পাঁড়ত হয়ে আমি মরণাপন্ন হয়ে পড়ে- 
ছিলাম । রসৃলুঞ্লাহ ( সঃ) আমাকে দেখতে এলে আম বললাম 'আমার অগাধ 
সম্পাত্ধ আছে, 'কিজ্ঞু উত্তরাধকার-সৃত্রে পাবার মত দুই কন্যা ছাড়া আর কেউ 
নেই। আমি কি আছিয়ত ( উইল ) বরে সঙ্গ সম্পান্ত দান করে দেব? তান 


হা. শ.ত 


৩৮ এ রা হাদীস শরণফ 


বললেন, 'না 1? আমি বললাম, 'দুই-তৃতীয়াংশ 2 তিনি বললেন, না ।” আমি 
বললাম, 'অধেক 2 তিনি বললেন, 'না॥ আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ 2 
ঘন বললেন, এিক-ততবয়াংশ, তাও খুব বেশী । তোমার উত্তরাধকারীদের 
দাঁপদর7প পরের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার (অবস্থায় রেখে যাওয়ার ) চেয়ে তাদের 
ভাবনুন্ড করে? রেখে যাওয়াই ভাল । আল্লাহর জন্তমষ্টর জন্য তুমি যা-কিছ; 
বায় কর, শাঁর কাছ (থেকে তার ) পুরস্কার পাবেতোমার স্তীর মুখে ষে এক 
মহটো হং। তুমি তুলে দাও তার জনোও ।- বুখারী | মুসলিম । বর্ণনায় £ 
পায়াদ 1 আব গয়াককাসং (রাঃ) । 

২৫২. আগার অজ্গ্থঠার সময় রসৃলুজলাহ (সঃ) আমাকে দেখতে এসে 
শিজ্ঞাপা করলেন, তান কি আছিয়ত করেছ 2 আম বললাম, 'হাঁ॥ তিনি 
বললেন কত অংশ 2 আম বলল।ম, 'আল্লাহ্‌র পথে আমার সমস্ত সম্পাত্ত ? 
ধন 15ঙ্ঞাসা করলেন, তোমার সন্তান সম্তাতর জন্য কি রেখেছ ? আমি বললাম, 
তাদের বন্তণ ধন আছে ।” তিন বললেন, “এক-তৃতীয়াংশ আছয়ত কর ॥ আমি 
একে খুব সামান্য মনে করলাম । . তিনি আবার বললেন, এক-তৃতীয়াংশ 
ইল কর, এক-তৃতীযরাংশই খুব বেশী ।-তিরামজী । বর্ণনায £ সায়াদ বিন 
সাব ওয়াল্কাস (রাঃ) । 

২৫৩. যাঁদ কোন ব্যান্ত এবং ৩!র স্ত্রী দুজনেহ ঘাট বছর এবাদত (উপাসনা) 
করার পর মারা যায়, কিন্তু অন্যঃয় ভাবে উইল করে যায়, তাদের জন্য দোজখের 
আগুন ওয়াজেব (নিশ্চিত) হয়ে যায় ।__ তিরমিজী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


২৫৪. যে ব্যান্ত উত্তরাধিকারীদের সম্পান্ত থেকে বণ্চিত করে, আল্লাহ্‌ 
কেয়ামতের দন তাকে বেহেশতের সমপন্তি থেকে বণ্ণিত করবেন ।_-ইবনে 
গাজা । বর্ণনায় 8৫ আনাস (রাঃ) । 

২৫৫. হায়াদ বিন রাঁব (রাঃ) দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রসুলুল্লাহ ( সঃ )এর 
কাছে এসে বলল, এদের পিতা আপনার সঙ্গে থেকে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে. 
তার এদের পিতৃব্য সমস্ত সম্পত্তি আঁধকার করে নিয়েছে, এদের জন্যে ছুই 
রাখোন । সম্পান্ত না থাকলে এদের বিয়ে দেওয়া যাবেনা | তিনি (হজরত দঃ ) 
বললেন. “আল্লাহ এ সম্বন্ধে আদেশ দেবেন । তখনই মিরাসের ( ভাগবশ্টনের ) 
আয়াত অবতরর্ণ হল । রসূলুজ্লাহ (সঃ) তাদের পিতুবাকে ডাঁকিয়ে বললেন £ 
'সায়াদের দৃই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তাদের মাতাকে এক-অস্টমাংশ্‌ দাও 
এবং যা বাকণ থাকে তা তোমার ।- আ. দা. । ই. মাজা বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) । 

২৫৬. দুজন 'বাভল্ব ধর্মাবলম্বী পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয় না। 
_-আবু দাউদ । বর্ণনায় £ আব্দুকলাহ বিন আমর (রাঃ) । 


২৫৭. হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না ।-_বুখারাঁ । মুসালম । তিরমিজী । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


২৫৮. রসূলুজ্লাহ: (সঃ)কে (কোন ব্যাস্ত ) জিজ্ঞাসা করল, 'আমার নাতি 
(ছেলের ছেলে) মারা গিয়েছে, তার সম্পান্ততে আমার অংশ আছে কি ?৮ তিনি বললেন 
এ “তোমার জন্য এক-বষ্ঠাংশ ॥' এভাবে তিনবার বললেন ।- তিরমিজী । বর্ণনায় £ 
এমরান বিন হোসেন (রাঃ)। ৃ 

২৫৯. আব মুসাকে কন্যা, ছেলের কন)। এবং ভগনী সদ্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা 
হয়োছল । তান বললেন, “কন্যার জন্যে অধেকক এ্রবং ভগ্নীর জন্যে অধেক। 


উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ব্যাস্ত ৩৫ 


মসউদের ছেলেকে নিয়ে এস, সে আমার সাথে একমত হবে| তখন মসউদ-্প-মকে 
জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবু মুসার কথা তাঁকে জানান হল । তিনি বললেন, 
“তাহলে আম ভুল করেছি । আম পর্যাপ্ত বান্তদের অন্যতম নই । রসূলুল্লাহ 
( সঃ) যেমন নির্দেশ দিয়োছলেন, আমি তেমনি বদয়েছি। কন্যার জনা অর্ধেক, 
ছেলের কন্যার জনা এক-বষ্ঠাংশ আর এতেই দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয় এবং যা বাকা 
থাকে তা ভগ্নীর জন্যে । আমরা আব মসার কাছে মসউদ-প-ন্রের কথা জানালাম । 
[তান বললেন, যে পর্ষন্ত ওই বিদ্বান ব্যান্ত তোমাদের মধ্যে আছেন সে পযস্ত 
আমাকে জিজ্ঞাসা করো না ।'- বুখারী । বর্ণনায় £ হোজায়েল (রাঃ)। 


শউত্ক্রুষ্টি ও নিক ল্যন্তিন 


২৬৬. মান-ষের মধো সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। 
_-িশকাত । 

২৬১. আল্লাহর কাছে সেই ব্যাস্ত সবেণংকৃষ্ট যে তার বন্ধুদের মধ্যে 
সবোোৎকৃষ্ট--আর প্রাতবেশীদের মধো যেব্যান্ত উৎকুন্ট সে আল্লাহ্‌র কাছেও 
ডংকৃষ্ট ।_ মিশকাত । 

২৬২. “কে সবোৎকৃষ্ট ব্যাস্ত ৮ তান (হজরত দঃ) বললেন, “সেই 
ব্যক্তিই সবেণৎকৃদ্ট যে দীর্ঘজীবী হয় এবং সংকার্য করে। তার পর জিজ্ঞাসা 
করা হল, 'কে নিকৃম্ট 2 তিনি বললেন, 'ধষে দীর্ঘজীবী হয় এবং অসৎকার্ধ 
করে ।'--[তিরমিজী । 

২৬৩, সেই ব্যান্তই উৎকৃন্ট যার বয়োব্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৎফার্য বৃদ্ধ 
পার । -তিরমিজী। 

২৬৪. “আম কি তোমাদের বলব, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম এবং (কে) 
অধম? তিনবার তিনি এ (কথা) 'জজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন, 
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে পুণ্য লাভের আশা করে এবং পাপ 
থেকে সতর্ক থাকে , আর সেই ব্যন্তই অধম যে পণ্য লাভেরও আশা করে 
না এবং পাপ থেকেও সতক'" থাকেনা ।+তিরমিজী । 


২৬৫. আমি কি তোমাদের উত্তম ও অধম লোকদের সম্বন্ধে বলব ? 
মানুষের মধ্যে সেই ব্যত্তি উত্তম যে অশ্ব বা উটের পিঠে চড়ে অথবা পায়ে 
হেটে খোদার পথে খান্লা করে এবং প্রাণত্যাগ করে । সেই ব্যন্তি অধম যে 
কোরআন শরীফ পাঠ করে অথচ তার উপদেশ অনুসারে কাজ করে না। 
_ নাসায়ী 1 


উদ্দেশ্য (নিি্সত্ড ১ 


২৬৬. কাজ কেবল উদ্দেশ বা নিয়তের ওপর নিভ'রশাঁল এবং মানুষ যে বা উদ্দেশ্য 
করে তার জন্য তাই । সুতরাং যে ব্যন্তি আল্লাহ: ও তশর রসূলের উদ্দেশে গৃহত্যাগ 
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করে তার গৃহত্যাগ আল্লাহ ও রপূলের জন্যই হবে ; যে ব্যান্ত জাগাঁতিক বিষয়ের 
উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে সে তাই ( অর্থাৎ জাগতিক বিষয় ) পাবে, আর যাঁদ কেউ 
কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দশো গৃহত্যাগ করে তবে তার গৃহত্যাগ সে 
জন্যেই হবে ।__ বুখারী । মস । খামসা । বর্ণনায় £ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ )। 

২৬৬. (ক) পণ্যের পরিমাণ "অনুসারে প:রস্কার এবং সংকল্প (বা নিয়ত) 
অনুসারে কাজ ।-_সগিব। | 

২৬৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের আকাীত বা সম্পান্ত দেখবেন না, বরং তিনি 
তোমাদের অন্তর ও কার্ধ পরাীকা কর.বন ।--মুসাঁলম ॥ বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা । 
(রাঃ)। 

২৬৮. আল্লাহ বলেন ঃ আম জ্ঞানদর প্রাতাট বাক্য গ্রহণ কার না, কিন্তু 
উদ্দেশ্য ও ভালবাসাকে গ্রহণ কাঁর। যাঁদ তার উদ্দেশ্য ও ভালবাসা আমার 
আরাধনা সম্বন্ধে হয় তবে তার নরবতাকে আমি আমার প্রশংসা ও সম্মান রূপে 
গণ্য কার___যাঁদও সে মুখে কিছু উচ্চারণ করে না।-_নিশকাত । 


২৬৯. ৃতিনা বিষয়ে আমি শপথ করাছ এবং তোমাদের কাছে একটা হাদীস 
বর্ণনা করছি__তোমরা তা স্মরণ রাখবে । যে বিষয়ে আম শপথ করছি তা হল ঃ (১) 
1ভক্ষাদানে ক্তারো ধন কমেনা, (২) কারো ওপর অত্যাচার কত্রা হলে যাঁদ সে তা সহা 
করে তবে তার দ্বারা আল্লাহ্‌ ভার সম্মান বৃদ্ধি করেন; এবং (৩) কোন বান্দা 
যখন ভিক্ষার দ্বার খোলে (অর্থাৎ ভিক্ষা করে ) তখন আল্লাহ তার জন্য দারদ্যের 
দ্বার খুলে দেন । আম আরো একটা কথা বলাছ তা স্মরণ রেখো £ পাঁথবী চার 
শ্রেণীর লোকের জন্য--( ১ম ) আল্লাহ যাকে ধন ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে 
তার প্রভুকে সে 'বষয়ে ভয় করে ও আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ধবহার করে এবং আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশ্যে যথাযথ ভাবে তার হক আদায় করে_ সেই ব্যাস্ত সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর । 
(২য়) যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু ধন দান করেননি, অথচ তার 
উদ্দেশ্য ভাল-_সে বলে, যাঁদ আমার অমুকের মত অর্থ থাকত তবে আমিও তার 
মত এঁ অর্থ 'দিয়ে সংকান্$ডে করতাম--অতএব এদের দুজনের সমান পুরস্কার । 
(৩য় )যাকে আল্লাহ্‌ ধন দিয়েছেন িন্ধু জ্ঞান দেনান, আর সে মৃর্খের মত তার 
ধনদোৌলতের মধ্যে মশগুল থাকে সে সম্বন্ধে (সে) তার প্রভুকে ভয় করে না, 
আত্মীয়-স্বজনর্দের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং সে 'বিষায় তার কর্তবা পালন করে না 
এই শ্রেণীর ব্যন্তি সর্বাপেক্ষা অধম । (৪) যাকে আল্লাহ ধনও দেনান, জ্ঞানও 
দেননি, কিন্তু সে বলে, 'যাঁদ আমার অর্থ থাকত তবে আম অমুকের মত কাজ 
করতাম'__এঁ তার উদ্দেশা- সুতরাং এ দই ব্যান্তির পুরস্কার সমান ।-_তিরামিজী । 
বর্ণনায় £ আব কাবশা (রাঃ) । 

২৭০. শেষ 'বচারের দিন সর্ব প্রথম শহীদকে আনা হবে এবং তার প্রাতি 
প্রদত্ত আল্লাহর দান ও করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সে তা চিনতে 
পারবে । তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, “তুমি ওটা দিয়ে কি করেছ 2 সে বলবে, 
শহীদ না হওয়া পর্যপ্ত তোমার জন্যে যুদ্ধ করোছ । আল্লাহ: বলবেন, “তুমি 
মধ্যাবাদী, তুমি বীর নামে পারাচিত হবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছ এবং তোমার সে 
পরিচয় প্রাত'ণ্ঠিত হয়েছে ।” তখন আল্লাহর নিদেশে নিম্নমুখী করে তাকে নরকে নিক্ষেপ 
করা হবে । এর পর যেব্যান্ত বিদাশিক্ষা করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে ও কোরআন 
পাঠ করেছে তাকে আনান হবে এবং তার প্রাতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র যাবতীয় নেয়ামত 


উপহার ৩৭ 


( বা দানের ) কথা স্মরণ করিয়ে 'দয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, “তুমি ও দিয়ে কি করেছ ? 
সে বলবে, আম বিদ্যা শিক্ষা করেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার উদ্দেশ্যে কোর- 
আন পাঠ করেছি । আল্লাহ: বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বিদ্যাঁশিক্ষা করেছ 
আলেম ( অথাতাবদ্বান বা জ্ঞানী ) বলে পারিচত হবার জন্য এবং কোরআন পাঠ করেছ 
কারী (বিশুদ্ধ কোরআন-পাঠকারী ) রূপে পাঁরচত হবার জন্য । তোমার সে 
পারচয় ( প্রাতীষ্ঠিত ) হয়েছে । তখন আল্লাহর 'নিদে'শে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা 
হবে । তার পর এ ব্যান্তৃকে ডাকা হবে যাকে সচ্ছলতা ও 'বাভন্ন প্রকারের ধন-সম্পান্তত 
দান করা হয়েছিল । তাকে প্রদত্ত ঘাবত'ঁয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে 'দিয়ে 
আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তুম ও দিয়ে কি করেছ ? সে বলবে, তুমি যে পথে খরচ 
করা ভালবাস, তোমার উদ্দেশো তার কোন পথে খরচ করতে আম বাঁক রাঁখান ॥ 
আল্লাহ্‌ বলবেন, “তুমি মিথ্যাবাদী | তুমি দান করেছ নিজেকে দানবীর হিসেবে 
পারচিত করানর উদ্দেশো এবং তোমার সে পরিচয় হয়েছে” তখন আল্লাহ-র 
নির্দেশে তাকে নরকে ( দোজখে ) নিক্ষেপ করা হবে 1- মুসলিম । বর্ণনায় ৫ 
আব হোরায়রা (রাঃ)। 

২৭০. (ক) (শেষ 'িচারের দিন ) মানুষেরা তাদের উদ্দেশ অনুসারে উীখত 
হবে ।--ই. মাজা । বর্ণনায় 8 আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

২৭০. (খ) কেউ সৎকাজ করার সঙ্কজপ করে' শেষ পর্যজ। তা সম্পল্ন করতে 
না পারলেও তার জন্যে একটা পুণ্য 'লাখত হবে 1-বখারী । বর্ণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

২৭১. যেন্যান্ত মানৃধকে অসন্ত্ট করে আজ্লাহর সঙ্গত চায়, মানুষের 
হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে আলজ্লাহভালাই য.থন্ট ! যে আল্লাহকে 
অসন্তুষ্ট করে মানুষের সম্কুঙ্ট চায়, আল্লাহ তাকে মানুহের হাতে অপর্পি 
করেন ।-_ তিরমিজী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) ও মায়া (রাহ)। 

২৭২. “তোমরা কি জান, কোন কাজ আল্লাহর কাছে সবণপেক্ষা 'প্রয় ৮ এক 
জন বলল, 'নামাজ ও জাকাত ॥ আর একজন বলল, জেহাদ ! হজরত (দঃ) 
বললেন, “সেই কাজ আল্লাহর কাছে প্রিয় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (বা জন্যে যাতে ) 
কাউকে ভালবাসা হয় এবং কাউকে হিংসা করা হয়) _িশ। 

২৭৩. আঙ্লাহ-র উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ কর. তিন তোমার জনা 
উৎসণগণত হবেন এবং তাঁর সেবা কর, তিনি ভেম্মাকে পঞুস্রত করবেন 1-7ওঃ নবী । 


উপহান্প 


২৭৪. হজরত (দঃ) বলেছেন, “পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে, কেন না উপহার 
হংসা-বদ্ধেষ দূর করে ।”__ তিরমিজী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

২৭৫. পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে, উপহার হৃদয়ের বিদ্বেষ দূর করে। 
কোনো প্রীতবোঁশনর্গ কোন প্রাতবোশনীকে যেন রান্না করা ছাগলের মাংস হলেও তা 
উপহার দিতে ( নিজেকে ) ক্ষুদ্র মমে না করে।-_তিরামজী। বর্ণনায় ৫ আবূ 
হোরায়রা (রাঃ)। 


৩৮ +..... হাদীস শরীফ 


২৭৬. রসূলঃজ্লাহ (সঃ) উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার প্রাঁতদান 'দতেন। 
বুখারী । তির । বর্ণনায় 8 আয়েশা (রাঃ) । 

২৭৭. রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাকে সূগীন্ধ ফল উপহার দেওয়া হয় সে 
যেন তা (গ্রহণ করতে ) অস্বীকার না করে। কারণ এ বহনে ভারহশন এবং গন্ধে 
আনন্দদায়ক ।- মুসাঁলম । বর্ণনায় ৪.আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

২৭৮. যখন তোমাদের কাউকে ফুল উপহার দেওয়া হয় সেযেন তা ফাঁরয়ে 
না দেয়, কেননা এ (ফুল) বেহেশত থেকে এসেছে ।-_তিরাঁমজী | বর্ণনায় £ 
আবু ওসমান (রাঃ) । 

২৭৯. রস্‌ল-্লাহ্‌ (সঃ) কখনো সুগান্ধ ফিরিয়ে দিতিন না ।- বুখারী । 
বর্ণনায় আব্বাস (রাঃ) । 

২৮০. যাকে ছু উপহার দেওয়া হয় এবং তা তার দখলে আসে, সেষেন 
প্রতিদান দেয় । আর যা দখলে আসে না, সেষেন তার প্রশংসা করে, কেননা 
প্রশংসাকার* কৃতজ্ঞ আর যে গোপন রাখে সে অকৃতজ্ঞ শিিাজিন। । আ. দাউদ । 
বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ) । 

২৮১. রসৃলজ্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে উপহার দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আম 
বললাম, 'আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশী, এ তাকে দিন |” তান বললেন, “এটা 
গ্রহণ কর (এবং) তোমার মালের সাথে 'মাশ্রত করে এ দান কর । লোভী বা প্রার্থা 
না হয়ে এই মালের যা তোমাকে পূরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয় তা গ্রহণ কর । এছাড়া 
তুমি নিজে এর অনুগামী হয়ো না ।+ বুখারী । মুসাঁলম । বর্ণনায় £ ওমর (রাঃ)। 

২৮২. নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'যাঁদ রান্না করা ছাগলের খুর খাওয়ার জন্য 
আমার দাওয়াত অর্থাৎ নিমন্ত্রণ হত, আমি তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতাম । যাঁদ পেছনের 
খুনের রাল্া-করা মাংস আমাকে উপহার দেওয়া হত, আম তা গ্রহণ করতাম 
বুখারী । বর্ণনায় ৫ আবু হে'রায়রা (বাঃ) । 

২৮৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ হজরত নবাঁ (সঃ) জয়নব (রাঃ)-র 
সঙ্গ নবীববাহত শুলেন : সেই উপলক্ষ্যে আমার মা উম্মে সোলায়েমা আমাকে 
বললেন, এই সময় রসূললল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জন্যে কিছ? উপহার পাঠালে ভাল হত 
আম বললাম, “তাই করুন । সেই মতে তিনি খোরমা, ঘি ও পনীর একটা পাত্রে 
একাঁতত করে পায়েল তৈরী করলেন এবং আমাকে দিয়ে তা হজরত (দঃ)-এর কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন 1 ও নিয়ে আঁম হজরত (দঃ)-এন্ন কাছে গেলাম । হজরত (দঃ) বললেন, 
“এ রেখে দাও ।* তারপর তান (দঃ) কয়েকজন লোকের নাম করে বললেন, “এদের 
এবং এ ছাড়া যাদের সঙ্গে জা্চাং হবে তাদের সবাইকে ডেকে আন |, আমি তাই 
করলাম এবং ফিরে এসে দেখলাম যে হজ্রতের ঘর আগজ্ুকে ভবরে' গেছে । তারপর 
দেখলাম হজরত (দঃ) সেই পায়েসের মধো নিতো হাত রেখে কিছু খেলেন এবং দশ- 
দশজন করে অন্দর মহলে ডাকতে লাগলেন । হজরত (দঃ) সকলকে নিজ নিজ 
সম্নুখস্থল থেকে বিসাঁমল্লাহ বলে' খাবার জন্যে উপদেশ দিলেন । এইভাবে উপান্থভ 
সবাই গারতীাপ্ত সহকারে খেল ।-_বখারা । 


উপত্বপ্পণন ও ব্রন 
২৮৬৪. যখন তোম্বাদেব কেউ দ্বাষায় বনে এবং পর ছায়া চলে গেলে শরারের 


উপার্জন ৬৯ 


কতকাংশ রৌদ্রে ও কতকাংশ ছায়ায় থাকে _সে যেন উঠে যায়। [কেননা এতে 
স্বাচ্ছার হান হয 1--আব দাউদ। বর্ণনায় £ আবহোরাক্রা (রাঃ) । 


২৮৫. আমার পতা বাম হাত পেছনের দিকে বেখে হতে ভর দিয়ে 
বসোছলেন । এ সময় রসৃলল্লাহ: ( সঃ) পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'যারা 
আভগন্ত তুম ক তাদের মত বসবে ?--আব দাউদ । বর্ণনায় £ আমর বিন 
শারদ (রাঃ) । 


২৮৬. বষখন তোমাদের কেউ শধ্যার শয়ন করে তখন ইজার সহ অবশাই ডান 
পাশে শয়ন করবে ; তারপর বলবে --হে প্রভো, তোমারই নামে আমি শব্যায় শয়ন 
ককোছি, তোমারই নামে আম শধ্যা ত্যাগ করব , যাঁদ তুম জামার জশবন রক্ষা কর, 
তবে ওর প্রাত করুণা কর, আর যাঁদ তুম ওকে প্রত্যর্পণ কর তবে প.ণাবান বান্দাদের 
লক্ষে ওকে সংরক্ষণ কর ।--শায় । আ. দাউদ । 


উষ্পার্জন্ন 


'তারপত্র বখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমত্রা দেশের মধো এীদক-গাঁদক 
এঁড়য়ে পড়বে এবং আমার অনঃগ্রহ উপাজনের কাজে স্তর হবে । িল্তু এই অথ 
উপাক্জনের সময় কর্ক্ষেত্রও সবর্দা আল্লাহকে আঁধক পাঁরমাণে স্মরণ করবে বে: 
উন্নাত ও সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে ॥৮ ৬২ (১1) 

'তোমত্রা স্বর পালনকর্তার অনুগ্রহ (নেয়াম 5 ) উপ।ঞনে হৎখপন্তর হবে, তাতে 
কান পাপ হবে না। 

'ভাল এবং মন্দ ষে লা উপার্জন করবে সে হারই (প্রাতদান পাবে )।, 
(২৮৬), 

আলক্ারআনর 


২৭. সংডাবে জগীবকা উপার্জন করা ন্সন্াড" ফরজ ।--বয়হাকন 

২৮৮. ননজে হাতে মানুষ যা উপাজন কুল তার চেয়ে আধিক উত্তম আঙ্কাৰ 
আর কছুই নেই । হজরত দাউদ (আঃ) আপন পাঁরশ্রম দ্বারা জীবিকা নবণহ 
করতেন 17 বুখারশ । বর্ণনায় £ মেকদাম (রাহী | | 

২৮৯, মানুষ অসদুপায়ে উপাঁজরতি অর্থ থক যা দলে কাদে দা কখনো 
কবুল হয় না, বা সংপ.থ বায় করে তা জাশ্নীবণদপ্রাপ্ু হয় না, লা যাসে পশঠাচও 
রেখে ঘায় পরে ভা শুধু দোজখের পাথেয় হস । 1নম্চ্ আনাহ্‌ কখনো অসৎ শা 
বারা অসৎ কাষাবলীকে দরধভূত কলেন না বিকাহ্? কখনো ককাহরিত বরং 
করে না।- মিশকাত । 

২৯০. “কে'ন- প্রকারের জীবিকা সর্বাপেক্ষা উত্তম 2 তান (82) বললেন, মান 
ন:জ হাতে বা উপাঞ্গন করে এবং সকন রকমেন্ন বৈধ ব্যবসায় ।-মশকাত । 


২৯১. রস.ল:ল্লাহ: (সঃ) কুকুরের মূলা, বেশ্যার উপাজন এবং ভাঁবিষাদ্বস্তার 
উপাজন [নিতে ইিষেধ করেছেন ।--বুখারী | মুসাঁলম । বর্ণনায় £ আবু মসউদ 
আনসারণ (রাঃ) । 
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২৯২, রসূলুল্লাহ্‌ ( সঃ) বলেছেন £ কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপাজন এবং 
শিঙ্গাদাতার উপাজন অপবিল্র ।-_মুসালম। 

২৯৩. মানুষের ওপর এমন এক যুগ অবতীণ" হবে ধখন সে উপাজনের ক্ষেত্রে 
বৈধ বা অবৈধ (হালাল-হারাম ) সম্বদ্ধে বিচার বিবেচনা করবে না ।- বুখারী । 
বর্ণনায় £ নো'মানশীবন বশীর (রাঃ) ।. 

২১. বখন আল্লাহ: তোমাদের কারো জাঁবিকা উপাজনের উপায় করে দেন 
তখন যে পর্যন্ত তিনি তা পরিবাঁতত ও অপছন্দ না করেন, সে পযন্ত তাত্যাগ 
করবে না।- ইবনে মাজা । 

২৯৫, যে ব্যাস্ত অল্পজীবকায় সন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ্‌ তার অনুপ কাজে 
সন্তুষ্ট হন ।__মিশকাত ৷ সির । 

২৯৬. স্ইে সুখী যে অজ্পজশীবকায় সন্তুষ্ট থাকে এবং তাতেই ধৈষ্ ধারণ 
করে।-_সগির | 

২৯৭. মুমেনদের মধ্যে সেই বক্তই আমার প্রিয় যার পারত ন-সংখ্যা ত₹*. যে 
তার প্রভুর আরাধনায় 'িমগ্নচত্ত, যে গোপনে তাকে ভান্ত কর্য ঘধে মানুহের কাছে 
[িনীত- যাকে মানুষ তঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা দেখায় না, যে তার জীবকাকে হথেট মনে 
করে এবং যে নিজহস্তে পাঁরশ্রম করে' জশীবকা উপার্জন করে । এ ধরনের জোকের 
মৃত্যু সহজ, ধণও কম, জম্পান্তও কম, এবং উত্তর।ধবার9ও ভপে 1--তিরছিজী । 
ইবনে মাজা । 

২৯৮, ন্চয়ই এই স্ম্পাত্ত তাজা, স্ুমন্ট। যে বাক সংভাবে একে 
উপার্জন করে এবং সংভাবে একে ব্যয় ঝরে তার পাঁরশ্রম কতইনা উত্তম। যেব্যান্ত 
অসৎ ( অবৈধ ) ভাবে একে উপাজন করে সে এব্যান্তর ন্যায় যে আহার করে কিন্তু 
তপ্ত হয় না এবং এ তার বিরদ্ধে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে । বুখারী । ব্পনায় £ 
আবু সইদ খুদ-রা (রাঃ)। 


২৯৯, হে খোদা, আমকে অন্ষমতা ও অলঙ্তা, ব।প-রুষতা ও কৃপণতা, 
বাক্য ও কলহষতা, উদাসঈীনতা ও দার্চ্য, এবং লঙ্জা ও নীচতা থেকে রুম বর? 
[উপাজন সংক্রান্ত প্রার্থনার হাদীস ]। 


হি 


“হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে খণ সংক্রান্ত কারবার করবে, 
তখন তা লিখে রাখবে, এবং তেণমাদের মধ্যে কোন লেখক ফেন তান্যাধ্য ভাবে 
[লখে দেয়, লেখক লিখতে অঙ্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ: তাকে শিক্ষা 
(বা জ্ঞান) দান করেছেন, সেই হেতু সে যেন লেখে । এবং ঝণ-গ্রহণীতা যেন লেখার 
[বিষয়বস্তু বলে দেয় । এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে আর কিছহ যেন 
কম না লেখায় । কল্তু ধণ-গ্রহখৃতা যাঁদ নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার 
[বষয়বস্তু বলে 'দিতে না পারে তবে যেন তার অ1ভভাবক ন্যাষ)ভাবে লেখার বিষয়" 
বস্তু বলে দেয় । এবং তোমাদের পছন্দ মত দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর 
যাঁদ দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্প্রীকে (সান্গী করে 


ঝণ ৪১৯ 


নেবে )1***আর ধণ কম হোক িংবা বেশী হোক মিয়াদ (আদায়ের জন্য নাদিন্ট 
সময় ) লিখতে তোমরা বিরত্ত হয়ো না। ২(২৮২)। 
-আল-কোরআন । 


৩০০. ঝণ থেকে সাবধান থাক, কারণ রান্রকীলে তা দুশ্চিন্তার কারণ এবং 
দিনের বেলায় তা অপমানের কারণ ।- সাগর । 

৩০১. ধণ ধার্মকের কলঙ্ক ।-_সাঁগর । 

৩০২, ধাণ ধর্ম ও মর্যাদা নম্ট করে ।-_সাগর । 

৩০৩. ধণ বাতীত যাবতীয় পাপ থেকে শহগদ মত্ত লাভ করবে ।- মুসলিম । 
বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)। 

৩০৪. মানুষ যখন ধণগ্রন্ত হয় তখন কথা বলতে গিয়ে সে মিথ্যা কথা বলে 
এবং প্রাতজ্জ্রা করলে তা ভঙ্গ করে ।- বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

৩০৫. যে শোধ করার উদেশ্যে ঝণ গ্রহণ করে আল্লাহতা'লা তাকে সঙ্গতি 
দান করেন, আর যে শোধ না ব্রার উদ্দেশ্যে ঝণ গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ তাকে ধংস 
করেন 1--বখারী । বঞ্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

৩০৬. যে ঝণগ্রস্ত লোককে সময় দেয় বা ক্ষমা করে--আল্লাহ- তাকে নিজের 
ছায়ায় স্থান দেবেন । [ অন্য বর্ণনায় ] আল্লাহ তাকে কেয়ার দিন বিপদ 
থেকে রক্ষা করবেন ।-মৃসলিম । বর্ণনায় £ আবুল ইয়্াসার ও আবুল কাতাদাহ 
(রাঃ)। 

৩০৭. পরলোকের বিপদ থেকে পাঁরন্রাণ পাবার ইচ্ছা যাঁদ কারো থাকে তবে 
সে যেন খণ্গ্রপ্ত ব্যান্তদের প্রাপ্য পাঁরশোধের জন্য সময় দেয়-বা তাদের ঝণের 
কিয়দংশ মাফ করে ।- মুসাঁলম । 

৩০৮, যে প্ন্ত কোন মুমন তার ধণ পরিশোধ না করে, সে পর্ষন্ত তার 
রূহ (আম্মা) খণের সাথে ঝূলান থাকে ।- তিরামজী | বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ) । 

৩০১. রসলংজ্রাহ (পঃ)-এর কাছে কোন ঝগগ্রন্ত ব্যন্তর মৃতদেহ জানাজার 
জন্য জানা হলে ভিন জিজ্ঞাসা করতেন, 'তার ধণ পাঁরশোধের কোন সম্পান্ত আছে 
[ক 2 যাঁদ বলা হত পাঁরশোধের মত পরিত্ন্ত সম্পান্ত আছে, তখন তিন জানাজা 
পড়তেন । নয়ত সকলকে বলতেন, তোমাদের বন্ধুর জানাজা পড়। যখন 
আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করতে লাগলেন, তান উঠে বললেন, 'আমি মুসলমানদের 
কাছে তাদের প্রাণের আঁধক প্রিয় ম.মিনদের মধ্যে যে কেউ ঝণ রেখে মরে, তার 
পারশোধের ভার আমার ওপর, আর যে সম্পান্ত রেখে যায় তার ভার উত্তরাধি- 
কারীদের ওপর ।'-_নাসায়ী । মূসালম । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ) । 


৩১০. এক ব্যান্তুর জানাজা নামাজ পাঠের জন্য হজরত ( দঃ )-এর কাছে 
হাঁজর করা হলে তিনি বললেন, “তোখরা তোমাদের সহচরের জানাজা পড়, কারণ 
সে ধণগ্রন্ত ছিল । তখন আম বললাম “আমি তবে তার ধণের ভার নিলাম ।; 
তিনি বললেন. “তবে ন্যাা ভাবে তা পাঁরশোধ করবে 1 আমি বললাম £ 'হশ, 
আম তা পাঁরশোধ করব ।' তারপর তান তার জানাজা পড়লেন । _-তিরমিজী । 
নাসায়ী । ব্ণনায় ঃ অব কাতাদা (রাঃ )। 
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৩১১. আল্লাহতা'লা কর্তৃক 'নার্দন্ট মহাপাপগুলো ছাড়া মানূষের পক্ষে 
সবচেয়ে বড় পাপ হল-__খগগ্রন্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করা এবং তা পারশোধ করার উপয্স্ত 
পম্পাত্ত না রেখে যাওয়া । আবু দাউদ । বর্ণনায় £ আব মুলা (রাঃ) । 


৩১২. একাঁদন এক বেদুইন মহানবী ( সঃ)-এর কাছে তার প্রাপা আদার 
করার জন্য এসে হাজির হল ৷ সে স্বভাবতঃ ককর্শ ও কটুভাষা ছিল, তাই সে 
তাঁর সাথে কর্কশভাবে কথাবাতণ বলতে লাগল । বেদুইনের উদ্ধত আচরণে ক্ষৃথ্ধ 
হয়ে তাঁর ( নবীর ) সহচরগণ তাঁকে বললেন, “তুম কি জাননা কার সাথে তুমি কথা 
বলছ ?, বেদুইন শান্তুভাবে বলল, হাঁ। আম তো শুধু আমার প্রাপ্যই প্রার্থনা 
করাছি ।* মহানবী (সঃ) তাঁর সহচরদের বললেন, “তোমাদের উচিত ছিল তার পক্ষ 
সমর্থন করা, কারণ সে ন্যাধ্য আঁধকার? ।'-_শায়খান | ইবনে মাজা । 


৩১৩. একবার রসৃলুজ্লাহ (সঃ ) এক ব্যান্তর কাছ থেকে একটা উট ধার 
করেছিলেন ॥। তাকে তা ফেরত দেওয়ার সময় তার চেয়ে ভাল একটা উট দান 
করলেন এবং বললেন, “তারাই উৎকৃষ্ট যারা স্ভাবে তাদের ঝণ পরিশোধ করে ।-- 
মৃসাঁলম । তিরমিজী | 

৩১৪. হজরত (দঃ ) আমার কাছ থেকে ৪০.০০০ দিরহাম ঝণ নিয়োছলেন । 
তাঁর মালামাল আসলে, তান তা পাঁরশোধ করে' দিয়ে বললেন. আল্লাহ আপনার 
পাঁরজনবর্গ ও ধনসম্পান্ততে বরকঠ (প্রাচুর্য ) দিন ।--নাসায়ী। বর্ণনায় 2 
আব্দল্লাহ বিন আবু রাবিয়াহ (রাঃ) । 

৩১. যাঁদ কোন ব্যান্ত তোমাদের কাউকে ঝণ দেয়, ঝণন বান্তি যেন তাকে 
উপহার না দেয় ।- বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 

৩১৬. যাঁদ তোমাদের কেউ ধণ দেয় এবং আনন বাড যাঁদ সণ্দ[ চালে কোন 
উপহার দেয় অথবা কোন প্রাণীর ওপত্র আরোহণ কর্ণার, তা গ্রহণ করো না এবং 
ভার ওপর আরোহণ করো ঘা । বাপ এর পূর্বে এমন হয়ে থাকে তাতে হদাষ নই । 
ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


এসেও বাঁ সলম্ুক্রত্যাগের শি্ঠাঙান্র 


৩১৭. যখন তোমরা পায়খানায় যাবে কেবলাকে (মন্কা ও কাবা শর্লীফকে । 
সামনে বা পেছনে রেখে বসবেনা £ পৃব্দিক অথবা পশ্চিন দিকে ফিরে বসবে । 
[ মক্কা মদীনার উত্তরে, তাই মদীনাবাসীদের উত্তর দাঁ্িণে মুখ করে পারখানা প্রস্থাৰ 
করতে নিষেধ করা হয়োছিল ; কিন্তু মক্কা ভারতবাসীর পশ্চিমে তাই আমাদের 
পতক্ষ পৃব" পশ্চিমে মুখ ফিরে পায়খান।প্রস্রাব করা নাষদ্ধ | ]--বুখারা। মংসাঁলম। 
বর্ণনায় £ আবু আয়ুব আনসারী (রাঃ)। 

৩১৮: তোমরা শুঙ্ক গোবর এবং হাড় দ্বারা এসতেগ্পা রো না [অর্থাৎ 
মলমূত্র ত্যাগের পর শোৌচকার্ধ করো না ]। এ তোমাদের ভাই জিবনদের খাদ্য । 
[ তিন টুকরো পাঁবত্র মাটির ঢেলা ও পানি দ্বারা শোঁচকর্ম করার বধান আছে । ] 
_-তিরাঁমজা । বর্ণনার £ আব্দল্লাহ্‌ দিন মসউদ (রাঃ)! 

৩১৯. [নাট কাজ আঁভশাপের যোগা, (১) পানির ঘাটে (২) চলাচলের পথে 


গুজদ ও মাপ ৪৩ 


ও (৩) ছায়ার ( যেখানে লোক বিশ্রাম নেয় ) মলমূত্র ত্যাগ করা। এসব থেকে 
আত্মরক্ষা করবে ।--আ. দাউদ । ই. মাজা । বর্ণনায় £ মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) । 


৩২০. তোমাদের কেউ ষেন গর্তে মুত্র ত্যাগ না করে । আ. দাউদ। নাসায়শী। 
বর্ণনায় £$ আব্দল্লাহ বিন সারজেস (রাঃ)। 

৩২১. তোমাদের কেউ যেন আপন দ্লানাগারে মত্রতাগ করে' সেখানে ম্লান 
বা অজু না করে, কারণ এতে সেখানে অধিকাংশ মন্দের উদয় হয় । _-আ. দাউদ। 
[তর । নাসায়ী । বর্ণনায় £ আব্দুক্লাহ বিন মোগাফফাল (রাঃ)। 

৩২২. রসূলংজ্লাহ্‌ (সঃ) যখন মলমূত্র ত্যাগ করতে মাঠে যেতেন তখন 
এতদুর যেতেন যেন কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।---আব দাউদ । বর্ণনায় £ 
জাবের (রাঃ) । 

৩২৩. একবার রসুললাহ্‌ (সঃ) আমাকে দেখলেন, আম দাঁড়য়ে সূত্র- 
ত্যাগ করাছ। 'তাঁন বললেন, “ওমর, দাঁড়য়ে মুত্রত্যাগ করোনা ॥ : তারপৰ 
আমি দাঁড়য়ে মুন্রত্যাগ বন্ধ কার ।_তিরাঁমজী। ই, মাজা । বর্ণনায় £ এমর (রাঃ)। 


৩২৪. দুজন লোক তাদের লঙ্জাস্থান উন্মৃন্ত করে কথা বলতে বল: ষেন 
পায়খানা না করে ; কেননা আল্লাহ্‌ তা ঘুণা করেন ।-_আহ্‌্মদ । আব, দাউদ। 
ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ আব সঈদ খুদরধ (রাঃ)। 

৩২৫. অংশাঁবাদীদের (মোশরেকদের ) একজন ( আমাকে )'বদ্ুপ করে 
বলল, “দেখছি, তোমাদের বন্ধু (নবী সঃ) তোমাদের পায়খানার বসার নির়ম- 
পর্যন্ত শিখিয়ে দিচ্ছেন । আমি বললাম, হাঁ, তান আমাদের ধ্নদেশি দিয়েছেন, 
আমরা যেন (পায়খানার সময় ) কেবলার 'দিকে ফিরে না বাঁস, ডানহাতে শৌচকার 
না কার এবং শোৌচকালে তিনটি ঢেলার কম ব্যধহার না করি এবং ওতে (&ঁ চেলায়) 
(যেন) গোবর বা হাড় না থাকে ।_মুসালম । আহমদ । বর্ণনায় £ সালগান 
ফারসী (রাঃ) । 


পলতম্ন 49 আপা 


ন্যায্য ওজনের মান প্রীতীঘ্তত কর এবং ওজনে কম দিও না। ৫৫ (১৯)! 

মাপ দেবার সময পূর্ণ মাপ দেবে এবং সাঁঠক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে-_এাঁটই 
উত্তম এবং পাঁরণামে উৎকৃষ্ট ৮ ১৭ (৩৫ )]। 

“সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকেদের প্রাপ্য বস্তু কম দেৰে 
না, এবং পাঁথবীতে শান্ত হ্থাপনের পর পর ঘটাবে না, তোমরা বিশবাসা হলে 
তোমাদের পক্ষে এইটিই কল্যাণকর ৷ ৭ (৮৫ )। 

'যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ ! বারা লোকের কাছ থেকে 
মেপে নেবার সময় পূর্ণমান্রার় নেয় এবং যখন তাদের জন্য মাপে, তখন কম করে 
দেয়_ওরা কি ভাবে না ষে ওরা পৃনরাখত হবে মহাঁদনে, যোঁদন সমস্ত মানুষ 
দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রাতপালকের সম্মৃথে ? এ প্রকার আচরণ অনুচিত ॥ 
৮৩ (১৭ )। 


৪5৪ হাদীস-শরণফ 


মাপ পূর্ণথমাঘায় দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়ো না এবং সঠিক 
দাঁড়পাল্লায় ওজন করবে । লোকেদের তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না এবং 
প্ীথবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না) ২৬ (১৮১-১৮৩ )। 

--আল-কোরআন। 

৩২৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়ি-পাজ্লার মহাজনদের বলেছেন, তোমাদের 
ওপর এমন দুটি বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে যার জন্য তোমাদের পুব “বত 
উম্মতগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ॥ [ সাক ওজন না বরায় ধ্বংস হয়েছে ] তিরামজী | 
বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 

৩২৭. আম এবং ক্লীতদাস মাখরাফাহ হাজার থেকে কাপড় কনে মক্কায় 
আনাঁছলাম । রসূলজ্লাহ- (সঃ ) এসে একটা জুব্বা কেনার জন্য দাম করলেন । 
আমরা তাঁর কাছে বিত্রয় করনাম। সেখানে একজন লোক পাল্লার ওজন উচু 
করতে লাগল। তিনি তাকে বললেন, পাল্লার ওজন নণচু কর ।-_-আ. দাউদ । 
বর্ণনায় £ সোয়াইদ বিন কায়েস (রাঃ )। 


শুভিপিসা! লা লজাজছে হজ্ঞপঙল্সেক্স ভোজ, 


৩২৮. রসূলজ্লাহ- (সঃ )-এর বাড়ীতে যখন জাহাসের কন্যা জয়নবকে (নববধ 
হিসেবে) আনা হল, তখন 'তাঁন ভোজ 'দলেন । লোকজন ভাদের ইচ্ছামত রুট এবং 
মাংস খেয়োছল ।--বুখারট। বর্ণনার 2 আনাস (রাঃ)। 

৩২৯, যে বিবাহের ভোজে ধনাঁদের নিমন্ধরণ করা হয় আর দাঁরদ্রদের করা হয় 
না, তা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । যে 'নমল্তণ ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্‌ এনং তাঁর রসূলকে 
ত্যাগ করে ।- বুখারী । আসলিম । বর্ণনায় 2 আবু হোরাষরা (রাঃ)। 

৩৩০. যখন দুই ব্যান্ত একই সময়ে নসন্ত্রণ করে (তখন ) যার দুয়ার 
নিকটতর তার 'নমন্ন্ণ গ্রহণ কর । কিন্তু দুজনের একজন যাঁদ পূর্বে জাসে, তার 
[নিগল্পুণ গ্রহণ কর ।-_আবু দাউদ । 

৩৩১. রসলুজ্লাহ (সঃ) এ দুই ব্যান্তর খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন 
_-যে লোকদেখানোর জন্য খাওয়ায় এবং (খাওয়ানর ব্যাপারে ) প্রতিযোগিতা করে । 
_-আবু দাউদ । বর্ণনায় আব্বান (রা€)র পুন । 

৩৩২. আব্দঃর রহমান বিন আউফের পায়ে হলুদ রঙ দেখে (হজরত দঃ) 
জজ্ঞাসা করলেন, “এ কি? তিনি বললেন, আমি ৫ দিরহাম ওজনের স্বর্ণের 
বিনিময়ে এক নারীকে বিবাহ করেছি । হজরত ( দঃ ) বললেন £ 'চাল্পাহ্‌ 
তোমার মঙ্গল করুন । একটা ছাগ হলেও একটহ ভোজ দাও 1”: 


ওলা 


৩৩৩. আমার 'পতা বিজিত খরবর এলাকায় কিছু জাঁম লা বল্পালেন। তিনি 
রসূল-জ্লাহ- (সঃ )-কে বললেন £ আম খয়বর এলাকায় আত উত্তম জাম লাভ 


কপটতা ৪৫ 


করোছি, এই-ই আঙ্গার সর্বোত্তম সম্পান্ত, ( আঁম একে আল্লাহর জন্য ওয়াকৃফ করছে 
ইচ্ছা করাছ ), এ সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পয়ামর্শ প্রার্থনা কার ।' “তান 
বললেন, “তুমি ইচ্ছা করলে মূল জামাঁট ওয়াকফ করে উৎপন্ন ফসল দানখয়রাতে 
ব্যয় করতে পার ।' ওমর (রাঃ) তাই করলেন এবং এইভাবে ওয়াক-ফনামা লিখলেন £ 
“আমার অমুক জাঁম, (কেয়ামত পর্যন্ত সর্বক্ষণের জন্য ) ওয়াকফ । মূল জাঙ্গ 
বিরুয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না (এবং) ওর ওপর উত্তরাধকারের স্বত্ব 
স্থাপন করা যাবে না। (ওর উৎপন্ন ফসল ) গরাঁবীমসএকন, আত্মীয়-স্বজনকে দান 
করা হবে, এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হবে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের 
জনা ব)য় করা হবে এবং পাঁথক ও মূসাঁফরের জন্য ব্যয় করা হবে। যেব্যন্তি ওর 
রক্ষণাবেক্ষণকারা নিয়োজিত হবে সে-ও এ উৎপন্ন থেকে প্র়োজন মত ভোগ করতে 
পারবে এবং প্রয়োজনবোধে আপন কোন বন্ধুকেও ভোগ করাতে পারবে । কিন্তু সে 
ওকে আপন সম্পান্তরূপে ব্যবহার করতে পারবে না ।-বুখারী । বর্ণনায় £ 
ওমরের পহন্ন আব্দুজ্লাহ- (রাঃ) । 


্চস্পউ তা 


[ কপট বা ভণ্ড ব্যান্তকে ইসলাম পাঁরভাষায় মুনাফিক বা মেনাফেক বলা হয় । ] 


'কপট ব্যান্ত নরকের নিষ্নন্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুম কখনো কোন 
সাহায্যকারী পাবে না।' ৪(১৪৫) 


'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে কখনো জানাজা পড় না, তাদের পাশে 
দাঁড়ও না।, 
“কপট ও আব্বাসী লোকসকলকে আল্লাহ্‌ নরকে একন্র করবেন ।” ৪(১৪০) 


“তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর বানা কর, যাঁদ ৭০ বারও তাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা কর, আল্লাহ্‌ কখনো ক্ষমা করবেন না ।, 


মানুষের মধ্যে এমন লোক তাছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে 
গবশ্বাসী'-_কন্ত: তারা বিশ্বাসী নয় 1".ষখন তারা বিবাঁসগণের সংস্পর্শে আসে 
তখন বলে আমরা বিশ্বাস করোছ' _-আর য্খন তারা নিভূতে তাদের দলপাঁতগণের 
সাথে 'মালত হয় তখন বলে, “আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়োছ, আমরা শুধু 
তাদের সাথে ঠাট্টা তামসা করে থাকি ।” ২(৮,১৪) 


কোরআন । 

৩৩৪, মানুষের মন ও মুখ সমান না হওয়া পস্ত সে মুমেন হর না। 
__সাঁগর । 

৩৩৫. কপট বা ম্যনাফিকের তিনটি চিহ £ যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, 
যখন প্রাতজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত বা গাঁচ্ছত রাখা হয়, 
সে ধি*বাসঘাতকতা করে-_যাঁদও সে নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান মনে 
করে। - মুসালম। 

৩৩৬. যে প্রকৃত মুনাফিক (কপট), তার চারটি দোষ আছে--বখন তাকে 


৪৬ হাদীস শরীফ 


বাস করা হয়, বি*বাস ভঙ্গ করে ; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; যখন সে চুত্ত 
করে' তা রক্ষা করে না এবং যখন সে শন্নুতা করে পাপ কার্য করে ।--বহখারণ । 
মুসলিম । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ্‌ শবন আমর (রাঃ)। 

৩৩৭. কপট ব্যান্তিকে প্রভূ বলে ডেকোনা ; কেননা সে যাঁদ প্রভু হয় তাহলে 
ভূমি আলাহ্‌র অসঞ্যযাষ্ট উৎপাদন করবে । বুখারণ । আবু ডা | বর্ণনায় £ 
হোজায়ফা (রাঃ)। 

৩৩৮. দি গৃণ.কপট ব্যান্তর মধ্যে এক্লে পাওয়া যায় না--স্থাবহার এরং 
খমণ্তান । 

৩৩৯. অবাধ্য এবং ও৭1লাকপ্প্র।থাঁ স্তীলোক মুনাফিক । 

৩৪০. যে ব্যান্ত লোক দেখানর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে ও দান 
খররাত করে-_সে নিশ্চয় শেরেক করে ।--মিশকাত । 

৩৪১. কেয়ামতের দিন সেই ব্যাস্ত আল্লাহ্‌র কাছে 'নিকৃম্টরূপে গণ্য হবে যে 
একবার এ পক্ষে অন্যবার অন্য পক্ষে যোগদান করে । অন্য বণনায়--যে এ দলের 
সামনে এক ধরনের কথা বলে আবার ও দলের সামনে গিয়ে অন্য ধরনের কথা 
বলে। --বুখারশী। মুস। তির । নাসায়ী । বর্ণনার £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

৩৪২, মুনাফিক ( বা কপট ব্যান্ত ) সেই বানডাকা ছাগীর মত যে দুপাল 
ছাগলের মধ্যে একবার এপালের দিকে, আর একবার ওপালের দিকে দৌড়াদোঁডি 
করে! _মৃসলিম । 


শবশ্ন পেন্স 


_ [ করমপ্দনকে ইসলামী পরিভাষায় 'মোসাফাহত বলে । সালামের সঙ্গে সঙ্গে 
পরস্পরের করমদ্ন করা সূল্লত। ] 

৩৪৩. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরস্পর করমর্দন করবে, তা হলে ঘৃণা দূর 
হবে। পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে, তাহলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে 
আববং হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে ।- মালেক । বর্ণনায় £ আতা খোরাসানী (রাঃ) । 

৩৪৪. আঁম আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের 
মধ্যে করমর্দন প্রথা ছিল কি? তিনি বললেন, হাঁ; । _ বুখারণ । বর্ণনায় £ 
কাতাদাহ (রাঃ)। 

৩৪৫. রসূলুকলাহ্‌ (সঃ) বলেছেন £ দুজন মুসলমান পরস্পরের করমদ'ন 
করলে পৃথক হবার পূবে'ই তাদের পাপ মাফ করা হয়। অন্য বর্ণনায় £ দুজন 
মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে যাঁদ তারা করমর্দন করে, আল্লাহর প্রশংসাবাদ করে এবং 
পরস্পরের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, (তাহলে) তাদের ক্ষমা করা হয় ।- _-আহষদ । 
[তর । আ, দা. । ই, মাজা : বর্ণনান্স £ বারায়া বিন আজেব (রাঃ) । 

৩৪৬. রসূলুহ্লাহ: (সঃ)-কে এক ব্যান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মধ্যে কেউ 
বাদ তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে সে তার মাথা অবনত করবে £ 
তিনি ধললেন, 'না।' আবার প্রশ্ন করল, “সেক তাকে আলিঙ্গন করবে এবং চুম্বন 
দেবে ? তানি বললেন, না ।' আবার জিজ্ঞাসা করল, “সোঁক তার করমদর্ন 
করবে ?' তান বললেন, হ11-_ভিরাঁমজাঁ | বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ) । 


কর্ম ও ভার ফল 2 কুদ্চিয়ে-পাওয়া জানিস ৪৭ 


৩৪৭. তোমাদের পরস্পরের প্রাঁতি-সম্ভাষণের অর্থ এই যে তোমরা পরস্পর 
করমর্দন করবে 1--1তর 1 সশ। 


৩৪৮, যখন মহসলম্নানেরা পরস্পরের করমর্র্ন করে তখন ক্ষমা লাভ না 
করা পর্যন্ত তাদের হাত বিচ্ছিন্ন হয় না। [ অর্থাং তারা হাত ছাঁড়য়ে নেবার 
পূবেই তাদের পাপ ক্ষমা করা হয় | ]_--ৰুখারশ । আহ । 


্ঘ ও তাল ফলজ 


'পৃথিবীর ওপরে যা কিছ? আহে আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি 
মানুষকে এ পরাঁক্ণা করার জনে ষে ওদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেচ্ঠ 1” ১৮৫৭) । 
“কখনই তুম কোন বিষয়ে বলো না 'আমি ওটা আগামীকাল করব'__ 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে' একথা না বলে ।” ১৮(২৩)। 


“এবং যারা শ্বাস করে ও সংকর্ম করে আম নিশ্চয়ই তাদের দোষুটিগুলো 
দূর করে দেব এবং তাদের কমেরি উত্তম ফলদান করব |” ২৯৭) 


“প্রত্যেকের হ্ছান তার কর্মাননষায়ী, কারণ আক্লাহ্‌ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রাত অবিচার করা হবে না। যোঁদন সত্যপ্রত্যাখ্যান- 
কারীদের জাহান্নামের সান্নিকট উপাচ্ছত করা হবে, সৌঁদন ওদের বলা হবে, “তোমরা 
তো পার্থব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ 
তোমাদের দেওয়া হবে অবমাননাকর শান্ত ; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে 
&ক্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহণ ।” ৪৬(১৯১২০),। 


'যারা সংকর্মকরে তাদের জন্য খু পাঁথবীতে কল্যাণ আছে এবং পরলোকে 
আরো উৎকৃজ্ট। এবং সাবধানীদের আবাসস্থল কত উত্তম--তা হল স্থায়ী স্বর্গ 
যেখানে তারা প্রবেশ করবে, ওর পাদদেশে নদী প্রবাহত, তারা যা কিছ কামনা 
করবে ওতে তাদের জন্য তাই থাকবে 1” ১৬(৩০, ৩১)।. 

আল্লাহ জন্ম ও মৃত্যু এই উদ্দেশ্যে সান্ট করেছেন বে তিনি পরীক্ষা 
করে দেখবেন তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ ॥, 

প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন 
করবে না। 


“যে ব্যান্ত অণপরিমাথ ভাল কাজ করবে সে তা দেখবে এবং বে ব্যন্তি অণু- 
পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখবে ( অর্থাৎ ভার ফল পাবে )।, 


_-তল-কে।এআন | 


বুড়িয়ে পাও! জিন্নিত্ন 


৩৪৯. একবার জামি একটা টাকার ভোড়া পেয়োছিলাম যার মধ্যে একশ 
স্র্ণমুদ্রা (দনার) ছল! ঘখন আম (সঃ)এর কাছে হাজির হলাম । 


৪৮ হাদীস শরধফ 


[তান বললেন, এক ব্ছর ঘোষণা কর।' আম সেইভাবে ঘোষণা করলাম, কিন্তু 
এমন কোন লোক পেলাম না যে ওটাকে (তার বলে ) সনান্ত করতে পারে । তখন 
আম আবার তাঁর (নবাঁর) কাছে এলাম । তান বললেন, আর একবছর ঘোষণা 
কর।' আম সেই ভাবে ঘোষণা করলাম ; কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না, যে 
ওটাকে সনান্ত করতে পারে । তখন তৃতায়বার তাঁর কাছে এলাম । তিনি বললেন, 
“ওর থাঁল, ওর সংখ্যা, ওর বাঁধন মনে করে রাখ, যাঁদ ওর মালিক আসে (তবে 
তাকে দিও), নয়তো তুম ভোগ কর।'__বুখারী। বর্ণনায় £ উবাই ইবনে 
কা'ব (রাঃ)। 

৩৫০. যখন আগ আমার পাঁরবারের মধ্ো প্রবেশ কার, তখন (কখনো 
কখনো ) আমার বিছানার ওপরে খোরমা পড়ে থাকতে দেখ ; এবং আমি খাবার জন্য 
ও তুলে নিই। পরে আমার ভয় হয়.ষে ও হয়তো দানের জিনিস--তখন আমি ও 
ফেলে দিই ।- বুখারী । বণণনায় £ আব হোরাক়রা (রাঃ)। 

৩৫১. রসূলুজ্লাহ (সঃ) হাজীদের কুঁড়য়ে-পাওয়া জিনিস গ্রহণ করতে নিষেধ 
করেছেন ।__মুসলিম । বর্ণনায় £ আব্দুর রহমান বিন ওসমান (রাঃ)। 

৩৫২. মুসলমানদের কোন হারানো জানস আগ্নস্ফীলঙ্গের ন্যায় । 
দারেমণী । বর্ণনায় £ জারহদ (রাঃ)। 

৩৫৩. এক বছর তাদের (অর্ধাং পথভোলা বা হারানো পশুদের) কথা বোষণা 
কর. এবং তাদের বন্ধন-রাশ ও আবরণ রেখে দাগু এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। যাঁদ 
তাদের মালিক পাও, তাকে দিয়ে দাও ।-__বখারী | মুস। মি । বর্ণনায় £ 
জায়েদ [বন খালেদ (রাঃ)। 


শ্রনীভদদাঁ 


৩৫৪. আবু মাসউদ আল বাদাবী (রাঃ) বলেন £ একদিন আমি একজন প্রীতদাসকে 
প্রহার করতে উদ্যত হয়়োছ, এমন সময় পেছন দক থেকে শুনতে পেলাম, হে 
মাসউদ, শোন | কিন্তু অত্যাধক ক্রোধের বশে সে কণ্ঠস্বর কার তা বুঝতে 
পারল্‌ম না। তারপর সে ব্যান্ত আমার সামনে উপস্থিত হলে দেখলাম যে তিনি 
গ্বয়ং হজরত মূহম্মদ (দঃ) । তাঁকে দেখে আমি আমার হাতের চাবুক ফেলে 
[দিলাম । তান বললেন, হে আবু মাসউদ ! ক্লীতদাসদের ওপর তোমার ক্ষমতা 
যতট,কু, তোমার ওপর আল্লাহর ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী ॥ আম বললাম, 
“আর কখনো ব্রীতদাসদের প্রহার করবনা ।, তান বললেন, 'বাঁদ তুমি তা কর 
তবে দোজখ তোমার জন্যে উন্মৃন্ত হবে এবং আগ্ তোমাকে স্পর্শ করবে । --আ. 
দাউদ । তিরমিঞ্ী | মুসলিম । 

৩৫৫. এক ব্যাস্ত বলল, 'হে রসল-জ্লাহ! ক্রীতদাসকে কতবার ক্ষমা করব & 
রস্‌লুজ্লাহ: (সঃ) চুপ করে রইলেন । তারপর সে তৃতীয়বার 'জজ্ঞাসা করলে তিনি 
বললেন, প্রত্যহ ৭০ বার ।-_আবু দাউদ । তিরামজা । 


৩৫৬. যে ব্যান্ত তার ক্রীতদাসের সঙ্গে অসং ব্যবহার করে সে, বেহেশৃতে 
যারে না। - ইবনে মাজা । 


কতজ্ঞতা 9৯ 


৩৫৭. একাঁদন আবুঞয়ের গায়ে ইয়েমেনের একখানা মূল্যবান চাদর ও তার 
ক্লাঁতদাসের গায়ে অন:রপ একখানা চাদর দেখতে পেলাম । তারপর আম আব:জরকে 
এ বিষয়ে 'জিজ্ঞাসা করলান । তানি বললেন, আমি হজরত রস্‌লজ্লাহ- (সঃ)-কে 
বলতে শুনোছ, ক্রীতদাস তোমাদের ভাই ; আঞ্লাহ- তাদের তোমাদের অধীনে 
রেখেছেন । অতএব ষে ব্যাস্ত তাদের ভায়েদের আপন অধানে, রেখেছে সে নিজে 
যা আহার করে তাই তাদের আহার করতে দেবে, নিজে ধা পাঁরধান করে তাই তাদের 
পাঁরধান করতে দেবে এবং তাদের শান্তর আঁতারপ্ত কোন ফাজ তাদের করতে দেবে না, 
নতুবা তাতে তাদের সাহাষা করবে ।-_নাপারী ও আরো ৪ জন। বণণনায় £ 
মসরুর-বিন-সাঈদ (রাঃ) । : 

৩৫৮. যদি কারো কোন বাঁলকা ক্রীতদাস থাকে এবং সে যাঁদ তাকে শান্ত 
না দিয়ে শিষ্টাচার ও সুশিক্ষা দান করে, তাকে মাঁন্তদান করে এবং বিবাহ দেয়-_-সে 
নিশয় 'ন্বথগুণ পুরস্কার পাবে 1 শারখান। 

৩৫৯. যে ব্যান্ত মাতা ও সন্তানের বিরহের কারণ হয় আঙ্গলাহ পরলোকে 
তাকে তার বন্ধুদের কাছ থেকে 'বাচ্ছিন্ন করবেন ।-_[তরামিজী । মিশকাত 7 

৩৬০. “ফোন: ক্লীতদাসকে ম্হাজদান সর্বাপেক্ষা উত্তম 2? হজরত (দঃ) 
বললেন, “যার মূল্য সর্বাপেক্ষা আঁধক এবং যে তার প্রভুর কাছে সবণপেক্ষা প্রিয় । 
_শায়খান । মালেক । 


ক্রুঅভ্ভতা 


অতএব তোমরা আমাকেই মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব । তোমরা 
আমার প্রাত কৃতজ্ঞ হও, আর কৃত হয়ো না? ২১৬২) 
হে বিশবাঁসগণ, আমরা তোমাদের যা 'দিয়োছি তা থেকে পবিভ্র বন্তব আহার কর 
এবং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, বাদ তোমরা শুধহ তাঁরই উপাসনা করে 
থাক। ২১৭২) 
“তোমরা আঙ্লাহ-র মাঁহমা কীতন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ।' ২১৮৫) 
“তোমরা কৃতদ্র হলে অবশ্যই আঁধক দেব,-আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার 
খ্যান্ত হবে কঠোর ॥' ১৪(৭) 
€তামরা যাঁদ ক চজ্ঞতা প্রচাশ কর ও বশ্বাস কর তবে আকলাহ্‌ তোমাদের শান্তি 
1দতে চান না, বঞ্ুতঃ আল্লাহ পুরস্কার দাতা, সবর্ঞী। ৪0১৪৭) 
| আল-কোরআন । 
৩৬১৯, উপকৃত ব্যান্ত যাঁদ উপকার ব্যান্তকে বলে, আল্লাহ আপনার. মঙ্গল 
করুন”--তাহলে সে পর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ।-__তিরামিজী। বর্ণনায় £ ওসমান 
বন জায়েদ (রাঃ) । ২... 
৩৬২, যেব্যান্ত মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ নয়, সে আজনাহ কাছেও কৃতজত নয় । 
--বৃখারশ । আহমদ | তিরাঁণজী ।' বর্ণনায় £ জাবু হো়াররা (রাঃ) । 
৩৬৩, খন কোন সুসংবাদ রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ)-এয় কাছে পেছিতো (তখন) 


হা. শ৮৪ - 


0 হাদীস শরীফ 


[তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য সিজদায় রত হতেন ।--আব 
দাউদ । তিরমিজী | বণণনায় £ আবু বাকরাহ (রাঃ) । 

৩৬৪. হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, পিসৃলংল্লাহ (সঃ)-এর যা হ্বচেয়ে 
আশম্চর্যজদ্ক দেখেছেন তা আমাকে বলহন। ভিন কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 
“এর চেয়ে কোন বিষয় আঁধক আশ্চর্যজনক ! তিনি একরাতে আমার শধ্যায় এসে 
শয়ন করলেন, আমার দেহ তরি দেহকে স্পর্শ করল । খন তিনি বললেন £ হে 
আধেশা । আমাকে ছেড়ে দাও। তুম ক আমার প্রভুর উপাসনা বরাক ?? আমি 
বললাম £হ আম আপনার ভগ ভালবাস, বিচ তাপ্লার ইচ্ছাই আমার তাঁধ্র 
পছন্দনীয় । আমার তানি পেয়ে তিনি গাহির বুঁভে।র কাছে গিয় জং 
করলেন, িস্তু আঁধক পান বায় না কছেই তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলন । 
ভর ভ্রু বন্দণচ্ছল পয প্রুবাখহত হতে লাগল । তারপর তিনি রুকু দিলেন এবং 
পার সিজদায় গিয়ে কাঁদিতে লাগলেন । «ইভাবে ত্রদ্দন বরার সময় বেলাল তাঁকে 
নামাজের জন্য ডাকলেন! তামি বললাম £ হে আল্লাহ রসূল, আপনার 
পৃর্বাপর সকল দোষ-্ুটি ক্ষমা করা সভ্ডেও আপান কাঁদছন £কন? [তিনি বললেন £ 
আমি [ি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না ?2--সুসলিগ্ | বর্ণনায় £ আতায়া (রাঃ)। 

৩৬৫, আল্লাহ তার প্রাত স্ন্ট হে আহার ও পানের পর কৃতজ্ঞতা ৪৮17 
কনে '-_মুস। 


ক্ুপতা ও ক্ষাপ্পুক্রতা 


'যারা কপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতা করার নিদেশ দেয় এবং আল্লাহ 
' ধীনজ অন্গ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে, আঙ্লাহ্‌ তাদের ভালবাসেন 
না। ৪(৩৭) 

“যারা কার্পণ্য করে, তারা তো 'নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে।' ৪৭৩৮) 

'মানুষতো স্বভাবতই আঁতিশয় আঁচ্রচিত্ত, সে বিপদগ্রন্ত হলে হাশহতাশ করতে 
থাকে এবং এশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে; তবে তারা নয় যারা নামাজ 
পড়ে । ৭০(১৯-২২)। 

“এবং কেউ ব্যয়কুণ্ঠ হাল, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ওযা উত্তম তাব্জনন 
করলে, তার.জন্য কঠোর পারণামের পথ সহজ করে দেব, এবং তার সম্পদ তার কোন 
কাজে আসবে না-_-যখন তার অধঃপতন ঘটবে । ৯২(৮-১১)। 

-"আলকে'রআন । 

৩৬৬. সত্াকার মুসলমানের পক্ষে রূুপণ ও কাপুরুষ হওয়া উঁচত নয়। 

স্সা্গার-। | 

৩৬৭, দানশীল লোক আল্লাহ, বেছেশত ও মনুষের 'নিকটবতর্ঁ এবং 

দোজখ থেকে দূরবতর্ঁ । কুপণ লোক আল্লাহ, বেহেশত ও মানুষ থেকে দরবতর 

এবং নরকের নিকটবত ৷ মূর্খ দাতা কৃপণ আবেদ (উপাসক) তপেক্ষা আল্লাহর 

কাছে নিশ্চন্সই 'আঁধকতর প্রিয় ।--বৃখারী | মুসলিম । তিরমিজী.। বর্ণনায় £ আবু 
চহারায়রা (রাঃ) । 


কেশ, নখ, চোখ &১ 


৩৬৮. কুচক্ষী কৃপণ এবং নিষ্ঠুর ব্যাস্ত বেহেশতে যাবে না।-- তিরমিজী । 
বর্ণনায় £ আবুবকর (রাঃ)। 

৩৬১. কৃপণতা ও জসৎ ব্যবহার কখনো সতাকার মুসলমানের মধো এক 
হয় না।-__তিরমিজী । 

৩৭০. যারা অর্থের দাস তারা আভশপ্ত ।-_-তিরামজণ । 

৩৭১, যারা শুধু অর্থ সয় করে এবং সৎপথে তা বায় করে না, তারা নিশ্চয় 
ধ্বংসপ্রাপ্ত । _ আবু দাউদ এবং আরো & জন। 

৩৭২. সেই ব্যন্তিই কৃপণ যার কাছে আগার বিষয় উজ্জেখ করা হয় অথচ সে 
আমার জন্য আশীর্ধাদ প্রার্থনা করে না ।--[তিরাঁমজী । নাসায়ধ । সাগর । 

৩৭৩. এমন কোন বান্দা নেই ষে সকালে উঠলে দুজন ফেরেশতা তার কাছে 
আসে না। একজন বলে, হে আল্লাহ: ! দানশশলকে সফলতাদান কর ।” অন্যজন 
বলে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধংস কর 1 বুখারী । মুসালম। বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ) । 

৩৭৪. দাতার খাদ্য প্রাতিষেধক, কৃপণের থাদয ব্যধিমূলক ।--সাঁগর। 

৩৭৫. মুমেন আত্মভোলা মহঙব্যন্তি, পাপী সতর্ক কুপণ ।--আ. দাউদ । 

৩৭৬. মানষের মধ্যে নিরুষ্ট দোষ জানা কৃপণতা ও আতরিস্ক ভীর্তা । 
-আ. দাউদ। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) 

৩৭৭. কৃপণতাকে ভয় কর, কেন না কৃপণতা তোমাদের পূববর্তিগণকে 
ধংস করেছে । এ তাদের এমন পথে পারচাঁলত করেছে যে তারা রম্তুপাত করেছে এবং 
অ.বধ বিষয়কে বৈধ জ্ঞান করেছে । _মুসালম। বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ)। 

৩৭৮. হে ম্বানবসন্তান ! যা তুঁম বায় কর তাতোমার পক্ষে কল্যাণকর 
এবং যা তুঁম সগ্য় কর তা তোমার পক্ষে অকল্যাণকর ৷ তুঁম যেন কৃপণতার জনা 
নান্দত না হও। তোমার পাঁরজনের বোরোর জরিনা | 
--মুসলিম । 


ম্ডে্স্ণ15 মঞখ, হোম 


৩৭৯. রূসুল-্লাহ (সঃ) বলেছেন ৫ যার কেশ আছে সে যেন তার সম্মান 
(যব) করে ।-_ আব ফাউদ । বর্গনায় £ আবু হোরাররা (রাঃ)। 

৩৮০. ক্স্লুল্লাহ: (সঃ) মসাঁজদে অবস্থান করছিলেন । একজন লোক 
এলামেলো কেশ ও দাঁড় নিয়ে মসাঁজদে গ্রধেশ করল । হজরত (দঃ) হাত-ইসারা 
করে তার মন্তক ও দাড়ির কেশ, বিন্যাস করতে বল্লেন ৷ -সে.তাই করে এলে তিনি 
বললেন, "শয়তানের মত.তোমাদের কেউ আলুলার্রত ফেলে আসার চেয়ে এটাই কি 
উত্তম নয় 7 _মাঙ্গেক। বর্ণনায় £ আতা বিন আবূ ঈসার (রাঃ)। | 

৩৮১. রসুলুজ্পাহ্‌ (সঃ)কে একব্যতি জিজ্ঞাসা, করলেন, আমার দীঘ'কেশ 
জানের রিল ক (তিনি লে বকে বান রঙসল-ল্লাহ্‌ 
এব স৬০০৯০৬৭০ কগমেস ।- -মাজেক। 
বণনায় 8 জাধং ফাতাদাহ্‌ (াঃ)) .. 1. 


২ হাদশস শরীফ 


৩৮২. রসূলুজ্লাহ: সেঃ) ধে সব বিষয়ে অহী বা আল্লাহর নির্দেশ পান নি 
তাতে তান কেতাবশ লোক (অর্থাৎ পূ [ববতঁ" এঁশীী ধর্মগ্রম্ধের অনসারী)-দের 
সাথে একমত হতেন। কেতাবণ ব্যান্তরা তাদের মাথার কেশ লগ্বা করে মাখত এব 
তার্দের মাথার-কেশের মধ্যভাগে সাথি কাটত । হজরত (দঃ)-ও তাঁর কেশকে লদ্বা 
করতেন এবং মাঝখানে সিশথ কাটতেন ।--বুখারী । মুসালম । বর্ণনায় $ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)। 

৩৮৩. আম বখনই রসৃলংজ্লাহ (সঃ)এর কেশ বিন্যাস করতাম, তাঁর মাথার 
মধ্যভাগে সিশখ কাটতাম এবং মাথার অগ্রভাগের কেশগচ্ছ তাঁর নয়নদ্বয়ের উপারি- 
ভাগে বিন্যাস করে দিতাম ।-_-বখারশী । মুসালম । আব দাউদ । বর্ণনায় $ হজরত 
আয়েশা (রাঃ)। 

৩৮৪. এক বালকের মাথার কন অংশের কেশ মৃশ্ডিত এবং 'ীকছহ অংশের 
কেশ রাক্ষত আছে দেখে রসৃলুজ্লাহ (সঃ) এরকম করতে নিষেধ করলেন এবং 
বললেন £ হয় সমস্ত কেশ মণ্ডিত কর, নয় সমন্ত কেশ রক্ষা কর  মুসালম । 
বর্ণনায় £ ওমরের পুত্র (রাঃ) | 

৩৮৫. রসূলহজ্লাহ (সঃ) স্বীলোকদের কেশ মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন । 
-_িতরামজন । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

৩৮৬. আমরা আনাপ বন মালেকের কাছে গেলে ভগ্নী মুগীরাহ বলল, 
“আজ তুম একজন গোলাম । তোমার দুটি কেশগুচ্ছ আছে, তজ্জন্য আনাস 
তোম্যর মন্তক স্পর্শ করে (তোমার) মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং বলেছে_ এই 
দুটি (কেশগুচ্ছ) মুস্ডন কর অথবা ছোট কর, কেন না এ ইহুদীদের গুচ্ছ ।* আবু 
দাউদ । বর্ণনায় £ হাজ্জাজ (রাঃ) । 

৩৮৭. মেহদ্দি এবং কাতামের সাহায্যে পক কেশের রঙ পাঁরবর্তন করা 
সর্বাপেক্ষা উত্তম ।--[তিরামজী । আ. দাউদ । নাসায়ী । বর্ণনায় £ আবুজর্‌ (রাঃ) 


৩৮৮. , ওতবার কন্যা হেন্দা বলল “আমার কাছ থেকে আনুগত্য গ্রহণ করুন ।' 
রসৃলজ্লাহ (সঃ) বললেন, “যে পর্ধন্ত তুম হিংস্র জচ্তুর থাবায় মত তোমার হাতদুটোর 
(নখা-কে পরিবর্তন না কর, সে পর্ষস্ত তোমার আনহশগত্য গ্রহণ করব না ।-_ আব; 
দাউদ । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

৩৮৯. পর্দার অন্তরালে থেকে একজন স্ঘ্ীলোক ইঙ্গত করেছিল । তার হাতে 
রসূলুল্লাহ: (সঃ)-এর কাছে লেখা একথানা পন্র ছল । রসৃলংদ্লাহ্‌ (সঃ) তার হাত 
সম্পর্কে বললেন, “এ পুরষের না নারীর হাত তা বুঝতে পারছ না।' বলা হল, 
“নারীর হাত ॥ গিনি বললেন, “তুম যাঁদ নারী হতে মেহদি দ্বারা নখের রঙ করতে ।' 
- আব্‌ দাউদ । নাসায়ণ । বর্ণনার £ আয়েশা (রাঃ) । 


৩৯০. প্রাকীতিক অভ্যাস পাঁচাট £ খাভনা করা, গপ্তাঙের চুলকাটা, মুছ 
(গোঁফ) ফেলা, নখ কাটা এবং বগলের চুল কাটা ।--শারখান । 

[ নবী প্রাত সপ্তাহে নখ কাটতেন। ] 

৩৯১. পৌতন্তীলরদের 1বপরণত কর- দাি রাখ ও মুছ ফেল । 

৩৯২. মূছ ফেল ও দাড়কে জমা কর ।- শায়খান । 

৩৯৩. ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর দাঁড় হলুদ রঙে এদন তাবে রাঁজত করতেন বে 


ক্রোধ ৩ 


তাঁর জামা কাপড় হলুদ হয়ে যেত । “কেন তান এমন করেন 2 জিজ্ঞাসা করা 
হলে তিনি বলঙ্গেন, “আমি রসূলৃল্পাহ্‌ (সঃ)-কে ওর দ্বারা রাঁঞ্জত করতে দেখোঁছ, 
ওকেই 'তাঁন সর্বাধিক পছন্দ করতেন এবং পাগাঁড় পর্যন্ত ওর দ্বারা রাঁজিত করতেন । 
-_আ. দাউদ । নাসায়ী । 

৩১৪. পাকা চুল বা দাঁড় তুলে ফেলো না, কারণ তা মুলগল্মানের নূর । যে 
ব্ন্তি ইসলামে (দড় থেকে) চুল পাকায়, আল্লাহ: তার দ্বারা তার জনা একটা 
প্রকার লিখে রাখেন এবং তাকে একটা পাপ থেকে মুক্ত করেন এবং তার দ্বারা 
তার পদোম্নাত করেন ।-_ আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আমর (রাঃ) ৷ 

৩৯৫. পাকা চুলের রঙ পাঁরবর্তন কর এবং ইহুদীদের অনুকরণ করো। না। 
- বুখারী । মূন। তির । নাসায়ী | বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) | 

৩৯৬. চোখকে সুরমা দ্বারা সৃশোভিত কর, কারণ তা দভ্টিশান্ত উদ্জ্বল করে 
এবং চুল উৎপাদন করে৷ তান বলেন, রস্লুজ্লাহ্‌ (সঃ)এর একটা স্রমাকাঠি 
ছিল এর দ্বারা তিনি প্রাত রাতে বাম চোখে দহবার এবং ভান চোখে তিন ধর সরা 
দিতেন ।-_-তিরমিজগ | 


প্রেগাঞ্ধ 


৩৯৭. ক্লোধ থেকে বিরত থাক ।_ -সাঁগর । 

৩৯৮. ক্লোধ করো না, কারণ তা বিবাদের সূম্টি করে ।-_সাগর | 

৩৯৯, তিন্ত ওধধ যেমন মধুকে নম্ট করে, ক্লোধ তেমন ঈমানকে নষ্ট করে। 

ত। 

8০9০. কোধ প্রকাশ করা শয়তানের কাজ, আর শয়তান আগুন দ্বারা সং্ট । 
আগুন পানর সাহয্যে নেভান যায় । অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ ক্লূদ্ধ হলে সে 
যেন অজু করে ।-_আবু দাউদ । বর্ণনায় £ অরশয়ার পূত্ন আতয়াযাহ্‌ | 

৪০১, যখন তোমাদের কারো ক্রোধ হয়, দাঁড়ান অবস্থায় থাকলে সে যেন বসে 
পড়ে । তাতে যাঁদ ক্লোধের অবসান হয় ভাল, নয়তো সে যেন সেই হ্থান ত্যাঙ্গ করে 
( অন্য বর্ণনায়--সে যেন শুয়ে পড়ে ) তিরমিজী । বর্ণনায় £ আবুজর (রাঃ) । 

৪০২. যারা রুদ্ধ হলে ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যায়ের পর ক্ষমা করে আল্লাহ 
তাদের দোষ মার্জনা করেন, তাদের শল্লুদের দমন করেন, এবং তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হন । - মিশকাত । 

৪০৩. যে ব্যন্তি আহ্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্রোধ গলধঃকরণ করেছে, তার মত উত্তম 
পানীয় আর কেউ পান করোন।-_মিশকাত । ূ 

৪০9৪.  য্যুদ্ধে শগ্তুকে পরাজিত করার মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব নেই, ক্রোধের 
সময় আত্মসংযমের মধ্ই প্রকৃত বারত্ব নাহত ।-_শায়খান | বৃখারী । মুসলিম । 
বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ)। 

80৬. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যে ক্রোধ দমন করা হয় তার চেয়ে কোন বারই 
তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ নয় ।-_িশকাত । 


&৪ হাদীস শরশফ 


৪০৬. এক ব্যান্ত রস'লুজ্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপাস্থিত হয়ে বলল, “আমাকে 
কিছ উপদেশ 'দিন। তান বললেন, 'ক্রোধ করো না।' সেবার বার উপদেশ 
দানের জন্য প্রার্থনা করল । তিনি বার বার বললেন, 'ক্োধ করো না ।”--বখারী । 
বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ) | 

৪০৭. অত্যধিক ক্লোধী ব্যান্তই আঙ্গলাহ্তা'লার কাছে সর্বাধিক আপ্রয় । 
_শায়খান | তির | নাসায়া । সাগর | 


8৪০৮. প্রাতশোধ গ্রহণের শান্ত থাকা সর্তেও যে ব্যাস্ত কোধ দমন করে, 
পরলোকে আল্লাহ তাকে, সকলের সামনে দাঁড় করিংয় বলবেন, 'হরদের মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ করতে পার।”_আবু দাউদ । 'তরামজী | বর্ণনায় £ 
সহল (রাঃ)। 

৪০৯, কূম্ধ অবস্থায় কেউ কখনো দুই ব্যন্তির লদ্বন্ধে 'ীবচার করবে না। 
_খামসা | 


ক্ৌতিক্হাজ্না 


“তারা যেন অল্প হাসে এবং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অধিক কাঁদে । 
--আল-কোরআন 


৪১০, এক সময় সাহাবীরা বললেন, “হে রস্‌লুজ্লাহ ! . আপনি ক আমাদের 
সঙ্গে ঠাট্টা তামাসাও করেন 2 রসৃলংজ্পাহ (সঃ) উত্তর দিলেন, “আম ঠাট্টা 
তামাসাতেও সত্য ছাড়া মিথ্যা বাল না।'__তিরামজী। বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ) । 

৪১১. এক ব্যাস্ত হজরত (দঃ)কে একটা যানবাহনের জন্য অনুরোধ করল। 
তান বললেন, তোমাকে আম একটা উটনণর বাচ্চার পিঠে চড়াব |” সে বলল, 
উটনীর বাচ্চা নিয়ে আম ি করব ? তান বললেন, উট ক উটনীর পেট থেকে 
(বাচ্চার্‌পে) জন্মায় না ৮-__তিরাঁমজী । আব দাউদ । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


৪১২, আম তাবুকের যুদ্ধে রসৃলজ্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম । তিনি 
তখন চর্মীনার্মত তাঁব্‌র মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁকে সপাশ দিলে তান জবাব 'দয়ে 
বললেন, প্রবেশ কর ।' আমি বললাম, 'আমার সম্পূর্ণ (অঙ্ক সহ )% তান 
বললেন, তোমার সম্পূর্ণ (অঙ্গ সহ )1' তারপর আম প্রবেশ ' করলাম ।-__-আব 
দাউদ । বর্ণনায় £ মালিকের পুত্র অউফ (রাঃ)। 

৪১৩, আনাস (রাঃ) বলেছেন যে রসৃলুজ্লাহ্‌ (সঃ) তাঁকে একবার হে 
দুই কর্ণ 'বাঁশ্ট ব্যাস্ত, বলে সম্বোধন করেছেন ।-- আবু দাউদ । ?ীতরামজাী । 
বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস্‌ (রাঃ) । 

৪১৪. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, বিসলুজ্লাহ (সঃ) আমাদের সাথে 
মেলামেশা ও হাপসি-তামাসা করতেন । আমার এক ভাই অল্প বয়স্ক বালক ছিল। 
তাকে তান তামাসা করে বলোছিলেন ২ 

ওগো আবু উমাইর, 
1ক হল তোমার বলবার ? 


কৌতুক-্হাস্য ড% 


'ইয়া আবা উমাইর--মা ফাআলাননুগাইর ? ([ ওমাইর-এর সর্বক্ষণের খেলার 
লা্ধী বুলবুঁলটা মারা গিয়েছিল । ] তির । বুখারী । মুস। 


৪১৫. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা নবা (সঃ)-এর সঙ্গে মদীনা 
থেকে যান্রা করলাম এবং আমাদের মনে হয়োছল যে এ (যাত্রা) 'হজ্জেরই জনা । যখন 
আমরা মষ্ায় পে শছলাম, কা'বা গৃহ তওয়াফ ( প্রদক্ষিণ ) করলাম, তখন নব (সঃ) 
আদেশ দিলেন, যে ব্যান্ত কোরবানণীর জন্ত- সঙ্গে আনে নি সে যেন এহরাম ছেড়ে দেয় । 
সুতরাং যে কোরবানীর জন্তু আনোন সে এহরাম ছাড়ল । তাঁর পত্রীগণ (কোরবানীর 
জন্তু ) আনেন নি, তাঁরাও এহরাম ছাড়লেন । [হল্জের অনম্ঠানগলো যখন 
সম্পন্ন হয় তখন সোফিয়া (রাঃ)-র তু বা মাঁসক হয়োছল তাই বিদায়ী তওয়াফ করতে 
না পারায় ] সোফিয়া (রাঃ) বললেন, 'বোধ হয় আমিই সকলের ( যাত্রার ) প্রাতবন্ধক 
হব। তান (দঃ) বললেন, “তুমি কি কোরবানধর দন (ফরজ) তওয়াফ করাঁন » 
[তান বললেন, হাঁ, নিশ্চয় । রনুলজ্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, “কোন দোব নেই, চল । 
_-বুখারী )। 

৪১৬. আঁধক হাস্য করবে না, কারণ আধক হাসা হদয়কে মৃত করে । 
বুখারী । মস । তির । আহ । বর্ণনায় আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

৪১৭, রসুলংজ্লাহ্‌ (সঃ) সব সময় হাসম্‌খে থাকতেন । _বুখারা। বণনা £ 
হাসান 112) | 

৪১৮. জাহের নামে এক পল্লীবাপী বেদুইন ছিল । সে গ্রাম থেকে 

রস.ল-জ্লাহ (সঃ)-এর জন্য উপহার ( শাকসবজী ) নিয়ে আসত, আর মদীনা থেকে 
ফেরার সময় রসূলংজ্লাহ (সঃ) তাকে শহরের কোন 'ঙজানস উপহার দিতেন । 
রস্‌লুজল!হ্‌ (সঃ) বলতেন, 'জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা তার শহর ।' 
রসুলংঞ্শাহ (সঃ) তাকে খুবই দ্বেহ করতেন । সে কুথাসত চেহারার মানুষ 'ছিল। 
একাদন মদীনার বাজারে সে যখন তার মালপত্র বাক করছিল তখন রপৃলংলাহ- (পঃ) 
হঠাৎ সেখানে উপাস্থত হয়ে পেছন থেকে তার চোখ দুটো এমন ভাবে চেপে ধরলেন 
যেসে তাঁকে দেখার সযোগ পেল না। সে চমকে উঠে বললে, “কে গো, ছাড় আমাকে !? 
তারপর মনোযোগ দিয়ে ভাবল, ; তখন রপুলুজ্লাহ: (সঃ)কে চিনতে পারল । তাঁকে 
চনতে পেরে সুবোধ বালকের মত সে তার পৃঙ্ঠদেশ রসূল:জ্লাহ- (সঃ)এর পাঁবন্র বক্ষো- 
দেশে সংলগ্ন থাকা অবস্থায় চুপ করে রইল । রসংল-জ্লাহ্‌ (সঃ) বলতে লাগলেন, 
'কে এই গোলামটা খাঁরদ করবে 2 জাহের বূলে উঠল, 'হে রসূলুল্লাহ, আমাকে 
'বাকু করলে বাজারে আপান আমাকে অচল পাবেন অথবা আঁত অন্প মুল্যেরই 
পাবেন । তখন নবী (সঃ) বললেন, শকল্তু তিমিতো আল্লাহর কাছে অচল অথবা 
অশ্প মূল্যের নও, বরং আত মূলাবান মানৃষ তম ॥ [জাহের গোলাম ছিলেন না, 
আজাদ মানৃষ ছিলেন_াকঞ্তু আল্লাহতা'লার গোলাম ছিলেন । ]-তিরামজা । 
বর্ণনায় £ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)। 


৪১৯. আব্দজ্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন--রসূল-জ্লাহ (সঃ) 
বলেন £ আঁম এ ব্যান্তকে চিনি যে সকলের শেষে দোজখের আগুন থেকে ( ম সত 
পেয়ে ) বোৌরয়ে আসবে । তাকে আদেশ করা হবে, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর ।, 
সে সেখানে গিয়ে দেখবে যে লোকেরা বেহেশতের সব অট্টালকা দখল করে আছে। 
সে ফিরে এসে আন্দাহ'র কাছে বলবে, হে প্রভু, বেহেশতের সমন্ত জারগা লোকেরা 
দখল করে রেখেছে । আমি সেখানে স্থান লাভ করার মত খাল জায়গা পাইন ।, 


খল 


6৬ ০. হাদীস শরীফ 


তখন আজ্লাহ: বলবেন, তুমি এক »ময় যে দুনিয়ায় অবস্থান করতে সেখানকার কথা 
তোমার মনে আছে ? সে বলবে, হে আমার প্রাতপালক, আমার ভাল মনে আছে 
তারপর তাকে বলা হবে, তোমার যা কিছ চাওয়ার আছে আমার কাছে চাও " সে 
তার বাসনা ব্যস্ত করবে। আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রার্থনা মজুর করলাম, 
তাছাড়া দুনিয়া বত বড় ছিল তার চেয়ে দশগুণ বড় বেহেশতের বাগান তোমাকে 
দান করা হল। তুখন সেবান্দা বলবে, হে আল্লাহ্‌ আপনি সবশশীল্তমান সম্রাট 
হয়ে আমার সাথে তামাসা করছেন ৮ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম, 
রসূলুল্লাহ (সঃ) তার শেষ কথাটা নকল করে হাসলেন এবং হাসার সময় তাঁর 
পবিল্র দন্তরাজি বিকশিত হল ।-_ তিরিজখ । 


৪২০. একাঁদন এক বদ্ধা রসূলুল্লাহ: (সঃ)এর সামনে উপাক্ীত হয়ে বলল, 
হে রসলজ্লাহ্‌ ! আল্লাহ্‌পাকের কাছে দোয়া করুন ফেন তিনি আমাকে 
₹বহেশতের মধ্যে স্থান দান করেন ॥ তখন রসল-ল্লাহ (সঃ) বললেন, ওগো 
অমুকের মা, কোন বঞ্ধাই বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করবে না) তখন ঠ্ইে বদ্ধা 
কাঁদতে কাঁদতে 1ফরে ফেতে লাগল । রস্‌লুল্লাহ (সঃ) উপস্থিত স্হচরদের বললেন, 
তোমরা ' €কে বাঁঝয়ে দাও যে ও কৃদ্ধার বেশে বেহেশতৈ যাবে না, বরং আল্লাহ 
ভালা সমপ্ত বেহেশ-তাঁ নারাঁকে ষোড়শী কুমারীতে রূপান্তীরত করবেন । আল্লাহ 
তালার পবি্বাণী-- / তাদের ৯০ করে কন ও লিল চিরকুমারণ 
2) | 

৪২১. অধিক হেসো না, কেন না এর দ্বারা হৃদয়ের মত ঘটে এবং মুখমণ্ডলের 
উচ্জংলতা নষ্ট হয়। 

৪২২. আম রসূলুল্লাহ (সঃ)কে অট্রহাস্য করতে দেখিনি । তিনি অত্যধিক 
আনাম্দিত হলেও মু হাসতেন ।__-বুখারী 1 বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

৪২৩. মদ হাঁস ব্যতীত রস্‌ূলুজ্লাহ (স)এর হাঁসি ছিল না।_তির। 
বর্ণনায় ই ইবনে হারেস (রাঃ)। 

৪২৪. রস্‌ল-জ্লাহ: (সঃ) ছাড়া আর কাউকে আমি এত মৃদ হাসতে দোঁখান । 
_-তিরামজী । বর্ণন.য় £ হারেসের পুত্র আব্দ,জলাহ (রাঃ)। 

৪২৫, অ।মি মুসলমান হবার পর কোন সময়ই রস. লুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে 
সার খেদমতে উপস্থিত হতে বাধা দেনাঁন এবং হখন [তনি আমাকে দেখতেন একট; 
হাসতেন । - তিরামজী । বর্ণনায় £ জরীর রাঃ) । 

৪২৬. রসূলংজ্লাহ (সঃ) যেখানে ফজরের নামাজ পড়তেন সুষেদয় না হওয়া 
পযন্ত সেখানে বসে থাকতেন । সধেদয় হলে তিনি উঠতেন । তারা (অনচরেরা) 
বথাবাতণ বলত এবং অজ্ঞতার যুগের কাহিনী নিয়ে হাসাহাঁস করত | রস্‌ল:ল্লাহ: 
(সঃ) তা শুনে মৃদু হাসতেন ।- মুসাঁলম। বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) । 

৪২৭. রসুলজ্লাহ (5) আমাকে মসজিদ থেকে একটা মাদ?র নিয় আসতে 
বললেন । আম বললাম, আমার হায়েজ (তু) আছে।' তান বললেন, 
“তোমার হায়েজ তোমার হাতে নেই 1'--মৃসাঁলম । বর্ণনার £ আয়েশা (রাঃ)। 

৪২৮. তোমার ভায়ের সাথে বিবাদ করো না, বাঙ্গ-বিদ্রুপ করো না এবং তার 
সাথে এমন প্রাৃতজ্ঞা করো না যা তুঁসিভঙ্গ করবে ।--তিরমিজাঁ। বণনায় £ ইবনে 
আব্বাস (বাঃ)। 





খেলাধ,লা ৭ 


ঃ 


স্েলাপ্ুতশা 


[ শরীরে পক্ষে কল্যাণকর নিররোষ খেলাধূলা ইসলাম সমর্থন করে, কিন্তু ক্ষাতি- 
কারক খেলাধূলা যেমন তাস, পাশা, জুয়া, লটারি ইত্যাঁদ ইসলামে অবৈধ । ] 


শায়তান নেশা, পান ও হার-জিতের খেলা দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রাত 
হিংসা ও শত্ুতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে । তারা যাঁদ তোমাকে নেশা, পান ও হার- 
1জতের খেলা সম্পকে জিজ্ঞাসা করে, বল £ উভয়ের মধ্যে ক্ষাত এবং লাভ আছে, 

কজ লাভের চেয়ে ক্ষাতই বেশী ।' 
-_আল€-কোরআন ৷ 


৪২৯. যেব্যন্তী নারদ ( তাস"পাশা ) খেলে, সে আল্লাহ এবং তাঁর 
রসলকে অমান্য করে ।--আব দাউদ | বর্ণনায় £ আব মুসা আশযয়ারী (রাঃ)। 


8৩০, যেব্যন্তি পাশা খেলে, সে যেন তার হাত শুকরের মাংস এবং রন্ত দ্বারা 
রঞ্জিত করে ।-_মুসলিম । বর্ণনায় £ বোরাইদাহ: (রাঃ)। 

৪৩১, রসূলুল্লাহ: (সঃ) মদ, জয়া খেলা, তবলা বাজান এবং গোরাইরাহ্‌ 'এক- 
প্রকার মদ ) নাঁষ্ধ ঘোষণা করেছেন ।-_-আব দাউদ । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ) । 


৪৩২, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “আমার কয়েকজন বান্ধবী ছিল, তাদের 
সঙ্গে আঁম খেলা করতাম । রসলঃজ্লাহ (সঃ) ঘরে আসলে আমার বান্ধবীরা 
দৌড়ে পালাত। তি (দঃ) তাদের খোঁজ করে আমার কাছে পায়ে দিতেন ; 
আমরা পুনরায় খেলা আরম্ভ করতাম ।-- বুখারী । 

৪৩৩. রসূলুল্লাহ: (সঃ)-এর সাথে আম একবার ভ্রমণ করাছলাম ; ₹খন তার 
সাথে আমার দৌড়ের প্রাতযোগিতা হল । আম দৌড়ে তাঁকে পরাজত বহুলাম । 
যখন আম স্থৃলকায় হলাম, তাঁর সাথে আবার দৌড়ের প্রাতযোগিতা হল, তখন 
গতিন আমাকে দৌড়ে পরাজিত করলেন এবং বগ্লেন, আয়েশা ! এহল তোমার 
পূর্বাবজয়ের প্রাতশোধ ।' [ স্বামশ স্তীর মধ্যে এ ধরনের নিদেশোষ খেলাধুলা বৈধ 
--কেন না এ দাম্পত্য-জশবনকে পাঁবন্র আনন্দে পারপৃণণ ও মধৃময় কনে ও 
- আব দাউদ । বর্ণনায় 2 আয়েশা (রাঃ)। 

8৩৪. এক ঈদের দিনে কিছু হাবশী লোক মসাঁজদে ঢাল-তলগয়ার চালনা 
খেলা করছিল! আমি নিজে হজরত (দঃ)কে বললাম কিংবা হজরত (দঃ) নিজেই 
এ বললেন 8 এিলোয়ার (খঞ্জর) চালনার খেলা দেখতে চাও কি? শান 

হাঁ ।" হজরত (দঃ) আমাকে আড়াল করে রাখাছলেন । আমি ভাশার 
চন হজরতের গণ্ডদেশে লাগিয়ে হাবশীদের অস্নচালনার দেখাছলাম । ওমর 
(রাঃ) তাদের ধমকালেন । রসৃজুজ্লাহ- (সঃ) তাঁকে বললেন, তাদের ছাড়।' 
আর হাবশীদের বললেন, ভয় নৈই; তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। আমি 
যখন নিজেই অবসাদ অনন্ভব, করলাম তখন নবাঁ ( সঃ) 'জিজ্ঞাসা করলেন, চান 
'ভরেছে কি? আমি বললাম, 'হ? ॥। তান বললেন, 'তবে চলে যাও । [প্রকৃত 
প্রশ্তাবে এ খেলার মধ্যে জেহাদের প্রশিক্ষণ 'ছিল, তাই সিম্ধ । ]- ব-খারী । 


8৩৬. যে সকল ঘোড়াকে দৌড় প্রাতযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল 
রসৃজুললাহ- (সঃ) তাদের ( মদীনার উপকণ্ঠশ্থিত ) 'হাফইয়া” নামক শ্থান থেকে শুরু 
শরবং ' মদীনার ৬1৭ মাইল দূরে অবাশ্থিত ) 'সানিইয়াতুল অদা? নামক চ্ছানে দৌড় 


৫ হাদাঁস শরাঁফ 


শেষ করার ব্যবস্থা করেছিলেন । আর যে সব ঘোড়ার বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা 
( অর্থাৎ ইজমার করা ) হয় নি তাদের প্রাতযোগতার ব্যবস্থা হয়েছিল সানিইয়া থেকে 
মঞ্জজদে-বন:-জুরাইক পর্যন্ত । : প্রতিযোগীদের মধ্যে আব্দুজ্লাহ ইবনে ওমরও 
ছূলেন। _বুখারণ | বর্ণনায় ই ইবনে ওমর (রাঃ) । 


৪৩৬. রপূলুজ্লাহ (সঃ) বাঁলজ্তদেহণ ঘোড়াদের দৌড় ছ সাত মাইল দরবতা 
দুটো জ জায়গার মধ্যে অন: হম্ঠিত করোছটেলৈন এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের আঁধকারণ ঘোড়াদের 
দোঁড় এক মাইল দূরবতপ দুটি জায়গার মধ্যে অন্হাষ্ঠত করেছেন । আম সেই 
অনু নে অংশগ্রহণকারণ ছিলাম । বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ: ইবনে 
ওমর (রাঃ)। 


গান্ন-াজন্না 


৪৩৭. রসুল [হ-. (৮৫) খন্দাকর ষুদ্ধে মাঁট কাটালেন, এমন কি তাঁর উদর 
(বক্ষোদেশ) কর্দমান্ত হয়ে 'গিয়োছিল আর তান গাইছিলেন, 'আহ্লাহংর শগথ ! 
আল্লাহ- ব্যতীত আমরা হেদায়ে৩-প্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান করতাম না এবং 
আগ্রা নামাজ পড়তাম না। সুতি: আমাদের প্রাত শান্ত বর্ষণ কর, বুদ্ধের 
সম্মুখে আমাদের পদযূগল দঢ় কর। খনশ্চয়ই আমাদের বদ্ধগণ [বিদ্রোহ করেছে। 
তারা যখন যুদ্ধ চায়, আগরা তখন তা চাই না।? এর সঙ্গে তিন বলাছলেন, 
'আমরা চাই না, আপরা চাই না। -বখখারী। শুসালম ! বর্ণনায় £ হজরত 
বারায়া (প্রাঃ) । 


৪৩৮, তান ( নবী সঃ) মসাঁজদ নিম্ণাণ করতে আদেশ দিলেন ।-**তারা গুড়া 
প্বাইতে গাইতে পাথর বইছিল । নবী 1৯৪.-ও তাদের সঙ্গে ছিলেন। হান 
গাইছিংলন--হে ভাজ্লাহ-! কল্যাণ তো কল্যাণ আখেরাতের ! 

দমা কন হবে আনসার ও মূৃহাজরদের । 
_ বুখারী । বর্ণনায় £ অ.ববাস (রাও। | 

৪৩৯, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ কোরুবানী বা রোজ্ঞার এক ঈদের 
দিন তাবুবকর (রাঃ) আমার কাছে আমার খরে এদেন ॥ সে পময় দুজন মদীনা- 
বাসী বাণলকা ইসলাম-পূর্ব এতহাসক বোয়াছ যংুদ্ধ-কালে উভয় পক্ষের রচিত 
তারানা বা যুদ্ধ সঙ্গীত গাইছিল। বালিকা দুজন কোন গাঁয়কা ছিলনা । 
তারা দফ বা ভাগ (মাটি, কাঠ বা ধ।তুর খোলের একদিকে চামড়া 
দেওয়া অপর দিক খোলা 'বাঁয়া' ) বাঙজাস্ছিল এবং লাফালা'ফও করাছল । নবী 
(সঃ) তখন বিছানার ওপর তন্য দিকে মুখ ফিরে চাদর মশড় শদয়ে সেখানে শয়ে- 
ছিলেন । আবুবকর (রাঃ) আমাকে এবং বালকা দিকে ধমকালেন এবং বললেন, 
'রসৃুলংজ্লাভং (সঃ)-এর ঘরে শয়তানের বাঁশ 2 তখন রসুলুলাহ; (সঃ) চাদর 
থেকে মুখ বের করে আবুবকরের দিকে তাঁকে বললেন, তাদের ছাড়, তাদের ছাড়, 
প্রত্যেক জাতির খুশীর দিন আছে, আজকের 'দনটা আমাদের খুশসর দন ।, 
তারপর হজরত (দঃ) এঁদক থেকে দৃষ্টি ফারয়ে নিলেন, তখন আমি বালিকাদুজনকে 
টপ,নি দিয়ে চলে যেতে বললাম, তারা চলে গেল । [ ডা, যুদ্ধ-সঙ্ীত এবং দীন 
সঙ্গীত ছাড়া সকল গানবাজনা 'নাঁষ্ধ | ] _বৃখারী | সস । 


ঘরের কাজ £ ঘ.ষ 6৯ 


89০. রসৃলহ্রলাহ: (সঃ) বলেছেন £ আঙ্গলাহ- এমন কোন নবী পাঠান নি যাঁর 
সমঞ্ট কণ্তস্বর ছিল না। --তিরাঁধজণী । বণ“নায় £ কাতাদাহ: (রাঃ) । | 


আক্রেক্র কতা 


৪৪১, আয়েশা (রাঃ)কে 'জিজ্জাসা করা হল, হজরত নবী (সঃ) যখন ঘরে 
ধাকতেন তখন 'ি কাজ করতেন 2? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিখন তান (দং) আপন 
পাঁরবারধর্গের কাজকর্ম করে দিতেন এবং আজান শ.নলে নামাজের জন্য চলে 
ফেতেন ॥' [ঘরের কাজ করা সুন্নত । ]__বুখারী । 


৪9২. আলা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আটা পেশাই করার চাক্কী চালরে 
ফাতেমার হাতের যা অবস্থা হয়োছল তা জানাবার জন্যে ফাতেমা (রাঃ) একাঁদন 
( তাঁর পিতা) নবাঁ (সঃ'শএর কাছে এলেন । কারণ তান খবর পেয়োছলেন যে 
নবী (সঃ)-এর কাছে তখন ( মুসলমানদের মধো বিতরণের জন্য ) কয়েকজন গোলাগ 
আমদান করা হয়েছে । ফাতেমা (রাঃ) এসে নবী (সঃ)কে ঘরে পেলেন না, তাই 
তান তাঁর বঙ্তবা আয়েশা (রাঃ)-র কাছে বলে গেলেন । হজরত (দঃ) ঘরে ফিরলে 
আয়েশা (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)র বন্তব্য তাঁকে জানালেন । আলা (রাঃ) বলেন, হজরত 
(দঃ) রাত্রে আমাদের ঘরে এলেন । তখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম । তাঁর 
আগমনে আমক্জী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তান (দঃ) আমাদের নিজ শন 
অবস্থায় থাকতে বললেন এবং (স্নেহভরে ) এসে আমাদের দুজনের মাখখানে 
বসলেন, এমন কি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার পেটকে স্পর্শ করল । এরকম সময় 
হজরত (দঃ) আমাদের দুজনকে লক্ষা করে' বললেন, “তোমরা যে জীনস (গোলাম 
বা চাকর) চেয়েছ তার চেয়ে আঁধক উত্তম গজানসের সন্ধান আম তোমাদের দেব 
ক? তাহল-বিচ্থানায় শোবার সময় ৩৩ বার ছোবহানাজলাহ্‌ঃ ৩১ বার 'আলহাম- 
দু'লগ্লাহ এবং ৩৪ বার 'আন্লাহ আকবর” পাঠ করা ; এটা তোমাদের পক্ষে 
"গালাম বা চাকর অপেক্ষা আধক উপকারী হবে ।”-বখারা । 


স্ন 


এবং তোমরা একেঅন্যের ধন অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের 
ধনসম্পদের দিছং অংশ জেনেশ.নে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে ঘুষ 

দও না।” ২১৮৮) 
| - আল-কোরআন । 


৪89৩. যারা ঘুষ নেয় 'অথবা ঘুষ দেয়, রস্‌লজ্লাহং (সঃ) তাদের ( সকলকে ) 
আঁভশাপ দিয়েছেন ।_-আবু দাউদ | ই. মাজা । বর্ণনায় £ আব্দজ্লাহ বিন 
আমের (রাঃ) । [ ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া দুইই কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ । ] 

85৪. রসলজ্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, যে 
(যা) ঘুষ খায় কেয়ামতের দিন সে তা বহন করে' উপাস্থত হবে,। বাদ (ধৃষ 


৬০ হাদখস শরণফ 


গিসেবে ) গাধা গ্রহণ করে? থাকে তা চীৎকার করতে থাকবে, যাঁদ গাভী গ্রহণ করে” 
থাকে তা চীৎকার করতে থাকবে । তারপর রসূলুল্লাহ: (সঃ ) হাত তুলে 
বললেন, “হে আল্লাহ, আম কি এ সংবাদ ঘোষণা করে" দিয়োছ ৮ (এই ভাবে 
দুবার বললেন )।-__আ. দাউদ । 

88৫. বসলজ্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমরা যাকে যে পদে নিয়োগ কার 
তাকে সে জনো বেতন দেওয়া হবে । এছাড়াসে যা গ্রহণ করবে তা বিশবাস- 
ঘাতকতা ।'-_- ই. মাজা । ৃ 


চ্গাহ্ন ও শভ্ভাগছোজ্স 


88৬. একজন লে'ক একটা গরুর ওপরে চড়েছিল । এমন সময় গরুটা তার 
দিকে তাঁকয়ে বলল, 'আমাকে এ কাজের জন্য স:ন্টি করা হয় নি, আমাকে ক্ষেতের 
(চাষের) কাজের জন্য সৃচ্টি করা হয়েছে ॥ (এ ঘটনা বণনা করে? ) তান (নবী সঃ) 
বললেন, “আমি, আবুবকর এবং ওমর একথা ( অর্থাৎ ক্ষেতের কাজের জন্য স্রন্ট 
হওয়ার কথা ) বি*বাস কার ।'--বুখারা । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


8৪৭. নবাঁ (সঃ) খয়বরবাসীদের সঙ্গে ফসল কিংবা ফলের অর্ধেক ভাগের শে 
জাঁম বন্দোবস্ত করে দয়েছিলেন ।__বুখারাী । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) | 


৪88৮. ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, নবাঁ (সঃ), আবুবকর, ওমর এবং ওসমানের 
আমলে- এবং মোয়াবয়ার শাসনের প্রথম ভাগে তান (ইবনে ওমর ) নিজের ক্ষেত 
ভাগে বাল করতেন । এরপর রাফে' ইবনে খাদীজের এই হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা 
করা হয় ষে নবী (সঃ) ভাগে ক্ষেত বাল করা নিষেধ করেছেন । তখন ইবনে ওর 
বললেন, “তুম তো জানই যে রপ্‌লজ্লাহ্‌ (সঃ)এর কালে আমরা নালার ধারের 
ফসলের শর্তে এবং কিছ (আঁনাদ-চট) ভীষর শর্তে জাম বাল করতাম ; (নবী সঃ) এই 
শতে নিষেধ করেছেন,-- একেবারে নিষেধ করেনান ' _ বুখারী । 

৪9৯. রাফে' ইলন খাদ (রাঃ) বলেছেন, 'সমগ্; মদশীনাবাসীদের মধ্যে বেশী 
ক্ষেত আমাদের ছিল ! আমরা লেত ভাগে দিতাম এবং সেই ক্ষেতের এক নিাদিন্টি 
অংশ জাঁমর মালিকের জন) নাদিষ্ট করে দিতাম । তিনি বলেছেন, কখনো সেই 
অংশের ওপরে আাপদ-ীবপদ আসত এবং অবাঁশম্ট অংশ নিরাপদ থাকত । আর কখনো 
অবশিষ্ট অংশের ওপরে আপদ-ীবপদ আস্ত এবং সেই অংশ নিরাপদ থাকত । এই 
জন্য আমাদের (এ) নিষেধ করা হয়েছিল ' -_-বংখারা । 

৪৫০. ওমর (রাঃ) ইহুদি ও খাীঞ্টানদের হেজাজ থেকে বের করে" দিয়ে ছিলেন । 
রস্‌ল.জ্লাহ (সঃ) যখন খয়বর জয় করেন তখন ইহুদীদের সেখান থেকে বের করে 
দেওয়ার ইচ্ছা করোছলেন। (কেননা) যখন তিনি সেই স্থান জয় করেন সেই 
স্থানের জম আল্লাহ: ও আল্লাহর রসূলের হয়েছিল । তিন ইহুদীদের সেখান 
থেকে বের করে দেবার সঙ্কঙ্প করলে, ইহুদশরা তাঁর কাছে প্রার্থনা কর ঘেন তিনি 
তাদের সেখানে এই শর্তে থাকতে দেন যে, তারা'সেখানে মেহনত করবে আর 
ফসলের অধেক ভাগ পাবে । তখন রসূলুজ্লাহ: (সঃ) তাদের বললেন, আমরা এই 
শর্তে ষতাঁদন চাইব তোমাদের থাকতে দেব। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। 
_শবৃখারী | বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


[চন্তা ও ফল্পনা ৬৯ 


৪৬১, আনসারগণ নবা (সঃ)শকে বললেন, 'আমাদের এবং আমাদের ভাই 
মোহাজেরদের মধ খেজরের বাগান ভাগ করে দিন । নি বললেন, 'না ।' তখন 
তাঁরা ( মোহাজেরদের ) বললেন, 'আপনারা আমাদের খরচ 'দিন ; আপনাদের ফলের 
ভাগ দেব 1 “আমরা শুনলাম এবং মঞ্জর করলাম ।'- বখারশী | বর্ণনায় £ আবু 
হোরার়রা (রাঃ) । 


৪৫২. হানজালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন $ রাফে' ইবনে খাদশজ (রাঃ) বললেন, 
আমার দুই চাচা রসূলুজ্লাহ (সঃ)-এর কালে জাঁমর 'নাদণ্ট অংশের শস্য বা এঁজামর 
শনা্দট পারমাণ উৎপন্ন শসোর বিনিময়ে জাম ভাগে দতেন । রসূলুজ্লাহ (সঃ) 
এঁ ব্যবস্থাকে নিষেধ করে দলেন | হানজালা (রাঃ) বলেন, তখন আম রাফে' (রাঃ)- 
কে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা-পয়সার 'বানময়ে জাম চাষে বাল করা করকম ?' তিনি 
বললেন, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জাম চাষ করতে দেওয়া দষণীয় নয় | _ বুখারখ। 


চিভ্ত। ও ক্ররসন। 


'তোমার প্রভুর সৃষ্ট সম্বন্ধে তুমি কি চন্তা করনি, 1তাঁন কির্পে ছায়া বিস্তৃত 
করেন ।, 

ণতাঁনই পাঁথবী সাঙ্ট করেছেন, তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদনদী সৃঙ্টি করেছেন 
এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফলের জোড়া জোড়া সৃষ্ট করেছেন । "তান দিনকে 
রাত্রি দিয়ে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই এ সকলের মধ্যে চিন্তাশশল লোকদের জন্য নিদর্শন 
রয়েছে ।? 

পরম. করুণাময় আল্লাহ্‌ ॥। নিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁনই 
মানৃষ সৃষ্ট করেছেন, 'তাঁনই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে 'শাখয়েছেন । ৫৫ (১-৪)। 

কোরআন । 


৪৩. বেলাল ফজরের নামাজের জন্য ডাকতে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনার 
পূর্ব ও পরের সমন্ত পাপ তো মাফ হয়ে গিয়েছে, (তবু) আপাঁন কাঁদছেন কেন ? 
তিনি (দঃ) বললেন, “হে বেলাল, তোমার জন্য আক্ষেপ ! কাঁদতে আমাকে কে বাধা 
দেবে? মহান আল্লাহ্‌ রানে এই আয়াত অবতাঁণ করেছেন-_-আকাশসমূহ ও 
পৃথিবীর স-ষ্ট এবং রানি ও দিনের পাঁরবতণনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন 
রয়েছে ।* যে একথা পাঠ করে চিন্তা করে না তার জন্য পাঁরতাপ ।” '__ইবনে হাব্বান। 
বর্ণনায় £ আতা (রাঃ)। 

৪&৪. রূস্‌ল:জ্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, এক ঘণ্টা (পৰিল) চিন্তা করা এক বৎসরের 
উপাসনার চেয়ে উত্তম ।-__ইবনে হাব্বান। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


,:8&&. এক ব্যান্ত নবী (সঃ)কে বলল, একছ: উপদেশ দিন ।' তান বললেন; 
ধটন্তা করে কাজ কর এবং যাঁদ অকল্যাণকর মনে কর তবে তা পাঁরত্যাগ কর।* 
_মিশকাভ 

৪৬৬. উত্তম কঙ্পনা উত্তম উপাসনার অংশ বিশেষ । -_সাগর | মিশ। 

৪৫৬, (ক) স চিন্তার তুল্য উপাসনা নেই ।- সাগর । 


৬২ হাদীস শ্রফ 
চুলি কল্প 


'নর বা নারা ছার করলে তাদের হাত কেটে ফেল । যা তারা করেছে (এ) তারই 
শান্ত, আল্লাহর কাছ থেকে আদর্শ শান্তি এবং আল্লাহ শা্তুশালণী, প্রজ্ছাময় । 
কিন্ত: তার অপরাধের পর সে যাঁদ অনুশোচনা করে এবং শুদ্ধ হয়, আল্লাহ্‌ তার 
গ্রাত ক্ষমাশীল । নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমীশখল, পরম দয়ালু ।* &(৩৮) 

__-আলককোরআন । 

৪৬৭. একজন চোরকে রসূলুল্লাহ: (সঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার 
হাত কাটলেন । তারা বলল, 'আমরা ভাবিনি, তাকে এই শান্ত দেবেন । তিনি 
বললেন, “ফাতেমা (নবীকন্যা) যাঁদ চুর করত, নিশ্চয় আম তার হাত কাটতাম 1 
-_ বুখারী । মুসাঁলম | নাসায়ী । বর্ণনায় ৪ আয়েশা (রাঃ)। 


8৮. সাক দিনার বা তদূর্ধ পাঁরমাণ মাল চুরি করলে তার হাত কাটা হবে।' 
-_বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 


৪৫৯. নবী (সঃ) একটা ঢাল চুর করার অপরাধে চোয়ের হাত কেটোছি-লন । 
ঢালটার মূল্য ছিল তিন দরহাম ।-বুখারশ । বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ ইবনে 
ওমর (রাঃ)। 


৪৬০. এক স'ধেল চোরকে রসল-জ্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হলে সে চুর 
স্বীকার করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি চার করেছ ৮ সে বলল, 'হাঁ।? 
এভাবে দুই কি তিনবার করা হলে সে প্রত্যেকবারেই ( অপরাধ ) স্বীকার করল । 
তারপর (তাকে) আবার আনা হলে 1তণি বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং 
অনহশোচনা (তওবা) কর ॥ তারপর রস্মলদ্জ্লাহ্‌ (সঃ) তিনবার বললেন, “হে 
আল্লাহ তার তওবা কবুল ০৮ _"আবু দাউদ। বর্ণনায় £ আবু 
উমাইয়াহ্‌ (রাঃ)। 


চলি 


৪৬১, আয়েশা (রাঃ) বলেন £হ তিনি একটা বাঁলশ কিনেছিলেন, তাতে ছবি 
ছিল। রসুল:জ্লাহ (সঃ) তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়ালেন, ধরে প্রবেশ করলেন 
না। আম তাঁর মূখে ঘৃণার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললাম, হে রস-লুজ্লাহ্‌ ! যে 
পাপ করেছি, তার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে আমি অনুতপ্ত ॥' তান 
বললেন, “এ বালিশের খবর কি? বললাম, “আম এ আপনার জন্য কিনেছি, যাতে 
আপাঁন এর ওপর হেলান দিতে বা একে তাকিযা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন । 
তিনি বললেন, নশ্চয়ই এই দ্বাবর শা্পগণ পরলোকে শান্তি পাবে এবং তাদের বলা 
হবে যা তোমরা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ সপ্থার কর।' তান আরো বলেন, যে 
গৃহে (প্রাণীর) চিত্র থাকে সে গৃহে (রহমতের ) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।' 
- শায়খান | বুখারী । 

৪৬২. যে গৃহে কুকুর অথবা ছবি থাকে সে গৃছে ফেরেশতা প্রবেশ করেন 
না।__শায়খান । 

৪৬৩. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রাঠ)বর্ণনা করেছেন একদিন আমি 
ঘআন্দুজ্লাহ্‌ ইবনে আন্বাসু (রাঃ)-র কাছে ছিলাম । এবজন লোক ভার কাছে এল 


জীবে প্রেম ৬৩ 


এবং বলল--হে আবুল আব্বাস ! আঁম একজন দারদ্র ব্যান্ত, আমার জাবকা 
নির্বাহের একমান্র উপায় আমার হন্তাঁশজ্প-_-মাম ছাঁব তোর কার ৷” ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বললেন--আগি রসলজ্লাহ (সঃ)-এর ম:খে নিজকানে যে হাদীসটা বলতে 
শুনেছি । এ প্রসঙ্গে ) তোমাকে সেটাই বলব । আম তাঁকে বলতে শৃূনোছ £ যে 
ব্যান্ড কোন ছাব তৈরি করবে আল্লাহ-তা'লা কেয়ামতের দিন তাকে এ ছবির মধ্যে 
প্রাণ স্টার করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত শান্তি দান করতে থাকবেন, কিন্তু সে কখনই 
ওতে প্রাণসগ্ঞার করতে সক্ষম হবে না । একথা শুনে লোকটা ভয়ে কপিতে লাগল 
এবং তার চেহারা ফ্যান্টাসে হয়ে গেল ৷ তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ ) তাকে বললেন, 
'যাঁদ অগত্যা তুমি এ কাজ করতেই চাও তবে কোন প্রকার প্রাণীর ছবি তরি ন! 
করে নিতপ্র,ণ গ।ছপালার ছবি তোর করো । - বুখারী । 


তরী প্র্রেক্ম 


তুম সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রাতি সাশয়, এবং পাাঁথবশীতে 
বপযশ্ সৃষ্টি করতে চেওনা। অবশ্যই আল্লাহ বিপর্যয়সছ্টিকারীকে 
ভাল-।সেন না।? 
_-শ্লাল্-কোরআন | 
৪৬৪. রসূলুল্লাহ ( সঃ) বলেছেন £ এক পাঁতিতার পাপ ক্ষমা করা হয়োছল। 
সে একটা কুপের কাছ 'দয়ে যেতে যেতে দেখল যে একটা কুকুর 'জভ বের করে 
হাঁপাচ্ছে আর 'পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়েছে । পাঁততা নারাঁট তার খোঁপার রাশ 
খুলে কুক্রটার জন্য কূপ থেকে পান তুলল । এর জন্য তার পাপ ক্ষমা করা 
হল ।-_বুখারী | মুসলিম ! বর্ণনায় ই আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


৪৬৫. রসূললল্পাহ ( সঃ ) বলেছেন ৪ এক স্ব্ীলাককে একটা বিড়াল আটক 
করে রাখার জন্য শান্তি দেওয়া হয়েছিল । ক্ষুধার কারণে 'বড়ালটার মৃত্যু হয়োছল । 
এ স্ত্রীলোক তাকে খাদাও দেয়ান এবং 'বিড়ালটা যাতে কাটপতঙক্ষ (বা) অন্য ছু 
খেয়ে বাঁচতে পারে তার জন্যে তাকে মস্ত করেও দেয়ান ৷ - বুখারী । মুসলিম । 
বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ) । 


৪৬৬. রসূলুল্লাহ ( সঃ ) বলেছেন £ নরককে আমার কাছে উপাঁচ্ছত করা 
হলে বাঁন-ইপরাইল বংশের এক স্ত্রীলোককে তার এক 'ড়ালের জন্যে শান্ত পেতে 
দেখলাম । সে তাকেখাদ্য না দিয়ে বেধে রেখোছল, ফলে বিড়ালটা মারা ষায়। 
_-মিশকাত । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) । 

৪৬৭. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন £ একটা পিপাঁলকা একজন নবীকে 
দংশন করেছিল । তানি পিপাঁলিকার স্থানটি প্যাঁড়য়ে ফেলার নিশি দিলেন । 
তা প্াঁড়য়ে ফেলা হলে আল্লাহ্‌ বললেন, “একটা 'পপীলকা দংশন করেছে, সনে 
জন্য তুমি আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী একটা সম্প্রদায়কে পড়িয়ে ফেললে 2- বুখারী । 
মুসলিম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

৪৬৮, রসূলুল্লাহ ( সঃ) বলেছেন £ যখন কোন মুসলমান গাছ লাগায় কিংবা 
ক্ষেতে বাঁজ ছড়ায়, তখন. ..পশৃপক্ষী (যদ) খায়--এ তার দানের কাজ 
বলে' গণ্য হবে ।--বুখারণ | মুসাঁলম । বর্ণনায় £ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) । 


৬৪ | হাদীস শরপফ 


৪৬৯, রসূলাল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন ঃ এক ব্যাস্ত পথ চলতে চলতে 'পিপাসার় 
অত্যন্ত কাতর হল । তখন সে এব্টা কূপের মধ্যে নেমে সেখান থেকে পান পান 
করল । তারপর সে কৃপ থেকে বোঁরয়ে এসে দেখল যে একটা কুকুর পপাসায় কাতর 
হয়ে হাঁপাচ্ছে আর ( কুপের ধারের ) ভিজে মাটি চঁটছে। (এ ঘটনা দেখে) সে 
মনে মনে ভাবল যে, সে হয়তো তারই মত তৃফার্ত হয়েছে । (তখন) পূুনরাক 
সে (সেই ) কূপের মধ্যে নেমে তার চামড়ার মোজায় করে কিছু পানি ভরে' দাঁত 
য়ে শন্ত করে ধরে ওপরে উঠল এবং তাকে পান করাল ॥ তখন আল্লাহতা'লা 
ভার কাজের কদর করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন । লোকেরা 'জজ্ঞাসা করল, 

রসলল্লাহ (সঃ)! পশুদের প্রাতি করুণা প্রকাশে কোন পুরস্কার আছে 
মু ? তান বললেন, “হাঁ, প্রত্যেক জীবের জন্য । করুণা প্রকাশে ) পূণ্য আছে ।” 
বুখারী । আবদাউদ ও ইজন | বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

৪৭0. এক ব্যান্ত রসূলল্লাহ্‌ (সঃ )-এর কাছে একটা চাদর নিয়ে হাজির 
হয়ে বলল, “হে রসূললল্লাহ্‌ (সঃ)! আমি এক বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় 
কতগ.লো ছোট ছোট পাখীর শব্দ শুনতে পেলাম । তরপর তাদের ধরে এনে 
আমার চাদরের মধ্যে রাখলাম । তাদের মা আমার মাথার ওপর ব্যাকুল ভাবে 
উড়তে লাগন । আমি তখন চাদরের কোণা খুলে দিলাম । তাদের মা তাদের 
ওপর ব্ণীপয়ে পড়ল । সেই ছানাগুলো এই ॥ রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন এদের 
ছেড়ে দাও ।” সে তাই করল । তাদের মা তাদের আগলে রাখল । হজরত (দঃ) 
বলচলন “তোমরা 'ি এই ছানাগুলোর প্রাত তাদের মায়ের ঘ্নেহ দেখে আশ্চধ্ বোধ 
কর? 'যাঁন আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ ! এই ছানাগু'লার প্রতি তাদের 
মায়ের প্নেহ যেরকম সম্ট জীবের প্রাত আল্লাহ্‌র প্লেহ তার চেয়েও বেশী । অতএব 
যেখান থেকে তাদের এনেছ, সেখানেই তাদের রেখে এম এবং তাদের মাকে তাদের 
সঙ্গে থাকতে দাও ।* _-মিশকাত । 

৪৭১. আব্দুর রহমান বন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তাঁর পতা ও কয়েকজন 
ব্যান্ত একাঁদন রসলুল্লাহ (সঃ )-এর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়োছলেন। পথের মধ্যে তাঁরা 
একটা লাল পাখণ ও তার সঙ্গে দুটো বাচ্চা দেখে তাদের ধরে আনলেন । তাদের 
মা তাদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পাখা ঝাপটাতে লাগল । রসহল-ল্লাহ ( সঃ ) তখন 
সেখানে উপ্পাস্থৃত হয়ে বললেন “যে বাস্ত এদের ধরে' এনে কষ্ট "দিচ্ছে সে এদের ছেড়ে 
দিক ।' ॥ তারপর তাদের একটা 1পপরীলকাকে আগুনে পোড়াতে দেখে [তাঁন বললেন £ 
“কে এদের পুড়িরে মারল ?? তারপর বললেন, “এ আগদনের মাঁলক ( আল্লাহ) 
ছড়া কেউ কাউকে আগুনের শান্তি দেবে এটা উচিত নয় 1 - আব: দাউদ । 


জুতা গ্রাস 


৪৭২, এক সময় আম রসূল-ল্লাহ্‌ (সঃ )-কে বলতে শুনেছি £ জুতা অধিক 
সময় ব্যবহার কর। যে পর্যন্ত জুতা পায়ে থাকে সে পবন্ত সে আরোহণ ন্যার 
থাকে | -মুস। বর্ণন: য় £ জাবের (রাঃ)। 

৪৭৩. ওবাইদ: ইবনে জরীজ (রাঃ) হজরত ইধনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি 
( সবসময় ) লোমাবহণঁন চর্মের জৃতা পাঁরধান করেন দেখাঁছ। 'তীন উত্তরে বললেন £ 

আম রসূলইল্সাহ (সঃ )কে লোমহণন চর্মের জুতা পাঁরধান করতে এবং ওতে 


জ্ঞান-শিক্ষা ৬৬ 


অজ. করতে দেখোঁছ, অতএব আমিও সেই রকম জ-তা ব্যবহার করতে ভালবাস ।' 
[ সেকালের আরবে সচরাচর লোমধযুন্ত চর্মপাদুকা পরিধানের প্রচলন ছিল । ] 
-_-তিরামজী | বুখারী । বণ“নায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 

5৭4৪. রস্‌লংল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জূতায় দুটি করে ফিতা ছিল । বুখারণ । 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 

৪৭৬. রসৃলুল্লাহ্‌ (সঃ) প্রত্যেক জতায় দুখানা করে ফিতা ছিল । হজরত 
আবুবকর (রাঃ) এবং হঞ্জরত ওমর ফারুক (রাঃ)-রওসেই রকম ছিল । হজরত ওসমান 
(রাঃ )-ই সব্প্রথম জ.তায় একখানা ফিতা ব্যবহার করোছিলেন । --তিরমিজী । 
বর্ণনায় £ আবু হোরাক়্রা (রাঃ)। 

৪৭৬. রপুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন £ জৃতার ফিতা ছি'ড়ে গেলে মেরামত 
না করা পর্যস্ত কেউ যেন এক পায়ে জুতা ব্যবহার না করে, এক মোজা পরেনা 
হাঁটে, বাম হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ না করে, একখণ্ড বচ্ত্রে দেহ আধূত না করে এবং 
কষ্টকর পথে না চলে। _-মুসালম। তর । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) । 

৪৭৭. তোমাদের কেউ ষেন এক পায়ে জৃতা দিয়ে না হাটে । উভয়পা 
নগ্ন থাকবে অথবা জৃতা পাঁরাহত থাকবে । -_বুখারী । মুসালম 1 তিরাঁমজখ । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

৪৭৮. তোমাদের কেউ যখন জতা পরে হখন সে যেন ডান পা থেকে আরম্ভ 
করে, আর যখন তা খোলে সখন যেন বাম পা থেকে আরম্ভ করে । তর | বৃ. 
মু. । বর্ণনায় £ আবু হোরাররা (রাঃ) । 

৪৮৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) চিরুণ? দ্বারা (মাথা বা দাঁড় ) আঁচড়ানো, জুতা 
পরা এবং ওজু করার সময় যথাসম্ভব ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করতে ভালবাসতেন । 
তরামজী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

৪৮০. বসূল্ল্লাহ্‌ ( সঃ) দাঁড়রে জৃতা পরতে ানষেধ করেছেন এবং যখন 
কোন লোক আদ্ুন গ্রহণ করে সে যেন জুতা খুলে পাশে রাখে। এই ও নবীর 
নশীত | --আবু দাউদ | ?ীতরামিজী | বর্ণনার £ জাবের ও আব্বাস (রাঃ) 


জ্ভান্ন-স্পিক্ষা! 


পাঠকর তোমার সেই প্রভুর নামে যান ( সবাক: ) সৃন্টি করেছেন--িন 
এক বিন্দহ রন্তু থেকে সূষ্টি করেছন মানুষকে | পাঠকর তোমার সেই মাহমমর 
প্রভুর নামে যন কলমের সাহাষ্যে জ্ঞানদান করেছেন-_াঁযান অন:গ্রহ করে মানুব্কে 
দন করেছেন অজ্কঞাতপূর্ব জ্ঞান ॥ ৯৬ (১-৫) 

“পরম করুণাময় আল্লাহ: । তিনিই কোরমান শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁনই মানুষ 
সংছ্টি করেছেন, তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে 'শাখয়েছেন । & ( ১-৪) 

'যারা ঈমান এনেছে এবং বিশেষ করে যারা জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জন করেছে 
আল্লাহ-তা*লা তাদের অনেক উচ্চ আসনের আঁধকারী করবেন । ৫&৮ (১১) 

“তোমরা যা পছন্দ করনা সম্ভবতঃ তা তোমাদের জনা কল্যাণকর এবং তোমরা 


হাং জা 


৬৬ হাদশস শর+ফ 


যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা 
জান না।' ২(২১৬)। [কেননা আল্লাহ অজ্ঞাত জ্ঞানের খান |] 

“অতীতে ভোমাদের পৃবে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পাঁথবী পরি" 
ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ঁদের ক পাঁরণাম । (১৩৭) (শা৪৮611178 15 ৪ 
টি 01 ০0৮০21101) ) 1 ও 


--আদকোরআনম | 


6৮১. প্রথম জ্ঞান আজ্লাহতা'লাকে জানা এবং শেষ জ্ঞান ঘর প্রতি সব" 
বিষয়ে আতসমর্পণ করা । _-সগির | 

৪৮২, আল্লাহ্তা'লার কাছে ₹ন-সাধকের কলমের কালি শহীদের নূক্ত 
অপেক্ষা অধিক প্রিয় । কারণ জ্ঞান আ.লাহ:ঘা"লার কাছ থেকে পথগ্রাপ্ত হয়েছে 
আর তার দ্বারা আল্লাহর অনেক বান্দা পরিচ।লিত হয়েছে ; কিন্তু শহীদ শুধু 
আপন আত্মার মুন্তি অজঁন বরেছে | _ঞাঁগয়াতুন্নবী । ৰ 

৪৮৩, রসূলংজ্লাহ- (সঃ) বলছেন £ যে উপদেশ ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ- 
আমাকে পাঠিয়েছেন তার উপমা হল- মাটৈ ওপরে বহ'্ণ-মুখর প্রবল বট । বিছ 
মাটি ভাল , (সে মাটি) পান শুষে নেয় এবং গুঢুর থাস-প।তা উৎপন্ন করে, বিছ- 
মাটি শল্ত, (তারা) পানি ধরে রাখে এবং ভাচ্লাহ: তাদের দ্বারা মানের বজ্যাণ 
সাধন করেন ; তারা পান করে, গান কর এং কৃষ করে; এবং এ বাছ্টির |বছ 
(গান ) এঃন «এক তণ্চলে ( অথাং মাটিতে ) বর্ধিত হয় যে যাঁদও হা ( সে মাটি) 
সমতল তবুও তা না ধরে রাখে পানি, না উপল বরে খাস ॥ এই হলএ 
( প্রথম দু শ্রণীর ) ) লোকের উপ্মা যারা খোদার ধম জ্ঞানবান হয় এবং খোদা 
আমাক যা 'দয়ে পাঠিয়েছন তার দ্বারা 'লঃভবান হয়, শিক্ষা করে এবং ক্ষ 
দেয় । আর এ ( শৈষোন্ত অকেজ্তো মাটির বা) লোকের উপমা হল যে বান্তি ওর 
1 খোদার ধামরি ) দিক মাথা তুলে তাকায় না এবং আমাকে যে উপদেশ দিয়ে পাগান 
হায়ছ তা গ্হণ করে না। -- বুখারী । বর্ণনায় £ আবু মুসা (রাঃ)। 

£%৪. ইবনে ওমর (রাঃ) ধর্ণনা করেছেন, আমি রসলুতলাহ (55 1-কে ললতে 
শুনছি £ আম যখন নিত ছিলাম হন আমাকে এক পেয়ালা দু ধ দেওয়া হল । 
আম পান করলাম এবং দেখলাম যে আমার নখে নখে তপ্ত প্রকাশিত হচ্ছ | 
তারপর বািটা ওর ইবন খাস্তাবকে ছিলাম । তারা (সাহাধীরা ) হলল, 'আপলি। 
ওর কি তর্থ করলেন 2 তিনি 62) পললেন। জ্ঞান । [অথথ জ্ঞান বা সং. 
দিক্ষা দাধর মত এহন এক পবিত ও পরচ প এ্টিকর জিনিস যা গুহণ করতে পারুল 
মান্‌যের দেহমনের কানায় কানায় সার্থক আনন্দের হরণ জাগে 11 বুখারী । 


5৮৫. রসজজাহ, (৪) এক! দিন যখন তাঁর চসাঁজদের মধ্যে দুই দলের পাশ 
য়ে যাচ্ছলেন তখন বললেন £ তাদের উভয় দলই সংকার্ধে লি ত্বকে একদল 
অপর চল তগ্ক্ষো শ্রেম্ত। কারণ, এরা ( উপাসকেরা ) আহলাহ্‌কে ডাকে, তর 
প্রতি তন:রন্ত হয়, তারপর যাঁদ আচলাহ: ইচ্ছা করেন এদের (প্রাথনা ) পরেণ করেন 
প্বং যাঁদি ইচ্ছা না করেন তবে তা প্রতাখ্যান কারন ; জার এরা ( জ্ঞানপরা ১ 
ধ্মন্াচ্ত বা জ্ঞানশিক্ষা করেন এবং আঁশাক্ষতদের শিক্ষা দেন। অতএব এরা শ্েতর | 
জম শুধু শিক্ষবরূপে প্রেরিত হয়েছি । তারপর তান তাদের ( জ্ঞানদের ) 
.কধ্যে বসলেন | "মিশকাত | বণণনায় £ ভাব্দজ্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ)। 


জ্ঞান-শিক্ষা ৬৭ 


৪৮৬, রসংলঃল্লাহ্ ( সঃ )-এর কাছে দুজন লোক (সম্পর্কে) আলোচন। 
করা হল-_-তাদের একজন সাধক আর একজন শিক্ষক (আলেম )। রস্‌লনল্পাহ 
(সঃ ) বললেন £ একজন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা আমার মত একজন মবশীর' মর্যাদা 
যেমন আঁধক, একজন সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষকের মধণদাও তেমনি আধক । যে 
ব্যান্ত মানূষকে ভাল কথা ( অর্থাৎ জ্ঞান ) শিক্ষাদান করে--তার জন্যে আল্লাহ, 
আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা, আকাশ ও পাশথবীর আঁধবাসরা, এমন 'ি গহাবাসী 
পপর্গীলকা এবং মংস্যেরাও শুভকামনা (দোয়া ) করে ।__ তিরমিজী । বর্ণনায় £ 
জব: উমামা বাহেলী (রাঃ)) 


৪৮৭. শায়তানের কাছে সহস্র সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষক (আলেম বা 
জ্ঞানী ) আধক আশতঙকার কারণ ।--তিরামজন । ই. মাজা । বর্ণনায় £ 
আব্দুলাহ বিন আব্বাস (রাঃ) । 


৪৮৮, জ্ঞানধর নিদ্রা আঁশাক্ষত ব্যান্তর উপাসনা অপেক্ষা উত্তম ;: কারণ জ্ঞান 
ৰ্যতাত উপাসনা 'বাপ্তু ধুলরাশির মত এবং সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝড়ের দিনে 
ৰঞ্জা-তাঁড়ত ভচ্মের মত 1--ওাসয়াতুন্নবী । 

৪৮৯. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতীত কেউ আমার আপন নয় ।--সাঁগর ৷ 


৩৯০. যে ব্যন্তি জ্ঞানান্বেষণের পথে যাতা করে আল্লাহ তাকে বেহশতের 
সে পৌছে দেন এবং ফেরেশতারা জ্ঞানা। "বযণকারাদের সম্তুঁ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে 
( তাদের চলার পথে ) নিজ নিজ ডানা বিগ্তার করে' দেন । এ ছাড়া স্বর্গমতের 
সকল কিছ এমন কি পানর মধ্যে মাছেরাও জ্ঞানীদের জন্য প্রার্থনা করে। 
ভারকারাজি মধো পূচন্দ্ যেমন শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানহীন সাধকব্‌ন্দের মধ্যে জ্ঞানিগণও 
তৈমাঁন উৎকৃষ্ট | নবীগণ স্বণ বা রোপ্যমদ্রার পারহতে জ্ঞানের উত্তরাধিকার 
রেখে যান । যারা জ্ঞান লাভ করে তারা পূর্ণমাতায় সেই উত্তরাধকারের আধকারধ 
হস ।--আহৃমদ । আ. দাউদ ' ই. মাজা । িশ। 

৪৯১. আল্লাহতা'লা সেই ব্যন্তির মুখ উত্জবল করুন যে আমার কোন কথা 
শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেইভাবেই তা অপরকে পৌছে দিয়েছে । কেননা 
নেক সময় যাকে পৌঁছে দেওয়া হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা আধক রক্ষাকারণ 

হয় ।--তির | ীশ । বর্ণনায় ৪ আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ)। 


৪৯২, কোন ব্যান্তরকে তার জানা বষয় সম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলেযাঁদসে 
তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। 
_-তির। ছিশ। আহমদ । আ.দাউদ। বর্ণনায় ৪ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


৪৯৩. জ্ঞান শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও, ফরজ কাজগুলো শিক্ষা 
কর এবং মানুষকে শক্ষা দাও, আর কোরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা 
দাও। কারণ আমি মানুষ, মরণশীল--এবং শীঘ্ই জ্ঞানও লোপ পাবে 
এবং 'িবপদ এমন চরম সীমায় উপাস্থিত হবে যে ফরজ বা অবশ্য পালনপয় বিষয় সদ্বচ্ধে 

দুই ব্যন্তি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করবে এবং তাদের মীমাংসা করার মত কাউকেও 
পাবে না।- মিশকাত । বর্ণনায় £ ইবনে মসউদ (রাঃ) । 


৪৯৪. পরবতী বংশধরদের জন্য জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে হ্ছায়শ' কর।_- 
গুঁসয়াতুবাঁ । 
&১৫, কুলেখক কুকর্মীর তুল্য ।--সাঁগর | 


৬৮ হাদীস শরীফ 


৪৯৬. ম:খঁদের মধ্যে শিক্ষার্থী মৃতদের মধ্যে জীবতের তুল্য ।-_ সির । 

৪৯৭. শিক্ষার্থী ইসলামের শুদ্ভ।__সাগর | 

৪৯৮, যে শিক্ষার্থী জ্ঞানাশ্বেষণের জন্য বিদেশে গমন করে আল্লাহ্‌ তার 
জন্য বেহশ.তে উন্নত হ্থান নিদেশ করবেন এবং তার প্রাতীট পদক্ষেপ আশবর্বাদপ্রাপ্ত 
হয় ও তার 'শক্ষাকরা প্রাতটি শব্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত হর ।_--ওাসয়াতুন্ববাী । 

৪৯৯, প্রত্যেক বস্তু লাভ করার পথ আছে-বেহশৃত লাভের পথ 
জ্ঞানাশ্বেষণ ।-__পাঁগর । 

৫০০. জ্ঞান অশ্বেষণে কর যাঁদও তা গন দেশে থাকে ।__ 
1মসবাহোশশারিয়ত । 

০১. যেজ্ঞানাণ্বেষণ করে সে ঢুরত্কৃত হয়, কারণ এ তার দোষগুলোকে 
গোপন রাখে । 

৫০২, যেজ্ঞানাশ্বেষণ করে, সে আল্লাহকে অশ্বেষণ করে ।-_সাঁগর। 

&০৩. জ্ঞানাশ্বেষণ আল্লাহ্‌র কাছে নামাজ, রোজা, হঙ্জ- ও জেহাদ অপেক্ষা 
আঁধকতর পণ্যজনক ।-_সাগর। 

$098,. যেব্যান্ত ইসলামকে জীবন্ত করার জন্য জ্ঞানান্বেষণে মত্যুবরণ করে 
সে নিশ্যয়ই বেহশতে পর়্গম্বরদের একধাপ নীচে থাকবে ।-ামশকাত । 

৫০৫. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লহ্‌তা'লা আমার প্রাতি প্রত্যাদেশ 
করেছেন যে, যে ব্যান্ত জ্ঞানাণ্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে আন তার জন্য বেহশতের 
পথ সহজ করে দিই এবং যাকে আম ( অত্যাঁধক জ্ঞানান্‌শশীলনের জনা ) অন্ধ কার, 
আম তার দুই চক্ষুর পারবতে” বেহশ-ত দান করি এবং অত্যাধক উপাসনা অপেক্ষা 
অত্যাধক জ্ঞান[ণ্বেষণ উংকৃটতর এবং আল্লাহতা'লাকে ভয় করাই ধর্মের মূল ।-- 
' বর্নহাকী। বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

০৬. যে ব্যান্ত জ্ঞান-অন্বেষণের উদ্দেশে। গবদেশে গমন করে, আল্লাহতা'লা 
তার জন্য বেহেশতের পথ সহঞ্জ করে দেন এবং মানুষ যখন আল্লাহর কোন ঘরে 
সমবেত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ পান করে এবং ভার ব্যাখ্যা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে 
আলোচনা করে তখন তাদের ওপর করুণা ও শান্ত বাঁধত হয় এবং ফেরেশতারা 
চারাদক দিয়ে তাদের আভনন্দন জানায় এবং আল্ল।হ, ৩রি কছে অবস্থানকারী 
ফেরেশ-তাদের কাছে তাদের কথা উপ্লেখ করেন । যে ব্যান্ত (জ্ঞানাম্বেষণের ) 
কাজে অমনোযোগণ, বংশমধণাদা তার কোন কাজে আসে না ।- মুসলিম | বর্ণনার £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

&০৭, যে ব্যান্ত জ্ঞানাণ্বেষণে বাহগত হয়, (স্বগহে ) প্রত্যাবতন না করা 
পযন্ত সে আল্লাহর পথে থাকে ।-7তর । 'মিশ:। দারেমী। বণ'নায় £ 
আনাস (রাঃ) । | 

&০৮, জ্ঞান-অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ 
( অবশ্য কতব্য)। এবং যে অনুপযবস্ত ব্যস্তকে জ্ঞান দান করে সে শুকরের গলায় 
পগ্মরাগমাণ, স্বর্ণ বা মনস্তামালয স্থাপন করে ।__মিশ ! বর্ণনায় ৫ আনাস (রাঃ)। 

৫০৯. সমস্ত মানুষ সোনা-র্‌পার 'বাভন্ন খাঁনর মত- যারা জ্ঞান অন্ধকার 
যুগেও তারা উত্তম এসলামিক যুগেও তারা উত্তম ।_মিশ । মন্সাঁলম । বর্ণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


ত্ধান-শক্ষ। ৬৯ 


৫১০. যে ব্যান্ত জ্ঞানাশ্বেষণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় তার অতথত পাপ 
মার্জনা করা হয়।--তির । 'মশ-। 
১১. শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যস্ত জ্ঞান অণ্বেষণ কর ।__চেহেল হাদশস । 


৫১২. শৈশবে জ্ঞানার্জন করা প্রপ্তরে খোদাই করা 'লাপর তুল্য, আর বাধণক্যে 
জ্ঞানাজন করা পানির ওপর অঞ্কনের তুল্য ।-_-সাঁগর । 

৮১৩, বিদ্যা ও অর্থ সমপ্ত দোষ অপহারক এবং অজ্ঞতা ও দারিদ্রা সমন্ত দোষ 
প্রকাশক ।-_সাঁগর। 


&১৪. জান হল সতাকার মুসলমানদের বম্ধ,, বদ্ধ তার সহচর, কর্ম তার 
পথ প্রদর্শক, অধ্যবসায় তার মন্ত্রী, সাহু তা তার সেনাপাঁত, বনয় তার সন্তান 
এবং ভদ্রতা তার সহোদর ৷ সাগর | 

৫১৫. পাঁরিমিত ব্যয় অর্ধেক পাথেয়, মানুষকে ভালবাসা অধে“ক বুদ্ধির 
পরিচয়- এবং উত্তম প্রশ্ন অর্ধেক জ্ঞান । 

&১৬,. জ্ঞান হল রতুাগার এবং প্রশ্ন ত।র চাঁব | - সাগর। 


৫১৭. হজরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-_1জলহঙ্ভী- মাসের দশ 
তাঁরখ কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) মিনার ময়দানে আপন উটের পিঠে বসে 
ভাষণ দিচ্ছিলেন ; আমি তাঁর উটের লাগাম ধরে দাঁড়য়েছলাম । প্রথমে জিজ্ঞাসা 
করলেন £ আজকের দিনটা কোন 'দন ? নবী ( সঃ )-এর এ প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই 
নীরব নিষ্ভব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, বোধহয় এই দিনের প্রচীলত প্রাসম্ধ নাম 
'ইয়াওমুনংনহর' (কোরবানীর দিন ) বদলে দিয়ে তিনি তনা কোন নাম রাখবেন । 
স্তাই আমরা মূলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম £ আল্লাহ- এবং আল্লাহর রস্‌ল 
সবচেয়ে ভাল জানেন । তখন নবী ( সঃ) বললেন £ এাঁদনটা পাঁণ্ত ইয়া ওযুননহর 

নয় কিট আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম £ হাঁ,_এ পাব ইয়াওমন-নহর | তারপর 
রা ( সঃ ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন £ এ মাসটা কোন মাস 2 আমরা সবাই পূর্ব 
বং নীরব 'নগুব্ধ রইলাম এবং মনে মনে ভাবতে লাগলাম -- বোধ হয় নবগ ( সঃ ) 
এ মাসের পচালত নাম ধান করে দেবেন 1 তাই আমরা এবারেও বললাম £ 
আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন । ৩খন নবী 5) বললেন £ 
এটা পবিত্র জিলহ্জ- মাস নয় দি 2? আমরা সমস্বরে বললাম £ হাঁ, এ সেই পাব 
মহান জিলহজ্জ মাস। তৃতীয় বার নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন £ এ কোন- 
এলালা 2 এবারেও আমরা পৃবের মত ভাবলাম এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে পৃববিৎ 
নিবেদন করলাম । তখন নব (সঃ ) নিজেই বললেন £ এ" পাঁধিতি হেরেন শফ 
নয়কিঃ আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম £ হাঁ হা এ সেই পাত্র হেরেম শরশফ 
এলাকা | এইভাবে শ্রোতৃবর্গের মনকে (নানা প্রশ্ন মাধ্যমে ) পর্ণরূপে আকষণি 
করে এবং তাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে নবী (সঃ) উচ্চস্বরে 
বললেন £ তোমরা সবাই একাগ্রচিন্তে শৃনে মানসপটে আপঙ্কত করে জেনে রেখো- 
তোমাদের রন্তু, তোমাদের জান, তোমাদের মান, তোমাদের ইত্জত, তোমাদের গান্রচমণ 
যেভাবে আজকের এই মহান ইয়াওমৃননহর- -এর দিনে, এ পাব [জিলহজ্জ- মাসে, এই 
পাব হেরেম শরাঁফে হারাম-_সরক্ষিত ও অস্পার্শত, ঠিক এমনিভাবে সবশীদনে 
সর্বমাসে ও সব্ছানে হারাম এবং সুরাক্ষত গণ্য হবে । অচিরেই তোমারা আলাহ-র 
দয়বারে হাজির হবে ; আল্লহ তোমাদের সমুদয় কাজকর্মের হিসাব নেবেন । 


৭0 হাদীস শরখফ 


ভাষণ-শেষে নবী (সঃ) শ্রোতৃবূন্দকে জগ্তরাসা করলেন £ এই মহান মূল 
নগীতাঁট তোমাদের পেশছে দিলাম তো 2 একবাক্যে সকলেই স্বীকার করল -__ হা, 
হাঁ। তখন [তান বললেন £ হে খোদা! এই স্বাকারোল্ির ওপর সাক্ষী থেকো । 
তারপর নবাঁ (সঃ) আরো বললেন £ এই মহান মূলনশীত যারা আমার কাছে 
উপাস্থিত থেকে শুনেছে তারা অনুপাঁস্থত ব্যান্তদের একে অনাকে, তারপর পরস্পর, 
কেয়ামত পর্যন্ত শুনিয়ে জানিয়ে শিক্ষা দিতে বাধ্য. থাকবে । কারণ অনেক ক্ষেন্্ে 
এমন হবে যে আমার বাণী মূল শ্রোতা অপেক্ষা তার ( অথশং শ্রোতার ) শিষ্যরা 
আঁধক সংরক্ষণ ও কার্যকরী করতে এবং আঁধক »মরণ রাখতে সমর্থ হবে । | প্রশ্নোত্তর 
পদ্ধাততে আগ্রহ সূছ্টি করে শিক্ষা বাজ্ঞান দান করা, শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচারের 
মাধ্যমে গণাঁশক্ষায় রূপান্তারত করা এবং শিক্ষাদানকমকে প্রত্যেক শাক্ষিত বা জ্ঞানী 
ব্যান্তুর পক্ষে বাধ্যতামূলক করা এই হাদীসের লক্ষা। ]_ বুখারী । 


&১৮,. রসুলুজ্লাহ্‌ (সঃ) আমাদের (মনের অবস্থার ) 'দিকে লক্ষ্য রেখে 
কতকগুলো নাট দিনে উপদেশ দিতেন ; পাছে আমাদের বিরাণ্ত ধরে এই 
আশঙকায় । |! সদর অতীতের এই 'শিক্ষাদান-কর্মে আধ্ীনক শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের 
মূল নখীতর প্রকাশ কি সাবস্ময়ে লক্ষাণীয় নয় 2]1--ৰুখারী । বর্ণনায় £$ ইবনে 
মসউদ (রাঃ) । : 


৬১৯. ( শিক্ষা বা জ্ঞান দানের জন্য ) সহঞ্জ পথ ধর, কড়াকাঁড় করো না; 
সুসংবাদ দাও (খোদার রহমতের )-( ভয় দোখয়ে ) তাঁড়য়ে দিও না ।-__ বুখারী । 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


$২০. রসূলুজ্লাহ (সঃ) বলেছেন £ কেয়ামতের নিদর্শনসমৃহের মধ্যে 
কয়েকটা এই-_জ্জান হাস পাবে, অজ্ঞতা জমাট হবে, মদ পান করা হবে, ব্যভিচার 
ব্যাপক হবে এবং স্ত্রীলোক বৃদ্ধি পাবে পুরুষ কমবে, এমনাক পণ্জাণজন স্রীলোকের 
কর্তা হবে একজন পুরুষ ।-_-বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


৫২১. রসূলক্রলাহ্‌ ( সঃ ) বলেছেন £ বান্দার মন থেকে জ্ঞান বের করে 
নিয়ে খোদা জ্ঞান তুলে নেবেন না, বরং আলেম অর্থাৎ জ্ঞানণীদের মৃত্যুর মাধ্যমে তা 
তুলে নেবেন । . অবশেষে যখন কোন জ্ঞানী আর থাকবে না, তখন লোকে মৃর্খদের 
নেতা বলে বরণ করে নেবে । তাদের কাছে ধর্মের ?াবধান জজ্ঞাসা করবে, আর তারা 
না [জেনেই (সে) বিধান দেবে । তারা 'িজেরা পথ হারাবে এবং অন্যদের পথহারা 
করবে । বুখারী । বণণনায় £ আব্দঞ্লাহ ইবনে. আমর ইবনে আস (রাঃ)। 


২২. রসূলুক্রলাহ্‌ (সঃ ) বলেছেন £ মুসা নবী বান ইসরাইলদের মধ্যে 
ভাষণ দেবার জনা উঠে দাঁড়ালেন । তাঁকে জিজ্ঞাসা কর হল, কোন: ব্যান্ত সবচেয়ে 
জ্জানী? তান বললেন, 'আমই সবচেয়ে জ্ঞানী !' তাঁর জ্ঞানকে খে।দার ওপর 
ন্টনভভ না (করে অহঙ্কার) করার দরুন খোদা তাঁকে তিরস্কার করলেন । তারপর 
খোদা তাঁকে আকাশবাণী (অহ ) মারফত জানালেন, দই সাগরের সঙ্গমন্ছুলে 
আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী | মুসা বললেন, 
প্রভু আমার, আম ভাবে তাঁর সাথে মালত হব 2 তাঁকে বলা হল, 'তোমার 
থাঁলতে একটা মাছ রাখ । যেখানে তুম এঁ মাছ হারাবে সেখানেই সে (আছে )।' 
তখন তিন থালতে একটা মাছ এবং অনুচর ক্শফ ইবনে নূনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রগর 
হলেন। অবশেষে তাঁরা এক খণ্ড বড় পাথরের চাতানের কাছে এসে হাঁজর হলেন 
এবং সটান শুয়ে ঘূমলেন । মাছটা থাঁল থেকে ৰোরয়ে সমূদে সূড়ঙগগ করে সোজা 


জ্ঞান-শক্ষা ১ 


পথ ধরল । মুসা ও তার অননচরের কাছে এ ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার ! তারপর 
তাঁরা দিনেত বাক অংশ এবং সারা রাত. আব।র ) চললেন । পরাঁদন ভোরে মুসা 
তাঁর অনু্চরকে বললেন, শ্রমণে আমরা বড় ক্লান্ত হয়েছি ; নাশতা ( খাবার ) আন 
তো! ( অবশা ) ষে স্থানের কথা মুসাকে বলা হয়োছল সেই চ্ছান আতত্রম করার 
পূর্বে মৃসা কিছুমান ক্লান্ত বোধ করেন নি। তাঁর অনুচর বলল £ দেখুন ঘখন 
আমরা পাথরের চাতানে আশ্রর নিয়োছলাম, আম মাছের ( হাঁরয়ে বাবার ) কথা 

বলতে ভূলে গিক্েছি । মূসা বললেন: 'এ স্থানই তো আমরা চাইছিলাম | ডারপর 

উভয়ে ( তাঁদের ) নিজেদের পাচহ ধরে ফিরে এলেন । যখন তারা এ পাথরের 

চাতানে পেশছলেন, দেখলেন একজন লোক ( খাঁজর ) কাপড় মুঁড় দিয়ে আছেন। 

মৃসা সালাম করলেন । খাজর বললেন, দেশে সালাম কোথা 2 (অর্থাৎ 

এখানে সালামের রীত'নেই : তুম কে :) মুসা বললেন, অধম মুসা ।' খাঁজর 

বললেন, 'বান ইসরাইলে? মুসা 2 মস! বললেন, হাঁ ।? তান (মূসা ) আরো 

বললেন, 'আজ্লাহ আপনাকে বে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার িছ, আপাঁন আমাকে 

শৈখাবেন _-এই উদ্রেশ্যে কি আম আপনার অনুসরণ করব ১ তান (খাঁজর) 

বললেন, তন কখনই আমার সাথে ধের্ব রাখতে পারবে না। হে মুসা, খোদা 

আমাকে এমন জ্ঞান [শক্ষা দিয়েছেন বা তুঞঙ্ন জান না; আর খোদা তোমাকে এনন 

জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন বাআমি জানি না" মুসা বললেন, আপ্লাহর ইচ্ছা হলে 

আপাঁন আমাকে ধের্যশীল দেখতে পাবেন এৰং কোন ব্যাপারে আম আপনার 

অবাধ্যতা করব না। ওতখন তাঁরা দুজনে সমুদ্রের ধার দিয়ে চললেন ৷ তাঁদেক় 
কোন নৌকা ছল না। এই সময় তাঁদের কাছ 'দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল । 

তাঁরা নৌকার লোকদের 'তাঁদের তুলে নিতে বললেন । খাঁজর পাঁরচিত থাকায় 
তারা 'বনা ভাড়ার তাদের তুলে নিলেন ! তারপর এক চড়ুই এসে নৌকার কিনারায় 

বসল এবং একবার কি দ্বার সঙ্গুদ্রে ঠোঁট ভূবাল। তখন খাঁজর বললেন, 'হে মুনা, 

"তামার ও আমার জ্ঞান খোদার জ্ঞানের কাছে সম্দ্রের সামনে এ চড়ুইনএর ঠোঁটের 

পানর চেয়েও সামান্য । (এরপর) খাঁজর নৌকার একখানা তন্তার দিকে গেলেন এবং 

তা খুলে ফেললেন । মুসা বললেন, 'এরা বিনা ভাড়ায় আমাদের তুলে নল আর 

আপাঁন গিয়ে এদের নৌকায় 'ছদ্ু করে দিলেন ; ফলে এদের লোকজনেদের ঠাবয়ে 
দেবেন ॥ তিনি বললেন, আম কি বালান ষে তুম আমার সাথে ধৈর্য ধর. পারৰে 
না? মুসা বললেন, আমার ভুলে” জন্য দোষ ধরবেন না এবং আমার প্রাত এই 
ব্যাপারে (প্রাতিবাদে ) বেশী কছোর হবেন না) এই প্রথম ব্যাপারটা মুপার ভুল 
বলে গণ্য হল ৷ তাঁরা আবার চপলেন : দেখলেন, এক বালক আর-এক-বালকের 
সাথে খেনা করছে। খাঁজর হাত দিয়ে তার মাথার ওপরের 'দিক ধরলেন এবং তা 
( তার দেহ থেকে ) 'বাচ্ছন্ব করে দিলেন ৷ ম.সা বললেন, 'হত্যার বিনিময় বাতীতই 
আপান এনক্টটা শনরোষ জীবকে হত্যা করলেন ! তান বলগেন, 'আমি কি তোমাকে 
বালান যে তুঁধ আমার সাথে ধৈর্ব রাখতে পারবে না তাঁরা আবার চলতে 

ল[গলেন এবং অবশেষে এক গ্রামে এসে পেছলেন । গ্রামবাসীদের কাছে তারা খাদ্য 
চাইুলন, কিন্তু তারা তাঁদের আতিথা কনতে অগ্বাকার করল। সেখানে 

একটা দেওয়াল পড়ে যেতে দেখলেন । খাঁজর হাত দিয়ে ইশারা করে সোক্জা খাড়া 
করে দিলেন । মুসা বললেন, 'আপান ইচ্ছা করলে তো এর জন্যে মজরা নিচে 
পারতেন ।, তান (খাঁজ), বললেন, এই আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ ।' 
রসুলক্লাহ্‌ (সঃ) বললেন £ খোল মুসার শ্রঙ্গল করুন; বাঁদ তান ধৈর্থ 


৭২ ূ হাদীস শরীফ 


ধরতেন তাহলো ক ভালছ না হত ; আর খোদা আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন এই 
দুজনের আরো ঘটনা । [ যথার্থ জ্ঞানাজণনের জন্য ধৈর্য, অহঙ্কারশংপ্যতা এবং শিক্ষক 
বা ওযাদকে শ্রদ্ধাসহকারে যথাযথভাবে অনুসরণ অবশ্য প্রয়োজন । 1 বুখারী । 

&২৩. মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্যু আর নেই। __ সাগর । 

&২৪. আক্ষেপ তার জন্য যেজানে না এবং তার জন্য যে জানে অথচ 
করে না --সগির। 

&২৫. যেজ্ঞানী মানুষকে সদুপদেশ দেয় অথ নিজে তা পালন করেনা সে 
সেই প্রদীপের তুল্য ধা মানষকে আলো দান করে কিন্তু আপন আত্মাকে দগ্ধীভূত 
করে ।--সাগর | 

৫২৬. ডিতম জ্ঞান কারা ? তিনি (রস [ল,জ্গ্লাহ্‌ সঃ ) বললেন, “যারা পালন 
করে যা তারা জানে ।”__ মিশকাত । 

৮২৭. রোজ কিয়ামতে সেই ব্যাস্ত জ্বানখর শ্রেণীতে সবণপেক্ষা অধম যে তার 
জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার লাভ করে নি।--মশকাত । 

$২৮, রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ)কে এক ব্যান্ত অসং লোকদের বিষয়ে 'জজ্ঞাস। 
করল । তিন বললেন £হ আমাকে অসৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর না বরং সগ সম্বচ্ধে 
জিদ্ঞাসা কর । তিনবার একথা বলার পর তিন বললেন £ জেনো, "ক্ষত ব্যান্তদের 
“মধ্যে যারা অসধ, মানুষের মধ্যে তারাই সবপেক্ষা অধম এবং শাক্ষতদের মধ্যে যারা 
সং তারাই সর্বাপেক্ষা উত্তম ।-_-মিশকাত । 

৫২৯, যে ব্যন্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে পরর্৫থিব ভোগ বিলাম 
লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অজ'“ন করে, পরকালে কখনো সে বেহেশতের সৌরভ লান্ত 
করবে না ।-আঃ দাউদ । ই. মাজা । মিশ্‌ । বর্ণনায় $ আব হোরাক়্রা (রাঃ) । 
৫৩০. সন্তানকে আদবকায়দা 1শক্ষা দেওয়া ভিন্ষুককে একবন্ভা আটা দান করা 
অপেক্ষা আঁধক পুণ্যজনক ।--তিরামজী | 

৫৩১. যেজ্ঞান দ্বারা কোন উপকার হয়ান তা সেই রত্লাগারের তুল্য যা থেকে 
খোদার পথে কিছুই ব্যয়িত হয়নি ।_ মিশকাত । 

৫৩২. রাত্রকালে এক ঘণ্টা জ্ঞানানুশীলন করা সমন্ভ রাত্রি জেগে উপাসনা 
করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ।-_-মিশকাত । 

৩৩. খোদার সৃষ্টি দ্বচ্ধে 'নাষ্তট মনে এক ঘণ্টা চিন্তা করা সত্তর 
বসরের উপাসনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর | 

৫৩৪. শিজব্রাইলের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম £ মানষের নেতা কে? "তিনি 
বললেন--বুদ্ধি ।-_-সগির | 

৫৩৫. ম্রানুষের পাঁরচয় তার ব্যাম্ধর পাঁরমাপ হিসেবে ; ধার বাাঁষ্ধ নেই, তার 
'ধর্ম নেই 1-- বয়হাকী । 

৮৩৬. জ্ঞান অর্জন কর, কারণ যে ব্যাস্ত থোদার পথে জ্ঞান অর্জন স্বরে সে 

পণাকাজকরে;যেসে বিষয়ে আলোচনা করে সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে 
তা অশ্বেষণ করে মে আঙ্গলাহর উপাসনা করে এবং যে তা শিক্ষা দেয় সে দান করে, 
এবং যে তার উপয্স্ত সদ্ধযবহার করে সে আল্লাহর উপাসনা করে, জ্ঞানের সাহ।যো 
মানুষ কঙ্াণ ও মহত্ের উচ্চতম শিখয়ে আরোহণ করে এবং ইহলোকে ন্‌প 
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সাহচর্য ও পরলোকে পরিপূর্ণ সুখ লাভ করে; জ্ঞান অর্জন কর, এ তার 
আঁধিকারণকে অন্যায় থেকে ন্যায়কে পৃথক করতে সমর্থ করে ; এ বেহেশতের পথ 
আলোকিত করে। মরুভূমিতে এ বচ্ধ্‌ সদৃশ, নিজনে ঞ আমাদের সঙ্গ, বঙ্ধৃহীন 
অবস্থায় এ আমাদের সহচর ;: এ আমাদের সুখের 'দিকে পারচালিত করে এবং দ-ঃখে 
আমাদের জশীবত রাখে, বঞ্ধূদের মধো এ আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ এবং শত্রুদের 
বিরুদ্ধে বম ।--জামেয়ে আখবার । 

৫৩৭. বংদ্ধ ব্যাস্ত রুটি খেতে যেমন লজ্জাবোধ করে না, জ্ঞান অঞ্জন করতেও 
তেমনি লঙ্জা বোধ করবে না ।- সাঁগির । 

৫৩৮. যে ব্যান্ত ৪০ দিনের মধ্যে কোন 'শাক্ষিত স্মাজে বসে না নিশ্চয়ই তার 
হাদয় কঠিন হয়েছে এবং সে মৃত হয়েছে । কারণ জ্ঞান হৃদয়ের জীবন ও জ্যোতিঃ | 
মাটন তলায় লোহা থাকলে তাতে যেমন মারচা ধরে, জ্ঞানহণন ব্যান্তর হদয়েও 
তৈমন মাব্রচা ধরে । জিজ্ঞাসা করা হল £ ফি করলে হৃদয়ের মারচা দূর হয় 2 তান 
( রসূলুজ্লাহ সঃ ) বললেন £ জ্ঞানীদের সমাজে উপবেশন 1--গীসয়াতুনবী | 

৫৩৯. যে ব্যান্ত ববদ্যাকে জশীবন দান করে তার কখনো মৃত্যু হয়না । বর্ণনায় £ 
হজরত আল (রাঃ)। 

৫৪০. জ্ঞানকে সংদূ্‌ঢন কর, তার অনংসরণ কর এবং তার অবাধ্য হয়ো না -. 
নতুবা পরিণামে অনৃতপ্ত হবে 1- সাগর । 

৫৪১. অনেক উপাসক মুর্খ এবং অনেক জ্ঞান কুকর্মশীল হয়, অতএব মূর্খ 
উপাসক এবং অসৎ জ্ঞানীকে পরিত্যাগ কর ।-_-সগির । 

৫৪২. মনে রেখো, আমার অন-বতাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাই উধকৃষ্ট 
এবং জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা দয়ালু তাঁরাই সবে এধকৃষ্ট । আল্লাহতা'লা মৃখের 
একটা পাপ মাফ করার পূর্বে জ্ঞানীর ৪০টা পাপ মাফ করেন ।-_সাঁগর । 

৪৩. জ্ঞানীদের অনুসরণ কর, কারণ তারা ইহকালের প্রদীপ এবং পরকালের 
বাতি ।--সাঁগর | 

৫৪9. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জ্ভান আহরণ করা আঙ্লাহর পথে যুদ্ধ কর! 
অপেক্ষা আঁধক পুণ্যজনক ।-_সগির | 

৪৫. জানের একটা বাক্য জ্বানীর হারানো পশুর সমান; যেখানেই 
পাওয়া যায় মেখানেই তা তার গ্রহণ করার আধকার আছে ।--তির | ই. মাজা । 

5৬. রসূল-্লাহ: (সঃ) বলেছেন £ কেয়ামতের 'দিম প্রথম যে ব্যান্তর বিচার হবে 
সে একজন শহণদ । তাকে হাঁজর করা হবে এবং আল্লাহ তাকে আপন নেআ মত 
(দান) স্মরণ কাঁরিয়ে দেবেন, আর সেও তা স্মরণ করবে । তারপর তাকে জিজ্ঞাসা 
করবেন £ ' তুমি এ দানের বিনিময়ে (দৃনিয়ায়) কি কাজ করেছ? সে উত্তর করবে £ 
আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য আম যুদ্ধ করোঁছ, এমন ক আম শহাদ হয়েছি । তখন 
আল্লাহ বলবেন £ তুমি মিথ্যা বলছ ; তুমি আমার সন্তুঁষ্টর জন্য যৃন্ধ করান, বক্রং 
যুদ্ধ করেছ যাতে তোমাকে বার প্রুষ' বলা হয় সে জনো--আর তা বলা হয়েছে। 
তারপর তার সম্বন্ধে আদেশ দেওয়া হবে। সুতরাং তাকে উপদ্ড় করে 
টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। 

তায় বটীন্ত, যে জ্ঞান বা বিদ্যাশিক্ষা করেছে. ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং 
কোরআন পড়েছে (ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে) তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির 
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করা হবে । আল্লাহ" প্রথমে তাকে আপন দানের (কথা) স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং 
সে তাস্মরণ করবে । তখন আল্লাহ্‌ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন £ তুম এ সকল 
পানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি করেছ 2 সে উত্তর দেবে £আ'ম জ্ঞান শক্ষা করোহি ও 
তা শিক্ষা দিয়োছ এবং আপনাকে 'খঃশী করার জন্য কোরআন পড়েছি । তখন 
আল্লাহ্‌ বলবেন £ তুর 'মধ্যা বলছ : তুমি জ্ঞান শিক্ষা করেছ যাতে তোমাকে 
জ্ঞানী (আলে) বলা হয় (সেজন্যে), আর কোর মান পড়েছ যাতে তোমাকে কার 
(বিশুদ্ধ পাঠকারী ) বলা হয় সেজন্যে ; আর তা তোমায় বলাও হয়েছে । তারশর 
! ফেরেশভাদের ) আদেশ দেওয়া হবে, সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে 
নরকে নিক্ষেপ করা হবে । 


তৃতায় ব্যান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যাস্ত আছ্লাহ: যার রেজেব প্রশণ্ত করে দিয়ে- 
ছিলেন এবং সমন্ত রকমের ধন তাকে দান করোছলেন । তাকে আজ্লার দরবারে 
হাঁজর করা হবে ; আল্লাহ তাকে আপন দানের কথা স্নরণ কাঁরয়ে দেবেন, সেও 
তাস্মরণ করবে । তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন £ তুম এ সবের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 
ক করেছ ? উত্তরে সে বলবে £ এমন কোন পথ বাঁক ছিল না যে পথে দান করলে 
আপাঁন খ;শী হবেন আর আপনার খংশশর জন্যে আম (সেপথে ) দান কারন! 
তখন আল্লাহ্‌ বলবেন £ তুম মিথ্যা বলছ ; তুমি দান করেছিলে যাতে তোমাকে 
দাতা বলা হয় সেই উদ্দেশ্য, আর (তোমাকে ) তা বলাও হয়েছে । তারপর 
(ফেরেশতাদের ) আদেশ করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে 
নরকে নিক্ষেপ করা হবে । [ উদ্দেশ্য খারাপ হলে ভাল কাজেরও খারাপ 
ফল হয় ] মুসলিম | বণণনায় £ আব, হোরায়রা (রাঃ)। 


&৪৭. যে ব্যন্তি জ্ঞানীন্র সাথে তর্ক, মূর্খদের সাথে বাকাবতশ্ডা বং 
মানষকে নজের দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান শক্ষা করেছে _ আল্লাহ তাকে 
নরকে নিক্ষেপ করবেন ।--তিরমিজ' | মিশ চাত । বর্ণনায় £ কা'ব বিন মালেক (রাঃ) | 

$৪৮,. ( আমার মৃত্যুর পর) মানুষ তোমাদের অনুসরণকারী হবে । পাঁথৰীর 
ছার প্রান্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ধর্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করৰে। 
যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে- _সদপদেশ ( অর্ধাৎ সং শিক্ষা ) দও ।-তর | 
মশ । বর্ণনায় £ আব সাঈদ খংদরখ (রাঃ) । 


&৪৯, হজরত কাঁসর বিন কায়েস (তাবেঈ ) বলেন £ ( একাঁদন ) জা 
দামেস্কের মসজিদে হজরত আবূদ্দরদা সাহাবীর সাথে বসে আছি, এমন সময় তাঁর 
কাছে একজন লোক এসে পেশছ[লো এবং বলল £ হে আবাদ্দ্দা ! আন সুদূর 
মদশনাতুন্নবী থেকে আপনার কাছে শুধু একটা হাদীসের জন্য ছহট এসোছ, এছাড়া 
অন্য কোন প্রয়োজনে নয়। তখন হজরত আবুদ্দরদা (রাঃ) বললেন £ আগ 
রসূলক্লাহ- (সঃ)কে বলতে শুনোছ--“যে ব্যান্ত জ্বানান্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন পথে 
চলতে শুরু করে সেই পথের লাহায্যে আল্লাহ তাকে বেহেশতের বহ: সংখ্যক পথের 
মধ্যে একটা পথে পেশীছে দেন আর ফেরেশতারা জ্ঞানান্বেষণকারাীদের সন্তুষ্টির জন্য 
(সেইপথে) নিজেদের ডানা পেতে দেন ।” "এরপর ৪৯০ সংখ্যক হাদীস দেখুন । ] 
_-আহৃমদ | তির | আঁ. দাউদ । ই. মাজা । দায়েমণী। | | 

৫&৫০. যেব্যান্ত ধর্মশাচ্মে সুপাণ্ডিত সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ লে।কে যাঁদ:তার 
কাছে যাওয়া আবশ্যক মনে করে তবে সে ওর প্রশ্গের সমাধান করে এবং যাঁদ তায 
কাছে প্রয়োজন না থাকে তবে সে নিজের আত্মার উন্বাতি সাধন করে । মিশকাত । 


'দক্কমাজণ্ন শি 


১৬৬৯, বে ব্যন্তি বিদ্যা ও বদ্বানদের শ্রাত অনংরাগ প্রদর্শন করে সে আল্লাহ্‌ 
কুকি অন.গৃহীত হয় । ঠ 
৫৬২. বাঁদ নানুষ হজরত নূহের মত চার হাজার বছরও উপাসনা করে তব; 
তা তার কোন,কাজে আসবে না, যাঁদ তার মধ্যে তিমটে গুণ না থাকে- জ্ঞানাব্বেষণ, 
মতব্যায়তা এবং পাপ থেকে সংযম 1--গাসযাতুন্ববী । 


৫৫৩. রোগীর স্বোর জন্য এক মাইল যাও, দুই ব্যাঞর মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার 
জন্য দ: মাইল যাও, তোমার মুসলম!ন ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিন মাইল 
যাও এবং জ্ঞানের একটা কথা [শক্ষার জনা ছ মাইল যাও । ( এখানে মাইল বিষয়ের 
গুরুত্ব জ্বাপক )1-_-ওগসকাতুল্নবণ । 


দত্ত্নার্ভীন্ন € স্সেস্শুন্সাক্ত ১ 


[ রপসূল-ল্লাহ্‌ (সঃ) মৃতুার পবমুহ্তি পর্যন্ত দস্তমারজনকে পছন্দ করেছেন । 
জজুর পূর্বে দন্ত মার্জন করা বা দাঁত নাজা সুষ্ষত । ] 


৫8. দন্তমাজন মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের প্রাতষেধক ।---সাঁগর ৷ 


৫৫৫. দক্তমার্জন হল মুখকে পাঁরছকার করা এবং আল্লাহৃতা'লার সন্তাঁষ্ঠ 
লাভ করার পথ ।--বুখারণ । নাসায়ী । [মশ। -এ৩জন। বর্ণনায় £ হজরত 
আয়েশা (বাঃ)। 


৫৫৬. দরশাঁট স্বভারবাসদ্ধ কওব্য আছে-গোৌঁফ ছোট করা, দাড়ি দীর্ঘ রা, 
দন্ত মার্জন করা, ন7াঁসকা পাঁরহ্কার করা, নখ কাটা, নখের অভান্তরভাগ ধৌত করা, 
নাভর 'নয়ের কেশ মৃশ্ডন করা এবং মল ত্যাগের পর ও মূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা 
গারহ্কার করা! বর্ণনাকারণী বলেন £ দশমটি তাগি ভুলে গোঁছ-সেটা কুল্লি 
করা হতে পারে ।- মুসালম | বথনায় 2 জায়েশা (রাঃ) । 

৫৫৭, রস:লূজ্লাহ (সঃ) রাত্রে ব দিনে শধ্যায় নিদ্রা যেতেন, নিদ্বা থেকে 
জেগে অঙ্জর করার পুবে' দস্তমার্জন করতেন ।--আব দাউদ । বর্ণনায় £ 
ভায়েশা (রাঃ) । 

$৫৮, রসল-ঞ্লাহ- (সঃ) ব্রানতরতে যখন. তাহাজ্জদ নামাজ পড়তে উঠতেন, 
দাঁতন দ্বারা দাঁত পাঁরহ্কার করছেন 1-বুখারশ | মুসলিম । বর্ণনায় £ 
হহাজায়ফা (রাঃ) ! 

৫৫১, আমি হজরত আয়েশাকে 'নিজ্রাসা, করলাম, 'রিস্মলজ্লাহ: (সঃ) ঘরে 
ফিরে প্রথম ফি কাজ করতেন 2" [তিনি বললেন. 'দাঁহন দ্বারা দাঁত পাঁরঙ্কার করতেন ।। 
_ মুসাঁলম। বর্ণনায় £ শোরাইহ্‌ (রাঃ) । 

৬০, রস্‌লুঞ্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন £ আমার উদ্মতদের যাঁদ কঙ্তড না হত 
তাহলে নশ্চক্সই আমি তাদের এশার নামাজ বিলম্ব করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাজের 
পূর্বে দন্ত মান করতে নির্দেশ দিতাম ।-_বুখারশ | মুসাঁলম । বর্ণনায় £ আবু 
প্হারায়রা (রাঃ) । 

&৬১, যাঁদ জামার উদ্মতদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ার আশক্কা না 


৭৬ হাদীস শরীক 


করতাম তবে প্রাতবারে নামাজ পালনের পূর্বে তাদের আম দন্তমার্জন করতে আদেশ, 
দিতাম | --বৃখারী । শায়খান | তির ৷ ই. মাজা । শম্রালেক। বর্ণনায় ঃ আবু 
হোরায়রা (রাঃ) । ৃ 

৫৬২. দস্ত মারজন সম্বন্ধে আমি তোমাদের অনেক উপদেশ দিয়োছ। 
-_-বুখারণী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। . 

৫$৬৩, রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ) দন্তমান করার পর দাঁতন ধৌত করার জন্য 
আমাকে দিতেন। তা িয়েআমি আমার দন্তমার্জন করতাম । তারপর তা ধৌত 
করে তাঁকে দিতাম ।--আব দাউদ | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

&৬৪. আবু মুসা (রাঃ) বলেন, আম রস্‌লুজ্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপাচ্িত 
হলাম । ( তখন ) দাতিনের একাংশ তরি মুখের মধ্যে ছিল ।_-মুস। 


দম্য। 


'আমার শান্তি যাকে ইচ্ছা 'দিয়ে থাক, আর আমার দয়া তাতো প্রত্যেক বন্ততে 
পরিব্যাপ্ত । সুতরাং আম তা ( দয়া ) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, 
জাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শন সগ্‌হে বিশ্বাস করে । ৭ (১৫৬) 

“নশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়ার, পরম দয়াল ৷” ১৬ (৭৬) 

_--আল-কোর মান ৷ 


৪৬৫. আল্লাহতা'লা সৃঞ্টিকার্য সম্পূর্ণ করে আরশের ওপর তাঁর নিকটবর্ত্ 
পুন্তকে লিখলেন, ণনশ্চয় আমার দয়া আমার ক্লোধকে পরাঙ্গত করে।' 
__শায়খান । 

&৬৬. যেব্যন্ত মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না। 
--বুখারখ | শায়খান | তিরামজণী | বর্ণনায় £ জাঁরর বন আব্দ-জ্লসাহ্‌ (রাঃ)। 

&৬৭. যে দয়াগুণে বণ্চিত, সে সর্ব প্রকার মঙ্গল থেকে বণ্চিত ।- মুসালম । 
বর্ণনায় £ জারির (রাঃ)। 


৫৬৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ: দয়াল, তিন দয়া ভালবাসেন । তিনি দয়াল-কে যা 
দান করেন, নির'য়কে তা দান করেন নাবা তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তা দান 
করেন না। অন্য বর্ণনায় £ তিনি হজরত আয়েশাকে বললেন £ দয়া গুণ গ্রহণ 
কর, কঠোরতা এবং অশ্লীলতা পাঁরত্যাগ কর। যার মধ্যে দা নেই তাকে এ 
অপমান করে, যার মধ্যে দয়া আছে তাকে এ সম্মানিত করে ।_মঃসাঁলম । বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ)। 

৫৬৯. .পাথিবীর আঁধবাসাদের প্রাতিসদয় হও-_আকাশের 55 
তোমাদের প্রাত সদয় হবেন । আ. দাউদ । তিরামজী.। 

&৭০. সমপ্ত সূম্ট জীব আল্লাহ-তা'লার পাঁরজন এবং সেই ব্যান্তিই আললাহ-- 


তা'লার কাছে সবণপেক্ষা প্রিয় যে তাঁর ( আল্লাহর ) স্স্ট জাবের প্রাত করুথ্য 
প্রদর্শন করে 1--বয়হাকী । 


দারদু এবং দারিদ্য ও 0 


&৭১. সে আমাদের কেউ নয়, যে ক'নষ্ঠদের প্রাত সদয় হয় না, বয়োজোন্ঠদের 
সম্মান করেনা, সৎকাযের আদেশ দেয় না এবং অসতকার্ধে নিষেধ করে না। 
_- তিরমিজী । 


৫৭২. আল্লাহ: প্রতিটি সাম্টর সঙ্গে তার পরাজয়কারণীকে স শম্ট করেছেন 
'এবং তিনি তাঁর দয়াকে সন্টি করেছেন তাঁর ক্লোধকে পরাজিত করার জন্যে । 
-সগির । 

৫৭৩. দয়াময় আঞ্লাহ: দয়াল; লোকদের গ্রাত দয়া প্রদর্শন করেন । পৃথিবীতে 
যারা আছে তাদের প্রীতি দয়ালহ হও । তাহলে আকাশে যারা আছে তারাও 
তে মাদের প্রাতি দয়ালু হবে । _-তির । আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ বন 
আমর (রাঃ)। 


দক্লিজ এন দাল্লিজ্য 


'যাঁদ তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল এবং যাঁদ গোপনে তা কর এবং 
দরিদ্ুক দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো । এবং এতে তান তোমাদের 
গকছহ পাপ মোচন করবেন, বন্তুতঃ তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবাহত । 

২ (২৭১) 
--আল-কোরজান । 


৭৭, আবূৃজর (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু (অর্থাৎ রসল:ল্লাহ সঃ) আমাদের 
টাকাজ করার আদেশ দিয়েছেন £ ১) দরিদ্রদের ভালবাসতে ও তাদের সাথ 
হতে, ২) যে ব্যান্ত আমার চেয়ে নিয়শ্রেণীর তার 'দিকে দৃষ্টিপাত করতে এবং যে আমার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ (বা উচ্চ) তার 'দিকে দৃষ্টিপাত না করতে ; ৩) আত্মীয়ের সাথে সম্ভাব 
বজায় রাখতে, যাঁদও সে আমার প্রীত অমনোযোগণ ; ৪) কারো কাছ থেকে কোন 
জানস না চাইতে ;& ) 1তন্ত বা আধ্রয় হলেও সত্য কথা বলতে, ৬) আল্লাহ: সম্বন্ধে 
নন্দ্‌কের নন্দাকে ্ না করতে এবং ৭) আঙ্লাহ- ছাড়া (পণ্য কাজ করবার আর 
কোন ) শীল্ত ( এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবার ) শান্ত নেই__এই কথা আঁধকবার 
বলতে, কেননা নিঃসন্দেহে তা আরশের নীচে রত্বাগার । -_মিশকাত । 


৫৭৫, পাথবীতে দারিদ্ই মুসলমানদের জন্য উপহার ।-__মিশকাত । 
দায়লমণী । 

৫৭৬. আমি বেহেশতে নীত হলাম ; সেখানকার আঁধকাংশ আঁধবাসী রুপে 
দাঁরদ্রুদেরই দেখতে পেলাম এবং দোজখে নীত হলাম সেখানকার আঁধকাংশ আঁধবাসী- 
রূপে নারীদেরই দেখতে পেলাম । - শায়খান । 

৫৭৭. দাঁরদ্র্য মানুষের কাছে হেয়, কিন্তু আঙ্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীর। 
-সদগির | 

৫৭৮, দাঁরদ্ুদের মধ্যে আমাকে সন্ধান কর, কারণ তাদের জন্য তোমাদের 
সাহায্য দান করা হয়। [. দীরদুরাই আহার্য উৎপাদন করে| ]-আ. দাউদ । 
তির । নাসার । 


টি হাদীস শরীফ 


৭৮. (ক) দরিদ্রুরা ধনীদের রুমাল, তারা ওর দ্বারা তাদের পাপ মুছে 
ফেলবে 1 _সাঁগর । [ অর্থাৎ দারদ্রের সাহাষ্য করলে ধনীদের পাপ মুছে যাবে । ] 


&৭৯, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ হজরতের জীবদ্দশায় তাঁর পাঁরজনগণের 
্নধ্যে কেউই পর পর দু্দন পেট ভরে আটার রাটি আহার করেনান ।- শায়খান । 

৫৮০. আবু তালহা বলেন £ আমরা রসূলুজ্লাহ ( সঃ)-এর কাছে আমাদের 
ঈ্গুধার জন্য অনৃযোগ করলাম এবং আমাদের পেটে ষে পাথর বেধে রেখোঁছলান্ন 
ভাবের করে দেখলাম । তখন রসূল-জ্লাহ (সঃ) তাঁর পেটে যে পাথর দুটি 
বেধে রেখেছিলেন তা বের করলেন । 


৮৮১. নবী (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহৃতা' লা আমার জন্য মক্কার পাথরগুলোকে 
সোনায় পাঁরণত করে দিতে চেয়েছিলেন ; কি আম বললাম_-না প্রভো, বরং 
জমি একাঁদন তৃপ্তভরে আহার করব অন্যাঁদনে ক্ষুধাত থাকব ; যখন ক্ষুধার্ত 
থাকব তখন তোমার কাছে প্রার্থনা করব এবং তোমার উপাসনা করব-_আর যখন 
আহার করব তখন তোমার প্রশংসা ও শোকর করব 1--তির । 


৫৮২. একজন লোক রসুলুল্লাহ (সঃ )-এর কাছে উপাস্থত হয়ে বলল, 
জাম আপনাকে ভালবাসি 1 তিনি বললেন, তুম যা বলছ সে বিষয়ে ভেবে দেখ ।, 
লে বলল, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালবাসি । তিনবার সে 
এঁ কথা বলল । তান বললেন, “যাঁদ তুমি সত্যবাদী হও, তবে নিজেকে দারিদুরূপে 
গণ্য কর ;--কারণ আমাকে যে ভালবাসে, নদী যেমন দ্রুতবেগে সাগরের 'দিকে 
অগ্রসর হয় দারিদ্র তার কাছে তার চেয়েও দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় ।,_ [তিরমিজী । 


৫৮৩. “হে আঙ্লাহ ! দারদ্ুরুপে আমাকে বাঁচতে দাও, দরিদ্ুরূপে আমাকে 
হ্গরতে দাও এবং দাঁরদ্ুদের সঙ্গে আমাকে প:নরুিত কর । তারপর হজরত আয়েশা 
(রাঃ ) বললেন, “হে রসূলুল্লাহ ! কেন ৮ তান বললেন, 'কারণ তারা ধনীদের 
চাঁল্পশ বংসর পৃবে বেহেশতে প্রবেশ করবে । হে আয়েশা ! দারদ্রদের শুন্যহাতে 
বিদায় করোনা-_যাঁদও তা আধথানা খোরমা হয়। হে আয়েশা! দাঁরদ্রুদের 
ভালবাস এবং তাদের সহচরী হও-_আল্লাহ্‌ তোমার সঙ্গী হবেন।_তির। 
ই. মাজা । বয়হাকী । 

&৮৪. ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ ) বলেন £ একদিন আমি রস[লঙ্লাহ ( সঃ )- 
এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম । রসূলঃঞ্লাহ: (সঃ )এর গায়ে একখানা মাত্র 
চাদর এবং ঘরে একখানা মান্র শয্যাহীন খাট ও তার ওপর খেজ:র-ছালে-ভরা এক- 
খানা মান বালিশ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলাম । ঘরের এক কোণে এক পাত্রে 
সামান্য কিছু আটা, অপর কোণে বিস্তৃত একখানা পশহ্চর্ম এবং তাঁর মাথার ঠিক 
ওপরে কয়েক খানা ভিদ্তি টাঙান রয়েছে দেখতে পেলাম । এতে আমার চোখ অশ্রুৃ- 
পূর্ণ হয়ে উঠল । রসূলুজলাহ্‌ (সঃ) আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আম 
ৰললাম £ হে রসৃল:জ্লাহ ! আমার কান্নার যথেন্ট কারণ আছে। যে দড় 'দিয়ে 
খাটখানা তৈরী হয়েছে তা আপনার নগ্ন গায়ে গভাঁগ দাগ কেটেছে এবং আপনার 
ঘরখানাও সম্পূর্ণরূপে বসবাসের অনুপযোগী । যখন পারস্য-সম্রাট এবং রোমের 
রাজারা পার্ঘিব সুখে ভাসতে থাকে যাঁদও তারা আল্লাহর উপাসনা করেনা তখন 
আল্লাহর রসূল হয়েও আপান এমন সাধারণ জীবন যাপন করবেন এক অসহনখয় 
নয়? তিনি বললেন, “হে খান্তাবপনত্র ! তুমি কি পছন্দ করনা ষে সারা ইহকালের 
জন ভোখ করৰে এবং আম পরকালের 2--শায়খান । 


দান ৫০১ 


&৮৫, ক্ষুধা কমাও। কান্ণ এ জগতে যারা ভরা পেটে থাকবে পরজগতে 
তাদের আঁধকাংশ তনাহাক্ে' থাকবে .-_ তির । 


৫৮১৬. যেব্যডি ক্ষুধা বা ক্ষুধা নিবারণে অসমর্থ অথচ লোকের কাছে তা 


রস রা গহিমঃয় আজলাহ- তাকে এক বছরের পাব আহাষয দান করেন । 
রানা | 


ল্োম্নি 


য।রা আগন নি জা০।*বর পথে বায় করে, তাদের উপনা হল- একটা শাস্যবাঁজ 
হাথেকে সাতটা শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে এক শত করে শস্যদানা |, 
২(২৬১) 


'হ িশবা্প,ণ ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের 
জন্য যা উৎপাদন ঝর দিই--ভা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দানকর। মন্দ জিনিস দান 
করার সংকল্প করোনা-- যেহেতু তোমরা ছা গহণ করোনা, যাঁদ না তোমরা চক্ষু 
বন্ধ করে থাক ॥ (২৬৭) 

জেরা যা ভালবাস তা থেকে''দান না করা পধন্ত কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য 
লাভ করবেনা ।: 

'ভশর তোমরা যা কিছু দান কর আল্লাহর সন্তুম্টির উদ্দেশোই তা কর , আর 
যাক্ছু তোমরা দান কর তার পনরস্কার পূণ ভাবে প্রদান করা হবে, তোমাদের 
গ্রীত অন্যায় করা হবেনা ॥ ২২৭২) 


যারা আল্লাহ্‌র পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে 
বেড়ায় না এবং (এ দানের বদলে কাউকে ) কম্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার 
ভাদের প্রতিপালকের কাছে আছে ॥ ২২৬২) 


“যে দানের পর কম্ট দেওয়া হয় তার চেয় মিষ্ট কথা বলা এবং ক্ষমা করা 
ভত্তম । ২(২৬৩) 

“হে বিএবাঁসগণ ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের 
দানকে নম্ট করোনা--এঁ লোকের মত যে নিজের ধন লোক-দেখানর জন্য ব্যয় করে 
এবং আল্লাহ- ও পরকালে ধি্বাস করেনা । তার উপমা একটা শল্ত পাথরের মত 
যার ওপর বিছ, মাটি থাকে, তারপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাতে তাকে মসংণ করে 
রেখে দেয় ॥ ২(২৬৪) 


€ 


যারা তাদের পরাভপালবেরাইটিঅংশী দার স্থাপন করেনা এবং যারা তাদের 
প্রাতপালকের কাছে প্রত্যাবতন করবে এই বিশ্বাসে তাদের ঘা দান করার তা ভখত 
কাঁদপত হৃদয়ে দান বরে, তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে এবং তারা গুতে 
অগ্রগামণ হয় । আরম কাউকেও তার সাধ্যাঙত দায়িত্ব অপর্ণ করি না। 

২৩(৫১-৬২) 
-.আল- কোরআন | 
&৮৭। আল্লাহ -তা'লা বলেন £ হে ঙ্গানৰ সন্ধান ! দান কর তোমাকে দান করা 

হবে 1 শারখান | 


৯০ হাদীস শরখফ 


৫৮৮, রসূল:জ্লাহ্‌ ( সঃ) বলেছেন £ সল্তুষ্টচন্তে যা দান করা হয় তাই 
উত্তম দান এবং তোমার আত্মীয়কেই প্রথম দান কর।-_বখারী। মুসাঁলম । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা ( রাঃ )। 

৫৮৯. ওপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তোমার পোষ্যকে দিয়েই 
(দান) শুরু কর । অভাবমৃত্ত থেকে দান করাই শ্রেষ্ঠ দান। (ওপরের হাত 
অর্থৎ দাতার হাত এবং নশচের হাত অর্থাৎ দান গ্রহণকারশর হাত ।) বুখারী । 
বণণনায় £ হাঁকম ইবনে হজাম (রাঃ )। 

&৯০, মানুষের জীবদ্দশায় একটা 'দরহাম দান করা মৃত্যুর পর একশত 
[দিরহাম দান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।-_-আব দাউদ । 

&৬৯১. দান আল্লাহর ক্রোধকে উপশম করে এবং মৃত্যু-যন্তরণাকে দুরীভত 
করে।__- তিরমিজী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

৬৯২. পরম করুণাময় আল্লাহর উপাসনা কর, (মানুষকে ) খাদ্য দান কর 
এবং শান্ত বস্তার কর-_তাহলেই শান্ততে বেহেশতে যেতে পারবে ।--[তির। 
ই. মাজা । বর্ণনায় £ আব্দূজ্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) । 

&৯৩, যাঁদ কোন স্তলোক অশান্ত সৃষ্ট না করে' তার ঘরের খাদ্য সামগ্রী 
থেকে কিছু দান করে, তাহলে সে পূণ্য লাভ করবে কেননা সে দান করেছে । আর 
তার স্বামীও পুণ্লাভ করবে কেননা সেউপারজন করেছে । আর খাজা ও 
অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে । তাদের কেউ কারো পুণ্য আদৌ হাস করবে না। 
__ বুখারণ । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৫৯৪. ভোরে যখন মানুষ শব্যা ত্যাগ করে তখন দ:জন ফেরেশতা নে? 
আসে । তাদের একজন বলতে থাকে, 'হে আঙ্লাহ্‌, দাতাকে পু 'রগকার দান কর, 
খবং অপরজন বলতে থাকে, হে আজ্লাহ, কপণকে ধ্বংস কর ।'-_বুখারী । 
বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )। 

৫৯৫. কৃপণ ও দাতার উপমা হল এমন দুটি লোক যাদের দুজনের দেহে 
বুক থেকে গলার হাড় পর্ধস্ত লোহার জামা আছে । দাতা যখনই দান করতে 
উদ্যত হয় তখনই এ জামা তার শরারে টিলা হয়ে ( হাতের ) নখ পর্যন্ত বিস্তারিত 
হয় এবং তার পদাঞ্কও নিশ্চিহ করে দেয় । িচ্তু কৃপণ ব্যাস্ত যখনই কছ: দান 
করতে ইচ্ছা করে তখনই এঁ লোহার জামার আংটাগ,লো দড়ুভাবে এটে যায়- সে ও 
ঢিলা করতে চায়, কিন্তু ঢিলা হয় না! ! অধথণাৎ দাতার পক্ষে দান করা সহজ, কিচ্তু 
কুপণের পক্ষে সহজ নয় | ] -- বুখারী । বর্ণনার £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৫৯৬, নবাঁ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা কর্তবা । 
সাহাবীরা বললেন, হে আঙ্লাহ্‌র নবা, যার কিছু নেহ 2 তিনি বললেন, সে 
নিজের হাতে কাজ করবে , ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করবে । 
তারা বলল, 'যাঁদ সে অক্ষম হয়ঃ [তিনি বললেন, তবে সে অড়াবী ও দুদ শা? 
গ্রন্তদের কাজে সাহাধ্য করবে । তারা বলল, 'ঘাঁদ সে তাতেও সক্ষম না হয় 2 
[তানি বললেন, 'তবে সে যেন নায় কাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, 
কেননা এটাই তার জন্যে দান।'_বুখারা। বর্ণনায় £ আব মুসা (রাঃ )। 


৯৭. আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটা ঘোড়া দান করেছিলাম | কিম্তু যাকে 
ওটা 'দিয়োছলাম সে ওকে অকেজো করে' দিয়েছিল । আমি তখন ওটা ফিনে নেবার 


দান | ৮৬ 


ইচ্ছা করলাম । আম ভাবলাম যে, সে ওটা সম্ভায় (বিকি করবে । আমি নবশ 
( সঃ )-কে ( এ সম্পর্কে ) জিজ্ঞাসা কলাম । তান বললেন, “ওটা ফিনো না, 
বা দান করেছ তা পুনরায় গ্রহণ করোনা যাঁদও সে ( মার ) এক দেয়েমের 'বানময়ে 
তোমাকে ওটা দেয়, কেননা দান করে তা পূনরায় গ্রহণ করা আর. বাম করে সেই 
বাম ভক্ষণ করা সমান ।- বুখারী | বর্ণনায় £ ওমর (রাঃ)। 

৬৯৮. তোমরা দান কর, কেননা তোমাদের এমন এক সময় আসবে যখন কোন 
লোক নিজের জাকাত ( অবশ্যদের দান) নিয়ে ঘুরতে থাকবে অথচ তা' গ্রহণ 
করার মত কাউকে খুজে পাওয়া যাবে না) লোকে বলবে, যাঁদ গতকালও 
জাসতে তবে অবশ্যই আম ও গ্রহণ করতাম ; িষ্তু আজ আমার আর ওর প্রয়োজন 
নেই । -_-বৃখারশ | বর্ণনায় £ হাঁরসা ইবনে ওহাব (রাঃ )। 

&৯৯. আবু মসউদ আনসারী (রাঃ ) বলেছেন, রস্‌লঞজ্লাহ্‌ ( সঃ) বখন 
আমাদের দান করার আদেশ করতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত 
এবং মোট বহন করে এক মৃদ্দ (প্রায় এক সের বা এক কে. জি) পাঁরমাণ মজুরা 
পেত (এবং ওর থেকে দান করত ), আর আজ তাদের কেউ কেউ লক্ষপাাঁত । 
[ কারণ দানে বৃদ্ধি । ]- বুখারী । বর্ণনায় 8 আবু মস্উদ আনসারা (রাঃ) । 

৬০০. নবী (সঃ)-এর কোন এক সহ্ধামনী নবী (সঃ )কে জিজ্ঞাসা 
করোছলেন, 'আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে (মৃত্যুর পর ) আপনার সঙ্ষে 'মালত 
হবে? তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘহন্ত। তখন তারা 
একটা কাঠি নিয়ে হাত মেপে দেখল, বাব সওদা তাদের মধ্যে দীর্ঘ হন্ভ। পরে 
( সব্প্রথম জয়নবের মৃত্যু হলে ) আমরা বুঝতে পারলাম যে, হজ্জের দীর্ঘতা 
হল দানশীলতা । "তান ( জয়নব ) আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রে তাঁর (নবী সঃং-এর ) 
সঙ্গে মীলত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন ।__বুখারী । বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ )। 

৬০১. একাঁদন এক স্পীলোক তার দুই কন্যাকে নিয়ে ভক্ষা করতে এল, কল্তু 
আমার কাছে সে একটা খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলনা । আমি তাকে ওটা দান 
করলাম । সে ওটা তার দুই কন্যাকে ভাগ করে' 'দল, কিন্তু নিজে একটুও 
খেলনা । তারপর সে উঠে চলে গেল। নবী (সঃ) আমাদের কাছে আসলে 
আম তাঁকে ঘটনাটা বললাম । তখন নবশ ( সঃ ) বললেন, যে কেউ এই কন্যাদের 
কারণে কোন প্রকার কন্ট ভোগ করবে-_ওরা তাকে দোজখের আগুন থেকে আড়াল 
করে রাখবে ।--বুখারাঁ | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৬০২. যেদান করে তা 'ফারয়েনেয়, সে এঁ কুকুরের মত যে বাঁম করে 
আবার তা ভক্ষণ করে । এর চেয়ে মন্দ উপমা আমার নেই । _ বুখারী । বর্ণনায় £ 
ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

৬০৩, কেউ তার দান ফিঁরয়ে নিতে পারে না, কেবল পিতা তার সন্তানের 
কাছ থেকে 'ফাঁরয়ে নিতে পারে ।- নাসায়ী । বর্শনায় £ আব্দজ্লাহ্‌ বিন 
আমর (রাঃ)। 

৬০৪. হজরত আয়েশা (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন £ তারা একটা ছাগ জবেহ 
করেছিল । রসূলুজ্লাহ- ( সঃ ) জিজ্ঞাসা করলেন, “ওর কিছ; অবাঁশষ্ট,আছে ক ? 
আমি বললাম, “ওর গ্রীবা ছাড়া আর কিছুই বাঁক নেই (অর্থাৎ গ্রীবা ছাড়া গব 
দান করা হয়েছে )।, তিনি বললেন গ্রীবা (কাঁধের ও গলার মাংস ) ছাড়া সবটাই 


হা, শ.৬ 


৬২ হাদীস শরীফ 


অবাঁশন্ট আছে । [ অর্থাৎ যা দান করা হয় তা মানুষের পরকালের সন্ষ 1] 
1তরামিজ । হি 

৬০৫. যেকোন মুসঙ্গমান কোন মুসলমানকে নগ্রতা নিবারণের জন্য এক 
খণ্ড বস্ত্র দান করে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে সবৃজ বস্মদ্বারা সাঁল্জত করবেন 
এবং যে কোন ম:সলমান কোন ক্ষুধাত মুসলমানকে আহার্য দান করে আল্লাহ্‌ 
তাকে বেহেশতের মেওয়া থেকে আহার্য দান করবেন । যে কোন মুসলমান 
কোন তৃষ্ণর্ত মুসলমানকে পানীয় দান করবে আল্লাহ তাকে মোহরাবৃত সংপাঁবি্ 
পানশয় দান করবেন ।--আ. দাউদ | তিরামজী । 


৬০৬. কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে এক খণ্ড বস্ত্র দান করলে যতক্ষণ 
পর্যন্ত তা তার ব্যবহারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আঙ্গলাহতা'লার তত্বাবধানে 
থাকে ।--তির । মশকাত । 

৬০৭. এক ব্যান্ত 'ীজন্রাসা করল, “কোন দান সর্বোৎকৃষ্ট 2 রসূলুজ্লাহ্‌ 
( সঃ ) বললেন, যখন তুম সমস্থ থাক ও আকাত্ষা কর, দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর ও 
ধনের আশা কর--তোমার সেই সময়কার দান । তারপর প্রাণবায়: যখন তোমার 
কণ্ঠনালণ পর্যন্ত পেশছবে এবং তুম বলতে থাকবে । এতো এতো অমুকের জন্য' 
এবং তা তাদের আঁধকারে এসে যাবে-_সেই সময়ের জন্য তুমি দানকার্য স্থাগত 
রেখো না। [মৃত্যুর প্বমুহূতে দান করার চেয়ে সমচ্ছ সমর্থ অবস্থায় যখন 
ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তখন দান করাই শ্রেয়ঃ 1 শায়খান | বর্ণনায় ই আবু 
হোরায়রা (রাঃ )। 


৬০৮. উদ্মে বূজাইদ (রাঃ) বল্লেন, “হে রসূলুল্লাহ (সঃ) ! এক দারিদ্র আমার 
দুয়ারে অপেক্ষা করছে । আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে, কেন না তার হাতে দেবার 
মত আমার ঘরে কিছুই নেই ।' রসূলনল্লাহ- (সঃ) বললেন 'যাঁদও তা সদ্ধকরা 
পায়ের ক্ষুর হয়, তবুও তা তার হাতে দাও ।*_ আ. দাউদ । তিরামজণী। 
মিশকাত । 

৬০৯. যে দুস্ধ বা রৌপ্য দান করে অথবা কারো পথ দোঁখয়ে দেয়--সে একটা 
দাসকে মস্ত করারও সমান পুণ্য লাভ করবে ।---তিরাঁমজী | বারায়াহ (রাঃ) । 


৬১০. প্রত্যেক ম্সলমানের কর্তব্য দান করা । জিজ্ঞাসা করা হল, “যাঁদ 
কোন ব্যান্তর সঙ্গত না থাকে? তান ( হজরত ) বললেন, "সে যেন নিজের হাত 
দিয়ে কাজ করে তার আত্মার উপকার করে, তাই তার দানের কাজ হবে ।, 
বুখারী | মুসাঁলম | বর্ণনায় £ আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ )। 


৬১১. মিষ্টভাষা হওয়া দান-খয়রাত করার সমান পুণ্য কাজ '__বুখারী । 
বণণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


৬১২. প্রত্যেকটি ভাল কথা ও ভাল ব্যবহারে দান-খয়রাত করার সমান পণ্য 
লাভ হয় ।--বখারী । বর্ণনায় ঃ জাবের ( রাঃ )। 


৬১৩. একখণ্ড শুকনো খেজুর দান করার সামর্থ থাকলেও তাই দান করে 
লয়ক থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা কর । যাঁদ ততটুকু সাম্য না থাকে তবে অন্ততঃ 
মজ্উভাষা হয়ে সে চেষ্টা অব্যাহত রাখ । _বৃখারী। বর্ণনায় £ আদি ইবনে 
হাতেম (রাঃ )। | 


৬১৪. রস্‌লল্লাহ্‌ ( সঃ ) বলেছেন, প্রত্যেক সংকর্মই দান ।__বুখারী । 
মৃনাঁলম। বর্ণনায় £ আবুজর (রাঃ )। 

৬১৫, প্রাতীদিন মান:ঘের প্রত্যেক গ্রদ্থিরই একটা (করে ) দানের কর্তব্য 
আছে । দুই ব্যান্তর মধো বিচার করে দেওয়া একটা দানের কাজ, যানবাহনের 
আরোহণকারীকে সাহাধ্য করা অ্বা তার মালপত্র তুলে দেওয়া একটা দানের কান্দ্র 
সংকথা বলা, নামাজের জন্য প্রাতাঁটি পদক্ষেপ করা এবং পথ থেকে আঁনষ্টকর দ্রব্য 
দূরীভূত করা-__সব-কছ-ই দানের কাজ ।-_বাখারী । মুসালম। বর্ণনান্ন £ 
আব হোরায়রা (রাঃ )। 

৬৯৬. আল্লাহ খন পাঁথবাী সৃত্টি করলেন তখন তা দুলতে লাগল । 
তারপর পাহাড় সৃষ্টি করে তান তাকে পাবার ওপর 'শ্থির থাকতে বললেন । 
পৃথিবী 1ছ্থর হলে ফেরেণতাগণ আশ্চর্য হয়ে প্জ্ঞাসা করল, “হে প্রভু ! তোমার 
সৃষ্টির মধ্যে এর চেয়ে আঁধক শান্তণালী আর কিছু আছে কি? তান বললেন, 
হাঁ লোহা ।' তারা জজ্ঞাসা করল, 'লোহা অপেক্ষা আঁধক শাডশালা আর 
ছু আছে কি? তান বললেন, “হাঁ, আগুন তারা জিজ্ঞাসা করল, “আগুন 
অপেক্ষা আঁধক শান্তশাল'খ আর ঠক আছে? 'তাঁন বললেন, “পান 1, তারা 
প্রন করল, পানির চেয়ে আঁধক শীল্তণালী আর কি আছে? তানি বললেন; 
'বাতাল? ।' তারা বলঙ্প, বাতাস অপেক্ষা আঁধক শান্তশালী আর ?ক আর কি আছে ?" 
[তান বললেন, আদম সন্তানের এ দান যা সেডান হাতে সম্পাদন করে কিন্তু বাম 
হাত জানে না।” -ধৃতরামজী | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

৬১৭. ওকধা ইবনোল হারেস (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সঃ )-এর পেছনে 
আম মদীনা শরীফে আছরের নামাজ পড়াছিলাম । তান নামাজ শেষে সালাম 
ফেরালেন, তারপর সহসা উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকেদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাঁর এক 
স্তর ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন । তাঁর এই প্রশ্তভাব দেখে সবাই বিচালিত হল। 
তান ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর ( এভাবে ) দ্রুত গমনের জন্য তারা আশ্চর্য 
হয়েছে । তান বললেন, 'আমার মনে পড়ল যে আঁম ঘরে এক টূকংরো সোনা 
রেখে এসোছ ॥। আমার ঘৃণা হয় ষেসে আমাকে আকর্ষণ করবে । সুতরাং তা 
দান করবার জন্য আম আদেশ দিলাম ।-_বখারী । 

৬১৮. রসূলুজ্লাহ (সঃ)-এর অন্যতম সহধার্মণী উম্মে সালমাকে কিছু 
মাংস উপহার দেওয়া হয় এবং রসৃল:জ্লাহ (সঃ) মাংস পছন্দ করতেন । সুতরাং 
তান পারচারকাকে বললেন, ওটা রেখে দাও, নবী (সঃ) খেতে পারেন । ' তারপর 
এক ভিক্ষুক এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলল, “য়্রাত দাও, আল্লাহ্‌ তোমাদের বরকত 
( প্রাচুর্য ) দেবেন ।' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দেবেন । তারপর 
ভিন্কৃক চলে গ্েল। ইতিমধ্যে রসূলজ্লাহ (সঃ) বাড়ী ফিরলেন এবং বললেন, 
'হে উদ্দে সালমা, তোমাদের কাছে [কিছু খাবার আছে ক 2 'তাঁন বললেন, 'হাঁ.।' 
তারপর পারচারকাকে বললেন, 'থাও, রস্‌ল্যল্লচ ( সঃ )-এর জন্যে সেই, মাংসটুকু 
এনে দাও । সে চলে গেল, কিন্তু সেই পান্লে মাংস দেখতে পেল না, বরং তার 
পারবতে একখস্ড লাদা পাথর দেখতে পেল । তখন রসুলুল্লাহ (নঃ) বললেন, 
'নিশচয়ই, যে মাংস তুমি 'তক্ষককে দার্জীন সেই মাংস এখন পাথরে পণ 
হয়েছে ।”-প্বক্সছাকী । 

৬১৯. একাঁদন একজন লোক মাঠে কাজ্ব করতে করতে মেক মধ্যে পেতে 


৮৪ হাদীস শরীক 


পেল, 'অম্‌কের বাগানে পানি দাও ।, ভারপর সেই মেঘ একাঁদকে ভেসে এসে একটা 
প্রশ্তরমর় সমতল ভূমিতে পানি বর্ষণ করল । এ ভুমির একটা নালা দিয়ে সে পাম 
বর হয়ে যেতে লাগল । লোকটা তা অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, এক ব্যাস্ত 
কোদাল 'দয়ে স্রোতের গাঁত পাঁরবর্তন করে দিচ্ছে। সে (প্রথম ব্যস্ত) তাকে 
জিজ্ঞাসা করল, “হে আল্লাহ-র বান্দা ! তোমার নাম কি? সে বলল, “আমার নাম 
“অমূক | ( তখন ) সেই নাম সে মেঘের মধ্যে উচ্চারত হতে শুনল ।. সে প্রথম 
ব্যন্তিকে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা ! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে কেন ? সৈ 
বলল, “নিশ্চয়ই আমি মেঘের মধ্যে একটা শব্দ (নাম ) উচ্চারিত হতে শুনোছ---এ 
পানি তার। তোমার নাম ধরে বলেছে, তার বাগানে পানি দাও । ভুমি ওর দ্বারা 
কি করবে 2 সে বলল, 'যখনকার কথা তুমি বলছ তখন আম এ (ক্ষেত ) থেকে যা 
উৎপন্ন হয় তার দিকে লক্ষ্য করাছলাম- যাতে আম ওর (উৎপন্ন ফসলের ) 
এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পারি, আমি ও আমার পারজনগণ ওর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ 
করতে পার এবং ওর এক-তৃতীয়াংশ ওকেই ( ক্ষেতকেই ) দিতে পার ( অর্থাৎ বাঁজ 
1হসেবে রাখতে পারি )। | যে কৃষক চাষের সময় তার উৎপন্ন ফসলের কিছ: অংশ 
দান করার উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তার ক্ষেতে রহমত (দয়া বা অনত্গ্রহ ) বর্ষণ 
করেন ]- মৃসাঁলম । 

৬২০. মুসলমানের দান কেয়ামতের দিন তার জন্য ছায়া হবে ।-___মিশকাত । 

৬২১. গুপ্ত দান আল্লাহ্‌র ক্রোধ নিবারণ করে ।__পাঁগর । 

৬২২. পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপনই উৎকৃষ্ট দান ।__সাঁগর । 

৬২৩. দ্রুত দান কর, কারণ ওতে বিপদ আসে না ।-_মিশকাত । 


৬২৪. লোকে জিজ্ঞাসা করল, হে রসূলুজ্লাহ: (সঃ) ! ধনী লোকেরাই তো সব 
পৃণ্য লুট করে নিল। তারা আমাদেরই মত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে-_ এ ছাড়া 
ভাদের আতরিন্ত ধনের জন্য জাকাতও দেয় ।' 'তাঁন বললেন, 'তোমাদের কি আল্লাহ 
এমন গকছ; দেন 'নি বার থেকে তোমরাও ছু দান করতে পার 2 নিশ্চয়ই তোমাদের 
প্রীতবার সোবহানাল্লাহ, প্রত্যেকবার আল্লাহ আকবর') প্রত্যেকবার “আলহামদু- 
িলাহ বলা এবং প্রত্যেকবার কলেমা শরীফ পাঠ করা দান কাধ । সৎ- 
কায" পালনে উপদেশ দান এবং অসৎকার্য পালনে নিষেধ করাও দান । আপন স্ত্রীর 
সঙ্গে সহবাস করাও দান ।' তারা বলল, হে রসৃল:জ্লাহ- ! ফেউ যাঁদ আপন 
কুপ্রবৃত্তির বর্শীভূত হয় তাহলে কেমন করে সে তার দ্বারা পুণ্যলাভ করবে 2 
তিনি বললেন, 'তোমরা কি দেখ না, যাঁদ সে কোন পাপ কাজ করে তবে সেজন্য 
শান্তি ভোগ এবং যাঁদ সে পণ্য কাজ করে তবে সেজন্যে পুরস্কার ?'- মুসলিম 1 


৬২৫. একাঁদন হজরত রসূলল্লাহ- (সঃ ) কোন একজন লোকের কাছে একটা 
ঘটনা বর্ণনা করলেন £ এক ব্যাস্ত কু দান-খয়রাত করব বলে একদিন রাতে পণ 
করল। এই পণ করে' সে দানের জিনিস নিয়ে ঘর থেকে বের হল .এবং একজনকে 
দান করল । ঘটনারুমে এ দান-গ্রহণকারগ আসলে এক চোর 'ছিল। (তাই )ভোর 
হবার পর সকলে বলাবলি করতে লাগল যে, 'রান্রকালে এক চোরকে দান বরা 
হয়েছে । এ দানকারী এ কথা জানতে পেরে আল্লাহর প্রশংসা ও শোধর 
আদায় করল (এর চেয়ে আয়ো থারাপ পাতে তার দান প্রদত্ত হয় নি বলে )। 
পরদিন রাতে পুনরায় সে অনুরূগ গণ করল এবং দানের জিনিস নিয়ে বের হল। 
ভাজ তার দান এক পাঁতিতা নার; হাতে গড়ল ভোর হধার পর সবাই বলাবাঁল 


দান ৬ 


করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক অন্ত পাঁতিতাকে দান করা হয়েছে । এ 
€ দানকারা ) ব্যন্তি একথা জানতে পেরে আহ্লাহর প্রশংসা ও শোকর আগার 
করল (কারণ, এর চেয়ে আঁধক জঘন্য পাত্রে তার দান প্রদত্ত হয় নি )। পরাদন 
নাতে আবার সে এ একই পণ করে দানের 'জানস নিয়ে বের হল । আজ তার দান 
এক ধনী ব্যান্তর হাতে পড়ল, (যে দান-খররাত গ্রহণের যোগ্য পানর নয় )। ভোর 
হালে সবাই বলাবাঁল করতে লাগল যে, “আজ রাতে এক ধনশ ব্যান্তকে দান বরা 
হয়েছে ।' এবার এ দানকারা ব্যান্ত একথা জ্রানতে পেরে বলল, 'হে আঙ্লাহ, আমার 
দান চোরের হাতে, অসতন নারীর হাতে এবং দানের অযোগ্য ধনী ব্যান্তর হাতে 
পড়েছে_ দকল অবস্থাতেই তোমার প্রশংসা ও শোকর যে, তুমি আমাকে (দান করার ) 
শান্ত দিয়েছে । (কিন্তু সমন্ত দান অবোগ্য পান্নে পড়ায় মনটা তার সামানা একটু 
ক্ষদুগ হল )1। ( তখন ) স্বপ্নের মধ্যে কেউ এসে তাকে সান্বনা দিয়ে বলে গেল, 
মনে রেখো, তোমার যে দান চোরের হাতে পড়েছে ( তা আল্লাহর দরবারে কবল 
হয়েছে, কারণ ) ওর দ্বারা এই সফল ফলতে পারে যে, এ চোর এই ধন পেয়ে ছার 
ত্যাগ করে সাধন হয়ে ষেতে পারে । তেমান যে দান পাঁততার হাতে পড়েছে (তাও ) 
কবুল হয়েছে, কারণ ) তার ফলে এই সৃফল ফলতে পারে যে, এ পাঁততা এঁ ধনের 
উপলক্ষে দ্বাঁয় পাঁততাবৃত্তি ত্যাগ করে সংপথ অবলদ্বন করতে পারে। তারপর 
ষে দান ধনশ ব্যান্তর হাতে পড়েছে ( তাও কবুল হয়েছে, কারণ ) ওর খারা এই সুফল 
ফলতে পারে ষে এ ধন ব্যাস্ত দান করার প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করে নিজের ধনসম্পদ 
আন্লাহর পথে ব্যয় করতে অভান্ত হাতে পারে ।-বুখারণী । বর্ণনায় 8 আৰু 
হোরায়রা ( রাঃ ).। 

৬২৬. ইয়াঁজদ ( রাঃ) নামক এক সাহাবীর পুত্র মাআ'ন বর্ণনা করেছেন ষে, 
আমি এবং আমার 'পিতা, পিতামহ সকলে হজরত রসূলংজ্লাহ (সঃ )-এর কাছে 
ইসলাম কবুল করে তাঁর হাতে অঙ্গীকারবন্ধ হয়োছিলাম ৷ হজরত রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) 
স্বয়ং আমার বিবাহের প্রন্তাব করোছিলেন এবং বিবাহ পাঁড়য়েছিলেন ৷ একাঁদন 
জাম তাঁর কাছে একটা নালিশ পেশ করলাম ষে--'আমার পিতা কিছু ম্বর্ণমূদ্রা দান 
করার নিয়ত ( সঞ্কক্প ) করে আলাদা করে রাখলেন এবং ( উপযযন্ত পান্রে দান করার 
জন্যে তা ) মসাঁজদের মধ্যে এক ব্যান্তর কাছে রেখে আসলেন । এ ব্যাস্ত আমার 
পার জানতেন না এবং আমও এ মুদ্রাগুলো আমার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বলে 
জানতুম না। আম নিঃস্ব গরীব ছিলাম । তাই ( মসাঁজদের )এ ব্যাস্ত এ 
স্বর্ণ মুদ্রাগুলো আমাকে দান করলেন, ( আর ) আঁমও তা গ্রহণ করলাম । আমার 
পতা এই ঘটনা জানতে পেরে আমাকে বললেন, এই মূদ্রা তোমাকে দান করার 
আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, ( তাই নির়েত-বিরজ্ধ হওয়ায় মূদ্রাগ্লি তুমি আমাকে 
ফেরৎ দাও )।' আমি তা ফেরৎ দিত অস্বীকার করে রসূলুজ্লাহ- (সঃ )-এর দরবারে 
এ বিষয়ে নালিশ পেশ করলাম । তান আমার 'পতাকে ডাকয়ে বললেন, “তুমি যে 
দান রুরার নিয়ত করেছ তার পুণ্য পুরোপারিই লাভ করবে ( বাঁদও অজ্ঞাতসারে তা 
তোমার আপন পরনের হাতে পড়েছে )1 আর আমাকে বললেন, পছুমি যা নিয়েছ: 
ভূমি তার মালিক সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছ ।'--বৃখারী । বর্পনান়্ £ মাআ'ন (রাঃ )। 

৬২৭, নবী ( সঃ )-এর কাছে বাহরায়েন থেকে (রাজন্য বাবদ ) অর্থ জানল । 

বললেন, 'তোেরা এসব মসাঁজদে ঢেলে রাখ । রসৃজল্লাহ্‌ ( সঃ )এর কাছে 
জবার সবচেয়ে বেশী অর্থ এসোঁছল। রস্লুজ্লাহ্‌ ( সঃ) নামাজের জন্য বের 
হলেন কিন্তু সোঁদকে দৃকৃপাত করলেন না। নামাজ শেষ করে (সেই) অর্থের 


৮৬ হাদীস শরখফ 


কাছে এসে বসলেন এবং যাকে দেখলেন ভাকেই (ভার থেকে কিছু ) 'দিফেন । এমন 
সময় আব্বাস তাঁর কাছে এসে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ ! আমাকে (ক) 
দন । আম ( বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে ) আমার নিজের এবং আকশীলের মৃস্তপণ 
দিয়েছিলাম, (তার ফলে অভাবগ্রন্ত হয়েছি )। রস্‌লুল্পাহ (সঃ) তাকে 
বললেন, 'নাও | সে আঁজলা ভরে ভরে নিয়ে নিয়ে কাপড়ে রাখতে লাগল, তারপর 
ওগাতে চাইল কিজু পারল না। সে বলল, 'হে রসুলব্জ্লাহ্‌ ! কাউকে বলুন, সে 
যেন গ্রটা আমাকে তুলে দেয় [তিনি বললেন, 'না ।” সে বললে, 'তবে আপানই 
তুলে দিন । [তিন বললেন 'না। তখন সে তা থেকে ক রেখে দিয়ে আবার 
তুলতে গিয়ে বলল, “হে রসূলুজ্লাহ ! কাউকে এটা তুলে দিতে আদেশ করুন । 
তান উত্তর দিলেন, 'না।” দে বলল, তবে আপাঁনই তুলে 'দিন।” তনি বললেন, 
না। তখন সে তার থেকে আরো ্কছু রেখে দিল। তারপর তা তুলে নিয়ে 
নিঙ্জের কাঁধে রাখল । তারপর চলে গেল। তার লোভে 'াস্মত হয়ে 
রসুলুজ্লাহ (সঃ) তার 'দিকে তাঁকয়ে রইলেন-- যতক্ষণ না পর্স্ত সে আমাদের 
সক্মুখ থেকে অদৃশ্য হল । একটা 'দিরহাম-ও বাকা থাকা পর্যন্ত রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) 
সে স্থান থেকে উঠলেন না বুখারী । বর্ণনায় ৪ আনাস (রাঃ )। 


৬২৮, নবী ( সঃ) মানুষের মধ্যে সব্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন । আর রমজান 
মানে তাঁর এই দানশীলতা সর্বাধিক বাদ্ধ পেত । রমজানের প্রাত রাতে হজরত 
জিব্রাইল ( আঃ ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি ( নব সঃ ) তাঁকে ফোরআন 
শরীফ পাঠ করে শোনাতেন । যখন 'জিন্রাইল ( আঃ ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন 
তখন তাঁর দান বর্ষণকারণ বাতাস অপেক্ষাও প্রবলতর হত । [ এই সাক্ষাৎ ও কোরআন 
পাঠ এতেকাফ রত অবস্থাতেই হত ]- শায়। মিশ। বর্ণনায় £ আব্দল্লাহ: ইবনে 
আব্বাস (রাঃ )। 

৬২৯. রসূলংজলাহ ( সঃ ) অবর্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন । তাঁর মত অতবড় 
দানশীল মানবজগতে আর কেউ হয় নি, হবেও না। তাঁর দানশীলতা প্রাণপ্রাছুর্ে 
ভরা বসম্ত বাতাস অপেক্ষা আঁধকতর শান্তশালশ ছিল _ বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে 
আধ্বাস (রাঃ )। 


চ্খপন্বিলদ 


“খন দ?ঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ রয়ে তখন তোমরা তাঁকেই িবনধত ভাবে 
আহহান কর। ' ১৬(৫৩) 
আল-কোরআন । 


8৩০, মানুহ যখন অত্যন্ত পাপাসন্ত হয় এবং তার এমন কোন পণ্য থাকে না 
যা ছারা তা দর হতে পারে, অখন আঙ্াহ-তা'লা তাকে মুন্তদান করার উদ্দেশ্যে 
তাকে দক্বপদে জাঁড়িত করেন ।-_মিশকাত । 


৬৩৯. প্রত্যেক মামষ তার পুণ্যশশিলতায় পাঁরমাণ অনংলারে বিপদগ্রন্ত হয় । 
দঃখ সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং এমন সময়ে তাকে পারত্যাগ করে খন ভার 
আর কোন পাপ থাকে না।__ভিরামজী। 


দুঃখ-বিপদ ৪৭ 


৬৩২. নিশ্চক্পই দ্ভাগ্যের পাঁরমাণ অনুসারে পুরস্কারের পারমাণ নিধণারত 
হয় এবং আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাকে 'বপাদগ্রন্ত করেন 
বং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ্‌ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, থে তাতে অসক্তনট 
হয় আল্লাহ্‌ তার প্রাত অসন্তুষ্ট হন ।-- তিরমিজী । 

৬৩৩. আমার প্রভু বলেন £ আমার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ ! যাকে আম ক্ষমা 
: করতে ইচ্ছা কার তাকে কখনো এ পাঁথবী থেকে অপসারিত কারনা যে পর্যস্ত আম 
দৌহক পাঁড়া এবং জ্শীবকার কৃচ্ছতো দ্বারা তার গ্রীবাকে পাপমন্তর না কার।-_মিশকাত। 


৬৩৪. আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে বিপদে জাঁড়ত করেন । 
বুখারী । র 

৬৩৪. (ক) বিপদ বাতীত কেউ সাঁহষ্ণ; এবং বহদার্শতা ব্যতণত কেউ জ্ঞানী 
হতে পারে না ।--তিরাঁঘজী । 

৬৩৫. মুসলমান ও তার পত্নীর সঙ্গে মৃত্যু এবং রোগযন্ত্রণার্প দুভাগ্য 
সবদাই বিজাঁড়ত থাকে-__হয় তা তাদের শরীরের ওপর, নয় তা তাদের সন্তান-সম্তাঁতর 
ওপর ৷ 'কন্্ু যখন তারা পরলোকগমন করে তখন তাদের আর কোন পাপ থাকে 

না।-_তির । মালেক । 

৬৩৬. প্রকৃত মুঙ্গলমান এমন কোন দুঃখ, যন্ণা, রোগ এবং শোক ভোগ 
করে না বা সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেনা যারজন্য আঙ্লাহতা'লা তার পাপ 
মার্জনা না করেন ।-_শায়খান 1 তির। 

৬৩৭. একাদন রসূলংঙ্লাহ (সঃ) উচ্মে সায়েব নামক এক রমণীর গৃহে 
উপরান্থত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন: 'তোমার কি হয়েছে যে কাঁপছ 2 তিন বললেন, 
“আমার জবর হয়েছে, খোদা ওর 'বনাশ করুক | রসূজংল্লাহ ( সঃ ) বললেন, 
জহরকে খারাপ বলো না; কারণ হাপর যেমন লোহার দাগকে দূর করে ও 
( জবর )-ও তেমান মানুষের পাপকে দূর করে | মুসাঁলম। 

৬৩৮, মাহমময় আজ্লাহ্‌ যখন প্রকৃত মুসলমানকে ব্যাঁধগ্রন্ত হওয়ার পর 
মন্ত দেন তখন তা তার অতাঁত পাপের 'বানময় ও ভাঁবষ্যতের জন্য উপদেশস্বরূপ হয় ; 
এবং মুনাফেক (কপট ) বাধতগ্রন্ত হয়ে আরোগালাভ করলে তার তুলনা সেই উচ্দের 
তুল্য হয় যাকে তার প্রভু বেধে রাখার পর মণীন্ত দেয় কন সে জানতে পারে না 
কেনই বা তাকে ফেধে রাখা হয়োছল এবং কেনই বা তাকে ম্যান্ত দেওয়া হয়েছে । 
[ অর্থাৎ 'বপদ-ব্যাঁধ আন্লাহতালার হুশিয়ারী হিসেবে মোমেন ব্যতীত কোন 
ব্যান্তকে পাপমনুন্ত বা পাপ সম্পর্কে সাবধান করে না । ]- আব দাউদ । 

৬৩৯. যঁদ কোন ব্যাস্ত কোন »ৎকাজ করার সমক্ন অসংজ্থতাহেতু বা পর্থশ্রামের 
জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে অবাধে তা পালন করলে সে যে পূরঙ্কার পেত 
আল্লাহং'তাকে সেই পুরস্কারই দান করবেন ।--বৃখারী । আব; দাউদ । 

৬৪০. আঙ্লাহ. বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন বান্ত যখন বিপদগ্রন্ত হয় তখন 
সে যেন তা আমার কাছে বলে ।--সগির | 

৬৪১. তোমাদের মধ্যে কেউ বিপদগ্রন্ত হলে সে বলবে, বিনশ্চয়ই আমরা 
আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে আমাদের ফিরতে হবে 1 হে আল্লাহ! তোমার 
কাছে আমার দুঃখের যোগ্য পুরস্কার আছে; অতঞব আমাকে গর থেকে মত 
কর এবং ওর চেয়ে উত্তম কিছ দান কর /_তিরাঁমজ। ই. মাজা । 


৮৮ হাদীস শরীফ 
হ্বন্ন-সম্পর্ভিব জলালঙনা 


“তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তাত তো এক পরীক্ষা__এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র 
কাছে মহাপরস্কার । ৮ (২৮) 

“তোমাদের ধন-সম্পান্ত ও সন্তান-সন্তীত আল্লাহর স্মরণ থেকে বেন তোমাদের 
ভুলিয়ে না রাখে । যাদের ভুলিয়ে রাখে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ।” 

ণনশ্চয় ধারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য তারা 
তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তারা ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের 
মনম্তাপের কারণ হবে 1 ৬ (৩৬) 

এবং তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আঙবে না বখন তার অধঃপতন 
ঘটবে । ৯২ (১১) 

'আতরিস্ক ধন তোমাদের ধ্বংসের পথেই নিয়ে গিয়োছ ।। 

ধনসম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা কুক্ষিগত না থাকে । 

--আল্‌-কোরআন । 


৬৪২. অগাধ ধনসম্পদের মধ্যে সুখ নেই, সুখ মানুষের মনে ।-_বুখারণী । 
মৃসালম । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা ( রাঃ )। 

৬৪৩. আদমসন্তান বৃদ্ধ হলেও তার দুটি জিনিস বৃদ্ধ হয় না-_ধনসম্পান্ত 
উপার্জনের লালসা এবং জশবনের আশা বুখারী । মুসালম । বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ )। 


988. যাঁদ আদমসন্তানের দুই পবত সমান ধনসম্পান্ত থাকত, নিশ্চয়ই সে 
তৃতীয় পর্বত চাইত । মৃত্তিকা ব্যতশত অন্য কিছুই আদম-সন্তানের ( মানুষের ) 
পূর্ণ করতে পারে না। যে তওবা ( অনঃতপ্ত চিত্তে ক্ষনা প্রার্থনা ) করে, 
আল্লাহ তার তওবা কবৃল করেন ।-_বুখারী । মুসালম। বর্ণনায় ঃ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ )। 

৬৪৫, কোন মানুষের এক মাঠ-ভরা স্বর্ণলাভ হলে সে আরো দুটি মাঠ-ভরা 
সবণে'র জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে । একমান্ত মাটির দ্বারাই তার মুখ বন্ধ হতে 
পারে । অবশ্য যে আল্লাহর প্রাত ধাবিত হয় আল্লাহ তাকে গ্রহণ করেন। 
_বুখারী। বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ ) ও আব্দুজ্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ )। 


৬৪৬. ধিক তাদের প্রাত ধারা ধনসম্পদের দাস হয়, পোশাক-পারচ্ছদের 
দাস হয়; ওপব পেলে সন্তুষ্ট হয়, না পেলে অসন্তুণ্ট হয় ।_-ব:খারী । বর্ণনান্স £ 
আবু হোয়ায়রা (রাঃ )। 

৪৭. একাদন নবা (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ 
যে নিজের. ধনসম্পদ.' অপেক্ষা আত্মায়-্বজনের ধনসম্পদকে আঁধিক ভালবাস ?' 
সাহাবধরা বললেন, 'হে রসৃজুল্লাহ-, আমরা প্রত্যেকে আপনাপন ধনসম্পদকে 
সর্ধাধক ভালবেসে থাকি । রসলৃজ্গাহ (সঃ ) বললেন, “মনে রেখো, তোমাদের 
রা 
রেখেছ তা উত্তরাঁধকারী ও আত্মীয়জ্ষজনের ।'-_-বৃখাক্সী'। বর্ণনায় £ ্ 
ইবনে মসউদ (রাঃ) । 


ধৈর্ঘৈ ৬৯ 


৬৪৪. পৃথিবীতে পাঁথক বা আঙগল্তুকরুপে বসবাস কর “এবং নিজেকে 

রূপে গণ্য করো না। [ধনস্পদের লালসার কারাগারে নিজেকে বন্দী 

নাকরে পাথক ও আগন্কের মত ধন সম্পর্কে নির্লোভ হওয়াই সকল মানুষের 
কর্তব্য । ]-_ বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


৬৪৯, আল্লাহ: বলছেন, হে আদম-সন্তান ! আমার উপাসনার জন্য অবসর 
অন্বেষণ কর, তাহলেই আমি তোমার অন্তরকে সন্তোষ দ্বারা পূর্ণ করব । বাঁদ তা 
না কর, তোমার হাত অজস্র কাজে ভারাক্কান্ত রাখব এবং দারদা দূর করব না। 
_ই. মাজা । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )। 


৬৫০. ধনসম্পদের আধিক্য থাকলে ধনী হওয়া যায় না, যার অন্তরে ধন 
আছে সেই যথার্থ ধনী ।-_-বৃখারী। বর্ণনার 8 আবু হোরাররা (রাঃ )। 


তের্ধ 


হে বিবাসগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের (প্রার্থনার ) মাধ্যমে সাহায্য 
প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ: ধৈর্ধশীজদের সঙ্গে আছেন ।' ২ (১৫৩ )। 


ণনশ্চন্ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ ও ফসলের 
লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং তুমি ধৈর্যশীলদের শৃভ সংবাদ 
দাও। ২ (১৫৫) 


“তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে, “আমরা তো 
আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই কাছে ফিরে যাব ।॥' ই (১৫৬)। 

ধৈধধারণকারাদের প্রাতদান পূর্ণর্‌ূপে দেওয়া হবে ।' 

(তোরা ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই 
রয়েকেন । ৮ (৪৬) 


হে বশবাসিগ্ণ ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্ধধারণে পরম্পরের সাথে 
রজত কর ।' ৩(২০০) 


আহ্লাহ- ধৈষ্লনজাদের পছজ্দ করেন । ৩ (১৪৬ )। 
আল-কোরআন । 


৬৫১. ধৈর্যশীল ব্যান্তই ইহকাল ও পরকালের নেতা ।-_বুখারণ । 

৬৫২. বিপদে ধৈয়'ধারণ করা উপাসনা বিশেষ ।_ নাসায়ী । 

৬৫৩. আল্লাহ বলেন, যারা বিপদে ধৈর'ধারণ করে এবং অপরের অপরাধ 
ক্ষমা করে তারা পূন্যবান ।-_সাঁগর । 


৬৪৪. এমন কোন ধৈর্যশাল বৃ ০০৮ 
*প্নীস লোক নেই যার জভিজ্ঞতা নেই ।-স-তিয়মিজণ । £. আবু 
রাঃ )। 


৬০৫, রয়ল্গাহ (পঃ) আব্দুল কায়েসের নেতাদের বললেন, তোমাদের 


৯০ হালশস শরাঁফ 


ঘট গৃণ আল্লাহ্‌ ভালবাসেন- ধৈর্য এবং বিলক্ব [ অর্থাৎ বিবেক-ীববেচনাসহ 
ধরে কাজ করা 11--বুখারীঁ। মুসলিম । বর্ণনায় £ ইবনে আব্ধাস (রাহ )। 


৬৫৬. আম একজন নবীকে দেখোছ, তাঁর সম্প্রদায় (তাঁকে) প্রহার শ্রবং 
রস্তপাত করোছিল। তিনি তাঁর মখেমশ্ডল থেকে রন্তধারা মুছতে মুছতে বলতেন, 
হে আল্লাহ্‌ ! আমার কওমকে ক্ষমা কর, কেননা ওরা অজ্ঞ ।! [নর্যাঁতত 
নবাঁ (সঃ)এর কি অসাধারণ ধৈর্য ! ]_ বুখারণ । মৃসাঁলম। বর্ণনার £ ইবনে 
মসউদ (রাঃ )। 

৬৫৭. ব্াথাদায়ক দুব্যবহারের , ওপর ধৈর্য ধারণ আল্পাহ-তালার মত কেউ 

করতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহতালা'র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, 
তাদেরও আল্লাহতা'লা পানাহার দান করেন, সুখে-্সঞ্থতায় রাখেন ।- বুখারী । 
বর্ণনায় 8 আব মুসা (রাঃ )। 


৬৫৮, যাঁদ মান্‌ষের ধৈর্য থাকে তবে সে অবশ্যই ভাগ্যবান হয়" _সাঁগর । 


৬৫৯. আল্লাহতা'লা হজরত মুসা (আঃ )-র কাছে প্রত্যা্জেশ করেছিলেন £ 
হে মুসা, যে ব্যন্তি আমার আদেশ সন্তুষ্ট "চিত্তে গ্রহণ করে না এবং আমার অন:গ্রহ 
সমৃহের জন্য শোকর করে না এবং আমার প্রেরিত বপঙ্গে ধৈযর্ধারণ করে না-_সে 
যেন আমার আকাঞ্শর নীচে থেকে বোঁরয়ে যায় এবং আমাকে ছাড়া অন্য কোন 
প্রভুকে সম্ধান করে ।'- সির | 

৬৬০. সহিষ্ুতাই সন্তুষ্টির চাঁব ।--সাঁগর | 

৬৬১. আজ্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কারো শারীরক, আর্থক বা 
মানাসক বিপদ উপাস্ধত হলে যাঁদ সে উৎকৃষ্ট ধৈযের সঙ্গে তা বরণ করে তাহলে 
বিচারের দিন আমি তার জন্য তুলাদণ্ড স্থাপন করতে এবং তার কর্মীলাপ খুলে 
ধরতে লঙ্জা বোধ করব ।-_ সাগর । 

৬৬২. আঙ্জাহ বলেন, সেই বিষ্বাসী বান্দার জন্য আমার কাছে বেহেশত 
ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার নেই যে তার পূপ্রয়জনের মৃত্যুতে ধৈষরধারণ করে। 
_বুখারাঁ। ন।সায়ী। 

৬৬৩, দেহের সঙ্গে মঞ্তকের যেমন সম্বম্ধ, ঈমানের সঙ্গে ধৈষেরিও ঠিক তেমান 
সম্বন্ধ ।-_-সাঁগর । 

৬৬৪. ধৈষেই বিপদের প্রা্থামক পরীক্ষা ।-_৪ জন। 


ন্নও্সত্তা 


মানুষের প্রাতি বিমুখ হয়োনা বরং নম্র ও ভব্র ব্যবহার করবে-_আর দচ্ভের 
সাথে ধারা পা ঢাজায় তারা নরকে প্রবেশ করবে ॥ 


আল্লাহর আবেদ (দাস বা উপাসক ) এ বিণ যারা [বত হয়ে চলে । 
“তুমি বিশ্বাসীদের প্রাত বিনয়ী হবে ১৬ (৮৮) 
“যারা বিনয়ী তারা ব্যতীত অন্যের পক্ষে এ ( ধৈর্য ) বড়ই বক্কর ।' 


শত ৪১ 


“তোমল্লা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহাষ্য প্রার্থনা কর প্রবং বিনীতগপ ব্যতীত 
আর সকলের, কাছে এ নিশ্চিত ভাবে কাঁঠন | ২ (৪) 
যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই 'বিনীতভাবে 
আহ্বান কর। ১৬ (৫৩) ূ 
“আর তোমরা চলনে বিনম্র হও , আর তোমাদের কণ্ঠস্বর নত কর , নিঃসন্দেহে 
সবচেয়ে ঘৃণিত কন্ঠম্বর হচ্ছে গাধার কণ্ঠস্বর ।' 
-্জল-কোরআন । 


৬৬. আল্লাহ আমার কাছে ( এই ) আকাশবাণী ( অহা ) প্রেরণ করেছেন £ 
পরস্পর পরস্পরের প্রাত বিনম্র হও, এমন কি একজন অনাজনের সাথে অহঙ্কার 
করোনা ; একজন অন্যজনের প্রাত অন্যায় অত্যাচার করোনা 1” _মুসাঁলম । 
বর্ণনায় ঃ ইয়াজাবিন হেমার (রাঃ )। 

৬৬৬. দানে ধন কমেনা, ক্ষমার (বানময়ে আল্লাহ্‌, কারো সম্মান ব্যতত অন্য 
কিছু বৃদ্ধি করেন নাঃ আল্লাহর জন্য যে নত (বা নম্র) হয় তান তাকে উন্নত 
করেন ।- মুসালম । বর্ণনার £ আবু হোরার়রা (রাঃ )। 

৬৬৭. হজরত আয়েশা (রাঃ ) বলেছেন £ একাঁদন একজন ইহদী রসংল-ল্লাহ 
(সঃ)-এর মজলিসে উপাশ্ছিত হল এবং (সালামের সুরে ) বলল-_ আসসাম 
( অর্থাং তোমার মৃত্যু আসৃক )। আমি তাদের কথা যথাযথ ভাবে বুঝতে 
পার়জাম, তাই তাদের উদ্দেশ্যে কোধের সারে বললাম__-অ-আলাইকুমুস্সাম অ 
লা'নাতু অর্থাৎ তোমাদের ওপর মৃত্যু আস্মক এবং আঁভশাপ বার্ধত হোক ৷ একথা 
শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ ) বললেন £ হে আয়েশা ! ক্ষান্ত ও শান্ত হও; সর্বক্ষেত্রেই 
সস কোমলতাকে ( নম্রতাকে ) পছন্দ করেন । আমি জিজ্ঞাসা, করলাম ঃ 

ছে রপসলুল্লাহ ! আপনি কি শুনেছেন-_তারা কি বলেছে ? রস্লুজ্লাহ: (সঃ) 
বঙলেন-_আমিও তাদের সম:চিত উত্তরই 'দিয়োছ, আম বলোঁছ, 'অ-আলাইকুম'__ 
( অথ) যে জিনিস আমার ওপর আসার জন্য বলেছ তা তোমাদের ওপরে আসুক । 
[ রসলুজ্লাহ- (সঃ) সাধারণভাবে অভিশাপদান পছন্দ করতেন না, নগ্রভাবে উচিত 
উত্তর দিতেন । ] --বৃখারধ । 

৬৬৮, শখ্রীস্টানেরা মারয়ম-্পুতর ঈসাকে যেমন খোদার পত্র বলে অত্যাধক 

ংসা করে তোমরা আমাকে তেমন প্রশংসা করোনা । কারণ, আম তাঁর দাস। 
আমাকে আঞ্লাহর দাস (বান্দা ) ও রসূল বলো ।-_শ্বায়খান । 

৬৬৯, আমাকে অনা নবীদের অপেক্ষা উত্তম বলোনা ।__-আ. দাউদ । 

৬৭০, আল্লাহ ভদ্দুতা ও নমতাকে ভালবাসেন এবং বিনয়ীকে যা দেন 
গ্ার্বতকে তা দেন না ।--মশকাত । 

৬৭১. যে ব্যান্তি আল্লাহর জন্য 'বিনীত হয় আঙ্গলাহ তাকে উন্নত করেন এবং, 
যাঁদও সে নিজেকে ছোট মনে বরে, তব্‌ সে লোকের দৃষ্টিতে বড় । যে দ্যার্বনীভ 
আঞ্লাহ- তাকে অবনত করেন, সে নিজের মনে নিজে বড় হয় যাঁদও সে লোকের চোখে 
ছোট। তারপর সহজেই সে কুকুর ও শৃকরের জ্বভাব প্রাপ্ত হয় ।__িশকাত । 

৬৭২. ভদ্রতা ও বিনয় ঈমানের দ্ঘট শাখা-_বৃথা বাক্য ও অহঙ্কার কপটতার 
শাখা ।--সাঁগর । 


৯২ _ হাদপস শরীফ 


৬৭৩. যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে তাকে ইহু-পরকালের কল্যাণ দান বরা 
হয়েছে এবং যাকে তা হতে বাত করা হয়েছে তাকে ইহ-পরকালের উত্তম দুব্য থেকে 
বণিত করা হয়েছে ।--মিশকাত। . 

৬৭৪, বিনয় ব্যতীত যাবতীয় গুণের জন্য তার আঁধকারীকে হিংসে 
আক্রমণ সহা করতে হয় ।- _সাঁগর । 

৬৭৫. হে আয়েশা, গিনশতা হও এবং ককশিতা ও গাঁহ্ত কাজ ত্যাগ কর। 
নিশ্চম্ই বিনয়ের চেয়ে সঙ্দর এবং শ্রেম্ঠ আর কিছ নেই-_ এবং অভাব মানুষকে 
বতদূর ক্ষাতিগ্রন্ত করে অন্য কিছু তা করেনা ।- মুসলিম । 

৬৭৬. তোমাদের মধ্যে যারা অমায়িক তারাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা 
প্রয় ।-__বৃখারণ। 


ম্নিডল্তা 


'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান ) আল্লাহরই এবং তাঁরই 
কাছে সমঞ্ত কিছ. প্রত্যানীত হবে । সুতরাং তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর ওপর 
খনভ'র কর ।” ১১(১২৩) 

“কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না “আম ওটি আগামীকাল করব", আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে' একথা না বলে ।” ১৮২৩, ২৪) 

-আল--কোরআন । 


৬৭৭. যাঁদ তোমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর-_যা করা 
তোমাদের উচিত--তবে নিশ্চ তান তোমাদের আহারের ব্যবস্থা রবেন, যেমনভাবে 
গতনি পাখাঁদের আহার দান করেন ৷ তারা প্রভাতে ক্ষুধাত হয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় 
উদর পূর্ণ করে ফেরে ৷ --[তিরাঁমজশ । 

৬৭৮. আমার উম্মতদের মধ্যে ৭০ হাজার ব্যান্ত বিনাবিচারে বেহেশতে যাবে 
-__তারা শাঁখ ব্যবহার করে না, গণকদের কথায় ীবধ্বাস করে না এবং সম্পূর্ণরূপে 
আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে । __শায়খান । 

৬৭৯, এক ব্যান্ত রসূলংজ্লাহ্‌ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, 'আঁম কি আমার উটের 
পা বেঁধে আজ্লাহর ওপর নির্ভর করে ছেড়ে দেব, না পা না-বে'ধে ছেড়ে দেব এবং 
আল্লাহর ওপর নির্ভর করব ? তান বললেন, উটের পা বেধে আঙ্লাহর ওপরে 
নিভর কর। [ অর্থাং আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কর। ] 
--তিরমিজী | 

৬৮০, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন একাদন আম রসূলুল্লাহ: (সঃ)-এর 
পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম । এমন সময় ভান বললেন--ছে বালক ! আল্লাহর 
অধিকার রক্ষা কর, (তাহলে) তোমার অধিকার রাঁক্ষিত হবে, এবং তাঁর (প্রতি) কর্তব্য 
পালন কর, তাঁকে তোমার সাহাব্যকার'রূপে দেখতে পাবে । রন প্রার্থনা করবে 
তখন তাঁরই, কাছে প্রার্থনা করবে এবং বখন সাহাব্য চাইবে তখন তাঁরট কাছে সাহাব্য 
চাইযে | জেনে রেখো, বা্দও পাথবীর সম লোক তোমার উপকার বয়ার ইচ্ছা 
করে তব আল্লাহ যেটুকু তোমার জন্য 'লাঁপবজ্ধ করে রেগেছেন তার বেশী 


'নিয়মাঁনষ্ঠা £ নীরবতা ও বাকসংবম ১৩ 


উপকার তোমাকে কেউ করতে পারবে না এবং যাঁদ তারা তোমার অপকার করতে 
এক্যবজ্ধ হয় তবু আল্লাহ্‌ তাঁর কলম 'দিয়ে কেতাবে যা দলখেছেন তার বেশ? ক্ষাত 
কেউ করতে পারবে না 1--তিরাঁমজাী । 


৬৮১. জাঁবকা শেষ না হওয়া পযন্ত কোন আত্মাই মৃত্যু বরণ করে না। 
অতএব তোমরা আম্লাহকে ভয় কর এবং জরদীবকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা কর এবং 
তা পেতে বিলম্ব হলে আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না। কারণ তাঁর কাছে যা 
আছে বাধ্যতা ( অর্থাৎ নির্ভরতা ) ছাড়া তা পাওয়া যায় না। -_বয়হাকী। 


নিস্ত্র্ম-নিন্ট। 


সূর্য ও চন্দ্র নিধ্ধারত কক্ষ পথে আবর্তন করে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই 
বিধান মেনে চলে, 'ভিনি আকাশকে সমূল্নত করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন 

_যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর। &৬(৮-৮) 
--আল- কোরআন । 


৬৮২. আনাস ইবনে মাঁলক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একাদন রসৃলুজ্লাহ- (সঃ)- 
এর জন্য আমার বাড়ীতে এক ছাগণর দুধ দোহন করা হল এবং আমার বাড়ীর 
কৃপের পানি সেই দুধের সঙ্গে 'মাশ্রত করা হল । পরে ( সেই দুধের ) বাটি রসূলু- 
হলাহ- (সঃ)-কে দেওয়া হল । তান তা থেকে কিছ; পান করলেন ৷ যখন তান বাটিটা 
মুখ থেকে নামালেন তখন তাঁর বাম 'দিকে হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং ডান 'দিকে এক 
বেদুইন ছিল । হজরত ওমর (রাঃ) আশঙ্কা করলেন যে নবাঁ (সঃ) হয়তো বাঁটটা 
বেদুইনকে দেবেন । তাই তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার কাছে 
আবুবকর আছেন, তাঁকে দিন। কন্তু তিনি (নবাঁসঃ) তাঁর ডান দিকেষে 
বেদইন ছিল তাকেই তা দিয়ে বললেন, 'ডাইনের লোক, তারপর ডাইনের লোক 
( বোশ হকদার )1”__বুখারা। 

৬৮৩. নবী (সঃ)এর কাছে এক জামবা'টি পানীয় আমা হল; তান তা থেকে 
কিছু পান করলেন। তাঁর ভান দিকের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট এক বালক 
এবং বামাঁদকে কয়েকজন বয়স্ক ব্যাস্ত ছিল। তখন তিনি (নবী সঃ ) বললেন, 
“হে বালক, তুমি ক আমাকে অনুমাত দেবে যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠদের এটা (বাঁটিটা) 
[দই ? সে বলল, “হে রসূলুক্লাহ, আমার ভাগের আপনার আটো পানি আমাকে 
ছাড়া আর কাউকে দেব এমন ছেলে আম নই | তখন তিনি তাকেই (বালককেই) 
বাঁটটা দিলেন । __-বখারণী । বর্ণনায় £ সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ)। 


নীল্পন্বভ্া গু বাক্কুহলহু্ৰক্ম 


৬৮৪. নীরবতাই সবশ্রেষ্ঠ উপাসনা । _-সাঁগর । 
৬৮৪.(ক) রস্‌লহ্লাহ: (সঃ) আঁধকাংশ সময় নীরব থাকতেন ।-_মিশকাত । 
বর্ণনার £ জাবের বিন সামার (রাঃ) । | 


৯৪ হাদীস জয়ীফ 


৬৮৬. যেব্যান্ত অল্লায় শু পত্রকালে বিম্বাণ করে সে শু; সংকথা বলকে 
শয়তো নীরব থাকবে ।-্ধায়খান । আবহ দাউদ । 

৬৮৬. নীরবতা জ্ঞানীর অলগ্কায় ও মূর্খ আবরণ ।--ঁগির | 

৬৮৭. যে নীরবতা অবলম্বন করে সে মীন্ত পায় ।-্আহৃমদ । তিয়ামজী। 
বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ বিন আম-র (রাঃ), । 

৬৮৮, বাহূল্য বাক্য জন করাতেই মুসলমানের সৌন্দর্য ।-_-তিরমিজী। 
মালেক । র 

৬৮৯, বিপদ বাক্যের ওপর ীনর্ভ'রশীল ।--সাঁগর । 

৬৯০. 'যা সৎকার্ধকে সৃদ় করে আমি কি তোমাদের সে সম্পর্কে বলব ?, 
তারা বলল, হঠি। তিনি (রসৃলুঙ্লাহ সঃ ) জিহবাকে স্পশ করে বললেন, “একে 
সংযত কর ।' তারপর মুয়াজ নামক এক ব্যান্ত জজ্ঞাসা করলেন, “হে রসংলহ্লাহ্‌ ! 
আমাদের সাধারণ কথাবার্তার জন্যও কি আমরা দায়ী হব 2 তান বললেন, “হে 
মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে রক্ষা কর্‌ক। মুখের কথা এবং রসনার কট:বাক্যই 
মানুষকে নরকে নিক্ষেপ করবে । '__ গৃতরামিজণ। 

৬৯১. যে ব্যান্ত নীরব থাকে সে নিরাপদে থাকে এবং যে নিরাপদে থাকে সে 
মস্ত লাভ করেছে ।- আব দাউদ । 

৬৯২. এক ব্যন্তি রসুলুজ্সাহ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, কিসে ম্যান্ত লাভ হয়? 
[তানি বললেন, 'তোমার 'জিহবা বন্ধ কর, আপন গৃহে অবন্থান কর এবং পাপের জন্য 
কাঁদ ।”---তিরামজী । 

৬৯৩. মানুষ খন সকালবেলা শধ্যাত্যাগ করে তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
জিহ্বার কাছে আনুযোগ বরে, আমাদের কথা মনে রেখে আল্লাহকে ভয় কর, 
কারণ আমরা তোমার' ঙ্গণী। যাঁদ তুম শ্থির থাক তবে আমরাও শ্মির থাকব এবং 
যাঁদ তুমি বিপথে যাও তবে আমরাগু বিপথে যাব । [বাকৃসংযম সকল সংযমের মূল ।] 
--তিরামিজী | বর্ণনায় £ আব সঈদদ (রাঃ) । 

৬৯৪. তোমরা সবসময় সন্ধ্যবহার করবে এবং অতান্ত নীরব থাকবে ; কারণ 
যাঁর হাতে আমার জীবন তারি শপথ, 'নিশ্চন্ন মানুষের জন্য ওর চেয়ে উত্তম কোন কিছু 
নেই ।- ৪জন। 

৬১৬, সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ্‌ বলেন, হে রস্লজ্পাহ! আগার পক্ষে 
কোনটা সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ? রসূলুক্লাহ্‌ (সঃ) তাঁর রসনা স্পর্শ করে 
বললেন, “এইটা 1 তির । 

৬৯৬. রঙসনাকে সংযত রাখাই আল্লাহর কাছে সর্বপেক্ষা প্্রয় কাছজ। 
-_মাঁগর | 

৬১৭. আরম রসূল্জ্লাহ্‌ ( স)-এর সাক্ষাং লাভ করে 'বিজ্ঞাসা করলাম, 
'মান্ত কি» তিনি বললেন, “তোমার রসনাকে সংঘত কর, তোমার গৃহে তোমাকে 
আবম্ধ রাখ এবং তোমর পাপের জন্য কন্দন কর ।__-ভিরাঁজজী। আহমদ বর্ণনায় £ 
ওফবা বিন আমের (রাঃ)। 

৬৯৬. দুই সার দক্তরাজজির মধ্যে এবং পদহয়ের মধ্যে ধা জাছে তার জন্য যে 
আমাতে জাঁমন দিতে পারবে আমিও তার জন্য বেহেশতের জামিন হব ।---বুখারী । 


নৌতক চারত্র 8 পদে নিয়োগ ৯ 


বর্ণনায় £ সহল বিন সায়াদ (রাঃ) । [ এখানে পঞ্হ্হা ও গৃপ্তাঙ্গকে সংযত রাখার কথা 
বলা হয়েছে । ] 

৬৯৯. রসূলুজ্লাহ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা, করলাম, 'আপান আমার জন্যে কোন 
বিষয়ে সর্বাপেক্ষা *আঁধক ভয় করেন 2 তান তাঁর নিজের রসনা (1্িহথা ) 
স্পর্শ করে বললেন, থর (বিষয়ে ) ।_তিরমিজশ। বর্ণনায় ৫ সুফ্ষিয্নান বিন 
আব্দজ্লাহ (বাঃ)। 


নৈতিশ্চ চল্লিজ 


“আমার প্রভু কুকর্মকে অবশ্যই অবৈধ (হারাম ) করেছেন, তা প্রকাশা অথবা 
গোপন যাই হোক ।' 
গব*বাসগণকে বলে দাও যেন তারা নিয় 'দকে দ্যান্উপাত করে এবং আপনাপন 
লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে । 
-কোরআন। 


৭০০. তোমার স্তর ও তোমার ডান হাত যাদের আঁধকার করেছে তাদের ছাড়া 
অন্যের কাছে তোমার গপ্ত অঙ্গ রক্ষা করবে । আম 1জত্তাসা করলাম, যাঁদ কোন 
লোক একাকী থাকে, তার সম্বষ্ধে কি? (তিনি বললেন, "আল্লাহকে 
আঁধক লল্জা করা ভীচত।'__তিরমিজী । আ. দাউদ । বর্ণনায় £ বাহাজ বিন 
হাকেম (রাঃ) । 

9০১. যাঁদ কোন লোক কোন স্ত্রীলোকের সাথে নিজনে থাকে, তবে তাদের 
মধ্যে তৃতীয়জ্জন থাকে শত্নতান ।_তিরামজী । বর্ণনায় ঃ হজরত ওমর (রাঃ) । 


পচে ন্নিস্মোগ 


“আম কাউকেণ্ড তার সাধ্যাতশত ভার অর্পণ করিনা ।' ৭ (৪২) 
_-আল-কোরআন | 


৭০২. আমার দুজন চাচাতো ভাই রসলুল্পাহ্‌ ( সঃ )-এর কাছে গয়ে 
বলল, “আল্লাহ আপনাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার দ্বারা আপনি আমাদের কোন 
দেশের শাসনকর্তা নিষূত্ত করুন।* রসলুজ্লাহ: (সঃ) বললেন, 'আজ্লাহর 
শপথ! যারা প্রার্থী অথবা পদের জন্য লালায়ত তাদের আম এই কাজে 
নযৃন্ত করিনা । অন্য বর্ণনায় ঃ বারা এই পদের আশা করে আম 
তাদের এই কাজে নিষুন্ত কাঁরনা ।- বুখারী ।' মুসাঁলম। বর্ণনায় 8 আবু 

মুলা (রাঃ)। 

৭০৩, রসূলুঞ্লাহ (সঃ) বলেছেন £ তোমরা সর্বোস্তম লোককে এই কাছে 
নিষু্ত হতে ঘৃণা করতে দেখবে, যে পর্যস্থ না সে এতে নিবৃত্ত হর ।--বুখারী। 
নুসালম । বর্ণনায় ৫ আবু ছোরায়লা (রাঃ) 


৯৬ হাদীস শরণফ 
গক্পনিম্দা 


“ে্জরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সম্ধান করোনা ও একে অন্যের পশ্চাতে 
[নিন্দা করোনা । কোন ব্যান্ত কি তার মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করতে ভালবাসে ? 
নিশ্স্ই তোমরা তা ঘৃণা কর। ৪৯ (১২)। 

| -আলং-কোরআন । 


598. নিন্দুক কথনো বেহেশতে যাবে না ।- নাসায়ী ও অন্য & জন । 

৭০৫. তোমরা কি জান পরানন্দা কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, 
“্সাঙ্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন । রসৃলূজ্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, যাঁদ 
তোমরা তোমাদের ভায়েদের বিষয়ে এমন কিছু বল যা তাদের আঁপ্রয় তবে তাইই 
পরনিন্দা | এক ব্যান্ত বলল, যাঁদ তার মধ্যে যে দোষ আছে সেই দোষের বিষয় 
উল্লেখ কার 2৮ তান বললেন ? 'যাঁদ তার সেই দোষ থাকে তবু তার অসাক্ষাতে 
সেই দোষের আলোচনা করায় তুমি পরানন্দুক এবং যাঁদ তার সে দোষ না থাকে 
তবে তুমি মিথ্যা দূনণাম প্রচারক 1 আবু দাউদ । তরামজ। বর্ণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৭০৬, যে দুন্ণাম (বা নিন্দা) করে এবং অশ্লীল ও কুবাক্য বলেসে 
প্রকৃত মুসলমান নয় ।-_-তিরামজী । 

৭০৭. কোন মুসলমানের সম্বন্ধে রসনা দীর্ঘ করা সুদের সুদ এবং এক 
মুসলমানের জান, মাল ও সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম ।-_-মুস। আব 
দাউদ । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা ও দাউদ বন জায়েদ ( রাঃ)। 


৭০৮. কোন মানুষই কোন মানুষকে কৃকাজ এবং অবিশ্বাসের অপবাদ দেবেনা 
_কিল্তু যাঁদ তা তার মধ্যে না থেকে তবে অবশ্যই 'নন্দাকারীর মধ্যে উন্ত দোষসমূহ 
প্রকাঁশত হবে ।-_বুখারী। 
৭০৯. এমন কখনো হবেনা যে মানুষ অপরের দোষ গোপন করবে কিচ্তু 
আল্লাহ্‌ তার দোষ গোপন করবেন না। 


৭১০, রসুলংজলাহ (সঃ) বেদীর ওপরে উলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন £ 
হে মানব সকল ! তোমরা যারা মুখে মুসলমান হয়েছ অথচ অন্তরে বিদ্বাস করানি, 
তারা মুসলমানদের কষ্ট দিওনা, তাদের নিন্দা করোনা, তাদের দোষ খুজো না, 
কারণ যে মুসলমান তার ভায়ের দোষ খজবে আল্লাহ্‌ তার দোষ খজবেন, আর 
আজ্লাহ. যার দোষ খঁহজবেন, তিনি তাকে অপমানিত করবেন- বাঁদও সে ঘরের 
কোণে লুকিয়ে থাকে ।-_-তিরমিজী। 

৭১১. পরীনজ্দা অজু ও নামাজকে নষ্ট করে ।-__-জ:ঃ ছাগির। 


৭১২. মুসলমানের নিন্দা করা বড় পাপ এবং তাকে হত্যা করা কুফুরী 1 
বুখারী । মুসাঁলম | বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ বিন মসউগ (রাঃ )। 

8১৩, পরানন্দা ব্যভিচার অপেক্ষা আধক জঘন্য | প্রন্ন হলঃ “পরনিন্দা 
ব্যভিচার অপেক্ষা কিভাবে আধিক জঘন্য ? তিনি (দঃ) বললেন; 'কোন বান্দা 
ব্যভিচার করে' অনুতাপ ( তওবা ) করলে আঙ্লাহ্‌ সে অনুতাপ কবল করতে 
পারেন । অন্য বর্ণনায় £ তিনি তওষা কবুল করে' তাকে ক্ষমা করতে পারেন কিস্তু 


পরোপকার ১৭ 


পরনিন্দাকারীকে 'নাচ্দিত ব্যান্ত ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না ।” 
--বয়হাকরী। বর্ণনায় £ আবু সঈদদ (রাঃ )। 

৭১৪. ব্যভিচারীর তওবা আছে, িচ্তু পরনিন্দকের তওবা নেই।-_ 
বয়হাকী । বর্ণনায় £। আনাস (রাঃ )। 

৭১৫, 'নান্দত ব্যন্তি সামা লঙ্ঘন না করা প্যণ্ত নিম্দাকারীর ওপরেই 
সে পাপ বর্তাবে 17 মুসলিম । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) ও আব 
হহারায়রা ( রাঃ)। 


সল্লোশস্লন্ 


'আল্লাহ- পরোপকারাঁদের পছন্দ করেন” ৩ (১৪৮) 


তুম ধৈষ ধারণ কর-_ নিশ্চয় আঙ্লাহ্‌ পরোপকারাঁদের শ্রমফল নম্ট করেন 


না। ১১ (১১৬) 


_-আলকোরআন । 


৭১৬, ক্ষুধাতণকে অশ্লদান কর, রোগীর সেবা কর, এবং বন্দীকে মণান্ত দাও 
যাঁদ সে অন্যায়ভাবে বন্দী হয়ে থাকে 1- বুখারী । আ. দাউদ । 


৭১৭. 'তাঁন (নবী সঃ) সর্বাপেক্ষা পরোপকারণী, মহানভব এবং ধৈর্যশীল 
ছিলেন ।__শায় । তির। ই. মাজা । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


৭১৮. আমার অনুবতাঁদের মধ্যে কারও অভাব পূরণ করে' যে ব্যন্তি 
সন্তুম্টি লাভ করে সে নিশ্চয়ই আন্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যে আমাকে সম্ভুষ্ট করে 
সেও নিশ্চয় আন্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে এবং ষে তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তান 
( আল্লাহ ) তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান ।- মিশকাত । 


৭১৯. 'বিধবা ও দাঁরদ্রদের সাহায্য করা- খোদার পথে জেহাদ করা বা সমস্ত 
দিন রোজা রাখা বা সমন্ত রাত্রি নামাজে দাঁড়য়ে থাকার সমান ।-__মুস। 
আ. দাউদ । মালেক। 


৭২০. যে ব্যাস্ত তার ভায়ের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে, সে তাতে সফল- 
কাম হোক বানা হোক আঞ্পাহ- তাকে ক্ষমা করবেন । - আবু দাউদ । 

৭২০(ক). যেব্যান্ত এ জগতে কোন মো'মেনের দুঃখ দূর ,করে, পরজগ্গতে 
আল্লাহ তার দুঃখ দূর করবেন এবং যে ব্যাস্ত দারদ্রের উপকার করে আল্লাহ 
তাকে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল করবেন । _আ. দাউদ । 

৭২১. যেব্যন্তি তার ভায়ের সম্মান রক্ষা করে, আঙ্লাহ পরলোকে তাকে 
নরকের আগুন থেকে রক্ষা করবেন | _তিরাঁমজী । 

৭২২. যে ব্যস্ত তার মুসলমান ভাইকে 'বপদগ্রন্ত দেখে সাহাষ্য করে, 

আল্লাহ্‌ তাকে ইহলোকে ও পরলোকে সাহাষ্য করবেন এবং যাঁদ সে সমর্থ 
হওয়া সব্বেও তাকে সাহাধ্য না করে, তবে আল্লাহ্‌ তাকে ইহকালে ও পরকালে 
অপদস্থ করবেন ।-_মিশকাত । 

হা. শ.-৭ 


৯৮ হাদীস শরাঁফ 


৭২৩, যেকোন মুসলমান তার ভায়ের সম্মান রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, 
তার প্রতি খোদার কর্তব্য রয়েছে যে, পরলোকে নি তার সম্মান রক্ষা 
করবেন। 


গ্পর্দা 

'হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, তোমার কন্যাগণ, এবং মোমেনদের স্ত্রগণকে বলে' 
দাও যে তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের মুখমণ্ডলের ওপরে ঘোমটা আকারে 
টেনে দেয় ।” ৩৩ (৫৯) 

“তোমরা তরি ( নবাঁর ) পত্রীদের ক। ছ কিছ চাইলে পদ্শর অন্তরাল থেকে তা 
চাইবে । ৩৩ (৬৩) 

'িশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দষ্টকে সংযত করে ও তাদের 
লঙ্জান্ান রক্ষা করে ; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে" থাকে তা ছাড়া তাদের 
(অন্য) আভরণ প্রকাশ না করে; তাদের গ্রীবা ও বক্ষ যেন মাথার 
কাপড় ( অর্থাৎ ওড়না) দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
ধবশুর, পুত, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভাতার পুত্র, ভাঁগনপীপুত্র, সোঁবকা যারা 
তাদের আধকারভুস্ত অনুগত, যৌন-কামনা-রাহত পুর্ষ এবং নারীদের গোপন 
অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, 
তারা যেন তাদের গোপন আভর্ণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে ।, 


২৪ (৩১) 
---আল-কোরআন । 


৭২৪, খবরদার ! পরনারণীর সঙ্গে মেলামেশা দেখাপাক্ষাৎ করোনা ॥" একজন 
সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রসূল-ল্লাহ-, স্বামীর ভায়েরা ভায়ের স্বর সাথে 
ওসব করতে পারে কিঃ উত্তরে রসুলুল্লাহ (সঃ ) বললেন, গ্বামীর ভায়েদের 
সঙ্গে দেখা সাক্ষাং করা মৃত্যুর সমান ।'__বুখারী । বর্ণনাক্র £ ওকবা ইবনে 
আমের (রাঃ )। 

৭২৫, কোন নারীর সঙক্ষে বিবাহ-নাঁষ্ধ-পুরষের (মাহরাম ) উপাশ্থীত 
ব্যতিরেকে কোন পর-পুরুষ ( পর্দণ অবস্থায়ও ) যেন না যায়।' একজন লোক 
বলল, হে রসূলহজ্লাহ, আমার স্ত্রী এবছর হল্জ- করতে ইচ্ছা করে অথচ অগ্নক 
যুদ্ধে আমার নাম লেখান হয়েছে ।' ভন ( দঃ) বলেন, “এ জেহাদের সফর 
্থাগত রেখে তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্ে হজ্জে যাও' (অনোর সঙ্গে পাও না )। 
বুখারী । বর্ণনায় £ ইব-নে আব্বাস (রাঃ)। 


৭২৬.. আম এবং ময়ম€না রসৃলল্লাহ্‌ (সঃ )-এর কাছে থাকাকালে উম্মে 
মকতুমের ছেলে এসে তাঁর কাছে গেল । তিন ( নবী সঃ) বললেন, “এব সামনে 
পর্দা কর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “সেকি অন্ধ নয় ?' [তান বললেন, তোমরা 
কি অন্ধ তোমরা কি দেখতে পাও না ১--তির 1 বর্ণনায় £ উদ্নে সালমাহ- 
(রাঃ )। ৃ 

৭২৭. রসংলকসাহ: (সঃ) হজরত ফাতেমা (রাঃ-কে যে দাপ দান করেছিলেন 


পারশ্রমের মর্ধাদা ও ভিক্ষা ৯৯ 


তাকে 'নয়ে তিন তাঁর (ফাতেমার ) কাছে গেলেন। ফাতেমার দেহে একখস্ড 
বস্ব ছিল এবং তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকল্লে পা অনাবৃত থাকত এবং পা ঢাকলে মাথা 
উদ্সৃন্ত থাকত । রস্‌লংজ্লাহ্‌ ( সঃ) এই টানাটানি দেখে বললেন, এতে তোমার 
ফোন দোষ নেই । আমি তোমার পিতা এবং সে তোমর দাস ।'--আাবু দাউদ । 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 


৭২৮, ছ্বামী অনুপাত থাকলে ঘরে প্রবেশ করোনা, কারণ শয়তান রন্ত 
চলাচলের ন্যায় তোমাদের মধ্যে চলাফেরা করে। জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার 
মধ্যেও? তিনি বললেন, “আমার মধ্যেও চলাফেরা করে। কিন্তু আল্লাহ: 
আমাকে তার ওপর জয্মী করেছেন এবং সে আমার বাধ্য হয়েছে ।- মূসাঁলম ॥ 
[তরামজী । বর্ণনায় £ জাবের ও আব্দুজ্লাহ: (রাঃ )। 

৭২৯. আগন্তুক স্ত্রীলোকের প্রাত দৃঁক্টপাত সম্বন্ধে রসৃলংঞ্লাহ (সঃ )-কে 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার নিশি দিলেন ।-_-মূস। 
-তির | বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ )। 

৭৩০, রসূলুজ্লাহ- (সঃ) হজরত আলাঁকে বললেন, 'হে আলী! (কোন 
্লীলোকের প্রতি ) একবার দৃষ্টিপাত করার পর আর একবার দৃষ্টপাত করোনা, 
কেননা প্রথমবার তোমার. জন্য এবং পরের বার তোমার জন্য নয় ।* [ প্রথমবার 
আকস্মিক তাই তা নিষ্পাপ ; 'দ্বতীয় বারে কামনা জাগ্রত হয় তাই তা শয়তানের ।] 
তর । আবু দাউদ । বর্ণনাক্্র £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


পল্লিশ্রম্সে্ সর্্রাদা ও ভিক্ক। 


গনশ্চয়ই মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার জন্য সে চেঙ্টা করে। তার পারশ্রমের 
1দকে দ:স্টিপাত করা হবে ।' 
-_আল কোরআন । 


৭৩১, একজন আনসার রসূলুজ্লাহ (সঃ )-এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে 
1তাঁন বললেন, 'তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বলল' “হাঁ, একখানা চাদর 
আছে, ওর কিছু অংশ আমরা পার এবং কিছু অংশ 'বাঁছয়ে শুই--আর একটা পান- 
পান্ত( বা পেয়ালা ) আছে ।' তান বললেন, “ও দুটো আমার কাছে নিয়ে এস 1” তা 
নয়ে আসা হলে রস্‌লুক্সাহ্‌ (সঃ) হাতে করে ধরে বললেন, “কে এই জিনিস দুটো ক্রন্ব 
করবে 2 একজন বলল, “আম এক 'দিরহামে ক্য় করতে পার ॥ তিনি বললেন, 
“কে একাঁদরহামের আঁধক দেবে 2 তিনি এই ভাবে দ্ীতনবার জিজ্ঞাসা করলেন । 
এক ব্যান্ত বলল, “আমি দুই দিরহামে ওটা খরিদ করব।, তিনি তাকেই সে 
দ্ব্য দুটি দিলেন এবং দিরহাম দুটি নিয়ে সেই আনসারকে দিলেন। বললেন, 
“এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে তোমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে এস এবং অন্য দিরহাম 
দিয়ে একটা কুড়ূল কিনে আমার কাছে নিয়ে এস।' .আদেশমত নিয়ে আসা হলে 
রসৃলংজলাহ- ( সঃ ) নিজে হাতে সেই কুড়ুলে একটা কাঠের হাতল লাগিয়ে দিয়ে 
বললেন, 'ষাও। কাঠ কেটে বার কর এবং ১৫ দিনের মধ্যে আর আমার কাছে এসো 
না। তারপর লোকটা চলে গেল এবং কাঠ কেটে বিক্তি করতে লাগল । যখন 
তার কাছে ১৫ দিরহাম সংগৃহীত হল তখন সে রস্‌লুজ্পাহ্‌ (সঃ )-এর কাছে 


১৪৬ ' হাদীস শরাঁফ 


আসল । কতক দিরহাম দিয়ে সে এক খণ্ড বস্তু রয় করল এবং কতক দিরহাম দিয়ে 
খাদ্য শস্য কয় করল । তিনি বললেন, শবচারের দিন মৃখমণ্ডলে ভিক্ষুকের ক্ষতাচহ 
নিয়ে আসার চেরে এইই তোমার জন্য উত্তম নয় কি? তিন ব্যাস্ত ছাড়া অন্যের জন্য 
ভিক্ষা হারাম ( নিঁষ্ধ )- অদ্ভাবগ্রন্ত (সবস্বহারা ) ব্ত্তি, আপাদমন্তক ধণগ্নভ 
ব্যান্ত এবং হত্যার ক্ষাতপূরণ দানে অসম ব্যন্তি।'__আবু দাউদ । ই, মাজা। 
বর্ণনায় £ আনান (রাঃ )। 


৭৩২, রসুলুক্লাহ্‌ ( সঃ) বলেছেন £ অন্যের কাছে হাভপাতার চেয়ে দড়ি 
গনয়ে জহ্গলে যাওয়া এবং সেখান থেকে কাঁধে করে জহালানশী কাঠ বহন করে তার 
গ্থারা জখীবকা উপার্জন করা তোমাদের পক্ষে উত্তম। ক্যরণ অন্যের কাছে হাত 
পাতলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে ।-_বুখারী । বর্ণনায় £ আৰু 
হোরায়রা (রাঃ )। 


5৩৩, একাঁদন কয়েকজন মদীনবাপা সাহাবী রসূলজ্লাহ (সঃ )এল্প কাছে 
বছ₹ সাহায্য প্রার্থনা করজেন। রসূলুল্লাহ: (সঃ) তাদের দান বরলেন। 
তারপর প্‌ুনরাম্ সাহাধ্য প্রার্থনা করলে রস্‌লুলাহ: ( সঃ ) এবারেও দান করলেন । 
এমন ি তাঁর কাছে যাঁকছ্‌ ছিল বারবার দান করে তা জদ্পুণ* নিঃশেষ করে 
ফেললেন । এবার তিনি তাদের জন্ষ্য করে বলালন £ আমার কাছে টাকা পয়ঙ্গা 
[িছ- থাকলে তা তোমাদের না দিয়ে কখনো আম ানজের কাছে জামিক্ রাঃখ 
না। মনে রেখো, যে ব্যান্ত ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার চে্টা করবে 
আল্লাহ: তাকে বিরত থাকার সুযোগ ও শান্ত দান করবেন। যে বাতি 
কারো মখাগ্ক্ষো হবে না আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষতা থেকে বাঁচিয়ে 
রাখবেন । যে ব্যস্ত কণ্ট-রুশে আগদেশবপদে দুঃখ-বেদনায় ধৈহ ধারণের 
চেষ্টা করবে, ভাহলাহং তাকে ধেধ' ধারণে সাহায্য করবেন। ধৈযের মত 
নেম্নামত দুনিয়াতে আর কিছুই নেই। বুখারী ও &জন। বর্ণনায় £ আবু সঈদ 
খুদরী (রাঃ )। 

৭৩৪. যে ব্যান্ত সণয়ের উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে সে নিশ্চয় ভস্ম সয় করে-_ 
তা বেশ হোক বা কম হোক ।--মুসালম। 


9৩৫, ভঙক্ষা করা আর নিজের মূখে নিজে আঘাত করা লমান। অতএব 
যার খুশী সে তার মুখ (অক্ষত) রাখুক আর যার খুশী সে তা ক্ষতবিক্ষত করক। 
-_-আ. দাউদ। তির । নাসারী। 


8৩৬. যে ব্যন্তি বরাবর মানুষের কাছে ভিক্ষা করে সে কেয়ামতের দিন এন 
অবস্থায় উপাচ্ছিত হবে রঃ তার মুখমপ্ডলে লামান্য মাংসও থাকবে না--বখারী। 
বর্ণনায় £ আব্দ্‌জ্লাহ- ইবনে ওমর (রাঃ) । 


২৩৭, গেষ হত্জে যাবার সয় রসৃজলাহ্‌ (সঃ) যখন ভিঙ্গা দাচ্ছল্ন 
তখন দুই বান সেখানে উপাচ্থিত হল এবং ভঙ্গা প্রার্থনা করল। ভিন তাদের 
সুচ্ছ ও সবল দেখে বললেন ' দেখ, যাঁদ তোমরা ইচ্ছা বর তবে আমি তোমাদের এর 
থেকে বিছু দিতে পারি ; “বতু এও তামি ব্জছি যে যারা পারিশ্রম করূত পারে 
এবং দংভাবে জগাধকা উপাজন করতে পারে, এতে তাদের ফোন অংশ নেই ।*- 
আবু দাউদ । 
৭৩৮, ধনী বা সুঙ্থব্যান্তর পক্ষে তিক্ষাকরা বৈধ নয়ন, ভিক্ষা কেবল দরিল্ 
ও অভাবগ্রন্তদের জনা ।-_-আ. দা। তির । 


পারচ্ছবেতা ও সোন্দর্ধ প্রীত ১৪৯ 


৪৩১৯. যার ঘরে একাঁদন বা এক দিন-রাতের খাদ্য আছে তিক্ষা করা তার 
পক্ষে বৈধ নয় ।-_আব দাউদ । 


8০. মুখারেক বিন কাঁবসা (রাঃ) বলেন £ এক সময় আম ধণগ্রন্ত হই, তখন 
রসূল্সাহ্‌ ( সঃ এর কাছে কিছ সাহাষ্য প্রার্থনা কার । তারপনন তান বললেন, 
শাপেক্ষা কর, দেখা যাক কোন দান সামগ্রী আসে কিনা ; আম তোমাকে সে 
সম্পর্কে কিছ বলব । পরে বললেন ; “হে কাঁবসা ! ভিক্কা করা কেবল সদ 
ব্যান্তর পক্ষে বৈধ--প্রথম, ধাণগ্রন্ত ব্যাস্ত যতক্ষণ ধণভারাক্রান্ত থাকে ; [দ্বতাঁয়, 
দূর্ঘটনায় সর্বস্বহারা ব্যান্ত যতক্ষণ দু্'শাগ্রন্ত থাকে ; তৃতীয়, গ্রামের তিনজন চি 
ও সাধু ব্যান্ত বার অনাহারে থাকা সম্পকে সাক্ষ্য দেয় সে যতক্ষণ পর্যগ্ত অনাহারে 
থাকে । হেকাবসা! এছাড়া আর কারো পক্ষে ভিক্ষা করা বৈধ নয়। এছাড়া 
ঘে ভিক্ষা করে সে নাঁষ্ধ বস্তু (হারাম ) ভক্ষণ করে । _-মুসাঁলম। 


৭৪১, যে ব্যান্ত ভিক্ষার দ্বার উচ্নূত্ত করে আল্লাহ তার জনা অভাবের দ্বার 
উল্মস্ত করেন ।- -তিরামজণী । 


৭8২. একদিন একজন লোক রস্‌লুঙ্লাহ- (সঃ)-এব কাছে ছু চাইলে তিনি 
তাকে দিছ7 দিলেন । কল্তু ফিরে যাবার সময় ষখন সে দরজায় পা রাখল তখন 
[তান সমবেত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, ণভক্ষা করা কত মচ্দ ভাষাঁদ তোমরা 
জানতে তাহলে কখনো কারো কাছে 'কগ্ু চাইতে না।'__নাসায়শ। 


৭8৩, যে কখনো কারো কাছে দিছ? চাইবে না বলে আমাকে প্রাতিশ্রাতি দেয়, 
আমিও তাকে বেহেশতের প্রতিশ্রযাত দই ।__আবহ 'দাউদ । নাসায়শ । 


৭88. কারো কোন অভাব উপাস্থত হলে সে যাঁদ তা মানুষের ওপর নিক্ষেপ 
করে ( অর্থাৎ মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় ), তাহলে কখনো তার অভাব দুর হয় না; 
আর যে তার অভাব পৃরণের জন্য আঙ্লাহ্‌র সাহাষ্য প্রার্থনা করে, আঙ্গলাহ্‌ তাকে 
পুত মৃত্যু অথবা পাঁরামত ধন ছারা আঁবলদ্বে ভার অভাৰ পূর্ণ করেন ।__ 
আবু দাউদ । 1তরমিজশী । 


৭9. যেব্যান্ত লোকের গ্বারে বারে ঘরে ফের এবং দু-এক গাল খাদ্য কংবা 
দু-একটা খেজ.র পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিপাঁকন নয়, বরং প্রকৃত মিসাঁকন সে 
যার নিজেকে অভাবমূক্ত রাখার সামথ্য নেই অথচ লোকে তার অভাবের খবর জানতে 

পারে না ষেতাকে দান করবে এবং সেও কারো কাছে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ার না ।-- 
ধুখারী। বর্ণনার £ আবু হোরাররা ( রাঃ )।+ 


গল্রিচক্ তা ও জোৌস্দর্র্রীতি 


£হে বিশ্বাঁসগণ ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকউবতাঁ হয়ো না যতক্ষণ 
না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার, এবং অপ্পাবতত ( অপারৎ্কার, অপারচ্ছর ) 
অবসথাতেও নয়, যাদ তোদরা পঞচার না হও, বত পর্ব না তোমরা ম্লান 
ক্কর ॥ 909৩) 


হছে বিশ্বাঁসগণ ! বখন তোমরা নামাজের জন্য প্রদ্তুত হবে তখন তোমরা 
তোমাদের মৃখমস্ডগ্প ও হাত কনৃই পর্যগ্ধ ধৌত করবে এবং ভোযাদের মাথায় হাত 


১০২ হাদশস শরণফ 


বাবে এবং পা গ্র্ধ পর্যন্ত ধৌত করবে, যাঁদ তোমরা অপবিল্র থাক তবে বিশেষ 
ভাবে পাঁব্ন হবে ।+ ৫(৬) [ অজ ও স্নান পারচ্ছন্বতার প্রতীক । ] 
“হে আদমসন্তানগণ ! প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পারচ্ছদ পারধান 
করবে । ৭৩১) 
“তোমাদের লঙ্জাঙ্ছান ঢাকার ও রেশভূষার জন্যে আঁম তোমাদের পরিচ্ছদ 
দিয়েছি এবং সাবধানতার পারজ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট ।' ৭(২৬) 
- আল-কোরআন ॥ 


৭৪৬. যেব্যান্ত জুমআর 'দনে ( শুক্রবার ) ক্লান করবে এবং সামর্থ অনযায়শ 
উত্তমরূপে পারজ্কার-পারচ্ছন্নতা লাভ করবে, তারপর নিজের সাঁঞ্চত তেল থেকে 
নিজের শরীরে দিছ মাখবে অথবা ঘরে সংগাম্ধ থাকলে [ীকছ সুশান্ধি ব্যবহার করবে, 
তারপর মসাঁজিদে গমন করবে এবং ( মসাঁজদে গিয়ে ) দুই ব্যন্তির মূধ্য ফাঁক করবেনা, 
তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফ॥। সশ্ত নামাজ পড়বে, তারপর ইমাম যখন 
খোতবা পাঠ করতে থাকবেন পরবে শ:নবে-_নিশ্চয়ই তার এ জৃম-আ এবং 
পূর্ববতর্ণ জুমআর মধ্যবতা সমস্ত সাধারণ পাপ মাফ করে দৈওয়া হবে। [অর্থাৎ 
পার্কার-পারিচ্ছন্রতা ও সুগম্ধিপ্রীতি অন্যান্য উপাসনার মতই পাপ মোচনের 
উপায় । ]-- __মিশকাত। বর্ণনায় £ সালমান (রাঃ )। 

৭৪৭. পাঁরচ্ছল্লরতা ইমানের অধেক ।- মুসলিম । 

৭8৮, রসৃূলুজ্লাহ্‌ (সঃ)-কে আম সর্বোত্তম আতরের ছারা সুবাঁসত 
করতাম, এমনাক তার মাথা ও দাঁড় থেকে আম স-ঘ্রাণ লাভ করতাম ।-- বুখারধ | 
মুসালম । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৭8৯. ইবনে ওমর যখন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, আতর ব্যতীত তিনি 
চক্দনের সুগন্ধিও ব্যবহার করতেন । তিনি চন্দনের সাথে কপূর মিশ্রিত করে 
গনতেন । তান বলেছেন, রসলুজ্লাহ ( সঃ )-এই ধরনের সগম্ধি ব্যবহার করতেন । 
_-মৃসালম । বর্ণনায় £ না'ফে (রাঃ)। 

৭০. রসূলহ্জলাহ (সঃ ) বলেছেন, পুরুষের সুগম্ধির ঘ্রাণ প্রকাশ্য কি্তু 
রঙ গৃপ্ত ; নারীর সগাঁম্ধর রঙ প্রকাশ্য কিন্ত ঘ্রাণ গুপ্ত হওয়া উচিত ।--তির। 
নাসায়ী । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ)। 

৭৬১, তোমাদের কেউ শ্লানাগারে প্রস্রাব করবেনা, তারপর সেখানে প্লান ব। 
অজ; করবে না ; কারণ ওতেই অধধকাংশ ত'সং প্রবৃত্তির উৎপাত্ত হয় ।--আ. দাউদ । 
গতর | নাসান্নী । | 

৭৫১.(ক) যখন নবী ( সঃ) প্রপ্রাব করতেন তখন গ্প্তাঙ্গ ধৌত করতেন ও অজু 
করতেন ।--আবু দাউদ । নাসায়ী । 

৭২. রসূলজ্লাহ ( লঃ ) আমাদের কাছে প্রোলে তিনি এক ব্যান্তকে 
আল.লায়ত কেশে দেখে বললেন, 'কোন: জিনিসের দ্বারা মাথায় কেশ 'বিন্যাগ করতে 
হয়, তা এই ব্য্তি দেখতে পাচ্ছে না? এক ব্যান্তর অপারজ্ষার কক্পপ দেখে বলজেন। 
ফোন: জিনিসের দ্বারা কাপড় পাঁরজ্কার করতে হয় তা এই ব্ন্তি দেখতে পাচ্ছেনা ? 
নামার । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) 

৭৫৩. শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর-_-এ সর্বাপেক্ষা পরিজ্কার ও পাব এবং 


পাল দেখা £ পাপ ও পণ্য ১০৩ 


তোমাদের মৃত 'ব্যন্তিদেরও এর দ্বারা কাফন কর ।- আব দাউদ । নাসারণ। 
ই. মাজা । বর্ণনায় £ সামোরাহ- (রাঃ )। 


৭৫৪. হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রস্‌লংঙ্লাহ: (সঃ) 
বলেছেন, “তোমরা চোখে এছমদ সংরমা ব্যবহার করবে । ও চোগনকে উদ্জবল করে 
এবং চোখে নতুন পালক স্াষ্ট করে ও তা ধন-সম্লীবন্ট করে।' ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) আরো বর্ণনা করেন যে রসজুজ্লাহ: (সঃ এর কাছে একটা স্রমাদান 
ছিল ; তার থেকে রোজ রাতে (তান কাঠির -সাহায্যে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে 
সুরমা লাগাতেন ।-_তিরমিজী । 


৭৫. (রাত্রে ) শয়নকালে এছমদ সুরমা ব্যবহার করা তোমাদের কত'ব্য | 
কারণ ও চোখকে উজ্জল করে এবং চোখের পালক সৃষ্ট করে ।-__তির । বর্ণনার £ 
জাবের (রাঃ )। 

৭৫৬৬. বশর ইবনে খাছাছিয়ার স্প্ী জাহজমাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 
'আঁম রসৃলুজ্লাহ- ( সঃ )-কে পাবশ্র মস্তকের কেশরাজর পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বের 
হতে দেখোঁছ। অবশ্য তানি ম্লান করেছিলেন, তাঁর পাঁবস্ত্র ম্ন্ডকে মেহদশীর সামানা 
সামান্য রঙ ছিল ।--তির। 


সাজ দেখা 


৭৫৭. রসৃলহজ্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারাঁকে 
বিবাহ করার প্রস্তাব করে, সে যাকে বিবাহ করতে চায়, তাকে যদি দেখার সুযোগ 
পায়, সে যেন তা করে ।--আবু দাউদ । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ )। 


৭৬৮. আমি একজন স্রীলোককে বিবাহ করতে চাইলে রসংল-জলাহ্‌ ( সঃ) 
আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ 2” আমি বললাম, 'না।” তিনি বললেন, 
“তাকে একবার দেখ, কেননা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা চ্ায়' হওয়াই যান্তসঙ্গত । 
অন্য বর্ণনায় £ যাও তাক দেখে এস, হয়তো ভোমাদের উভয়ের মধো প্রীতির 
সপ্তার হবে । আহমদ | নাসায়প । তির । ই. মাজা । মিশকাত । 


গাস্প ও গ্পুণ্য 

হে বিশবাসিগণ ! তোমরা আঁধকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক, কারণ 
কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান পাপ । ৪৯১২) 

“কেট কোন পূণ্য কাজ করলে সে তার দশগৃশ পাবে, আর কেউ কোন পাপের 
কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল (শা ) দেওয়া হবে । ৬ (১৬০) 

শনশ্চয়ই তোমাদের ওপর প্রহারগণ আছে--কেরামন ও কাতেবিন (পাপ ও 
পৃগ্য লেখক ফেরেশতা) । তোমরা যাকর তাতারা জ্ঞাত আছে এবং ক্ষুদ্র বহং 
সববাকছূই লিখিত হয় ।, 


১০৪ হাদীস শরাঁফ 


'এবং তোমরা পুণ্য সাধনা কর, নিশ্চয় আঙ্লাহ পুণ্য সাধকদের ভালবাসেন ।' 
২১৯৫) 
_-আল-কোরআন । 
৭৫৬৯. রসূল:জ্লাহ ( সঃ ) বলেছেন, “হে ওয়াবেসা ! তুমি আমাকে পাপ ও 
পৃণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ ? আম বললাম, 'হাঁ। তান তাঁর হাতের 
আঙ্গুলগুলো একত্র করে তাঁর বুকে তিনবার লাগিয়ে বললেন, “তোমার 'ববেকের কাছে 
উত্তর চাও । বিবেক যে কাজে সল্ত্ুহ্ট তাই পণা--মনে যা সন্দেহ এবং হৃদয়ে যা 
[ছ্বধা উত্পাদন করে তাইই পাপ ।'--আহ্‌মদ । বর্ণনায় £ ওয়াবেসা (রাঃ)। 


৭৬০. রসূলুক্লাহ্‌ (সঃ) পাপ ও পুণ্য সচ্ব্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে 'তাঁন 
বললেন, “সং স্বভাব বা উত্তম ব্যবহারই পুণ্য এবং যা তোমাকে অনুতপ্ত করে ও 
লোকে যার সম্ধান নিলে তোমার ধূৃণা হয় তাই হল পাপ ।”__মুসাঁলম। বর্ণনায় ঃ 
নাওয়াস বিন সাময়ান (রাঃ )। 


৭৬১. পূণ্য কাজ মহৎ লোকের সঙ্কী।- সাগর । 


৭৬২. আমার উম্মতদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা কোন পাপ কাজ করলে 
গ্ষমা 'ভক্ষা করে, আর পূণ্য কাজ করলে আনন্দ প্রকাশ করে ।-_ সাঁগর । 


৭৬৩. পণ্য কাজ অনেক, 'কন্তু পালনকারী আঁত অঙ্গ ।__সগির। 
৭৬৪. পূণ্য কাজ অল্প হলেও তার পুরস্কার অপারসীম ।- সাগর । 


৭৬৬, হে মানবসকল ! তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেই পুণ্য কাজ পালন 
কর; কারণ আন্লাহ ওর পুরস্কার দিতে ক্লান্ত বোধ করেন না-_যে পর্যন্ত না 
তোমরা ক্লান্ত বোধ কর ' পুণ্য কাজের মধ্যে সেই কাজই আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা 
প্রয় যা অল্প হলেও অনবরত করা হয় ।--৬ জন। 


৭৬৬. পুণ্য ও পাপ কর্ম পরলোকে মানৃষের সামনে দুটি মৃর্তিতে উপাচ্থিত 
হবে। পণ্যকর্ম পুণ্যবানদের সুসংবাদ দান করবে আর তাদের জন্য কল্যাণ কামনা 
করবে । পাপকর্ম, পাপীদের বলবে, আম তোমাদের কাছে এসোছ-াক্তু সে 
তাদের শান্তি বাঁদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কোন সাহায্য করবে না ।__বয়হাকী । * 


৭৬৭, পথবী ন*বর--সাধু-অসাধু সকলেই এ থেকে আহার্ধ গ্রহণ করছে । 
পরলোক সত্য ননার্দষ্ট বঙ্তু, সেখানে শাস্তশালণ প্রভু (আনুলাহ:)ই একমাত্র বিচারক । 
জেনে রেখো- পণ্যের চার দিকে স্বর্গ এবং পাপের ঢারাদকে নরক । অতএব সকলেই 
আল্লাহকে ভয় করবে । এবং জেনে রেখো তোমাদের কার্যাবলী তোমাদের সম্মৃথে 
রাখা হবে, তারপর যে ব্যাস্ত বিন্দুমাত্র সংকার্ধ করেছে সে তা দেখবে এবং যে ব্ন্তি 
বন্দুমান্র অসং কার্য করেছে সেও তা দেখবে । [ অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমাঁন ফল 
পাবে । ]- মিশকাত । 


৭৬৮. িশ্য়ই আল্লাহ পাপ-পৃণ্য 'লীপবদ্ধ কষেন । যে ব্যান্ত একটা 
পুণ্য কাজ করতে ইচ্ছা করে আল্লাহ তার জন্য একটা পুরস্কার লিখে রাখেন । 
তারপর যখন সে তা ( সম্পন্ন করার) ইচ্ছা করে এবং তা সম্পন্ন করে তখন তার জন্য 
সাত থেকে সাতশ গুণ বা তার চেয়ে বেশখ পুরম্কার লীপবন্ধ করেন । যে ব্যান্ত 
একটা পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে 'িম্তু তা করে না-_আল্লাহ তার জন্য একটা 
পণ্য কাজের পুরস্কার লাপিবদ্ধ করেন ; তারপর যখন সে তা সম্পন্ন করে তখন 
[তন তার জমা শুধু একটা পাপের শা্ি লাঁপবজ্ধ করেন । -_শায়খান । 


পেয়াজ-রস্‌ন | ১০৫ 


৭৬৯, সত্যকার মুসলমান তার পাপকে এমন মনে করে বেন সে এফটা 
পাহাড়ের নীচে বসে আছে এবং তা তার মাথার ওপরে পড়বে বলে ভন্প করছে। 
তার পাপকে মনে করে ষেন মাছ তার নাকের ওপর বসে আছে এবং সে 

ইচ্ছা করলেই তাকে তাড়িয়ে দতে পারে ।-_-শায়খান ৷ তিরমিজী । 


490. তোমাদের মধ্যে কেউ কোন পাপকার্য অনাম্ঠিত হতে দেখলে সে ষেন 
হাত 'দিয়ে তাতে বাধা দেয়, নয়তো মুখ দিয়ে তা নিষেধ করে; আর ষাঁদ 
তাও না পারে তবেষেন অন্তর 'দয়ে সেই পাপকার্ধকে ঘণা করে | বাগ্ার়ী ও 
আরো ৫ জন। 


৭৭১. যার পূণ্য নেই, তার কোন পুরস্কার নেই ।--সাঁগর । 
৭৭২. নামাজ পণ্যের চাবি এবং মদ সমগ্ত পাপের চাঁব ।-_-সাঁগর | 


৪৭৩. মানূষ যখন কোন পাপ কাজ করে তখন তার মনের ওপর একটা 
কালো দাগ পড়ে, তারপর যখন সে তা ত্যাগ করে এবং তার জন্যে ক্ষমাপ্রারথনা 
অনুতাপ করে তখন তার অন্তর পাঁরজ্কৃত হয় এবং যাঁদ সে ক্রমাগত তা (পাপ) 
করতে থাকে তবে তা তার সমস্ত অন্তরকে আবৃত করে এবং ও সেই মারচা যে সম্পর্কে 
খোদাতা+লা বর্ণনা করেছেন (৮৩ £ ১৪ )1-__-তিরমিজণ। 


৪৭8. উত্তম ও সুন্দর পোশাক (দ্বারা সাঁঞ্জত হওয়া ) পূণ্য কাজ নয়, বরং 
আত্মার শান্তি ও সংযমই পৃণ্য ।-_সাঁগর । 

৭৭. যেব্যান্ত অপরকে পুণ্য কাজ করতে আদেশ করে__সে অবশাই নিংজ 
তা পালন করবে ।--বয়হাকশ । 


গ৭৬, তারাই আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা যারা পুণ্যকাজকে প্রিয় হনে করে 
এবং ভা পালনে প্রীতি লাভ করে ॥- -সাগির । 


পেঁম্রাজ-ব্রস্সন্ন 


৪৭৭, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমাদের উপাশ্থাঁততেই খরবর বজন্ন 
সম্পন্ন হল । তারপ্র রস্জ্্লাহ্‌ (স)-এর 'শিব্যগণ রস্ন-ক্ষে্ে অবতরণ করলেন? 
যেহেতু তাঁরা ক্ষুধার্ত ছিলেন, সেখানে খুব করে” খেয়ে নিলেন। তারপর আমরা 
মসাঁজদের দিকে চললাম । রসূলুল্লাহ (সঃ) গন্ধ পেলেন । তারপর বললেন, 
“ষে ব্যান্ত এই ( রসুনের ) গাছড়া থেকে খাবে সে যেন ( সেই অবস্থায় ) আমাদের 
মসাঁজদের ধারে না আসে ।” লোকেরা তখন বলতে লাগলেন, রসুন হারাম (ানাষজ্ধ) 
হয়ে গেছে ।' রসৃলুজ্পাহ (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ: বা আমার জন্য হালাল করেছেন 
আম তা হারাম করতে পারি না। কচ্তু ও এমন একটা গাছড়া যার গন্থখ আম পছজ্দ 
করি না।' মৃসালম। 


4৮, আৰু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসৃজুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর কিছু 
শধ্য একটা পেয়োজ-ক্ষে তর আতর করাছলেন । তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ক্ষেতে 
নেমে পৌয়াজ খেলেন আর কেউ কেউ খেলেন না। তারপর আমরা রসুলুল্লাহ 
(সঃ)এর দিকে চললাম । বারা পেয়াজ খান নি রস্‌ল্ল্পাহ তাঁদের কাছে 


১০৬ হাদশস শরাফ 


ডাকলেন, আর যাঁরা খেয়েছেন তাঁদের মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত কাছে ডাকলেন 
না।-_মসলিম । 

৭৭৯১. রসূলংজ্লাহ- (সঃ) বলেছেন, যে ব্যন্তি এই গাছড়া ( অর্থাৎ পেয়াজ- 
রসুন ) থেকে খাবে সে ঘেন আমাদের মসাঁজদের কাছেও না আসে এবং আমাদের 
ওর দূগ্গণ্ধি দ্বারা কম্ট না দেয় ।--মুসাঁলম। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


৭৮০. যেব্যান্ত এই সব সবাঁজ-( পেয়াজ-রসূন ) খাবে যতক্ষণ ওর গঞ্ধ 
মূখ থেকে দূর না হয় ততক্ষণ সেষেন মসজিদের কাছে না আসে ।-_মৃসলিম । 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) থেকে আব্দুল আজণীজ ইবনে সুহাইব (রাঃ)। 


৭৮১. যেব্যন্তি পেয়াজ, রসুন (এবং) এ ধরনের অন্য কোন দুগন্ধযুত্ত 
রকার খাবে সে যেন আমাদের মসাঁজদের কাছে না আসে । কেন না মানহষেরা 
যে যে জানসের জন্যে কষ্ট পায় ফেরেশ-তারাও সেই সব জিনিসের জন্য কষ্ট পায় । 
মসলিন । বর্ণনায় £ জাবের ইবনে আব্দুজ্লাহ: (রাঃ) । 

৭৮, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ: (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, 
যে কেউ (কঁচা )রস-ন বা পেয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দুরে থাকে (অথবা 
আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে ) এবং ঘরে বসে থাকে ।' (একবার) নবী 
(সঃ)-এর কাছে একটা পাঁল আনা হয়। ওতে ণকছহ সবুজ ডরি-তরকার 
ছিল তিন তার থেকে এক প্রকার গন্ধ পেলেন এনং যখন সে সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলেন তখন তাতে যে সব তাঁর-তরকার ছিল তা তাঁকে বলা হল। 
1তাঁন তাঁর সন্ণ এক সাহাবীকে তা দিয়ে দিতে বললেন । যখন তান দেখলেন যে 
[তান না খাওয়ায় সে (সাহাবা) তা খেতে চাইছে না, তখন তান বললেন, “তুমি 
খাও. কেন না আম যার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বল তুমি তাঁর সঙ্গে চুপি চাপ কথা বল 
না।' অন্য বর্ণনায় আছে. তাঁর কাছে সবুজ তাঁর-তরকারির একটা গোল থাল। 
আনা হঃম্সাছিল 1_- বৃখারশী । 


শপোম্ণান্-পক্লিচ্ছদ 


“হে আদমস্পঙ্তানগণ ! তোমাদের লঙ্জা নিবারণের এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন] 
আমি পোশ।ক-পরিচ্ছদ অবতশর্ণ করোছ, কনক: পাবন্রতার পাঁরচ্ছদই উত্তম |, 

'আপনি তাদের 'জজ্রাসা করুন, আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের সৌন্দযবৃদ্ধিকারা যে 
পোশাকশ্পারচ্ছদ দান করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে ? 

--কআলং-কোরআন ॥ 

৭৮৩. আহার কর, পান কর, দান কর এবং পাঁরধান কর-_যে পর 
তমিত্ব্যয়িতা এবং অহঞ্কার ওতে 'মাশ্রত না হয়।--নাসায়ী। ই. মাজা । 
বর্ণনায় £ আমর (রাঃ)। 

৭8. যা খুশশ খাও, যা খুশী পর--ষে পরন্ত অপব্যয় আর অহঙ্কার 
--ধ দুটো জিনিস তোমাদের স্পর্শ না করে 1হুখারা। বর্ণনায় £ ইফনে 
আব্হাস (রাঃ)। 

৭৮৫. . ক্ষমতা থাকা সত্তেও যে বান্তি ( মূল্যবান ) সংন্দর বসন পাঁরধান তা 


পোশাক-্পরিজ্ছদ ১০৫ 


করে, আল্লাহ্‌ তাকে সম্মানের বসন পাঁরধান করাবেন ।-_-জা. দাউদ । তির । 
বর্ণনায় £ সোর়ায়েদ বিন ওহাব (রাঃ).। 


৭৮৬. রসুল-জ্লাহ্‌ (সঃ) এর কাছে আঁম যখন ছিন্ন বসন পারধান করে এলাম 
তিনি বললেন, “তোমার অর্থ নেই ? আমি বললাম, 'হাঁ।' [নি বললেন, এক 
সম্পত্তি ?' আমি বললাম, 'আল্লাহ- আমাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন-_উট গোর, 
ঘোড়া এবং দাসদাসী । তিনি বললেন, “আজ্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান 
করেছেন তখন সে দানের চিহ তোমার দেহের ওপরে প্রকাশ করা উচিত ।-_ মিশকাত । 
বর্ণনায় £ আবুল আহওয়াস (রাঃ) । 


৭৮৭, তোমরা শুভ্রবসন ব্যবহার কর--তোমাদের জনীবত ব্যন্তিরা তা 
পরিধান করবে এবং মৃতদের তার দ্বারা কাফন দেবে । কেননা শুভ্রবসন ,( সাদা 
পোশাক ) তোমাদের সকল পোশাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।--তির | বর্ণনায় £ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) | 


৭৮৮, শুভ্র বসন পাঁরধান কর, ও হল সর্বাপেক্ষা পাঁরকার ও পাঁধ্র ; এবং 
তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ওর দ্বারা কাফন কর।__আ. দাউদ । নাসায়ী । ই. মাজা । 
বর্ণনায় £ সামোরাহ: (রাঃ) । 


৭৮৯. তোমাদের কবরে এবং মসাঁজদে আল্লাহতা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের 
সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্ হুল চ্বেতবর্পণের বস্ত ।--ইবনে মাজা | বণনায় £ আবু 
জ্দারদা (রাঃ)। 


৭৯০. যে ব্যাস্ত অহকার প্রকাশের জন্য তার পাজামা লম্বা করে, পরলোকে 
আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না ।' এগথা শুনে হজরত উদ্মে সালমা (রাঃ) বললেন, 
তাহলে স্তীলোকেরা তাদের আঁচল কত বড় রাখবে ? রস্‌লুজ্লাহ: (সঃ) বললেন, 

“আধ হাত পাঁরমাণ লম্বা রাখবে |: তন প্রায় জিজ্ঞাসা বরলেন, যাঁদ ওতে 
তাদের পাদুটো ঢাকা না পড়ে 2 তান বললেন, “তবে এক হাত পর্ধস্ত বাড়াবে 
এবং আতারন্ত বাড়াবে না ।'_-তির | আ. দাউদ । নাসায়ী । ই. মাজা । মালেক । 


৭১১, পাজামার কোন অংশ পায়ের গোড়ালির নীচে গেলে দোজখের শান্তি 
ভোগ করতে হবে ।- বুখারী । বর্ণনায় ঃ আবু হোরাক্পরা (রাঃ)। 


৭৯২, যে ব্যাস্ত অহঙ্কার ও ধনগার্ব প্রকাশের জন্যে আপন, পারধানের লাগ 
মাটির ওপর 'দয়ে লৃটোতে লৃটোতে (নিয়ে যার, আজ্লাহ-তা'লা কেয়ামতের দিন 
তার প্রাত করুণাপূর্ণ নয়নে তাকাবেন না -_বৃখারী । বর্ণনায় £ আব, 
হোরায়রা (রাঃ)। 


৭৯৩, “যে ব্যান্ত বড়মানুষী ও অহঙ্কার বশে আপন পরিধেয় বস্য হি'চড়ে 
নিযে চলে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাঁর প্রাত করুণাপূ্ণ নয়নে তাকাবেন না ।' 
এ কথা শুনে আব বকর (রাঃ) বললেন, "হে রসৃলুজ্লাহ: ! আমার (সেলাইবিহণীন) 
জা্াঙ্গর পাত ( সমর সময় ) কুলে পড়ে ধাদ না আম বিশেষ রুপে বততবান হই এবং 
লক্ষ্য রাখ ।' রস্‌লজ্জাহ (সঃ) বললেন, "আপনি তো তাদের মত নন যারা 
»-পা ও ভহঞ্কার়বশে অমন করে 1'__বুখারণ । বর্ণনায় £ আবম্দুজলাহ- ইবনে 
ওমর (রাঃ)। 


৭৯৪. পায়ের গোড়ালির নীচে পরিধেয় বন্য বুলিয়ে দেওয়া থেকে খুব 


৯০৮ €(ল।ল শাক 


সাবধানতার সাথে বিরত থেকো, কারণ এই অভ্যাসটা অহগকার ও ধনগর্বের অঙ্গর;পে 
গণ্য হয় যার প্রাত আল্লাহতা'লা অত্যন্ত নারাজ ও অসন্তুষ্ট ।__মিশকাত । 


৭৯৫. যে ব্যান্ত অহঙ্কার বশে আপন পাজামা লম্বা করে রাখে, তাকে মাঁটিতে 
পুতে ফেলা হবে এবং শৈষ বিচারের দিন পঞ্স্ত সে সেখানে আঁস্থর থাকবে । 
_-বহখারণী । বর্ণনায় £ আব্দূজ্লাহ- ইবন ওমর (রাঃ)। 


৭৯৬. স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতদের মধ্যে নারাঁদের জন্য বৈধ এবং 
পন্র্ষদের জন্য অবৈধ ( হারাম )।-_তির | নাসায়ী। বর্ণনায় £ আব্‌ মনসা 
আশঃ়ারা (রাঃ)। 


৭৯৭, রসংলুজ্লাহ (সঃ) আমাকে সোনার আধাট, রেশমের পোশাক, রৃকু ও 
[সজদাতে কোরআন পাঠ এবং লাল রঙের পোশাক পাঁরধান করতে নিষেধ করেছেন । 
তিরমিজী | বর্ণনায় £ আলা (রাঃ)। 


৭১৮, স্বণ” বা রোৌপ্যের পান্লে পানাহার করবে না, মোটা বা 'ম্াহ 
রেশমী কাপড় পরবে না এবং ওর ওপর বসবে না।-_বৃখারী। বর্ণনায় ঃ 
হোজায়ফা (রাঃ) । 


৩৯৯. রসলজ্লাহ (সঃ) লালরঙের রেশমী কাপড়ের গাদ বা আসন এবং 
রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন ।-- বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে 
আজেব (রাঃ) । 


৮০০. রসূলজ্লাহ (সঃ) একাদন আমাকে এক জোড়া রেশমী কাপড় 
দিলেন । আম তা পরে' বাইরে এলে রসলঃজ্সাহ-র মুখে অসন্তোষের চি ফুটে 
উঠল । তখনই আমি এঁ কাপড়জোড়াকে ছি'ড়ে মেয়েদের ওড়না তৈরী করে দিলাম । 
_ বুখারাঁ । বর্ণনায় £ আলা (রাঃ) । 


৮০১, আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-_-তিনি রসৃলংজ্লাহ (সঃ)-এর কন্যা 
উদ্মে কুলসৃমের পারধানে রেশমী চাদর দেখেছেন ।-_-বখারাী । 

৮০২. একাদন আবূবকরের কন্যা আসমা রসলুঞ্লাহ (সঃ)-এর কাছে 
উপস্থিত হলেন । তাঁর পরনে একখানা সূক্ষ্য বস্ত্র ছিল । রসূল,জ্লাহ: (সঃ) 
অন্য দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন, হে আসমা ! যখন কোন নারী যৌবনে 
পদার্পণ করে, তখন তার এই (মুখ এবং হাত) ছাড়া দেহের অন্য কোন 
অংশ খোলা বা দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত নয়।'--আবৃ দাউদ! বর্ণনায় ঃ 
আয়েশা (রাঃ)। 

৮০৩. যেব্যান্ত খ্যাতলাভের জনা দ্ানয়াতে কোন বসন পাঁরধান করষে, 
হাশরের 'দিনে তাকে অসম্সানের বসন পারয়ে দেওয়া হবে ।--তির 1 আ. দাউদ । 
ই. মাজা । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ) । 

৮০৪, যে্যান্ত যে-সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে, সে তাদেরই দলভুস্ত । 
আহমদ । আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আহ্নুজ্লাহ: ইবনে ওমর (রাঃ) । 

৮০৫. মোশরেক ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আমরা টুপির ওপরে 
পাগাড় বাবহার কার ।-_-তির । 

৮০৬. আব কাবশা (রাঃ) বলেন, রসূজুজ্লাহ্‌ (সঃ)"এর সহচরগণ যে টুপি 
ব্যবহার করতেন তা মাথার সাথে মিশে থাকত 1--তির | 


পোশাক-পারচ্ছদ ১০৯ 


৮০৭, রস্‌লল্লাহ্‌ (সঃ) যখন পাগাড় পরতেন, তিনি তা দুই কাঁধের 
মাবখান 'দয়ে ঝ্লয়ে দিতেন ।--তির । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


৮০৬, তোমরা পাগাঁড় পরবে, কারণ এ ফেরেশতাদের চিহ এবং আর তোমাদের 
পিঠের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে । 


৮০৯, রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ) আঁধকাংশ সময় পরি মন্তকের ওপরে এক খণ্ড বশ্ম 
রাখতেন । তাঁর বস্বখণ্ড তেলীয় বস্মুখণ্ডের মত তৈলান্ত হত [ কিন্তু ময়লা হত 
না ]--তির। বর্ণনায় ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) । 


৮১০. রসুলুল্লাহ (সঃ)এর প্রর পোশাক ছিল সবুজ রঙের জোব্বা। 
-শায়খান। বর্ণনায় £$ আনাস (রাঃ)। 


৮১১, রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ) ইয়েমেন প্রদেশের তৈরী ডোরাকাটা সবৃজ 


রঙের এক ধরনের কাপড় বেশী পছন্দ করতেন ।_ বুখারী । বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ)। 


৮১২. আয়েশা (রাঃ ) মোটাকাপড়ের একখানা চাদর ও একখানা জুঙ্গি বের 
করে দেখালেন এবং বললেন, মৃত্যুকালে রস্‌লুজ্লাহ্‌ (সঃ)এর পরিধানে এই দহখানা 
কাপড় ছিল ।-_বুখারণী। বণণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 


৮১৩, রসলঞ্লাহ: (সঃ) যে শহ্যায় শয়ন করতেন তা চম্শনার্মভ ছিল এবং 


তার মধ্যে খেজরের বাকল (ছাল) ছিল।- বৃখারখ। মুসালপ্ন | বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ)। 


৮১৪. রস্জুল্লাহ: (সঃ) খেজুরের বাকল বিশিষ্ট তাবিয়া (বালিশে) হেলান 
দয়ে বসতেন ।- মুসালম । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 


৮১৬, রসূলুল্লাহ (সঃ)এর কাছে সর্বাপেক্ষা 'প্রয় পোশাক ছিল কামিজ 
(বা লম্বা জামা )।--তির । আ. দাউদ । বর্ণনায় £ উদ্মে সালমা (রাঃ)। 


৮১৬, রসলুজ্লাহ (সঃ) যখন জৃব্বা পরতেন তখন ডান দিক থেকে আরম্ভ 
করতেন ।-_-তির । বর্ণনায় আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


৮১৭. রস্‌লুজ্লাহ- (সঃ) এর কাছে একখানা চাদর ছিল, তাতে নানারকমের 
নবশা করা ছিল। এসব নকশা নামাজের একাগ্রতায় বাধা সৃষ্টি করেছিল । 
রস্‌জুজ্লাহ্‌ (সঃ) এ চাদর খানা (দানকারী )- আবু জাহামকে (ফেরত ) দিয়ে 
[দিলেন এবং তার পরিবতে ( জাহামের সম্জ্ান্টর জন্য ) তার সাদা চাদর খানা চেয়ে 
নিলেন ।- মুসালম । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) 


৮১৮, রসৃলুঞ্লাহ (সঃ) পরিধানের জন্যে সকল প্রকার পোশাকের মধ্যে লম্বা 
জামা-ই অধিক পছন্দ করতেন 1-_তরামিজী । বর্ণনায় £ উদ্মে সালমা (রাঃ)। 


৮১৯, রস্লুঙ্লাহ্‌ (সঃ)এর জামার হাতা কবজ পর্যন্ত ছিল ।-_তিরমিজ+ । 
বর্ণনায় £ এীঁজদকন্যা আসমা (রাঃ) । 


৮২০, রস্‌ল্‌ল্লাহ (সঃ) পারস্য-সম্মাট খসরু, রোমসম্মাট কাইজার (বা সীজার) 
এবং আধবাঁসানয়ার রাজা নাজ্জ।শী প্রভূতি (অনারব ) প্রধানদের কাছে (পাঠাবার 
জন্য ) যখন পয জেখালেন তখন তাঁকে বলা হল যে ওরা শখল মোহরবিহশন পর্র 
গ্রহণ করেন না। কাজেই রস্লুল্লাহ্‌ (সঃ) একটা আংাট গড়ালেন। তার 


৯১০ হাদীস শরাঁফ 


বেস্টনণ রৌপ্য-নার্মত ছিল এবং তার ওপরে আঁঞ্কত ছিল-_সৃহম্মদুর রসূলজ্লাহ- । 
তিরমিজী । বর্ণনায় £ ক্কাতাদাহ্‌ (রাঃ)। 

৮২১. রসৃলজ্লাহ: (সঃ)-এর মোহরাঁট রৌপ্যশীনার্মত ছিল, ওর বেষ্টনীও রোপ্য- 
নার্মত ছিল ।-_ বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 

৮২২. রসৃলুজ্লাহ (সঃ) কোন নতুন পোশাক পাঁরধান করার সময় পাগাড়। 
জামা ও চাদর ধৃনার্বশেষে পোশাকের নাম নিতেন তারপর প্রার্থনা করতেন, হে 

করুণাময় আল্লাহ: সমন্ত প্রশংসা তোমারই-_তুঁমি আমাকে এই পোশাক পরিধান 

কাঁরয়েছ ॥ এর মন্রলের জন্য আর এর সৃষ্ট মঙ্গলের জন্য আম তোমার কাছে 
প্রার্থনা কার এবং এর অমঙ্গল আর এর সৃষ্ট অমঙ্গল থেকে আমি তোমার কাছে 
আশ্রয় প্রার্থনা কার ।*--তির । আ. দাউদ | বর্ণনায় £ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)। 


প্রভ্ান্পণা। 


৮২৩. রসূলুঞ্জলাহ: (সঃ) বলেছেন, “যে লোক ব*বাসখ ব্যা্তর আনণ্ট করে অথবা 
তার সাথে প্রতারণা করে সে অভিশপ্ত ।”_তিরমিজী । বর্ণনায় £ আবুবকর (রাঃ)। 


৮২৪. যেব্যান্ত অহঙ্কার, প্রতারণা এবং ধণ থেকে মূস্ত হয়ে মৃতুমুখে 
পাঁতত হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে ।-_-তিরামজী । ই. মাজা । বর্ণনায় £ 
সাওবান (রাঃ)। 


প্রত্তিন্েম্পীল্র প্রতি স্কর্ভব্য 


'আত্পয়-প্রাতবেশী এবং অন্যান্য প্রাতবেশীর প্রাত সং হও ।” 
_-আল--কোরআন । 
৮২৫. যে ব্যস্ত তার প্রাতবেশীকে ক্ষাতিগ্রন্ত করবে আন্লাহ্‌ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করবেন এবং ষে তাকে কম্ট দেবে আহ্লাহ্‌ তাকে কষ্ট দেবেন ।__-আবু দাউদ । 


৮২৬. যার অত্যাচার থেকে প্রাতবেশীরা নিরাপদ নয় সে কখনো বেহেশতে 
যাবে না।--শায়খান । মূস। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


৮২৭. যে ব্যান্ত আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কলে সে যেন তার প্রাঁতবেশীর 
সাথে সদ্্বহার করে।-_ব্খারী। শায়। আ.দাউদ। বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ )। 

৮২৮." প্রাতবেশীর প্রতি তোমার কর্তব্য 'কি তা কি তুমি জান? সে তোমার 
সাহাষ্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, সে তোমার কাছে ধরণ চাইলে তাকে ধণ দেবে ; 
সে অভাবগ্রপ্ত হলে তাকে পাহাব্য করবে ; সে অসৃষ্থ হলে তার শশ্রুবা করবে; 
.তার মৃত্যু হলে জানাজাতে যোগ দেবে ; তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে ; 
তার অনঃুমাতি ব্যতশত তোমার গৃহকে এত উ“চু করবে না যাতে তার বাড়ীতে বাতাস 


প্রাতবেশীর প্রাঁত কর্তব্য ১১৯১ 


প্র.বশ করতে বাধা পায় । তাকে বল্পণা দেবে না । বযাঁদ কোন ফপব্রয় কর তবে 
ভাকে কিছু দেবে, ধাঁদ না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার 
পন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না, যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায় । 
_মশকাত। বর্ণনায় £ আমর (রাঃ )। 


৮২৯. হে মুসলমান মাহলাগণ ! কোন প্রাতবোৌশলশ তার প্রাতিবোৌশনণকে 
ছাগলের খুরের মধ্যবতঁ মাংস রান্না হলেও তা উপহার দিতে ষেন কষ্টবোধ না 
করে ।-_বৃখারী | মূস । আহমদ । তির । বর্ণনায় £ আবু হোরকরা (রাঃ )। 


৮৩০. যখন তোঙরা তরকারি রাবা কর, ভার ঝোল বাদ্ধি করো এবং তোমার 
তবেশিগণকে তা থেকে কছহ দিও ।-_মহসাঁলম । বর্ণনা £ আবজর (রাঃ )। 


৮৩১, আম কি তোমাদের ৰবলব তোষাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম কারা ? 
ধারা একা একা আহার করে, ঢাকরদের প্রহার করে এবং কাউকে কিছু দিতে কুস্ঠিত 
হয় ।__মিশকাত । 

৮৩২. “আমার দুজন প্রাতবেশী জাছে, কাকে উপহার দেব 2 তিল 
( রসূলুজ্লাহ সঃ) বললেন, “যার দুয়ার তোগ্নার দুয়ারের আঁধকতর নিকটবতণ ।' 
বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৮৩৩. এক ব্যান্ত রসূলুল্লাহ (সঃ ) কে জিজ্ঞাসা করল, “আঁ ভাল করোছ 
ক মন্দ করেছি__তা আমি কি করে জানব? তিনি বললেন, খন 
তুঁম তোমার প্রাতবেশীদের বলতে শোন তুমি ভাল করেছ' তখন তুমি প্রকৃতই 
ভাল করেছ, আর যখন তুম শোন ষে "তুমি মন্দ করেছ" তখন তুম প্রকৃতই মন্দ 
করেছ |, ই, মাজা । বৰর্ণনার় £ ইবনে মপউদ (রাঃ )। 


/৩৪, এক ব্যান্ত বলল, “হে রস্লুজ্লাহ্‌ 1 কোনো স্মীলোক খুব নামাজ 
পড়ে, রোজা রাখে এবং জাকাত দেয়, এছাড়া অন্যান্য সংকাজ করে, কজ্তু সে তার 
প্রাতিবেশীদের তার পপ্রহৰা দ্বারা পাঁড়ন করে (অর্থাৎ গালমন্দ করে )।' 
রসৃলুজলাহ: ( সঃ ) বললেন, “সে নরকে যাবে ॥ সে বলল, “হে রস্‌লুজ্লাহ-। 
কোনো স্ত্রীলোক রোজাও বিশেষ রাখে না, দানশ্খয়রাতও তেমন করে না, নামাজও 
[িশেষ পড়ে না-__-অথচ প্রায়ই সত্য কথা বলে এবং . প্রতিবেশীদের কুকথা .বলে' 
বছট দেয় না। তান বললেন, সে বেহেশতে যাবে । --বয়হাকী | 


৮৩৫. যেব্যান্ত আল্লাহ্‌ ও তাঁর -রসৃূলকে ভালবাসতে এবং তাঁদের 
ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে-_সে যেন সদা সত্য কথা বলে, গাঁচ্হত ধন ফেরত দেয় 
এবং প্রাতবেশীর উপকার করে ।-_-মিশকাত । 

৮৩৬. যে ব্যান্ত নিজে পেট ভরে খায় আর তার নিকটতন্ন প্রাতবেশখকে 
অভুক্ত রাখে, সে কখনো মুসলমান নয় ।- মিশকাত । 


৮৩৭. ঘে ব্যান্ত এক বছর প্ন্ত তার ভারের সাথে সম্পক ছি করেছে, 
সে যেন তাকে হত্যা করেছে ।--আ. দাউদ । 


৮৩৮. কোন মুসলমানের পক্ষেই উচিত নর যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন 
রাযি আঁধক কথারাতণা বন্ধ রাখে বা বখন দুই 'ববাদশর সাথে সাক্ষাং হয় তখন 
'পরচ্পর বিপরীত দিকে মুখ ফারয়ে থাকে । তবে তাদের মধ্যে সেই ব্যতিই 
উত্তম যে প্রথমে সালাম করে কথা বলে ।- নাসায়ী ও আরো & জন। 


১১২ হালীস শরীফ 


৮৩৯. যে ব্যন্তি তার বম্ধূদের প্রতি ব্যবহারে উত্তম আল্লাহর ফাছে সে 
বন্ধ্‌ূদের মধ্যে উত্তম এবং যে প্রীতবেশীর প্রতি (ব্যবহারে) উত্তম আজ্লাহর কাছে সে 
প্রীতবেশদের মধ্যে উত্তম ।-_তিরমিজণ । বর্ণনায় £ আছ্দজ্লাহ: বিন আমর (রাঃ) । 


৮৪০. এক প্রাতবেশী অন্য প্রাতিবেশীর দেওয়ালের ওপর আবশ্যকবোধে 
আড়কাঠ, কাঁড়কাঠ ইত্যাদি রাখলে তাতে বাধা দেওয়া উচিত নর ।-__বৃখারী । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৮৪১. যে ব্যাস্ত আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে তার কর্তব্য হবে 
প্রতিবেশীকে সম্মান করা ।_ বুখারী । বর্ণনায় £ আবু শোরায়হ: (রাঃ )। 


৮৪২. রস্‌লুজ্লাহ: (সঃ) তাঁর সহচরদের 'জঞ্ঞাসা করলেন, 'কে আমার 
কাছ থেকে এই বাক্যগুলো গ্রহণ করবে এবং সেই মত কাজ করবে অথবা আম যা 
শিক্ষা দেব সেই অনঃসারে কাজ করবে 2 আমি বললাম, “আমি । তান আমার 
হাত ধরে পাঁচটা বিষয় গূণে গুণে বললেন, (১) হারামকে ত্যাগ করবে, তবে 
তুমি মানুষের ' মধ্যে বড় উপাসক (আবেদ ) হবে ; (২) আল্লাহ যা দিয়েছেন 
ভাতে সতুষ্ট থাকবে, তাহলে তুমি মানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভাকপূন্য বা 
স্বাবলম্বী হবে ; (৩) তোমার প্রাতবেশীদের উপকার করবে, তাহলে তুমি প্রকৃত 
বিশ্বাসী বক ঈঞানদার হবে; (৪8) তোমার জন্যে যা ভালবাস অন্য মান-ষদের জন্যও 
তাই ভালবাসবে তাহলে প্রকৃত মুসলমান হবে ; আর (&) আর্ক হাস্য করবে না 
কারণ আঁধক হাস্য হৃদয়কে মৃত করে ।--বুখারণ । মুস । তির । আহমদ । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৮৪৩, আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যন্তি সর্বোৎকৃষ্ট যে তার বধ্ধুদের কাছে 
সবোংকষ্ট এবং আহ্লাহ্র কাছে সেই ব্যস্ত উত্কৃষ্ট যে তার প্রাতবেশদের মধো 
উৎকৃষ্ট ।__মিশ। 

8৪8. নিশ্চয় আল্লাহ যেমন তোমাদের রেজেক বন্টন করেছেন তেমন 
তোমাদের মেজাজ বণ্টন করেছেন । নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ভালবাসেন শার যাকে 
ভালবাসেন না উভয়কেই দুনিয়া দান করেন, 'কন্তু যাকে ভালবাসেন তাকে ছাড়া 
আর কাউকে ধর্ম দান করেন না। যার হাতে আমার জীবন--_তার শপথ, মানুষ 
কখনো (প্রকৃত ) মৃসলমান হয় না, ষে পর্যন্ত তার হৃদয় ও জহবা মুসলমান না হয় 
এবং সত্যকার বিশ্বাসী ( ঈমানদার ) হয় না যে পর্যন্ত তার প্রাতিবেশী তার অনিষ্ট 
থেকে নিরাপদ না হয় ।_মিশকাত । 

/৪&. একাঁদন রসূলুলাহ- ( সঃ ) বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম ( শপথ ) 
সে মোমেন নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে মোমেন ( প্রকৃত মুসলমান )নয়, আল্লাহর কসম 
সে মোমন নয় ' রসূলুল্লাহ (সঃ ) কে 'জঙ্ছজাসা করা «শ, 'হে রস্‌লুজ্লাহ ! 
কে মোমেন নয়? তান বললেন, “যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ 
নয় বুখারী । বর্ণনায় £ আবু শোরারহ্‌ ( গ্াঃ)। | অন্য বর্ণনায় £ 
'যার প্রাতিবেশী তান্প রসনা ( বাক্য ) থেকে নিরাপদ নম " ] 

৮৪৬. জিব্রাইল (আঃ) আমাকে প্রাতিবেশীর সাথে সন্ধ্যবহার করার জন্যে (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে ) এত বেশী উপদেশ দিতে লাগলেন যে আমি ভাবলাম শীঘ্রই তাকে 
অর্থাৎ প্রাতবেশীকে উত্তরাধিকারী ( ওয়ারিস ) সাব্যন্ত করা হচছধ ।--বৃখারী । 
মৃসালম। বর্ণনায় £ হজরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রাঃ) । 


প্রাতিশোধ £ প্রাপ্ত ১১৩ 
প্রতিশ্পোশ 


আর তাদের জন্য ওতে ( তওরাত বা তোরাতে ) বিধান দিয়েছিলাম বে প্রাণের 
বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের 
বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম । অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে 
ওতে তারই পাপমোচন হবে । & (৪৬) 

'আজঙ্জাহ যার হত্যা নাঁষদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা 
করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধকারখকে আমি প্রতিশোধ 
গ্রহণের আঁধকার, 'দিয়োছ, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না 
করে। ১৭ ( ৩৩ ) 

পবিত্র মাসের বদলে পাব মাস এবং সকল পাব 1জানসের জন্য এরকমই 
বানময় । সতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ 
আক্রঙ্ণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ-কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ 
সাবধানশীদের সঙ্গে ধাকেন ।॥' ২ (১৯৪) 

- আল-কোরআন । 

৮৪৭. দুটি সংকাজের মধ্যে যৌট অধিকতর সহজ ও নির্দোষ সেটিই 
রস্‌লুঙ্গলাহ ( সঃ) গ্রহণ করতেন এবং অসৎ কাজ হলে মানৃষকে তার থেকে দরে 
রাখতেন । তিনি নিজের জন্য কখনো কোন অন্যায়ের প্রাতশোধ নিতেন না-_ 
কেউ জাঞ্লাহ-র সীমা লঞ্ঘন করলে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই তার প্রাতশোধ নিতেন । 
-_ শারখান ৷ বণনাক় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৮৪৮. আম রসূলুজ্লাহ (সঃ)-কে কখনো ব্যান্তগত ব্যাপারে কারো 
অত্যাচারের প্রাতশোধ গ্রহণ করতে দেখান । অবশ্য আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা সমূহের 
মধে) থেকে যাঁদ কোন একটা লঙ্ঘন করা হয়, তখন সেই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক কুম্ধ 
₹কেউ হত না। যখন হ্‌জুর (সঃ)কে দুটি পথের মধ্যে কোন একটা গছজর 
করার ও গ্রহণ করার আঁধকার দেওয়া হত-তিনি সর্বদা সহজ পথটাই অবলদ্বন 
করতেন, যাঁদ না তার মধ্যে কোন দোষ নটি থাকত ।-_তিরামজী । বর্ণনায় £ 
আম্গেশা (রাঃ) 

৮৪৯. প্রতিশোধ গ্রহণের শান্ত থাকা সর্তেও যে ব্যন্তি ক্লোধ দমন করে, 
পরুলোকে আল্লাহ তাকে সকলের সম্মুখে দাঁড় করাবেন এবং বলবেন, হ্রদের 
নর অর্থাৎ দ্র্গসুন্দরশদের ) মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুম গুহণ করতে পার 1, -_আ. দাউদ ' 

তর । 


প্রর্ভিশ্রন্ত্তি 


প্রাতগ্রযুত পালন কর, প্রাতশ্র্যীত সম্পকে কৈফিয়ং তলব করা হবে ।' ১৭ (৩৪) 
“তোমরা আল্লাহ্‌র নামে, অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা 
আল্লাহকে তোমাদের জাঁমন করে প্রাতজ্ঞা দ্‌ঢ় করার পর তা ভঙ্গ করোনা । 

তোর যা কর, আঞ্লাহ: তা অবশ্যই জানেন । ১৬ (৯১৯) | 
স্্আগশকোরআন ৷ 


হা শ--৮ 


১৯৪ ছাধীস শরীফ 


৮৫০. তিন ব্যান্তকে সাহগাধা করা আজ্লাহ-তা'লার কতবব্য---১) যে তাঁর জন্য 
জেহাদ ফরে, ২) যে প্রতিজ্ঞা পালন করতে ইচ্ছা করে এবং ৩) যে ব্যভিচার 
থেকে আতরক্ষার জন্য বিষাহ করে ।--1তর । নাসায়ী । 


প্রেম্মঞ্রীর্তি 
7. ৮৫১, আঞ্লাহ্‌র প্রীত বিশ্বাস করার পর মানুষকে ভালবাসাই শ্রেম্ঠতম 
জানের পারচায়ক ।- সাগর | | 

৮৬২. প্রেম ও প্রাঁতিতে মুসলমানেরা পরজ্পর এক দেহ সদূশ। তার 
কোন অঙ্গে বেদনা হলে সর্বাঙ্গ সেই বেদনা অনুভব করে ।--শায়খান । 

৮৫৩. বন্ধুর সাথে পাঁরামিতর্ 1 নন্ধৃত্ব চ্ছাপন কর, কারণ হয়তো সে 
একদিন তোমার শন্রুতে পাঁরণত হতে পারে ; এবং শত্রুর সাথেও পাঁরামত শন্তুতা 
কর- সম্ভবত সেও একাঁদন তোমার বজ্ধ্‌ হতে পারে ।-_সগির । 

৮৫৪. দংজন প্রোমিকের পক্ষে পরস্পরকে বিবাহ করার মত আর কিছুই 
নেই ।__ইব্‌নে মাজা । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

৮৫৫. 'বিবাহ-বন্ধ্ন দ্বারা অন্য সবাকছু অপেক্ষা বন্ধ্ত্ব আঁধকতর দ্‌ঢ় হয় ।__ 

। 


ব্হ্ান্চ 


৮৫৬. যাঁদ আরোহণের উপয্স্ত কোন জন্তু কারো কাছে বম্থক থাকে তে 
তার খরচের জন্য সে তার ওপর আরোহণ করতে পারে। আর যাঁদকোন 
দুগ্ধবতণী জন্তু বন্ধক থাকে তবে খরচের কারণে তার দুধ পান করা যেতে পারে। 
যে ব্যান্ত চড়বে বা দুধ পান করবে, তার ওপর খরচের দায়িত্ব । ০০ 
ইমামের মতে: এই বাঁধ পরে বাতিল হয়েছে । ] বুখারী | বর্ণনামস £ আৰু 
হোরায়রা (রাঃ )। 

৮৫৭. একাঁদন আম কিছ. যবের রাঁটি ও ছাগমাংস নিয়ে রসৃলঞ্জাহ (সঃ )- 
এর কাছে উপাঁশ্থিত হয়ে দেখলাম যে, তান মদীনার এক ইহুদীর কাছ থেকে তাঁর 
বর্ম বঙ্ধক রেখে কছ আটা ধার নিয়েছেন । বাঁদও তাঁর পরিজন নয়জন মাহলা 
ছিলেন, তবু আম নিশ্চিতরূপে শুর্ধোছ যে কোনরাতেই সত ঘরে এক ছা (অর্থাং 
২৩৪ তোলা বা প্রায় [তন কোঁজ ) পাঁরমাণ গম বা আটাও থাকত না ।--বৃখারী। 
ব্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

৮৫৮, রস্‌লজলাহ (সঃ) এক ইহদীর কাছ থেকে কছ; খাদাদ্রব্য ধারে 
কয় করেছিলেন এবং মূল্যের পাঁরিবতে তান তার কাছে আপন লোৌঁহ-বর্ম বচ্ধক 
রেখোছলেন ।--বৃখারখ । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


বিচ্চাক্প ও আাক্ষ্যঙ্গাম্ন 


“আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচায়-কার্য পারচালনা করবে, তখন ল্যায়- 
পয়ারণতার সাথে বিচার করবে । ৪ (6৮) 


বিচার ও পাক্ষাদান ৯১৫, 


হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! তোমরা ন্যায় বিচারে দ$ প্রাত্ঠিত থকরে, 
ভোমরা আঙ্লাহার উদ্দেশ সাকা দেবে, যাঁদও তা তোমাদের লিজেদের আথবা 
পতা-মাতা এবং আত্মীর-্বঙ্জনের বিরদ্ধে হর, সে বিল্তবান. হোক অধ্থবা বিশ্তহীন 
হোক--আজ্লাহ: উভয্েরই যোগাতর আভভাবক। সতরাং, তোমরা ন্যায় 
করতে কামনার অনুগামণ হয়ো না। বাঁদ তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা 
গাণ কাটিয়ে চল, তবে ( জেনে রাখো ) বে,তোমরা বা কর আজ্লাহ তায় খবর 
রাখেন ॥ ৪ (১৩৫) 

“তোমরা মানুষঘঃক ভর করোনা, আমাকে ভগ্ন কর এবং কোন গ্বার্থের খাঁতরে 
আমার বিধানকে 'বলর্জন দিওনা । বারা আংসাহ-প্রদত্ত 'বিধানমতে বিচার 
মাংসা না করবে নিন তারা কাফেরর-পে পারগাঁণত হবে । 

হে বি্বাসগণ । আঞ্রাহূর উদ্দেশ ন্যায় সাক্ষাদানে তোমরা আঁবচল 
থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রত বন্ধে তোমাদের যেন কখনো সবিচার করা থেকে 
বত 5 থাকতে প্ররোঁসিত নাকরে। সাবগার কর, এটা আয্সংমের নিকটতর এবং 
আজ্নাহংকে ভয় কর--তোমরা বা কর আল্লাহ: তার খবর রাখেন । ৫ (৮) 

্‌ - আল-কোরআন | 


৮৬৯, বে পর্যস্তীবগারক আবচার না করে আঙ্পাহ তার সঙ্গে থাকেন। 
যখন সে আঁবগার ক:র, ভান তার কাহ থেকেচলে যান এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়। 
_শৃতর। ই. মাজা | বর্ণনার £ আব্দঞ্লাহ: বন আউফ (রাঃ)। 

৪8৬০. বযোবচারক পারশ্রষ করে' বির করে এবং ন্যার বিচার করে তার 'জন 
দ:ট পূণ এবং যখবসে পারশ্রব ক্র [বগার করে কিন্তু ভুল করে, তার জন) একট 
পণ ।--বখারণ । আুপালন। বর্ণনার £ আব্নুক্লাহ: বন আমর (রাঃ)। 


৮৬১, যাঁদ কখন তু বিচারকের পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হও. তাহলে 
পববতপী মনীবী ও সাহাবীদের 'বগার-মীনাংলা সংক্রান্ত দ্টান্তগুলো অন:সরণ 

করো ।--তরীনজী। বর্ণনার 2 আব্দঞজ্লাহ- ইবনে মুবারক (রাঃ)। ৃ 

৮৬২. বিচারক [তনশ্রেধীর -_এক শ্রেণী বেহণ্তে যাবে) আর দুই শ্রেপণ 
দোজথে যাবে । ধে বে:হণ:তে বাবে সে সত্য বঃঝতে পারে এবং সেই অনুসারে রার 
দেয়। যাঁদ কোন বিচারক বংঝেও রা়নানে আবচার করে, সে দোজখে যাবে । 
আহ বেজ্ঞানবাতরে,.ক লোকের বিচার করে, সেও দোজখে যাবে ।--আ. দাউদ । 
ই. মাজা । বর্ণনায় £ বোরায়দা ( রাঃ-)। 2 

৮৬৩. বিচারক জবা কোধকালে বাদী-বধাদীর মধ্যে রায়দান করা কঠোর- 
ভাবে,নাবন্ধ ।-ংখারী | বর্ণনায় £ আব; বকত্রাহ: (হ18)। 

৮৬৪. যে বান [বিচারকের পন লাভের জন্য প্রার্থী ছয় এবং (তার.জন্য) 
অনুরোধ ক:র। তাকে তার নিক ওপর ন্যপ্ত করা হয়; এবং প্রার্থা না হওয়া সত্তেও 
যাকে বিচারক নিধংও কঃ হব, আঙ্লহ: তাকে শান্তনানের জন্য একঙ্ন ফেরেণতা 
প্রেরণ করেন ।, [নঞ্কাম বিচারককে আঙ্গ্লাহ নিতে সাহাধা করেন। তদ্াবর করে 
স্যার্চ-পাধনের উ:পাণে। বে এ প? লাভ করে; আঙ্কলাহ' তাকে সাহাধ্য করেন না।] 
তিরমিজী । আ. দাউন। বণনায়ঃ আনাদ (রাঃ)। 

৮৬৬, বে মসেলনান [বিচারক হথার জন্য প্রার্থী হয়ে তা পার, যাঁদ তার 


১১৬ হাদীস শন 


বিচার অবিচারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তার জন্য বেহেশ-ত, আর যার 
আবিচার বিচারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তার জন্য দোজখ।-_আব্‌ দাউদ । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


৮৬৬. আম কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম সাক্ষীর সংবাদ দেবনা? সে 
এ ব্যন্তি, যে সমন পাবার পূবেই সাঙ্গ্য দিতে আসে । -মুসাঁলম । বর্ণনায় £ 
জায়েদ ( রাঃ )। 

৮৬৭, রসুলংজ্লাহ: (সঃ)এর কাছে একজন লোক হলফ বা শপথ নিলে 
তানি তাকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র নামে হলফ কর; আঙ্লাহ- ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই, তোমার দখলে বাদীর কোন মাল নেই ।-__আ. দাউদ । মুস:। বণ'নায় £ 
ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 


৮৬৮. স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করে যে ব্যাড কোন মুসলমানের সম্পদ 
আত্মসাৎ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে তার এমন সময় সাক্ষাৎ হবে 
যখন আজ্লাহ: ক্রুদ্ধ থাকবেন । এরই সমর্থনে আন্লাহত।'লা অবতরণ করলেন-_ 
'ষারা আল্লাহর চাঁভ এবং তাদের শপথের বিনিময়ে তল্প মূল্য গ্রহণ করে-"-, 
শেষ আয়াত পর্স্ত । _ বুখারী । মুসাঁলম। বর্ণনায় £$ ইবনে মসউদ (রাঃ)। 
[ উত্ত আয়াতাঁট ববাদ-ীবসংবাদ' অধ্যায়ে দুষ্টব্য । ] 


৮৬৯  রসংলঃজলাহ্‌ ( সঃ ) ফজরের নামাজের পর উদ্ধে বললেন, 'আ্লাহর 
সাথে তংশী (শিরক ) করা আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একই কথা ।' [তিনবার 
তান একথা উচ্চারণ করলেন । তারপর পাঠ করলেন, ম:িপূজা ত্যাগ্গ কর, 
মথ্যা সাক্ষ্য ত)াগ কর, আংলাহর প্রাতি একনিষ্ঠাচন্ত হও এবং তাকলাহ-র সাথে 
জংশণ করো না । --আ. দাউদ । তির । বর্ণনায় £ খোয়ামে বিন ফাতেক (রাঃ)। 


৮৭০, সর্বাপেক্ষা উত্তম আমার ঘুগের মানষেরা, তারপর তাদের পরব 
মানুষেরা, তারপর তাদের পরবতাঁ মানুষেরা । তারপর এমন মানুষ 
আসবে, তারা শপথ গ্রহণের পূবেই সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য দেবার প্‌বেই শক্থ 
প্রহণ করবে । [ অর্থাধ হয় শপথ না করেই সাক্ষ্য দেবে, নয়তো মিথ্যা শপথ 
করবে |] বুখারী । মুস। বর্ণনার । ইবনে মসউদ (রাঃ)। 

৮৭১. যে ব্যাস্ত শপথ দ্বারা কোন ম.সলমানের স্বত্ব আত্মসাৎ করে, আল্লাহ-- 
তা'লা তার জন্য বেহেশ্‌ত্কে নাহদ্ধ এবং দোজখের আগ্ুনকে স্যানশ্চিত করে 
রেখেছেন ৷ একজন 'জজ্ঞাসা বরুল, “সামান্য জিনিস হলেও ? তান বললেন, 'আরাক 
বৃক্ষের একখণ্ড লা হলেও ।+-_ মুসলিম । বর্ণনায় £ আব ওমামাহ- (রাঃ)। 


৮৭২. বিশবাস্ঘাতক পুরুষ ও নারী, বাভিচারী পূরৃষ ও নারণ এবং ভায়ের 
সংঙ্গে শশ্তুতারত ব্ান্তর সাক্ষ্য বৈধ নয় । তিনি এ ব্যান্তরও সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেছেন 
ষে তার স্তর সতশত্বহণীনতায় সক্তুষ্ট থাকে ।_-আব্‌ দাউদ । বর্ণনায় £ আমর বিন 
শোয়ায়েব রাঃ)। 

৮৭৩. বাদীর ওপর প্রমাণের ভার এবং বিবাদশর ওপর শপথ গ্রহণ ।__ 
[তয়ামজশ । বর্ণনায় £ আমর বন শোয়ায়েব (রাঃ)। 


৮৭৪, রসূলজলাহ্‌ (সঃ) একটা শপথ ও একজন সাক্গধর দ্বারা বিচার 
করে'ছচন --মুসীলম। বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


[ববাদ-্মনধাংসা ৃ ১১৭ 
নিন্বাদ-ম স্মাহহ্ন। 


পিরস্পর শলান্পরামর্শ ও কানাথূযার মধ্যে কোন সুফল নেই; হাা--বাঁদ 
দান-খয়রাত বা সংকর্ম বা মানুষের মধ্যে 'ববাদ-মীমাংসা সম্পর্কে ওসব অনংস্ঠিত 
হয় । যেব্যান্ত আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিবাদ-মীমাংসার কাজে সঙ্কটে 
আমি তাকে নিকটবতাঁ সময়ের মধ্যেই আত বড় প্রাতদান ও প্রাতিফল.দান করব ।, 
(& পারা, ১৪ রূকু )। 

'মোখেন মুসলমানদের দুই দলের মধেয বিবাদ বাধলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা 
করে দাও । (২ পারা, ১৩ রুকু )। 

'এবং আজ্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে 
না, করলে তোমরা সাহপ হারাবে এবং তোমাদের চিন্তের দঢ় তা বলত হবে ।' ৮ (8৫) 


'আর 1তানই ( অর্থাৎ আঙ্সাহংতা'লাই ) শ্রেষ্ঠ মামাংসাকারী ।' ৭ (৮৭) 
আল-কোরআন । 


৮৭৫. একাঁদন কোবা নগরবাসীদের মধ্যে বিবাদ বাধল, এমন ক তাদের 
পরস্পরের মধ্যে 'ঢল-ছোঁড়াছৃশাড়ও ছল । হঞ্জরত রস্‌ল্‌ক্লাহ্‌ (সঃ) তা জানতে 
পেরে সাহাবীদের ( অনৃচরদের ) বললেন, “আমাকে সেখানে 'নয়ে চল, তাদের 
মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করব। '-বৃখারী । বর্ণনায় £ সাহল 
ইবনে সায়াদ (রাঃ) । 

৮৭৬, যেব্যান্ত মানুষের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে একজনের 
পক্ষ থেকে অপরজনের কাছে কোন স্নামের কথা বা অন্য কোন ভাল কথা আঁত- 
রাঞ্জতর্‌পে বলে, সে ব্যাঙ্ক মিথ্যাবাদী পাঁরগাঁণত হবে না ।- বুখারী । বর্ণনার £ 
উদ্মে কুলসূম বনতে ওল্কাবা (রাঃ) । 

৮৭৭. মানুষের ( অক্ষ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ৩৬০টা জোড়া আছে । ওর) প্রীতাঁট 
জোড়ার জন্য প্রাতাঁদন ভোরে একটা করে দানের আবশ্যক হয় । পরস্পরের মধ্যে 

ন্যায়-দঙ তভীবে বিবাদ-মীমাংসা করে দেওয়া একটা দান ।--বুখারী । বর্ণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

৮৭৮. সেই ব্যান্ত আঞ্লাহতা'লার কাছে সর্বাঁধক ঘৃণিত, যে ব্যান্ত আতা 
ঝগড়া বা বিবাদকার হয় 1 বুখারী ও 

৮৭৯, রসুলুজজাহ্‌ (সঃ) বললেন, “আম কি তোমাদের এ লোকের সন্ধান 
দেব না যে নামাজ, রোজা ও জাকাতের সম্মান অপেক্ষা আঁধক লম্মানের আঁধকারণ 2 
আমরা বললাম, হাঁ ।' 'তান বললেন, দুজন বিবাদকারণীর মধ্যে শান্ত চ্ছাপন- 
কারী। দুজন লোকের মধ্যে বিবাদই আনিক্টকারী নত । আ. দাউদ। 
বর্ণনায় £ আব দারদায়া (রাঃ)। 

৮৮০, আমি এক ব্যান্তকে একটা আয়াত এমনভাবে পাঠ করতে শনলাম যা 
আঁম রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ভিন্ন রকমভাবে - বলতে শনোঁছলাম । তখন 
তার হাত ধরে রস্লকলাহ- (স)-এর কাছে নিয়ে এলাম । তান বললেন, 'তোমাদের 
উভয়েই ঠিক । তোমরা বাদান;বাদ করো না। (নিশা তোমাদের পূর্বে হারা 
[ছল তারা বাদানুবাদ করেই ধলা হযেছে |" । বর্ণনায় £ আব্নজ্লাহ- 
ইবনে গসউদ (রাঃ)। 


১১৬ হাদীস শরিক 


৮৮১, একজন ইহুদী একটা মেয়ের মাথা দুই পাথরেয় মাঝখানে রেখে থেতলে 
দিয়োছিল। তাকে জিজ্ঞাসা বরা হল, “কে তোমার এই শা বরেছে__ তক? 
শমংক ? : অবশেষে ইহ-দীর লাম বরা হলেসে তার মাথায় স্বায়া ইসারা বরল। 
ফলে ইহ্‌দীকে ঠেফতার বরা হছল। সে (দোষ)দ্বাকায় করল। তন নবশ 
(সঃ) তার হদ্বম্ধে আদেশ দিলেন । সই (আদেশ) তনংসারে তায মাথাকে দই 
পাথরের মধ্যে রেখে থেতিলে দেওয়া হল ।-- বুখারী । বর্ণনায় 8 আনাস (রাঃ)। 


৮৮২, 'গ্রেফজন মুসলমান আর একজন ইহ-দণ পর়চপয়কে গালাগাল ফরেছিজ। 
মৃসলমানটি বলো, বনি মুহম্মদ (দঃ) কে সন্ভ জগতের ঈধো মনোনণত করেছেন 
ভার শপথ' । তর্খন ইহৃদীটি বলল, “যান মূসা (আঃ)কে সমন্ত জগতের মধ্যে 
মনোনণত করেছেন তাঁর শগথ |, তাতে মৃক্লমানটি হাত তুলে ইহ-দধর গালে এক 
চড় বাঁসয়ে 'দিল। ' ইহুদী তখন নব (সঃ)-এলস কাছে গিয়ে তাদের সব ঘটনা 
জানাল। নধী (সঃ) এ মুসলমানকে ডেকে পাঠালেন । ভিন তাকে এ বিয়ে 
জিজ্ঞাসা করায় সে সকল কথা বুল। ভখন নবী (সঃ) বললেন, “তোমরা আমাকে 
মৃসায় উপরে প্রাধান্য দিও না। কারণ, কেরলামতের দন সকল লোক অজ্ঞান হয়ে 
পড়বে, আমিও তাদের সাথে অজ্ঞান হুব--ুখন দেখব যে মূসা আংলাহ-র আরশের 
এক পাশ্ব ধরে রয়েছেন । আম জান না--যারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তাদের 
মধ্যে তিনিও ছিলেন কিমা এবং আমার আগেই জ্ঞান ফিয়ে পেয়েছিলেন কিনা অথবা 
আল্লাহ: তাকে জ্ঞানশ্‌ন্য হওয়া থেকে অব্যাহতি 'দিয়েছিজেন কিনা ।'--বৃখারণ। 
বর্ণনায় 8 আবু হোয়াকপেরা (রাঃ)। 

৮৮৩. প্রাত বৃহস্পাতবার এবং সোপ্লবার মানুষের কমণলাঁপ আহলাহ'র কাছে 
পেশ করা হয়। তখন যেব্যন্তি তরি সাথে বিন্দুমান্ শেয়েকবা অংশ করোনি 
তাকে ( আল্লাহ ) সেই 'দিনের পাপ ক্ষমা করেন। 'বিন্তু যারা পরস্পর শ্যৃভা 
করে এবং মীমাংসা কয়ে না, তিনি তাছের জমা করেসনা।- মূস। আ. দাউদ। 

। মালেক । 

//৪, আম কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও জাকাত অগ্ক্ষা উত্ম জিনিস 
সম্বঙ্ধে বলব না? তা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে শান্ত হ্থাপন বরা; কারণ, শতুক্ছা 
ও ঈর্ধা পুণ্যফলের মূলোৎপাটন করে ।--আ. দাউদ । ত্য়ি। 

৮৮৫, আল্লাহর কাছে সবণধিক থ-ণিত এ বান, বে 'বিলোধে লর্াথিক 
অটল থাকে ( অর্থাৎ মীমাংসা চায় না)1- বুখারী । বর্ণনার £' আয়েশা (রাঃ)1 


৮৬, দ্বন্থ-বিবাদের মন্দ পারত্যাগা কর, বেন নাএ ধ্ংস্যর।--তির। 
ধণণনা়.ঃ. আবু হোরার়রা (রাঃ)। . 

৮৮৬'(ক) সেই সৌভাগ্শালণ যে কজহণবধাদ থেকে দুুয়ে থাকে এবং বিপঙগে 
পড়লে ধৈর্ধ ধারণ করে ।__আ. দাউদ । ০ ৫ টি ক 
8৮৭, নবী ( সঃ) বলেছেন, যে ন্যন্তি . মিথ্যা. শপথ. কারে, অন্য কোন 
মুস্মানের ধনসম্পান্ত আত্মসাধ করে: ফেয়ামতে ).ট'আজ্জাররে।লারে জা 
ভবস্থায় দেখতে পাবে? তারপর পরা: চীরবান্খিত, . আহ্মনহা:. জর 
করলেন £.. নিশ্চয় হারা আজ্জাহর লঙ্গে-চুঁতি জাজ তার শ্ধণের 'পরিবাড়ে গযাজাৰ- 
মূজ্য হণ করে, তারা এমন জোক যে পরছে ("7 সক) .তাদের। ১য়োম. আগা. 
নেই। আল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন তাদের সাহখ'বাক্যালাপি করবেননা তাদের হয়ে 


ছাদ, 





1ববাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ. ১১৯ 


ভাক্যবেণ না এবং তাদের পাঁরশুন্ধথ করবেন না । তাদের জন্য বেদনাদায়ক , শান্তি 
রয়েছে । এমন সমর আশ আ+'ঈ এসে বললেন £ আবু আব্দৃর বহমান (ইবনে 
শিস ্প সপ্ন বিষয়ে অবতাঁণ' 
আমার এক চাচাত ভায়ের জাঁমতে জামার একটা কুয়া (কপ ) ছিল । 
(সই বেদ হল দাত (সরস) আমাকে বললেন, . তোমার সাক্ষী 
( উপাশ্থিত কর )।' আম বললাম, 'আমার কোন সাক্ষাঁ নেই । [তিনি বললেন, 
'ডবে তার হলফ (চাওয়া হবে )।' আম বললাম, হে. রসলুক্পাহ ! সে তো 
হলফ করযষেই (অর্থাৎ িথ্যা হলফ বা শপথ করধে )1% তখন নবী ( সঃ) এই 
হাদীস বর্ণনা করলেন এবং আল্লাহতা'লা তার' সত্যতা প্রমাণের জনা এই আয্মাত 
জবতীর্ণ করলেন ।-_বৃখারী । বর্ণনায় £ ইবনে মসউদ (রাঃ )। 

৮৮৮, একাঁদন রসূলংল্লাহ্‌ ( সঃ) তাঁর ঘরের দুয়ারের কাছে বাদঁশীববাদণর 
জর্কফ-বিতকের শব্দ শুনতে পেলেন । বাইরে এসে তাদের দুজনকেই বললেন, 
'মনে রেখো, আমি একজন মানূষ । বাদশ-বিবাদীর নালিশ জামার কাছে উপাদ্খিত 
করা হয়। 'জনেক সমর এক পক্ষ ভাল বস্তা এবং বাক:পট: হওয়ার ফলে (তাদের 
দাধী মিথ্যা হতলা সতেও) হয়ততা আমি তাদের স্বপক্ষে রায় দান ফরে থাকতে 
পারি। তোময়া জেনে রেখো, আমি যাঁদ এভাবে কাউকে অনোর স্বত্ব ও হক দান 
করে' থাঁক তাহলে বুঝতে হবে আমি যেন তাকে নরকের অগ্রিখশ্ড দান কয়লাম । 
এ কথাটা ভালভাবে উপলাঙ্ধ করেই মে নরকের আগ্রখণ্ড গুহণ করবে অথবা 
বন করবে | ব-খারণী । বর্ণনায় £ উম্মে সালেমা (রাঃ )। 





ন্রিন্বা্ু ও হিজাহজিজেহাদ 


নারীদের মধে) তোমাদের পিতৃপংরংব যাদেক্স বিবাহ করেছে তোমরা তাদের 

১৯০৫ অবশ্য যা অতগতে হয়ে গেছে তা নিশ্চয় অন্লশল, আঁতশয় ঘৃণ্য 
কষ্ট আচরণ । তোমাদের জন্য 'নাষদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, 

ভান, ফুফ; (পাস), খালা (মাসি), ভ্রাতুষ্পুরশ, ভাগিনেরী, দুধমাতা, 
দ:যন্্িনশ, শাগুড়ং ও তোমাদের স্মীদের মধ্যে যার ' সাথে সহবাস হয়েছে তার 
গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার আভিভাবত্বে আছে, কিস্তু যাঁদ ভাদের (কনার 
মাতার ) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে.ভাতে (বৈধভাবে সংগত হওয়াতে ) 
তোমাদের কোন দোষ নেই । এবং তোমাদের জন্য তোমাদের উরসজাত পরের গ্ী 
ও দই ভাঁিনদকে একসঙ্গে বিবাহ (নিষিষ্ধ করা) করা হয়েছে। িজ্তু যা গ্ভ. 
ভা গত.। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরগ দয়ালহ।? ৪ (২২, ২৩), 

সবার তোমরা বাদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহানাদের প্রাঁত সুবিচার করতে 'গঃনবে 

না, য়ে. বিবাহ করবে নারাঁদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল ঢো(গ, দই, তিন অথনা 
ঠা । জায় বাদ আশংকা কর.ঘে সাবচার করতে পারবে তবে আঅকজনকে 
অথবা তোমাদের আঁধকারভু্ দাসকে (রত তদাসধ অথবা হ্ধবঞ্দিনণকে )। এতেই 
ভোমাদের পক্ষপাঁতর না করার অধিকতে সজ্ভানা । এবং তোমরা নারদের 
মোহর ( প্রীধন ), সম্মুন্টাচতে দিয়ে দাও, গল্পে তারা খুশী মনে ওর ( অথণথ 
দেন-মোহযের যা ল্রীঘসের ) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা গচ্ছল্দে ভোগ 
করবে |: 8 (৩,৪) 






৯২০ ছাদীন শরীফ 


আজ তোমাদের জনা সমগ্ত ভাল জিনিস নৈধ করা হল,.যাদের গ্রন্থ দেওয়া 
হয়েছে, তাদের খাদাদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদান্ব্য তাদের জন্য 
বৈধ .এবং বিশ্বাসী সঙ্চারঘা নারী ও তোমাদের পূর্ষে যাদের গ্রম্থ দান করা হয়েছে, 
তাদের স্চরিল্লা নারী তোমাদের জপ্য বৈধ করা হল, ঘাঁদ তোমরা বিবাহের জন্য 
তাদের মোহর ( স্্ীধন ) প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যাভচার অথবা উপপত্ধী গ্রহণে 
জন্য নয় । & (&) 

এবং অংশীবাদী রমণী যে প্*স্ত না ( ইসলাম ধর্মে ) ব*বাস করে, তোমন্ধা 
গববাহ করো না । আবঞ্বাপধ নারী তোমাদের চমতকৃত করলেও নশ্চয় ধর্মে 
শ্বাস ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম । ( ইসলাম ) ধর্মে বাস না করা পর্ন 
অংশীবাদী পূরুষ তোমাদের চমতকৃত করলেও ধর্মেশব*্বাপী ব্রতদাস তা অপেক্ষা 
উত্তম । কারণ ওরা তোমাদের আগুনের 'দিকে আহবান করে এবং আন্লাহ্‌ 
তোমাদের নিজ অনগ্রহ ও ক্ষমার দকে আহবান করেন । ২ (২২১) 


'যারা গনজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাবার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা 
করবে, তারপর তারা যদি 'মলে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দরালদ । 
আর যাঁদ তারা তালাকই 'দতে ( অর্থাৎ 'বিবাহাবিচ্ছেদ করতে ) সঙ্কজ্জপ করে, তৰে 
আজ্লাহ সর্ধশ্লোতা, সর্ধজ্ঞ। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন রজঃম্রাবকাল প্রত 
থাকবে ( অর্থাৎ পুনার্ধবাহ করা থেকে বিরত থাকবে), তারা আল্লাহ এবং 
পরকালে 'বিবাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্‌ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন 
রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয় । এবং এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামশদের তাদের 
পুনরায় স্ল্রী হিসেবে গ্রহণ করার আঁধকার আছে, যাঁদ তারা আপোষে মিলেমিশে 
থাকতে চায়। নারীদের তেমাঁন ন্যায়সঙ্ছত আঁধকার আছে যেমন আছে তাদেন্স 
ওপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছটা মর্যাদা পাছে । এবং 
আজ্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালশ, প্রজ্ঞাময় । এ তালাক দুবার ; তারপর হয় স্বীকে 
ধবাঁধসদ্ম তভাবে রাখবে, অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে । আর স্ম)গণকে দেওযা 
কোন ছু ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয় । ২( ২২৬-২২৯) 

'যারা, স্ত্রী রেখে মারা যায়, স্তরীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে এবং হখম 
তাদের ইদ্দং (শোকের বা অপেক্ষার কাল ) সম্পুণ, শেষ হয়, তারা ন্যায়তঃ যা করে 
( অর্থাং বিবাহ করে )--তাতে কোন দোষ নেই ।, + |. অধ্ধাং 'বিধবা-বিবাহে কোপ 
দোষ নেই |] 

“তাঁর 'নিদশন সমূহের মধ্যে এ একটা-াতাঁন তোমাদের মধ্যে থেফে তোমাদের 
জন্য সাঙ্গনণ সষ্টি করেছেন, যেন তোমাদের পরম্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দল্লা 
স্থাঁপত হয় । যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এ একটা নিদর্শন ।' 

-আল'সকোরআন । 

৮৮৯, ধখন কোন বান্দা বিবাহ করে, সে তার ধর্মকে অর্ধেক পুশ করে। 
সে যেন বাকী অধেকের জন্যে আঙ্লাহ্‌কে ভয় করে ।- ইবনে মাজা । বয়হাকী | 
মিশকাত । বণনা 8 আনাস (রাঃ )। 


৮৯০, হে যৃবকগণ ! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থা আছে তাদের 'বধথাহ. 
করা কর্তবা । কারণ বিবাহ দূছ্টিকে সংযত করে এবং গুখস্ধানকে রক্ষা করে। 
যে ব্যাস্ত অসমর্থ, তার পক্ষে রোজা কর্তব্য, কারণ ভা তাকে সংমী কল্যবে। 
---্শায়খান । বুখারা। মুসাঁলম | বর্ণনায় £ আব্দৃহলাহ বিন, মসউদ (রাঃ )। 


[বিবাহ ও ববাহবকিজ্ছেদ কু 


৮৯১. দুজন প্রেমিকের পক্ষে পরস্পরকে বিবাহ করার রত আর কিছুই 
নেই ।-_-ইবনে মাজা । বর্ণনাক়্ £' ইবনে আব্বাস (রাঃ) 


৮৯২, সেই বিবাহই উত্তম ম্বাতে অকুপ যন্ত্রণা এবং অপ ৰোয় 
হয় মিশকাত | | 
৮৯৩. যে বিধাছে সর্বাঙ্গেক্ষা কম কষ্ট হয়, তাতে সর্বাপেক্ষা আঁধক বরকত 
আছে ।-_মুসাঁলম ।'বয্পহাকী | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)।. 
৮৯৪, ববাহবন্ধন দ্বারা অন্য সব কছ্‌ অপেক্ষা ৰন্ধৃত্ব আঁধিকতর 'দ"9 
হয় ।__ মিশকাত । 
৮৯৬. বিবাহ করা আমার সংম্বত, যে তা পালন কর না গে আমান শ্উ 
নয় ।-_ইবনে মাজা । ্ 
৮৯৬. বিবাহ করা আমার বিধান ; অতএব তা কেউ সঞ্ঘন করো না ।--সাঁগৰ | 
৮৬৯৭, পূর্বীববাহিতা (বিধবা অথবা পাঁত-পারত্যন্তা ) কোন স্ত্রীলোকের 
ব্যতীত তার বিবাহ হবে না এবং কুমারীর সম্নাভ না চাওয়া পধ্ঞ তাকে 
বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবণরা জিজ্ঞাসা করলেন, কিমারীর সঙ্মাত কিভাবে 
জানা যাবে? তানি বললেন, "ববাহশ্প্রন্ভাবের গর চুপ করে থাকাই তার সম্মান 
বলে গণ্য হবে ।- বুখারী | মিশকাত | বর্ণনায় £ আব হোরাক়রা ( রাঃ )। 


৮৯৮. পূবীববাহিতা স্মীলোক তার আঁভভাবকের চেয়ে নিজেই নিজের 
আঁছভাবক হবার আঁধকতর আঁধকারী এবং কুমার বাঁলকার সম্মাঁত চাইতে হবে 
এবং ছার নীরধতাই তার সম্মাত ।-_মসালম | বর্ণনায় £ ই. আব্বাস (রাঃ )। 


৮৯৯. মদ্রীনাবাসিনী একজন মাঁহলা সাহাবী খান্ছা বিনতে খেজাম (রাঃ) 
বর্ণনা করেছেন £ তানি 'বিবাঁহতা ছিলেন, পরবতর্ট িবাহকালে তর পিতা তাঁকে 
ববাহ দেন, িচ্তু তিনি সেই বিবাহে মোটেই সম্মত িলেন না। ভান রসূলে্লাহ 
(সঃ)-এর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন । রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই বিবাহ বান্ুল 
করে' দিলেন ।-_বুখারখ । 

৯০০, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসৃলুল্লাহ: (সঃ) বখন তাঁকে ৰিৰানথ 
করোছলেন, তখন তাঁর বয়স ছ বছর ছিল এ ডর ম্পৃতা তন আহম্ভ হয়েছ 
ন বছর বয়সে । আর হঙজরতের সঙ্গে তিন ন বছরকাল অস্থান করার সুযোগ 
পেয়েছিলেন ।-_-বুখারাী । ঁ ্ 


৯০১, তোমরা কুমারী কন্যা ববাহ করবে, কারণ তাদের মুখ নধৃর, উদর 
বহৃসন্তানধারী এবং তারা অক্পতেই আঁধক স্কতুষ্ট থাকে । _সাঁগর | মিশকাত । 
বর্ণনায় £ আব্দ:র রহমান বিন সালেম (রাঃ) । 

৯০৯, বিবাহে স্মীলোকের চারাঁট বিষয় দেখতে হবে--১) তার এ্বষণ 
২) ভার গুণ বা আভিজাত্য, ৩) তার সৌন্দর্য এবং ৪) তার চাঁরন্র । অতএব হে 
নারশ সাধবী এবং পুগ্যবতী তাকেই বিবাহ কর, নয়তো তোমার হাত মযললাধূত্ব হবে। 
_বুখারাঁ । মুস। তির ও আরো ২ জন । বর্ণনায় £ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) । 


৯০৩. যে সকল স্ত্রীলোক প্লেহশখলা এবং সন্ভানধারণে দুষোগ্যা তাদের 
বিবাহ কর 1” _-আ. দাউদ । নাসায়শ | বর্ণনায় £ মাকাল বিন ইয়াসার (রাঃ)। 


৯9৪, কোন স্মশলোক এবং তার চাচীকে (অর্থাৎ কাক” বা খূভীকে ) একসজে 


উহ হাদীস শরীফ 


(ববাহ] করা যাবে না, ফোন পাখলোক এবং তার খালাকে (মাসি) একলগে (বিবাহ) 
করা যাবে না ।--বুখারণ | মুসাজিম | বর্ণনাক় £ আঘহোয়াররা (নাঃ) । 

৯০৫. যাঁদ কোন জোক ফোম নারকে বিবাহ করে? তার সঙ্গে গঙ্গম কয়ে, তবে 
তার কদ্যাফে বিধাহ বয়া তার পক্ষে বৈধ নয় | বাদ সঙ্গম না করে' থাকে, তথে 
বয়াছ বরাতে পালে । বিবাহিতা দারণীর লক্ষে সঙ্গম হউক বানা হোক, তায় মাকে 
( শাপত্ডীকে ) যে দে বিয়া না করে।--তিরজিজী। বর্ণনায় $ লামর বিন 
প্ায়াইয (ললাঃ)। 

৯০৬, বখন ফোন পোকফ তোমাকে বিবাহ করতে চায়, যার ধর্মে মতির জন) 
এবং চরিয়ের জগ্য ভুগি সন্তুষ্ট, তাকে বিবাহ কর। যাঁদ তা না কর, তবে 
দুনিয়াতে িপদ-আপদ এবং ব্যাপক অশান্তি বিরাজ করষে ।-_-তির | বর্ণনায় £ 
আব হোর়াযয়া (মাঃ)। 

৯০৭, কোন ব্যন্তি কোন চ্মানে বিবাহের প্রচ্ভাব দিলে সে প্রন্ভাব ত্যাগ না বর 
গনস্ঠি যেন তার (কান) ম-্লমান ভাই সেখানে বিদাহেয় প্র্তাষ না করে ।--বখায়ী। 
মুসঙিম | বণনায় £ আবু হোরায়কা (রাঃ)। 


৯০৮, বিবাহভে।জর মধ্যে সেগুলোই নিকৃষ্ট যাতে দাঁরিযুদের বাত করে 
ধনশদের 'নিমল্ঘণ করা হয় এবং যে ব্যন্তি নিমন্রার জঙ্যীকায় ঘায়ে নে নিশ্চয়ই আল্লাহ 
৩ তর রসূলের অবাধ্য হয় ।--_শায়খান । 

৯০৯, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি এক বিষাহে প্রক মদশীমাবাসী বয়ের 
কাছে কন্যাকে সমর্পণ করার কাজ সম্পা্ করেছিলেন । সেই উপকাঙ্ছে নবণ (সঃ) তাঁকে 
বলেন, 'তোমাদের কাছে কি আমোদ-আনঙ্দের ফোন ব্যবস্থা ছিল লা? এ্রদণনা- 
বাসাীরা আমোদ-আনন্দ-প্রয় ।'-_- বুখারী । 


৯১০. বিধাহ ঘোষণা করে দাও এবং তা মসজিদে কর এবং এক্চে দক বাজাও । 
' তিরামজণ । বর্ণনায় £ হজরত আয়েশা (রাঃ)। 

৯১১১. এ সকল স্মণলোক ব্যভিচািণণী বারা দাক্ষণ ধাতশত নিজে নিজে 
1ববাহ করে ।__মিশকাত । বর্ণনায় £ ইবনে আম্রাস (রাং)। [ লাক্ষণ প্রসঙ্গে পাব 
্ফারআনে আছে-_-“তোমাদের গুর্ষদের থেকে দুজন লাক্ষণ ভাক, মাস জন 
পৃরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজল পৃরুষ ও' দুজন মারব ।' কেম না সাক্দণী বার্তনীত 
বিবাহ অবৈধ । ] 

৯১২, বৈধ হওয়া সত্তেও মা আজ্লাহতআ'গ্সার কাছে দর্ধাপেক্ষা নাগ্রয় তা হল 
গালাক (বা বিবাহ বিচ্ছেদ ) ।--আবহ দাউদ। বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


৯১৩. বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না, কারণ ওড়ে জাঙ্লাহর আর 
কাঁদ্পত হয় ।-_সগির | - রে 

৯১৪, বিশেষ কোন আঁপ্রয় কারণ না থাকলে চদার তালাক দিও না, 
কারণ আল্লাহ: গ্বাদগ্রহণকারণ পুরুষ বা ম্বাদগ্রহণকারিপণ জানিনা কমের ভালবাসেন 
না।--সঁগির। ১০ 

৯১৫, যে নারণী বিনা কারণে তার স্যামীর কাছে 
জন্য বেহেশতের লুঘ্রাণ হারাম (অবৈধ) হয় ।-্্া, দাড়ীর 
বর্ণনায় £ লাওযান (রাঃ)। 








“ তায় 
[জারনিশন? 


বশ্বনবাীর চেহান্া ও টীররাধূরী ১২৩ 

১১৬. যে সব নারী তাদের স্বামীদের অবাধ্য হয় ধা! ভার্ের মিকট থেকে 
1ধাচ্ছায হতে ইচ্ছা করে তারা নিশ্চয়ই'মনাফিক (কপট) ।---নিশকাতড । 

৯১৭, পাগল এবং মন্তিষ্ক-বন্কতের তালাক ছাডা অনান্য তালাক বৈধ। 
- তিরমিজী | বর্ণনায় £ জাব্‌ হোরায়রা (রাঃ)। 

৯১৮. একজন প্রাপ্-বয়স্ক বালিকা রসূলুল্লাহ (সঃ)এর কাছে ধসে বলল খে 
তার অনিচ্ছা সত্তেও তার [পিতা তাকে বিবাহ হয়েছে৷ রমজগাহ (সঃ) তাঁকে 
(বিবাহ বাতিল করার ) জ্বাধধীনতা দান করেন ।--আব দাউদ | বর্ণনায় £ ছহনে 
জান্যাস (রাঃ)। 

৯১৯, আবহ ওসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করছেন, একাদন আমরা নবী (সঃ)-এর 
সঙ্গে ছিলাম । এক জায়গার দুটো বাগার্ন ছিল, আমরা সেই দুই বাগানের মাঝ- 
খানে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম । রস্‌লংজলাহ (সঃ) আমাদের সেখানে বসে থাকতে ধলে 
বাগানের মধ্যে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন । জগুনিয়া নায় এক সম্ভ্রান্ত রমণীর 
সঙ্গে রসূলহঙ্লাহ- (সঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল । সেই র্গণকে এ ঘরে উপাচ্ছিত করা 
হল। ঘরের মধ্যে গিয়ে রসৃলজ্লাহ: (সঃ) তাকে ডাকলে সে বঙগল-_'বাদশাজাদী 
একজন সাধারণ লোকেয় স্পী হবে কেন? তবুও রল্‌লঞ্লাহ (সঃ) তার গায়ে 
হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেজ্টা করলেন। কিন্ত সে বলে ফেলল-_-'আম 
আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই । তখন রস্‌লজ্লাহ (সঃ) বললেন, 
সুমি মহান আগ্রয়ন্থলে আগ্রয় নিয়েছ ; (তুম মৃন্ত ); তুমি তোমার (পিতার) 
পপ্িবায়ে চলে বাও।' রসৃলুজ্পাহ (সঃ) ঘর থেকে বৌঁরয়ে এসে আব: সাইদ (রাঃ)কে 
বললেন-_-তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দাও বং তাকে তার পাঁরযারের লোকদের 
কাছে পৌছে দিয়ে এস ।' [ পরবতা কাজে রঙ্ণণটি নিজেকে 'পোড়াস্কপাল' বলে 
দুঃখ করত । ]-- বুখারী । 


ন্বিশ্র্পন্লীন্ল জেহান্লা ও চল্লিভ্রমাধ্ুক্লী 


'যারা আব্বাস করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে, তিনি 
ভাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ধারা বগ্বাস করে, সৎকাজ করে এবং মুহম্মদের 
প্রীতি যা অবতাঁ্ণ হয়েছে তা তাদের প্রাতপালক হতে প্রোরত সত্য বলে বিশ্বাস 
করে, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল 
করবেন । ৪৭(১, ২) 

হে বস্রআচ্ছাদনকারশ ( নৃহগ্মদ )! উপাসনার জন্য রাত জাগরণ কর, 
রাত্রির কিছু অংশ বাদ (দিয়ে ; অর্ধরাঘি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথরা 
ভাপেক্ষা বেশী । কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পঞ্ট ও সুন্দরভারে-__আমি 
তোমায় কাছে অরতণণ' করেছি গুরত্বপৃর্থ বাণী । উপাসনার জন্য রারি জাগরণ--- 
গাভীর আঁভানবেশ এবং হদয়ঙম করার পক্ষে আতিশয় জনুকূকা'। দিবাভাগে রয়েছে 
তোমার জন্য অতিশয় কর্মন্যন্ততা । সুতরাং-সুমি তোমার -প্রাতপারকের নাম গ্মরপ 
করঞবং একনিঙ্ঠভাবে তাতে মগ হও ।' 3৩(২৯-৮) 

'তোষায় প্রাতপালক তো জানেন, তুম. কখনো নারির প্রায় দ:ই-হৃতীরাংশ 


কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-ডুতীয়াংশ উপাসনার জনা জাগলসণ কর ।' ৭৩২০), 





৯২৪ হাদীস শরাফ 


'€ হে মৃহদ্মদ ! ) তোমার জন্য রয়েছে অবশ্যই নিরবচ্ছিতয পুরস্কার, তু 
ভাবশ্যই মহত চারঘের উচ্চতম স্তরে আঁধাঞ্ঠত ।' ৬৮(৩, ৪) 


্াল.-কোরআন । 


৯২০. হজরত জাবের ইবনে সামের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ আম এক চাঁদের- 
আঞলায়-উদ্ভাসতশ্রাতে রসৃুজ্লাহ ( সঃ )-কে দেখোছলাম ।-.আম একবার 
রসলহজ্লাহ্‌ (সঃ )-এর দিকে আর একবার চাঁদের দিকে তাকালাম । অবশ্য 'তানিই 
চাঁদ অপেক্ষা আধিক সংন্দর ।-__তিরামিজশ । 


৯২১, এক ব্যাস্ত বরা ইবনে আজেব (রাঃ )-কে জিজ্ঞাসা করল, 'রসূলজ্লাহ- 
( সঃ )-এর পাপ মুখমণ্ডল কি তরবাঁরির মত ছিল? তান উত্তর দিলেন, না, বরং 
চাঁদের মত (ছিল)। [ অর্থাং তরবাঁরর মত চকচকে সাদা নয়, চাঁদের মত নূরানী 
উল্জব্লতায় ভরপুর ছিল ।__-তিরামিজশী । বর্ণনায় £ আব ইসহাক (রাঃ )। 


৯২২. রসৃলজ্জাহ (সঃ) আত সংঙ্দর চেহারাবাশিষ্ট মধ্যমাকীতির মানৃষ 
ছিলেন, অত্যন্ত ল্বা বা অত্যন্ত বেটে ছলেন না। তাঁর পাঁবন্ন মন্তকের কেশরাজ 
অত্যন্ত কুঁণত বা একেবায়ে অক্ুষ্চিত ছিল না। 'তাঁন (বীন্তমাভাষ-ন্ত লাবণ্যমর 
উজ্জল ) গমের মত রঙ 'বাঁশজ্ট ( অর্থাৎ ফর্সা ) মানুষ ছিলেন । যখন হাঁটতেন 
সামন্বনর ্দকে সামান্য ঝুকে হাঁটতেন ।__-তিয় ৷ বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 


৯২৩. হজরত হাসান ইবনে আলা (রাঃ) বলেছেন £ আমার মামা ইবনে 
আ'বহালা রসূলংক্লাহ্‌ (সঃ )-এর পাঁবত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনাকারী ছিলেন । (তান) 
পাঁর্কার ভাষায় বিস্তারত বর্থনা করতেন । আমি তাঁর কাছে অঙ্গ (বা হুলিয়া )- 
মোবারক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম । আমার মনে এই ইচ্ছা ছিল যে তান আমায় 
সাম্মন পাঁবন্র অঙ্গলাবপ্য বর্ণনা করবেন, আর আম তা আমার মানস-্পটে মুদ্রিত 
করে নেব এবং ভাঁবষ্যতে এই বর্ণনা আমার জন্য দাঁলল ও প্রমাণ (স্বরূপ) হবে। 
[তান বললেন, “রসৃলুজ্লাহ ( সঃ ) গনজে মহামাঁহম ছিলেন এবং অপরের চোখে 
পরম মাঁহমময় র্‌পে প্রাতভাত হতেন । পাার্ণমারাতের উজ্জল চাঁদের মত তান 
পাব অঙ্গজ্যোঁতঃ ঝলমল করত । একজন খর্বাকার ব্যাস্ত অপেক্ষা তিন কিং দণঞ্থ 
এবং দীর্ঘকায় ব্যান্ত অপেক্ষা "তান ('কিছটা ) খর্বকায় ছিলেন । পাঁব্র মন্তক 
মানানসই রকমের বড়, কেশরাজি লামান্য কুশ্ঠিত ( এবং ) মসৃণ । আাপনা আপাঁদ 
মাথায় 'সশথ প্রকাশ পেলে তা রেখে দিতেন, নয়তো সাথ কাটতেন না। যখন 
তাঁর কেশরাজ বড় বড় হ'ত তখন কানের নাচে পর্যন্ত তা ঝুলে পড়ত। পাব 
দেহের রঙ বড় উত্জবল, ললাট প্রশস্ত, ভ্রুযৃগল 'কিছংটা (বাঁকা বা) ঘোরানো, সন্ধ 
ও নসাক্ষোবষ্ট ছিল । ভ্রুযূগল পরস্পর পা্বীহত ছিল না, পৃথক পৃথক 'ছিঙ্গ 
উদ্চয় ভর মধ্যম্থলে একটা শিরা ছিল, চেহারায় ক্রোধের চন প্রকাশ পেলে তা দেখা 
যেভ। পাব নাঁসিকা তঁক্ষা ও উন্নত ছিল । ওতে একটা নৃরের ( জ্যোতিন্ ) 
চমক ভেসে উঠত । কেউ হঠাৎ দেখলে রসৃল-লাহ (সঃ )-কে উন্নত নাঁসিকাবিশিষ্ট 
ব্যান্ত বলে মনে করত, কিল্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারত যে ওটা মানানসই 
রকমের়ই দশর্ঘ ছিল । তাঁর পাবশ্র দাঁড় ঘন ও ভরপুর, গণ্ডদ্বয় সমতল ও হাফকা, 
মুখগহবর মানানসই রকমের প্রশন্ত) দন্তরাজ চিকন ও উজ্জ্বল এবং সম্ম-খের 'দবাধরোর 
মাঝখানে একটু ফাঁক ছিল । তীর বক্ষ-মোবারক থেকে নাভি পরন্ত লোমের একটা 
সরুরেখা ছিল। কণ্ঠদেশ রজত মৃভয় ল)ায় সুভাষ ও সৃন্গয়, চাঁদীর ন্যায় গর 


বি্বনবীর চেহারা ও চারন্রমাধূরী ৯২৪ 


রঙ চমত্কার ও উক্জহল । সমস্ত অঙ্গ-প্রতাঙ্গ বেশ মাংসল ও সুসমঞ্জস ছিল। পাঁবত্র 
উদর ও বক্ষ সমতল, উভয় বাহমজের মধাচ্ছল ( অর্থাৎ বক্ষ ) সংপ্রশ্ত,। অঙগ- 
প্রতাজের সংযোগ-আাস্থিগুলো ক্ছুাল ও গুদ্‌ঢ । 'অনাবৃত অবস্থার পবিত্র অক্ষখানা 
উল্জবল ও মনোহর দেখাত । বক্ষ-দেশ 'থেকে নাঁভমূল পর্যন্ত বিরাজিত লোঙ্গের 
একটা সরু রেখা ছাড়া বক্ষ ও উদরে লোম 'ছিল না। অবশ্য উভয় 
বাহু, স্কম্ধ ও বক্ষের উধর্দাংশ লোমশ ছিল! কনুই থেকে হাতের নিন্নাংশ 
মানানসই রকমের দীর্ঘ, হাতদুটো প্রশস্ত, হাতের তালু ও পায়ের পাতা দঢ়, পল 
€ মাংসল ৷ হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলা সলমঞ্জস রকমের দীর্ঘ । পায়ের তাঙ্সু 
1কছুটা গভশর এবং পায়ের পাতা এমন মসণতান্ুস্ত সমতল ছিল যে ওতে পানি 
লেগে থাকতে পারত না ; পান ঢালার সঙ্গে লে গাঁডয়ে যেত । (তান) হাটার সঙ্গয় 
সবলে পা তুলে সামান্য সামনের দিকে ঝুকে হাঁটতেন, মাটির ওপরে সজোরে পা 
ফেলতেন না । একট লদ্বা লম্বা পা ফেলে কিছুটা দ্ুতবেগে হাঁটতেন- বেন কোন 
উচু জায়গা থেকে নঈচে নামছেন । যখন কারো দিকে তাকাতেন তখন দারা 
শরীর ( তার দিকে ) 'ফাঁরয়ে থাকতেন । প্রায়ই তাঁর দৃষ্ট আনত থাকত, আকাশের 
চেয়ে মাটির দিকেই তাঁর দৃষ্টি আঁধক নিবদ্ধ থাকত । স্বভাবসৃলভ 'লাজ:কতাবশতঃ 
প্রায়ই (তান ) আড়চোখে ( চোখের কোণে ) তাকাতেন, ( কাউকে পূর্ণদবচ্ট 
সেলে প্রাপ্পই দেখতেন না )। পথে চলার সময় সাকগণকে আগে রেখে নিজে 
চলতেন । কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নিজেই আগে সালাম দিতেন 1--তিরমিজণী । 


৯২৪, রসূল:জ্লাহ ( সঃ )-এর পাঁরন্ত দেহ যেন চাঁদী গাঁলয়ে গড়া হয়েছে । 
তান কিছুটা কুণ্চিত মসৃণ কেশরা জবিশিষ্ট ব্যাস্ত হলেন । [ আত উজ্জল চেহারার 
খুব সুন্দর মানুষকে আরবণ ভাষায় প্রায়ই চাঁদীর . ( রূপার ) গড়া মানুষ বলে 
গ্রশংসা করা হয়, (যেমন বাংলায় বলা হয় চাঁদের মত রুপ ১- চাঁদীর মত সাদা 
ধপধপে হওয়া এরঅ্থ নয় । ]-_-তর । বর্ণনায় £ আব্‌ হেনরায়রা | রাঃ )। 

৯২৫. রসূল:জ্লাহ্‌ (সঃ) আত স্জ্দর গঠনের মানানসই দেহাবিশিষ্ট 
লাবণ্যময় রীন্তমাভাযু্ত উজ্জ্বল রঙের মানুষ ছিলেন ।_-তিরমিজশ | বস্তা £ আৰ 
তোফায়েল, বর্ণনায় £ সঈদ জরার? (রাঃ) । 

৯২৬. রস্‌ল:জ্লাহ্‌ ( সঃ )-এর সামনের দাঁতের মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। 
[তান যখন কথা বলতেন তখন মনে হত সামনের দতগদলোর মধ্যে দিয়ে নূয্লের 
বালক বোরয়ে আসছে । [ কেউ কেউ মনে করেন, ইবনে আব্বাস 'নূরের 'বালক' 
দ্বারা নবখীজশর ন্ের মত উজ্জ্বল অমূল্যবাণণকে ব্কয়েছেন ।]-তির | বণনায় ঃ 
ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

৯২৭, আবু হোরায়রা ! রাঃ ) বলেছেন £ রসৃলুজলাহ (সঃ ,-এর চেয়ে 
অধিক সুপুরুষ আম দেখান । তাঁর মৃখমণ্ডলে এমন অপূর্ব জ্যোতি দেখা ষেত 
ষে মনে হত যেন সূর্য সেখানে খেলা করছে । তান হাসলে তাঁর দাঁতের আলো 
দেওয়ালে গিয়ে ঠিকরে পড়ত । 

৯২৮, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ একাঁদন রসূল.জ্গাহ (সঃ) 
মুচকি হাঁস হাসলে আমি তাঁর দাঁতের আলোর সুচের মধ্যে সুতো পাঁরয়োছিলাম । 

৯২৯. হজরত আয়েশা ( রাঃ ) বলেন £ আমি কখনো রস্‌ল্‌কলাহ- ( সঃ )-কে 
উচ্চৈঃস্বরে হাসতে দৌঁখানি , তবে 'তানি কেবল মূচাক হাসি হাসতেন এবং তাঁর 
মুখের সামান্য ফাঁক দিয়ে মূক্তাক় মত দাঁতগুলো দেখা যেত ।-_বুখারণ ! 


৬ ". হাদীস শরীফ 


৯৩০. হজরত আলা (রাঃ ) বলেন $ তাঁর মত স্ন্দর ও ধার্সক ব্যনি আঙি 
পূর্বে বাপরে কখনো দেখিন। উদ্মে গা'বদ বলেন £ [তান দরে থেকে যেমন 
সূন্দর দেখাতেন, কাছে থেকেও তেমনি সৃজ্দর দেখাতেন ! 

৯৩১, তান (নবী সঃ) আতিবিন্ত ০৮৪২ একেবারে গোল চেহারা 
'বাশম্ট ছিলেন না, অবশ্য তাঁর পাঁফা মুখমন্ডল কিনি গ্োেযগাকাতি ছিল । পাঁবর 
দেহের রও উদ্জবল রাতমাভাবুত্ত ছিল । উভয় চক্ষতায়কা অত্যন্ত কৃফবর্ণ, ভ্ধগেল 
বড় বড়, অক্ষপ্রত্যহের সংযোগ-আঁ্ছগুলো ( যেমন কনুই, হাট, কাঁব্জি ইত্যাদি ) 
মানানসই রকমের মোটা ছিল । তেমনি বাহুম্ল দুটির ঘধ্যম্থলও মোটা এবং 
পুর; মাংসল ছিল ।-__তাঁর দুই বাহুমূলের মধ্যস্থলে ( ঘাড়ের নীচে) 'মোহরে 
নবুয়ত ( নবুরতের চিহ )' ছিল। [তনি সবশেষ নবী ছিলেন । 'তানই মানবকুজে 

সবশরেন্ঠ প্রশন্ত বন্দ", অন্তর ) বিশিষ্ট দানবীর, দর্বোততম মধ্‌র বাক্য . বাশষ্ট 
জপ নম জ্বভাব (এবং ) বংশ মর্ধাদার সর্ধপ্রধান ছিলেন । হঠাৎ কেউ 
তাঁকে দেখলে সভয়ে সসদ্প্রমে অবনত হত। যে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁর 
পারচয় পেত ( সেই ) তাঁর গুণে মুখ্ধ ও প্রেমে আত্মহারা হত । রসূলুজ্লাহ (সঃ)- 
এর যে কোন হলনা অর্থাৎ অলাবগ্য-বর্ণনাকারণ এ কথা বলতে বাধ্য ঘে (রূপ, 
গুণ, মহত্ব ইত্যাদিতে ) 'আমি পর্বে বা পরে তাঁর মত কাউকে দেখোন 1*--_তির | 
বর্ণনায় £ হজরত আলণ (রাঃ ) এবং ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ । 

৯৩২, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন £ রসূলযঞ্জাহ: (সঃ) আলোতে যেমন 
দেখতে পেতেন, অল্ধকারেও 1৮+ দেখতে পেতেন । সামনে-পেছনের সব কিছু 
সমানভাবে দেখতে পেতেন। তাঁর আকৃতি প্রভত্বব্যঞরক, চেহারা মাঁহমান্বিত, 
নেত্রতারকা রান্তিম আভাবিশিম্ট এবং দূ্টি সৃতীশক্ষ] ও মর্মভেদী ছিল । তাঁর নাসিকা 
ঈষৎ উন্নত, মুখমণ্ডল সুগঠিত ও মূক্তা্বানন্দিত দক্তরাজি, দ্বারা সুশোভিত এবং 
গণ্ডদেশ সুন্দর স্বাস্থযহেতু আরান্তম ছিল । তাঁর মনমাতানো হাসি, তাঁর গুরুগম্ভীর 
কণ্ঠস্বর, সুদৃশ্য ও সসম্ভ্রম গাঁতি এবং সরল মধুর ব্যবহার সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান 
আকর্ষণ করত। [তিনি অসাধারণ ব্যণ্ধিশন্তি সম্প্ ব্যান্ত ছিলেন । তাঁর অনূভত 
ক্ষিপ্র প্রর ও কাষকরণ ছিল । তাঁর সসাতশান্ত ব্যাপক ও দাঘস্থায়! এবং তাঁর 
চন্তাধারা জীবন্ত ও নিভীঁক 'ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও উচ্জব্ল, তাঁর সাহস 
অদম্য ও অপাঁরসীম । তার স্বাভাবিক তেজাস্বতা আরবের বিশুদ্ধতম ভাষার 
প্রয়োগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং স্ন্দর বাণ্মিতার মোহন" শীল্ত দ্বারা সুশোভিত 
ছিল। রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন । এই 
দৈঁহক দান থেকে যারা বণ্টিত তারাই কেবল এর 'নজ্দা করতে পারে । 
ব্যাপার হোক আর সাধারণ ব্যাপার হোক-বলার আগে তানি সকলের স্নেহর্দাঙট 
আকর্ষণ করতেন । তাঁর মধুর হাঁস, প্রবহমান দাড়ি, আনন্দিত মুখমণ্ডল এবং 
আকর্ষণীয় অঙ্গভাঙ্গ সকলের প্রশংসা অর্জন করত । জীবনের সাধারণ কাজকর্মে 
শতাঁন স্বদেশের নিয়ম অনুসারে শিষ্টাচার পালন করতেন । সম্পদশালাদের প্রাত 
তান সম্ভ্রমপূণ" দৃজ্টিতে . তাকাতেন, আর মক্কার দাঁরদ্রতম নাগাঁরকের প্রাতি তাঁর 
ব্যবহার করুণা ও সৌজন্যের দ্বারা মাহমাম্বিত হত ॥। তাঁর শিষ্টাচারের মধ্যে 
ব্যান্থিগত বন্ধুত্ব বা সবজনীন মহানুভবতা প্রকাশিত হত । তান চিন্তায় ও.কাজে 
সাহসী ছিলেন । তাঁর বাকপেটুতা বিশুদ্ধ ছিল এবং (সে বিশুদ্ধতা ).সমযো- 
পযোগাী, সমণচীন ( কথা ) ও নীরবতার সাহায্য বৃম্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল ।. অত্যন্ত ভয়, 
গান, বিন ও সরলতার মাধ্যমে মহানবাঁ (সঃ) প্রাতাদিন . পাঁচবার ' নামাজ পড়তেন । 
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এপার. নামাজ বাকে এতমা' বলা হয়, তার শেষে তিনি কেন, ঝগাবার্তা ধলা 
করতেন না।. গভীর রাতে . তান. তাহাঙ্জদের নামাজ পড়তেন; কি শীত 1ক 
্র্ম কোন ধাতুতেই তিনি এ নামাজ ত্যাগ করেন নি। প্রীত চাল্গ মাসের শর 
পক্ষের শেষ তিন দিন অর্থাৎ ১৩; ১৪ ও ১৫ তারিখে তান. রোজা রাখতেন । 
প্রীত রমজান মাসের শেষ দশাঁদন তান এ'তেকাফে আঁতবাহির্ভ করতেন, এবং তাঁর 
পরলোক গমনের বংসরে তান ২০ দিন এ'তেকাফ করেন। কঠিন ব্যাধিতে জারা 

হলেও তিনি কখনো নামাজ পারত্যাগ করেন নি । তান বলতেন, 'নামাজ মোমেনদের 
জন্য মে'রাজ ( অথাৎ স্বর্গ-ভ্রমণ )1'--1তর |" 

৯৩৩. রপুলঃজ্লাহা (সঃ) কখনো অন্লীল কথা বলতেন না, নচ্দাযোগ্য কাজ 
করতেন না, বাজারে গগয়ে গোলমাল করতেন না অথধা কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ 
বতেন' না বরং ম্্মা করতেন এবং ভূলে খেতেন ।--রািজী। বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ)। 

৯৩৪. নিজের জন্য তাঁন (দঃ) কখনো কোন অন্যায়ের প্রন নিতেন না; 
কেউ আঙ্গলাহ্‌র সামা লঙ্ঘন করলে তিনি আঙ্লাহর উদ্দেশ্যে তার প্রতিশোধ 
তেন ।- শায়খান । বর্ণনায় 2 আয়েশা (রাঃ) । 

৯৩৬. ( পরন শত্রু ) আবু জেহেল রসৃলহজ্লাহ (সঃ)কে সম্বোধন করে 
বলত, আমরা তোমাকে িথ্যাবাদ' মনে কার না, তবে তুঁম যে প্রতাদেশসহ উপাস্থত 
হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান কার ।-_তির । বর্ণনায় £ হজরত আলণ (রাঃ) । 

৯৩৬. লোকেরা বললো, 'হে রস্‌লুজ্লাহ্‌ ! পৌত্তাঁলকদের আভশাপ দিম, 
ঙনি বললেন, 'আমি কখনো অভিশাপ দেবার জন্য প্রোরত হইনি বরং শুধু দয়া 
প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছি ।'__মসাঁলম । বর্ণনার £ আবু হোরাক়রা (রাঃ) । 


৯৩৭. আনাস বিন সাইদ বলেন, 'আমি রলসমলঞ্লাহ: (সঃ)-এর চেয়ে কাউকে 
অধিকতর দয়ালু দোঁখনি ।'-_ম্ুসাঁলিম । 

৯৩৮. রসলুঞ্লাহ (সঃ)এর কাছে কেউ কিছ; চাইলে তিনি কখমো না 
বলেনান ।- শায়খান । বণণনায় £ জাবের (রাঃ)। | 

৯৩৯, রসূলুঞ্জাহ: (সঃ) অত্যন্ত উপাসনা করতেন । ( [তান ) অপ কথা 
বলতেন, বেশ করে উপাঙগনা করতেন এবং সংক্ষেপে 'খোধবা পাঠ করতেন । 
বিধবা ও দারদ্রুদের সাথে চলতে ঘৃণা বোধ করতেন না, বরং তাদের সকলের অভাৰ 
পূরণ করতেন নাসায়ী ।মশ। বর্ণনায় ঃ আব্রুল্লাহ্‌ বিন আব; আউফা (রাঃ) । 

৯৪০, . রসূলঃজ্লাহ: সঃ) বাড়ীতে পাঁরজনদের সঙ্গে কাজ করতেন, তারপর 
নামাজের সময় হলে নামাজ গড়তে যেতেন 1-_-বুখারণ । বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ) । 

৯৪১. হজরত আরেশা (রাঃ) বলেন, রসলঙ্লাহ্‌ (সঃ) নিজের জ্‌তো নিজে 
মেরামত করতেন, নিজের কাপড় নিজে" সেলাই করতেন ; তোমাদের প্রত্যেকের মত 
তানও ঘর-সংসারের কাজ করতেন । মান:ষের মধ্যে তানও একজন মানুষে ছিলেন 
নিজের কাপড় নিজে ধূতেন, নিজের ছাগ্গী নিযে ছুইতেন এবং. নিজের কাজ “বিজে 
করতেন ।-_তয়ামজা । 

৯৪২. হজরত, আয়েশা (রাঃ) আমাদের একখানা তাঁপিবৃত চাদর আর 
একখান্য মোটা কাপড়ের. জর্জ দেখাজেন: এবং বললেন, এই দুখান্য 'কাপড়েই 
রসুল্দজ্লাহ: (স)এর মৃত্যু হয়েছে / -ভিরগিজী । বর্ণনয় £ আর: বরদাহ: (রাঃ) । 
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৯৪৪৩. রস্লংঞ্লাহ: (সঃ) মাটির ওপরে বসতেন, মাটির ওপরে জাহার করতেন, 
ছাগল চরাতেন ও কৃতদাসদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন ।- সাগর । বণনাক় £ ইধনে 
জাহ্বাস (রাঃ) । 

৯৪৪. রসূলুজ্লাহ (সঃ) কখনো কোন খাদ্যের নিন্দা করেন নি। পছন্দ 
হলে খেতেন, নয়তো খেতেন না ।--শারখান । 

৯৪৫. রস্‌লুজলাহ্‌ (সঃ) কখনো আগামী দিনের জন্য কিছু রেখে দিতেন 
না ।--তিরমিজণ । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । ৃ 

৯৪৬. তিনি গর্দভের নগ্ন পৃষ্ঠে আরোহণ করতেন ।-_সাঁগর । বণনাক় £ 
ইৰনে সা'দ (রাঃ)। | 

৯৪৭. রসুলুজ্লাহ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর পর একটা শ্বেত গর্দভ, কয়েকখানা 
অস্ত্র এবং কিছু ভূমি যা'তনি পাঁথকদের দান করেছিলেন--তাছাড়া কোন 'দিনার- 
দিরহাম, কোন ক্লীতদাস-ক্লীতদাসী বা অন্য কোন জিনিস রেখে ধান নি ।-__বৃখারা। 
নাসায়ী । বর্ণনায় £ আমর বিন হারেল (রাঃ)। 

৯৪৮. তিনি (সঃ) সর্বাপেক্ষা পরোপকারত, মহানুভৰ এবং ধৈর্যশশল ছিলেন । 
_শায় ৷ তির ৷ ই. মাজা | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 

৯৪৯, আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দশ বছর রসূল:জ্লাহ: (সঃ)-এর সেবায় 
নিষুন্ধ ছিলাম, কিন্তু তিনি কখনো আমাকে “ছিঃ বলেন নি বা “তুমি একাজ কেন 
কল্পেছ বা কেন করান' জিজ্ঞাসা করেন নি।-_শাম্খান । 

৯৫০. রসুলহজলাহ: (সঃ) জেহাদ ব্যতীত অন্য কোন সময় ভূত্য বা রমণণীকে 
1নজেন হাতে প্রহার করেননি ।-_মূসলিম । বর্ণনায় £ আম্বেশা (রাঃ) । 

৯৬১, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূজনজলাহ তোমাদের মত দ্রুতভাবে 
কোন কথা বলতেন না। তিনি প্রতিটি বাক্য ধরে ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন । 
তোমরা গণনা করলে ওর প্রাতিটি শব্দ গুণতে পারতে ।- শায়খান । 

৯৫২. আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আল্লাহর সাথে মিলত হবার পৃব 
পর্থন্ত বের পাতলা রুটি চোখে দেখেছেন বলে আমি জানি না।-_বুখারধ। 

৯৫৩. নো"মান বন বাশির (রাঃ) বলেছেন, তোমরা কি তৃীপ্ততরে পানাহার করছ 
না? নিশ্চয় আমি স্বচক্ষে দেখোছ ষে তোমাদের নবধ (সঃ) একটা দিনও পেট ভরে 
খাবার মত পোকায়-খাওয়া খেজুরও পানান ।--মুসালম । 

৯৫৪, আয়েশা (রাঃ) বলেন, ( সময় সময় ) আমাদের পারিজনদের একটা মাস 
আতবাহত হত, কিন্তু তার মধ্যে আমরা উনূনে আগুন জ্বালতাম না। শুধ, 
শেজংর, পান ও কিং মাংস ব্যতীত ছুই আহার্য ছিল না! শায়খান । 

৯৬৫. মহানবাঁর পরিজনদের জন্য দুদিনের মত আটা কখনো ঘরে থাকত না 
এবং কোনদিন শুধু খেজুর থাকত ।--শায়খান । 

৯৫৬. খাওয়ার শেষে ষা থাকত মহানবী (সঃ) তাতেই তৃপ্ত হতেন ।-_-তির। 
বয়হাকণ । 

৯৫৭ এক দাঁর্জ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত করোছিল এবং তরি জন্যে 
কিছু খাবার তৈরী করেছিল। আম তাঁর দঙ্গে গিয়েছিলাম | আটার রুটি, 
লাউ-এর সোল এবং খাসার কাবাব উপস্থিত করা হল ।. নবী (সঃ) পেরালা থেকে 


ব্বনবার চেহারা ও চরিরমাধূরশী ১২৯ 


শুধু এক টকরো লাউ কুলে নিজেন। সৈদিন থেকেই আমি লাউ খুব পছজ্দ 
করতাম ।--শারখান 1 তির । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 

৯৫৮. জাবের ইবনে তারেক (রাঃ) বলেছেন, আম একধার হুজুর (সঃ)এর 
খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তাঁর কাছে একটা লাউ টুকরো টুকরো করা 
হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এর দ্বারা কি তৈরী হবে ৮ রসংলংঞ্লাহ- (সঃ) 
উত্তর দিলেন, “এর দ্বারা তরকারি বাড়ানো হচ্ছে । [লাউ জ্ঞানশক্তি প্রথর করে 
এবং মন্তি্ক স্নিদ্ধ করে। ]- তিরমিজপী । 

৯৫৯, রস্‌লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সিরকা কেশ ভাল তরকারি ।-তিরমিজণ | 
বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

৯৬০. রসলহজ্লাহ্‌ (সঃ) যখন ঘাওয়া দাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন, 
সেই আল্লাহতা'লারই সমস্ত প্রশংসা বিনি আমাদের আহার ও পান কাঁরয়েছেন এবং 
আমাদের মুসলমান করেছেন ।-_-তির । আ. দাউদ । ই. মাজা । 


৯৬১৯, আমি রসূলংজ্লাহ্‌ (সঃ)এর প্রাতবেশী ছিলাম । (কাজেই) প্রায় 
নমক্লই তাঁর সেবার উপাশ্থিত থাকার সুযোগ হত । আবার আমি তার ওহ-লেখক- 
গণের মধ্যে একজন ছিলাম । যখন তরি ওপর ওহশ অবতখশ' হত তখন তিনি 
আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আম উপাস্থিত হয়ে তা লিখে দিতাম । যখন আমরা 
পার্থব বিষয়ে আলোচনা করতাম তিনও আমাদের 'সঙ্গে সেই বিবয়ে আল্গোচনা 
করতেন । আর যখন আমরা পরকাল সম্বঙ্ধে আলোচনা করতাম, তিনি-ও পরকাল 
সত্বন্ধে আলোচনা করতেন । আবার কখনো বাদ আমরা পানাহার সম্বন্ধে 
আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন । 
_-তিরাঁমজী । বর্ণনায় £ জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) । 

৯৬২. হজরত হাসান (প্রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) সব সময় হাসিমুখে থাকতেন ; 
বিনয় ও সরলতার সঙ্গে সকলের সাথে মেলামেশা করতেন ; রুক্ষ মেজাজ বা কটুকথা 
ৰা আপ্রন বাক্য স্বারা কাউকে অসঙ:ষ্ট করতেন না । তিন কারো দোষের আলোচনা 
করতেন না বা কাউকে আতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না ।- বুখারখী। . 

৯৬৩, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন, সবেণস্তম বাণা হল আল্লাহ্‌র 
গ্রন্থ কোরজান শরাঁফ, এবং সবোন্তম আদর্শ হল হজরত মৃহম্নদ (দঃ)-এর আদশণ। 
__ব্খারী । | 

১৬৪. আম রসল্জ্লাহ্‌ (সঃ)এর চেয়ে আধক সংজ্দর কিছ দেখিনি- উদ্ভব 
সূর্ধ যেন তাঁর পবিব্র চেহারা কলমল করছে । আমি রসলজ্লাহ (সঃ)-এর চেয়ে অধিক 
দ্ুতগামী লোকও দোঁখাঁন __যেল পথ তরি চলার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে । তিনি 
তাঁর স্বাভাঁবক নিয়মে পথ চলতেন, আমাদের অনেক চেষ্টা বরে তাঁর সঙ্গে থাকতে 
হত ।-_তিরাগিজণ । বর্ণনায় £ আবু হোরাররা (রাঃ) । ” 

৯৬৫. রনৃলংজ্লাহ্‌ (সঃ) যখন পথ্থ চলতেন তখন সামনে একট ককে খুব 
তাড়াতাড়ি পা তুলঙেন, ষেল কোন উ'চু জারগা থেকে নীচে নামছেন ।--তিরসিজণ | 
বর্ণনায় £ আলা (রাঃ)। | 

১৬৬. কেউ রসূলুল্লাহ (সঃ)র সাথে করম্র'ন করলে এ ব্যক্তি কর মৃত না 
করা পর্যন্ত রুসলেজ্জাহ্‌: (প৫) কখনই আন কর হোত) মত্ত করতেন না এবং এ ব্রি 
তার দিক থেকে দৃষ্টি না ফেরান পতি তিন কখনো তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে 

হা, শ.---৯ 


৯৩৪ হাদীস শরাঁক 


ফেরাতেন না এবং কেউ তাঁর লামনে বনে থাকলে তান কখনই তাঁর পা টো দাফন 
বপ্ভার করে দিতেন না । [ আদর্শ শঙ্টাচার 1 ] তির | বর্ণনায়--আনাস (রাঃ) । 


ভিন্নজী জেঃ১-্ খাছ 


৯৬৭, আঁম রপৃলুজ্লাহ (সঃ)-কে কখনো উত্তম রুটি ভক্ষণ করতে দৌঁখান । 
যে পর্যন্ত আল্লাহর রসূল আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করেছেন সে পর্ষস্ত তাঁকে 
উত্তম (পাতলা) রটি ভক্ষণ করতে দেখান । গিনি কখনো ভুনা ছাগ-মাংস ভক্ষণ 
করেন নি (বুখারী | বর্ণনায় 8 আনাস (রাঃ) । 

৯৬৮, আমাদের এমন সময়ও আসত যে মাসাধক কাল উনুনে আগুন 
জহলত না । সামান্য মাংস ব্যতীত শুধু খেজুর ও পান ( আমাদের খাদ্য ) ছিল | 
-বুখারী | মসাঁলম । বর্ণনায় ৫ আয়েশা (রাঃ)। 

৯৬১৯. মুহম্মদ (দঃ)-এর পাঁরবারবর্গ পরপর দুদন পেট ভরে উত্তম আটার 
রুট খেতে পারেনাঁন । তার মধ্যে একাঁদন খেজর খেতেন ।-_বুখারণ । মূসাঁলঙ্গ ৷ 
বর্ণনায় £ ৪ আয়েশা (রাঃ)। 

৯৭০. রসূলজ্লাহ: (সঃ)এর নৃত্যু পর্যন্ত আমরা ইচ্ছামত খেজুর ও পান 
গ্রহণ করতে পাঁরান ।__বুখারণ । মুসালম | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

৯৭১. রসূল-ছ্লাহ্‌ (সঃ) টাটকা খেজুর সহ তরমুজ খেতেন ।-_ বুখারী । 
মুসলম। বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

৯৭২, রস্‌লুকলাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, দুজনের খাদ্য তিনজনের জন্য এবং 
তিনজনের খাদ্য চার জনের জন্য যথেন্ট ০৪ । মূসাঁলম । বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ) । 

৯৭৩, রসৃলুত্লাহ: কখনো কোন খাদ্যের নিন্দা করতেন না। যা ভাল লাগত 
তা পৃতন খেতেন, যা ভাল লাগত না তা খেতেন না।-_-বুখারী। মুসাঁলষ । 
বর্ণনায় £ আব হোরায়ন্পা (রাঃ) । 

৯৭৪. রসূলুক্লাহ- (সঃ) রান্না করা ছাড়া পেয়াজ খেতে নিষেধ করেছেন । 
--তিরাঁমজী । আবু দাউদ । বর্ণনায় £ আলণ (বাঃ) । 

৯৭৫, রসূলুল্লাহ (সঃ-এর কাছে কোন খদ্্য এলে তান তা থেকে খেয়ে 
বাকিটুকু আমার কাছে পাঠাতেন,। একদন তিনি কিছুই না খেয়ে খাবারের পান্রটা 
আমার কাছে পাঠালেন, কেন না তাতে পেয়াজ ছিল । আম জিজ্ঞাসা করলাম £ 
'এ ক হারাম 2. [তান বললেন, 'না, কিন্তু এর গঞ্ধের জন্য আমি পছঙ্দ কাঁয় না। 
_ মুসলিম । বর্ণনায় £ আবু আইক্লুব (রাঃ)। 


বিশ্রী ৪১কে আলে দন 
৯৪৬, যে ব্যাস্ত আমাকে স্বপ্ধে দেখে সে প্রকৃতই আমাকে দেখে ; কারণ 


শয়তান আমার মার্ত ধারপ করতে পারে না।- তিরামজন। ধ্ণনায় £ আব 
ইরাযক়ার কাছ থেকে শুনে কলাঁব (রাঃ) । 


ধান্ধি ও বিবেচনা ৯৩৬ 


৯৭৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, তুম ম্বর্পের মধ্যে (নবীর) যে 
আর্ত দর্শন করেছ তার অঙ্গরূপ বর্ণনা করতে পারবে ক 2 আম বললাম, "তান 
(দঃ) একগরন মধ্যমাকীতর লোক । উচ্জব্ গমের মত রঙ । দুচোখে সৃরমা লাগানো, 
মৃদু হাঁসতে ভরা মুখমণ্ডল, সুন্দর গোলগাল চেহারা, বুকের ওপরে বিস্তৃত 
ভন্পপুর দাঁড় যা তাঁর জ্যোঁতর্মর চেহারাকে ঘিরে রেখেছে । তান আরো 
বলেন, “তুমি রস্‌ল:জ্লাহ্‌ (সঃ)কে তাঁর জাীবৎচালে জাগ্রত অবস্থায় দেখলেও যা 
বর্ণনা করেছ তার চেয়ে আঁধক বর্ণনা করতে পারতে না ।”__-[তিরামিজী | বর্ণনায় £ 
শ্রাঞ্জদ পারাঁম [ ইনি কোরআনের অন্যতম অহশীণ্লেখক । ] 


৯৭৮. যে ব্যান, আমাকে ঘ;মের মধ্যে দেখতে পেল সে ঠিক আমাকেই দেখতে 
পেন, কারণ শরতান আমার মত ধারণ করতে পারে না ।' রসূলুজ্লাহ: (সঃ) 
আরো বলেন, প্রঃঠত মুসলমানের স্বন পয়গন্ঘরীর ৪৬ অংশের একাংশ ।-- তিন । 
বর্মনায় £ আনাস (রাঃ) । 


বুছ্জি ও হিতেন্রন্ন। 


৯৭৯. আক্পাহতা'পা বুদ্ধিকে সৃষ্টি করে বললেন £ আঁম তোমার চেয়ে 
উৎকৃদ্ট কোন ধজানস নৃষ্টি কারন এবং তোমার চেয়ে প্রেণ্ঠ ও সুন্দর কিছুই নেই। 
তোমার সঙ্গেই শান্তি, তোমার সঙ্গেই পুরম্কার,তোমার সঙ্গে পাঁরচয়ের মানা 
জঅনসারেই সন্তুষ্টি এবং তোমার জন্যই অসন্তুষ্ট, পুরস্কার অথবা শান লাভ করা 
হায় । -_খামসা । 


৯৪০. নয় মানব বাঁনও নামা পড়, রোজা রাখে ও জাকাত দেয় এবং 
হঞজ্জ- ও ওমরা পালন করে এবং অনন্য সংকাধ সম্পল্য করে, তবুও সে তার বাদ্ধ- 
[বিবেচনা অনুসারে পুরস্কত হবে ।-নামশকাত | 


৯৮০(ক). মানুষ খন আল্লাহৃতা'লার উপাসনা করে তখন সেটাই তার 
বদ্ধির পারগ়, আর যখন সে তার নিজের বাণ্ধির তারিফ করে তখন সেটাই তার 
মুখতার পারচন্ন ।-_সাঁগর । 


১৮১, মানুষের উপসনার এক যষ্ঠাংশ্ব বা এক-দশনাংশ যে তল্লাহ্তা লা 
কবুল করেন তা নয়, বরং যেটুকু সে বৃদ্ধি-বিবেঞনা ও আগ্রহের সাথে করে সেই- 
টুকুই কবজ হায় ।-- সাগর । 


৯৮২, রুস-ল-জ্লাহ- (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে মকলাজ, ইয্লেসেলের শাসন- 
কাষে' নিধুস্ত হয়ে তম কোন: বিধান অনুসরণ করবে 2 তিনি বললেন, 'কোরআনের 
[বিধান ।' খুকজ্ু কোরআন শরীফে যাঁদ সে সম্পর্কে কোন আদেশ না পাও ?' 
[তান বললেন, “তবে আমি আল্লাহ্‌র রসূলের আদর্শ অনুসরণ করব ।' “কন্তু 
তাতে যাঁদ বিফল হও?" “তবে আম আমার বৃদ্ধি ও [বিবেচনা প্রয়োগ করব । 
_তিরাঘজী । আব? দাউন । বর্ণনায় £ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)। 


৯৮৩, আহ্লাহ-তা'লা পাঁথবীতে বৃদ্ধি অ.পক্ষা অঙ্পসং্যক ধকছু সৃষ্টি 
করেন নি।। | বাদ্ধ দুলভ দ-ন্টি। ]--পগির। | 


৯৩৭ হাদীস-শরীফ 


৯৮৪. জিন্রাইল (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, “মানুষে নেতা কে» 
1তাঁন বললেন, 'বুদ্ধি ।-_-সাঁগর । 


৯৮৫. মানুষের পাঁরচল্স তার বাঁদ্ধির পরিমাপ হিসেৰে ; যার বুদ্ধি নেই তা 
ধর্ম নেই ॥ বয়হাকী | 


ল্যজ্নিদ্বেকহিহা! 


'হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! তোমাদের কেউ কারো প্রাত ব্যঙ্গ-বিদ্রপ 
করবে না; হতে পারে-যার প্রাত ব্যঙ্গ-বিদ্ুপগ করা হচ্ছে, (আল্লাহর কাছে ) 
ছার মর্যাদা বিদুপকারী অপেক্ষা আধক। তোমাদের নারশগণকেও বিশেষরূপে 
নিষেধ করা হচ্ছে__তারাও ষেন একে অনোর প্রাত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে, যাকে দ্র প 
করা হচ্ছে ( আল্লাহর কাছে) তার মর্যাদা 'বদ্ুপকারিণী' অপেক্ষা অধিক হতে 
পারে । আর তোমরা পরস্পর খোঁটা দিয়ে কটাক্মপাত করে কথা বলবে না এবং কারো 
প্রীত কুৎসাজনক খেতাবা নাম প্রয়োগ করবে না, এ সব অন্যার কাজ । কেউ বি*বাস 
স্থাপন করলে তাকে খারাপ নামে ডাকা অন্যায় কাজ। যারা এ ধরনের আচ2৭ 
থকে [নিবৃত্ত না হয তারাই সীমালঞ্ঘনকারী । ৪৯(১১) 


'তঠোমরা একে অন্যের গোপন বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের পচ্চাতে 
নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্গণ করতে 
চাইবে 2 ৪৯(১২) 


বল আমি আশ্রয় 'নাচ্ছ উষার সণ্টার--ভিন যা স্্টি করেছেন তার আনিহ্ট 
থেকে ;...এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার আঁনম্ট থেকে 1 ১১৩(১) ২, ৫) 


_ আল-কোরআন । 


১৮৬. সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক ; কারণ সন্দেহ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। 
অপরের দোষঘ্রাট সন্ধান করো না এবং তাদের দোবত্রটির সমালোচনা করে বেড়িও 
না। কারো প্রাতি হংসা-ীবদেষ রেখো না। পরস্পর বিচ্ছেদভাব প্রদর্শন করে 
না। তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র সেবক ও পরস্পরের ভাই হও ।-__ব্‌খারী। 
[তির সমেত &জন। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


৯৮৭, কারো প্রাতি কেউ 'িদ্ধেষ পোষণ করবে না, কারো প্রতি কেউ হিংসা 
করবে না, পরস্পর বিচ্ছেদমূলক আচরণ করবে মা। তোমরা দকলে এক আফ্লাহর 
বান্দা__ভাই ভাই হয়ে থাকবে । কোন মুসলমানের পক্ষে জন্য মুসলমানের সঙ্গে 
বাচ্ছ্ হয়ে দিতনাদনের বেশ কথাবার্তা বন্ধ রাখা দ্ধ নয় ।- কুখারী | বর্ণনায় 2 
আনাস (রাঃ) । 

৯৮৮, আপন মুসলমান ভায়ের সাথে »মপকণ্চ্ছদ করে সাক্ষাৎ হলেও এড়িয়ে 
ডলা_ তন দিনের বেশঈ সিদ্ধ নয়। যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ ক'রে প্রথমে অপরকে 
সালাম করে, সেই ব্যান্তই আন্লাহতা'লার কাছে শ্রেষ্ঠ | বুখারধী । বর্ণনায় £ আব, 
আগ্লুব আনস।রী (রাঃ)। | ৰ 

১৮৯, তোমরা হিংসা (করা) থেকে সাবধান হও $ কারণ আগুন যেমন কাঠ 


কাবসান্বাশিজ্য ১৩ 


হা তৃণকে দপ্ধ করে, হংসাও তেমাঁন সৎকাজ গুলোকে ধংস করে 1-আব্‌ দাউদ । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

৯৯০, কোন মানুষের মধ্যে ঈমান ও হিংসা একত্র হয় না। অর্থাৎ প্রকৃত 
ঈমানদার হিংসক হয় লা । ]-মৃস | আ. দাউদ । 

৯৯১, যে আঁনজ্ট করে, আজ্লাহ: তার অনিষ্ট করেন, যে শব্লুতা করে, 
আজ্লাহ- তার শত্লুতা করেন ।--তির | ই. মাজা । বর্ণনায় £ আবু সেরমা (রাঃ)। 

৯৯২. রস্‌ল্‌ঙ্লাহ: (সঃ) আমাকে বলেছেন, “হে পুত, যাঁদ তুমি প্রত্যুষে 
গাপোখান কর এবং তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংপা-স্েষ লা থাকে, তবে তাই কর? 
তারপর বললেন, হে পত্র এ আমার সূল্তের অন্তভুন্ত এবং ষে আমার সুল্গত 
ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশতে আমার 
সঙ্গে থাকবে ।'--তির । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


ব্যন্বসা-ন্বাণিজ্য 


'বাবসা-বাঁণজ্য এবং ক্রয়বর্ুর যে সব লোকেদের আক্লাহ-তা'লার স্মরণ করা 
থেকে এবং নামাজ পড়া ও জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত করে না, এবং যারা 
(বাবসা . বাণিজ্যের সঙগক্নও ) সেই বিচার-দনের ভয় করে যে 'দিন ভাষণ আতঙ্কের 
দরুন মানুষের অন্তর থর খর করে কাঁপবে আর চোখ দুটো উজ্টে যাবে--তারা 
যে সব সংকাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহর অনগ্গ্হে প্রাপোর 
আঁধক পাবে । আঙ্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অপারামত জাবকা দান করেন ।' ২৪ (৩৭৩৮) 


হে বিশ্ববাঁপগণ ! জৃম-আ'র দিনে (শুক্রবার) ষখন নামাজ্জের জন্য আহবান করা 

হয়, তখন তোমরা আজ্লাহর স্মরণে ত্বরা কল্পবে এবং কু্-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এইটি ই 
তোমাদের জন্য প্লরেরঃ-_যাঁদ তোমরা উপলাহ্ধ কর । ৬২ (৯) 

--আল:-কোরআন । 


৯৯৩, যে ৰাতি কয়, বিরয় এবং আপন প্রাপ্যের তাগাদা করার সময় কোমল 
বাবহার করবে নিশ্চয়ই তার ওপর আজ্লাহ-তা'লার করুণা বার্ধত হবে ।--বৃখারাঁ। 

৯৯১৪. এক ব্যবসান্নণী লোকেদের ধার বাঁক দিত এবং যাঁদ কোন দেনাদারের 
পক্ষে ধার শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ত তাহলে সে তার কর্মচারীদের আদেশ দিত, 
ওকে মৃত্তি ও রেহাই দ্বাও । এই উপলক্ষে আজ্লাহতা'লাও আমাদের মানত ও 
রেহাই দিতে পারেন। ফলে সত্য সত্যই জাঞ্পাহ-তা লা এ ব্যান্তিকে রেহাই দান 
করেছেন ।- বুখারখ । 

৯৯৫, আহ্দুজ্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ একজন 
লোক তার বাঁ করার মালপত্র বাজারে নিয়ে গেল । অন্য একজপ মুস্লমান তা 
কয় করার জন্য এল । তখন বিক্রেতা তাকে ধাপ্পা দেবার উদ্দেশা শপথ করে বন্গল, 
'আমার এ জানিসের এত দাম বলা হয়েছে ।' অথচ ( আসলে ) এ দাম বলা হয় 
নি। তখন এ ধরনের ধিথ্যা শপথের ববঙগর ফল বর্ণনা করে এই বাণী আবতাণণ 
ইল--যারা আজ্লাহ্‌র নাম করে' এবং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে' পাঁথবাঁর 
সামান্য 'জনিপ উপাঞ্জন করবে পরকালে তাদের ভাগ্যে কিছুই মিলবে না এবং 


৯৩৪ হাক্গীদ শরণফ 


আজলাহ্‌ তাদের পাঁবর করবেন না। অর্থাৎ তাদের গ্রাভ ক্ষমা প্রশ্ন করবেন 
না। (৩ পারা, ১৬ রুকু )।- বৃখারশ। 

৯৯৬. যে ব্যস্ত ুটিপূর্ণ কোন জিনিসের দোষ প্রকাশ না করেই বিক্রয় করে 
সে আল্লাহর ক্রোধে পড়ে এবং ফেরেশতারা তাকে আভসম্পাত করে গসিপ 
মাজা । বর্ণনায় £ ওয়াসেলা (রাঃ)। 


৯৯৭. মিথ্যা শপথ কোন জিনিসকে বাজারে চালু করে দেয় বটে, কিস্তু বরকন্ধ 
( প্রাচুর্য ) এবং উন্নতি মুছে ফেলে ।-_বৃখারণ । 

৯৯৮, নিজেয় হাতে ও আয়ত্তে আনার পূর্ধে কোন খাদ্দান্রধ্য বিত্য় করছে 
রসলুজ্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন ।__বুখারণী। 


৯৯৯, আঁগ্রম দাদনে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় এবং এক বিরুল্লে দুই শত" নেই । 
দখলে না-আসা পর্যন্ত কোন লাভ নেই__ তোমার দখলে যা নেই, ভার ক্রয়-বিক্রয় 
নেই ।- _তিরামজী | বর্ণনায় ৪ আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ) । 


১০০০. যে খাদ্যশস্য ক্রয় করে তার পাঁরমাপ না করা পথ যেনা বন্রয় না 
করে।- বুখারী । মূস। বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


১০০১. রসূল:জ্পাহ (সঃ) নিম্ববার্ণিত বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ ঘোষপা করেছেন-_ 
১) গ্রামের লোকেরা খাদ্যবন্তু, তাঁরতরকার ইত্যাঁদ শহরে বারি করার জন্য নিয়ে 
আসলে শহরের ব্যবসায়ীরা বাজারদর উ“চু ( বা চাঁড়য়ে ) রাখার জন্য নিজেদের হাক্ছে 
তা বাকি করতে চায়-_এটা 'নাষম্ধ। ২) প্রকৃত ক্রেতাদের ঠকানোর উদ্দেশ্যে 
(মিথ্যা ) ক্রেতা সেজে পণ্যের মূল্য অধিক বলা নিাষ্ধ। ৩) কোন মুসজমান 
ভায়ের সাথে ক্রয়শীবক্রয়ের কথাবার্তা চলার সময় সেখানে অন্য-ফারো রুয়বকয়ের 
কথা বলা নাষ্ধ। 8) কোন মুসলমান ভাই যখন কোথাও বিবাহের কথাবাতা 
চালায় তখন সেখানে অন্য কারো বিবাহের প্রন্তাব দান করা নাষদ্ধ। ৫) জ্বামণর 
সর্বস্ব একা ভোগ করার উদ্দেশ্যে এক ল্ী কর্তৃক অন্য স্্শর তালাক দাবী করা 
'নাঁঘজ্ধ ।--বুখারশ । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )। 

১০০২. কোন ম.সলমান ভায়ের পক্ষ থেকে ক্লয়ের কথাবাতশা চলা কালে-__- 
অন্য কেউ কথা চালাতে পারবে না, চালান উচিত নয় ।_ বুখারী । 

১০০৩, কেউ যেন তার ভায়ের ক্রয়ের ওপরে রয় না করে ।-_-মুস। 
বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ) । 

১০০৪. প্রকৃত ক্রেতাদের প্রতারণার উদ্দেশে নকল ক্রেভা সেজে পণোর মজ। 
বদ্ধির অসদুপায় অবলম্বন করাকে রসৃলুজ্লাহ্‌ (সঃ) নাষম্ধ করেছেন ।-_-বখারী । 
বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ- ইবনে ওমর (রাঃ )। | 

১০০৫, গাছের ফল ব্যবহারোপঘযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করাকে 
ঘস্লুঞ্পাহ (সঃ) 'নাঁষম্ধ বরেছেন--বিরেেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন। 
বুখারী । বর্ণনান্ন £ আব্দুজ্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


১০০৬. রস্‌লুক্সাহ্‌ ( সঃ )-এর কালে বাগানে ফল ধয়ার পে ক্রয়-বিকয়ের 
প্রথা সরববসাধারণের মধ্যে প্রচালত হিল । তারপর ফল পাকার ও তোলার সময় 
হক বিক্রেতা দাম আদায়ের জন্য তাগাদা করত-_তগ্ঘন কোন কোন ক্লেতা এমন 
৮৯ পৃ ধুপুপশান্ন পিএ ভিজ গাছের ফল 'নষ্ট হয়ে 


বাবসা-বাপিজ্য ১৩৫ 


গাছে । এ ধরনে বহু আভিযোগ রস:জুজ্লাহ- ( সঃ )"এর কাছে আসতে থাকায় 
তান ঘোষপা করলেন যে--ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্ধে গ্লাছের ফল বিকি 
করবে না ।_বুখারণ। বর্ণনায় £ জায়েদ ইব্‌সে সাবেত (রাঃ )। 


১০০৭. রসূলুঞ্লাহ্‌ (সঃ) ফল বড় না হওয়া পর্যন্ত অভাবী এবং 
আঁববেচক লোকের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন ।-_-আব দাউদ । 
বর্ণনায় হ আলশ (রাঃ )। 

১০০৮, রসৃলুজ্লাহ (সঃ) গাছের ফল পাকার পর বাঁ করতে নিষেধ 
করেছেন । জিজ্ঞাসা করা হল-_-পাকা হওয়ার অথ কি? তান বললেন- লাল 
বর্ণ হওয়া | তারপর রসূলংঞ্পাহ- (সঃ ) বললেন, তোমরা ভেবেছি যে পৃবেছইি 
ফল বি করার পর বাঁদ এ বছর এঁ গাছে ফল না হয় তবে তোমার আপন 
মুসলসান ভাই-কেতার কাছ থেকে কিসের 'বনিময়ে অর্থ আদায় করবে ?--বুখারণী ॥ 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 


১০০৯. খেজুর গাছে খেজ্‌র আছে, তা শুকিয়ে কি ৪১1 খোরমা হতে 
পারে তা অনুমান করে ধ পারমাণ শহকনো খোরমার বিনিময়ে এ গাছের খেলুর 
ুয়-বিক্রয় করা--ঁকংবা জমতে ফসল (যেমন ধান) আছে তা তৈরণ হয়ে কি পরিমাণ 
খাদ্য ( চাউল ) হতে পারে তা অনুমান করে সেই পাঁরমাণ খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে এ 
জাঁমর ফসল ক্ুয-ক্রয়্ করা-কে রস্‌লুঞ্লাহ (সঃ) নাষ্ধ ঘোষণা করেছেন । 
-_বহখারাঁ। বর্ণনায় ৪ আব্দুঞ্লাহ্‌ ইবনে ওমর ( রাঃ )। 


১০১০. রসূজুজ্লাহ্‌ (সঃ) বখন হজরত করে মদীনায় পেশছুলেন তখন, 

অগ্চলের লোকেদের মধ্যে খেজুরের অগ্রিম রুয়-বিবুয় প্রচালত ছিল, এমন কি 

ভারা দু তিন বৎসরের আগ্রম ক্রয়শীবক্ষয়ও করত | রসূলুজ্লাহ- ( সঃ) সাবধান করে 

দিয়ে বললেন, যে কেউ আঁগ্রম ক্রয্-বিক্রয় করবে সে যেন না্দষ্ট পারমাণ ও ওজলের 

উন্লেলখ করেই করে এবং বিবুয-বস্তু প্রদানের 'দিন-তারখও নাদিক্ট করে ।-_ বুখারণ। 
বর্ণনায় 8৫ ইবৃনে আব্বাস (রাঃ )। 

১০১১, আব্দুঙ্সাহ: ইবনে আবু আওফা (রাঠ)-র ' কাছে জিজ্ঞাসা ' করা 
হল, রসূলুঙ্লাহ (সঃ )-এর কালে সাহাবীরা গমের অগ্রিম য়-বিতরয় করতেন কি ? 
তিনি উত্তরে বললেন, আমরা 'সারয়ার এক শ্রেণীর লোকেদের কাছ. থেকে গ্রাম, যব 
এবং জয়তুনের তেল 'নাদন্ট পারমাণ ও 'নার্ঘস্ট 'তারখের- উল্লেখ করে ভ্রয়-বিক্ুয় 
কল্পতাম ।--বৃখারণ । 


১০১২. রসলহজ্লাহং (সঃ ) একটা খাদাশম্যের স্ভূপের কাছ থেকে যাবার 
সময় তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তর হাত ভিজে গেল । [তান জিজ্ঞাসা 
করলেন, ওহে শম্যের মালিক, এ কি? সে বলল, বৃষ্টিতে ভিদ্রেছে 1. তিনি 
বললেন, 'তুঁম কি এ শস্যের উপরিভাগে রাতে পারলে না ? তাহলে তো. লোকে 
দেখতে পেত । যে প্রতারণা করে সে আমার তু নর.।' [ভেজাল নিষিদ্ধ । 7: 


জি । 


ঙ্‌ 

১০১৩, এক ব্যান্ত নবী ( সঃ )-এর কাছে উল্লেখ করল যে, বেচা-কেনায় তাকে 
অকান হয়। [তিনি (দঃ) বললেন, বখন তুমি ব-কেনা করবে বলে দিও, তি 
ভাঙা নয় | _বৃখারঠী। বণননার, ঃ ইবনে ওজর, (রাহ )। 

১০১৪. রসূলুজ্জাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন,--কোন নগরবাসী ষেম 


১৪৬ হাদীস শরীয়া 


প্।মবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তোমরা বেন প্রতারণা কয়ে দাম বাড়াবাড়ি করো; নান, 
কেউ যেন তার ভায়ের দাগের ওপরে দাম না করে ওবং ভায়ের বিবাহ প্রন্তাবের ওপর 
বিবাহ-্প্রন্তাব না করে, আর কোন স্াশিলোক ঘেন না চায় যে তার ভগ্নশর : তালাক 
হোক আর তার হংশ নিজের পাত্রে আসক ।-- বুখারী । বর্ণনায় £ 
আবু হোয়ায়রা (রাঃ )। | | 
১০১৫. নবী ( সঃ )-এর মুক্ত দাস আব রাফি' সা'দ ইবন আবু গককাসের 
কাছে গিয়ে বললেন; “হে সা'দ হাপনার বাড়ীতে আমার যে দুটো ঘর আছে, তা 
আমার কাছ থেকে কিনে নিন ।' না'দ বললেন, আঞ্লাহংর কসম, “আম আপনাকে 
চার হাজার দিরহামের বোঁশ দেব না, তাও 'কান্িতে কিন্তিতে 1” আবু রাফ 
বললেন, “আমাকে তো ওর জনা পাঁচশ দিনার (পাঁচ হাজার দিরহাম ) প্রচ্চাব 
দেওয়া হরেছে | যাঁদ আমি রসলজলাহ্‌ (সঃ )-কে একথা বলতে না শুনতাম 
যে, প্রীতবেশ* তার সংলগ্ন সম্পান্তর বাপারে সবচেয়ে বোশ হকদার তবে আগ 
আপনাকে চার হাজার দিরহামে (চার 'শ দিনারে ) দিতাম না, যখন আমাকে 
পাঁচ 'শ দিনার দেওয়া হচ্ছে? তারপর তান তাকেই তা দিলেন । [ প্রাতিবেশগর 
সম্পাণ্ড কয়ের ক্ষেত্রে নিকটতদ প্রাতিবেশশরই অগ্রাধিকারের মহান আদরের এ 
হাদীসটি এক অসাধারণ গনদর্শন !]-বৃখারী 1 বণনায় £ আবু রাফি? | 


ল্যভ্ডিচাল্ল ও শ্বতাশুক্গাক্ 


'জধৈধ যৌনসংষ্মেগের নিকউবত হয়ো না. এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট 
আচরণ । ১৭ (৩২) .." 


'ব্যাভিচারিপণ ও ব্যভিগারী__ওদর প্রত্যেককে একশো করে কশাঘাত করবে ; 
আল্লাহ বিধান কার্যকর করণে ওদের প্রতি দন্লা যেন তোমাদের আভভূত না করে, 
মাদ তোমরা আঞ্গাহ্চ্তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও 3 বিশবাসীদের একটি দল যেন 
ওদের শান্তি, গ্ত্যঞ্ষ করে । ব্যভিচার কেবল ব্যভিচারণ অথবা অংশীবাদনী যেই 
[বিবাহ করবে $ বিন্বাসীদের না এদের বিবাহ করা অবৈধ) ২৪ (হ,৩) 

_আল.-কোরআন । 

৯০১৬. পরস্ত্রীক 5 কুদৃছ্ির নাম ব্যাভচার ।--গির | 

৯০১০, তোমরা কি জান, কোন: নস. আঁধক সংখাক লোককে নরকে 
নিক্ষেপ করে -ভ্িহহা এবং গ্স্তাঙ্গ তিরমিজী ও ইবনে মাজা | 

১০১৮. চোখের ব্য।ভঢার হল দ্ট, মুখের ব্যভিচ্গার হল কথাবাত্ণ. তারপর 
মনে কামাবেগ ও আকষণ জাগে (তা অগরের ব্যভিচার ), এরপর জননেন্দিয় সেই 


আবেগ ও আকর্ষণুকে কার্ষে পরিণত করে । অথবা ধলের আবেগ ও আকর্ষণকে 
সে প্রত্যাখ্যান করে ।- বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


১০১৯. একবান্তি বলল, হে রসলুল্লাহ্‌. কোন পাপ আঙাাহর কাছে 
গছিতি 2 িনি বললেন, 'যাঁদ তুমি আল্লাহর গ্রতিনষ্দযী নিধণরণ বর, ঘাঁদও তিল 
তোমাকে সবদ্টি বরেছেন ॥ দে বলল, 'ভারপর ক? ভিন বললেন, যাঁদ তুর 
তোমার সঞ্কানকে দারিদ্যের ভয়ে হত্যা কর ॥ সে বলল, . তারপর ক. তিনি 


পরল ( সন্ষর ) ৬৩৭ 


বললেন, “ঘি তুর তোমার প্রাচিবেশীর হীর সাথে বািচাবু পাটা দাউদ 
ও আরো ৫ জন 


১০২০, খেরেকের পর ব্যভিচার অপেক্ষা গাঁহত পাপ আর নেই । 


১০২১, হে আলণ, পপ তাবে 
হ্বিতীয়বার তার দিকে দৃক্টিপাত করোনা, কারণ প্রথম দৃষ্টি বৈধ হত 'স্বিতদয় 
দৃ্ট বৈধ নহে 1 আব দাউদ । তিরমিজধ। 


১০২২, একমার ব্যভিচার ৭০ বংসরের এবাদত ধংস করে ।- সঙ্গি । 


৯০২৩. মাগের আস্লামী নামে এক ব্যান্ত রস্‌লুজ্লাহ: (সঃ এর কাছে 
বলল যে, সে ব্যভিচার করেছে । রসূল,জ্লাহ. তার দিক থেকে পাশ ফিরিয়ে 
নিলেন। সে (সেই) অন্যপাশে এসে বলল যে, সে ব্যভিচার রে ] 
রসূল:জ্লাহ পুনরায় পাশ্বপারবর্ত করলেন । এভাবে চতুর্থবার বলার পর ত 
সম্বন্ধে আদেশ হল এবং একটা মাঠে নিয়ে তাকে পাথর দিয়ে মারা হল । নর 
তার দেহে একটি পাথর লাগল ; সে পালিয়ে যেতে লাগল । এক ব্যন্তির হাতে 
উট চালনার লাঠি ছিল, সে তাই দিয়ে তাকে মারতে লাগ এবং অন্য লোক-জনও 
তাকে মারতে লাগল । তারপর সে মরে গেল । পরবতশ কালে তার পালিয়ে 
ঘাবার কথা রস্‌লুজ্লাহ্‌ ( সঃ )-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তান বললেন, “কেন্ন 
তাকে ছেড়ে 'দলেনা ? অন্য বর্ণনায়, তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? 
হয়তো সে 'অন-তাপ ( তওবা ) করত এবং আল্লাহ তার অনুতাপ কবজ করতেল।। 
__তিরামজশ । ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


১০২৪. রসূলংজ্লাহ (সঃ )-এর কালে এক স্প্লীলোকের ওপর বলাংকার 
করা হয়োছল । তিনি সেই স্মীলোককে নির্ধারিত শান্ত থেকে অব্যাহাতি দিয়ে 
বলাংকারকারীর ওপরে ভা প্রয়োগ করলেন ।-_-তিরমিজী । বর্ণনায় £ ওয়ায়েল 
ধবন হোজর (রাঃ) । 

১০২৫, ব্যাভচার দাঁরদ্রয সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং জান: 
হাস করে 1--সগির | 

১০২৬, এম্বর্ষ এবং ব্যাভচার কনো মানুষের সাথে সমসন্ে থাকে না। 
-সঁগির । 


জ্রক্মণ। 0 তন 2 


[ ইসলামের দৃষ্টিতে সফর বা ভ্রমণ শিক্ষার এক আঁবচ্ছেদ্য তাঙ--718%611108 

ও ৪ 0816 01 €৫.081100. তঁর্ধভ্রমণ ( হচ্জ-) সঙ্গাতসম্প্ল মুসলমানদের জন্য 

সপ জাকাত প্রীত 
পণ্চন্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ | ] 


 শ্খবাঁতে হমধ কর এবং পাপাঁদের পারিশ্মাম অরল্গোকন ফর ।, ৩ (১৩৭) 
শান  পাঁবর ..40 মাঁহমদর মান. তাঁর. দাস মহেষ্জদফে তাঁর ন্রিশ" 


১৩৪ হাষশীস শরাঁফ 


জীখাবার জন্যে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়োছলেন মসাঁজনল-হারাঞ্জ ( কাবাশরীফ ) 
থেকে মসাঁজ্বদল আকসা 1” ১৭ (১) 
'- আল-কোরআন । 

১০২৬.(ক) জ্ঞানান্বেষণের জন্য প্রয়োজন হলে সূঙ্গূর চীন দেশেও গমন কর। 
_মসবাহোশশারিয়ত | 

. ৯০২৬.(খ) যে ব্যান্ত জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে ভ্রমণ করে, আঙ্লাহ্‌- 
ালা তার জন্যে বেহেশতে উন্নতঙ্ছান নিধারণ করেন এবং তার প্রাঁতাঁটি পদক্ষেপ 
আশীবণাদপ্রাপ্ত হয় ।-_ওাঁসয়াতুলবী । ৫ 

. ১০২৬.) যে ব্যান্ত জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে আঙ্লাহ- 
ভালা তার জনো বেহেশতের পথ সহজ করে' দেন ।__মৃসালম । বর্ণনায় £ আবু 
ছোরায়রা (রাঃ )। 

১০২৬.(ঘ) 'বিদেশ শ্রমণকালে ( একসঙ্গে ) তিনঙ্জরন থাকলে একজনকে নেভ। 
। আমীর ) নির্বাচিত কর । 

১০২৬.) রসলুক্লাহ (সঃ) একবার ভ্রমণোপলক্ষে ১৯ দিন বাইরে 
ছিলেন । তিনি প্রত্যেক দিন ( মগাঁরব ছাড়া) প্রত্যেক নামাজ দু'রাকাত করে 
পড়েছেন ।__বৃখারী । বণণনায় $ ইবৃলে আব্বাস (রাঃ)। [এ নিয়ম 'বিদেশ- 
ভ্রমণকারণ প্রবাসী বা মুসাঁফরের জন্য । ইমাম আবু হানীফা (রাঃ )-র মক্চে 
কারো ভ্রমণ বা সফরকাল ১৫ দিনের কম হলে তাঁকে মুসাফির বলা যাবে লা ।] 


হজ্ঞম্দাল্লী 


১০২৭. যে মজুন্দার, সে পাপী ।-মুস। বর্ণনায় £ মে'মার (রাঃ )। 

১৩২৮: শস্য আনয়নকারন ভাগ্যবান এবং মজন্দ্দার অভিশপ্ত ।__ইব্‌নে 
মাজা । বণণনান্ন 2 ওমর (রাঃ )। 

১০২৯. যে ব্যস্ত অধিক মূল্যের আশায় ৪০ দিন যাবত খাদ্যশস্য মজহদ ক'রে 
রাখে সে আছ্লাহর থেকে মুস্ত এবং আল্লাহ্‌ও তার কাছ থেকে মস্ত ।-_রাজীন । 
বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ) 

১০৩০. যারা মুসলমানদের ক্ষাতি করে' তাদের খাদ্যশস্য মজদ করে রাখে 
আজ্লাহ তাদের সংক্রামক ব্যাধ ও দাদু দ্বারা দঃখ দেবেল। ই. মাজা । 
বর্ণনায় £ ওমর ( রাঃ) । 


স্মজ্লী 
১০৩১. শ্রমিকের (গায়ের ) ঘাম শুকোবার আগেই ( তার ) মজুরী নাঁটিহে 
জাও।- ইবনে মাজা । বর্ণনায় $ আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ )। 
১০৩২. আল্লাহ: বলেন £ আমি বিচারের দিন তন ব্যান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়াব--- 


মঙ্য পাল ও শাক ১৩১ 


উষ ব্যক্তি আমার নামে প্রাতশ্রুতি দিয়েছে কিচ্তু রক্ষা করোনি ; ঘে ব্ান্তি স্বাধীন 
জলাককে বিক্রয় কয়ে? তার মংল্য ভোগ করেছে এবং যে বাতি ম্ুরের খারা সম্পূর্শ 
কাজ কাঁরয়ে তার মজুরী দেয়নি ।- বুখারখী । বর্ণনার 8 আবু হোরাক়রা (রাঃ )। 


১০৩৩. রসূলল্লাহ- (সঃ) শিঙ্গাদারকে তার মঞ্জরোী দিয়েছিলেন । তাঁর 
নাঁসকায় তান উষধ ব্যবহার করোছিলেন ।__ধূখারণী । বর্ধনায় £ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ )। 

১০৩৪. আজলাহূ এমন কোন নবী প্রেক্ষণ করেননি ধিনি মেষ চরাননি। 

প্রন করল £ আপনিও 2? তিনি বললেন £ আম কয়েক কিরাতের 
বিনিষয়ে মেষ চরাতাম । [এক কিরাত প্রায় এক পয়সার সমান । ]--বৃখারী । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায় (রাঃ )। 


ক্ম্যলাজ্ন ও তল্র স্পাস্তি 


হে রসূল! লোকে তোঙ্গাকে মদ ও জয়া সম্পর্কে প্র্প করে ; বল, 
মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য ( যরধাকার্ছি ) উপকার আছে, 
গদের পাপ উপকার অপেক্ষা আধিক । ২(২১৯)। 


'হে বিশ্বাস্গণ, মদ, জুয়া, মৃতি€পুজারীর বেদী এবং ভাগানির্ণায়ক শর ঘৃণ্য 
বস্তু, শয়তানের কাজ ; সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর. “যাতে তোমরা লফলকাম 
হতে পায় । শয়তান তো মদ ও জয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শনুতা ও বিদ্বেষ 
ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নমাজে বাধা দিতে চায় । খআতঞ্জব 
ভোমরা কি নিবৃত্ত হবেনা £ ৫ (৯০,৯১৭। 

হে বিজ্বাসিগণ ! তোমরা নেশার অবচ্থায় নামাজের নিকটবর্তী হলোনা 
যতক্ষণ না তোমরা ক বলছ তা বুঝতে পার । ৪ (৪৩)। 


- আল-কোরআন । 


১০৩৫. মদ নিাঁষল্ধ বলে আল্লাহক্স আদেশ ( অহ ) অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
তা পাঁচটা জিনিষ থেকে তৈল হয়-_ আঙ্গ:রু, খেজুর, যব, আব ও মধু । মদ এমন 
জিনিষ যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ।_ বৃখার। । বর্ণনায় £ ওসর (রাঃ )1 


১০৩৬, রসজুল্লাহ্‌ (সঃ) মদ প্রসঙ্গে দশ ব্যান্তকে অভিশাপ 'দিপ্লেছেন ঃ 
হয এর রস নেয়, যে রস নিয়ে যাবার জন্য নিষত্ত হয়, যে এপানকরে,'ঘে বহন 
করে, যার কাছে বহন করে, যে এ পান করতে দেয়, থে বিক্রয় করে, ঘে মূল্য গ্রহণ 
করে, যেকুয় করে এ্রবং যার জন্য হ্রয় করা হয় ।__তিয়। ই. মাজা । বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ)। 

১০৩৭. কখনো মদ পান করো না, কারণ ও সমন্ত কুকার্ষের কুঞ্জিকা ।-- 
ইব-নে মাজা । 

১০৩৮, তিন ব্যান্তর জন্য বেহেশত হারাম--১) মঙাপায়ী, ই) মাতা 
পিতার অবাধ্য বানি, ৩) অসত্ক গৃহকর্ত যে আপন পারবারের মধ্যে অপাঁবততা 
স্থাপন করে ।-__লাসারী । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


১৪০ হাদীল শরীফ 


১০৩৯. যে ব্যন্তি চারটে জিনিষ থেকে সতক থাকে সে বেহেশতে প্রবেশ করৰে 
ন্যায় রন্তপাত, অবৈধ অর্থ সঞ্চয়, বাভিচার এবং মদ্যপান ।- সাগর 7 


১০৪০. প্রত্যেক নেশা-উৎপাদনকারী পানীয় অবৈধ ।__বুগারী, ও মুপালন 
সহ ৬জন । বণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

১০৪১. সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য থেকে বিরত থাক ।- সাগর । 

১০৪২, মদ্যপাক়ী মৃতিপপৃজকের ভুলা । __ সাঁগর। 

১০৪৩, ব্রসৃলংজ্লাহ, ( সঃ কে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়োছিল। তিনি 
(নষেধ করলেন । হুখন বলা হল ঃ আম এ ওঁষধের জন্য তৈরী কার। 'তনি 
বললেন ঃ এ ওষধ নয় বরং ব্যাধ ।-_মৃসাঁলম | বণণ্নায় £ ওয়ায়েল হাজরামী( রাঃ) । 

১০৪৪. ষেব্যান্ত ইহকালে নু পান করুুব এবং অনুতাপ করবে না, সে পর- 
কালে শারাবন তহুরা ( বা পবিনু নাঁদরা ) পান করবে না| সির | 

১০৪৫, যাঁদ মদ্যপানে অভাসবহ ব্যাক মারা যায়, সে এমন ব্যান্তর মত 
আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে যে নত পূজা করে ।-ইব্‌নে মাজা । বর্ণনায় £ 
ইবনে আব্বাস (রাঃ)। 

১০৪৬, রসূলুল্লাহ ( সঃ) মদ্দপানের জপরাধে লাগ্তি এবং জুতার দ্বার। 
প্রহার করতেন । হজরত আবৃবকর চাঁজ্লশবার বেত্রাঘাত করতেন । অন্য বর্ণনায় £ 
মদ্যপানের অপরাধে রসূলুল্লাহ: ( সং) লাঠি ও জৃতার প্রহারের সঙ্গে ৪০ বার 
বেশ্াঘাত করতেন ।- বুখারী ! মুসিলম | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

১০৪৭. এক ব্যান্কু মদ পান করলে তাকে রস্‌লুজ্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপাদ্ছুত 
করা হল। "তান তাকে প্রহার করার 'নদেশ দিলেন। আমাদের মধ্যে কেউ 
তাকে হাতের দ্বারা, কেউ জ্তার হ্বারা এবং কেউ বচ্দ্ের দ্বারা প্রহার করল | বুখারশী। 
বণনায় £ আব হারায়রা (রাঃ )। 

১০৪৮. রসুলুজলাহ: (লঃ) বলেছেন £ মদ পান করলে তাকে বেতাধাত কর। 
চতুর্থবার পান করলে তাকে হত্যা কর । এক ব্যাজ উতুর্ধবার মদ পান করলে তাকে 
রসলজ্লাহ- (সঃ )-র কাছে ছপাস্ছিত করা হল । তিনি তাকে বেন্রাঘাত করলেন, 
কিন্তু হত্যা করলেন না 1- তিরমিজ্ঞী | বর্ণনাক্র £ জাবের (রাঃ )। 

১৪৪৯, যে সব পানাদ্ব দুবার মধ্যে 'মাঙগকন্ভা থাকবে তা সবই হারাম ।-__ 
বুখারাঁ | বণনা £ আয়েশা (রাঃ) । 


ক্বহ্ধ্যগপখ 

'আঁম তোমাদের এক নধ্যপন্থধী জাতির্‌পে প্রাতিগ্তত করেছি, যাতে তোমারা 
মানব ভ্বাতির জন্য সাক্ষ৭ স্বর.প হতে পার । ২১৪৩) 

নামাজে স্বর উচ্চ করো না এবং আভতিশয় মদণও করো না--এ দঃয়ের মধ্যপথ 
গেবলম্বন কর । ১৭ (১১৯০) 

“ধর্মের বাপারে বাডাবাড়ি করো না। ৪ (১৯৭১) 

--আল-কোরআন । 
১০৬০. মধাপথই সকল কাকে উত্তম ।--ৰয়হাকাী । 


সঙ পথ ১৪১ 


১০৫১, আনাস (রাঃ) বলেন £ একাদন তিনজন লোক রসূলদুল্পাহ (সঃ )- 
এর সহধার্মশঈদের কাছে উপাস্থৃত হলেন এবং তাঁর (রসংলের ) উপাসনা ল্ম্বম্ধে 
জজ্ঞাসা করলেন । যখন তাঁদের (এ লোকেদের ) & বিষয়ে বঙ্গা হল, তখন তাঁরা 
নিজেদের অত্যন্ত নগণ্য মনে করলেন এবং বললেন, 'আমরা রসূলুল্লাহ ( লঃ )"এর 
ভুলনায় কোথায় আছি, আর আল্লাহ্‌ তাঁর (রস্‌ল্লার ) পূর্ব ও পরের সসন্ভড পাপ 
মাফ করে দিয়েছেন । তারপর তাঁদের ( লোকেদের ) একজন বললেন £ আম সারা 
নাত নামাজ পড়ব ।? অপরজন বললেন £ 'আমি প্রীতাদন রোজা রাখব এবং 
কোনাদন এফতার করবনা ।' তৃতীরজন বললেন, 'আমি চিরকাল 
দঙ্গ ত্যাগ করব এবং কখনো বিবাহ করবনা । এমন সময় নব] (সঃ) 
তাঁদের কাছে এস উপাশ্থিত হলেন এবং বললেন, “তোমরা এই কথাগুলো বলছিলে 
না? আল্লাহর শপথ ! নিশ্চয় তোমাদের অপেক্ষা আম আল্লাহকে অধিক ভয় 
কাঁর এবং তার প্রাত আধকতর কর্তব্পরায়ণ ৷ কল্তু আম রোজা রাখি, এফতার 
কার, নামাজ পাড়, রাযান্রজাগরণ করি এবং বিবাহ করেছি ॥ ভারপর বলেন, 'ষে 
ব্যান্ত আমার সমতের প্রাতি উদাসীন দে আমার কেউ লয় 1 [কোন বিষয়ে 
বাড়াবাঁড় অপেক্ষা মধ্যপথই শ্রেয়ঃ 1 শার়খান । 


১০৫২. "তোমাদের কাউকেও তার কর্ম মান্ধদান করতে পারবেনা 1 
সাহাবীরা বললেন, 'হে রসুলুল্লাহ, আপনাকেও না 2 রসূলজ্লাহ (সঃ) বললেন, 
'আমার কর্মও আমাকে মুক্তিদান করতে পারবে না, যাঁদ না আল্লাহ্‌র করুণা আমার 
সর্বাঞ্গ আবৃত করে । অবশ্য তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাক এবং 
আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক । আর সকালে, বিকালে ও শেষ রাত্রর অঙ্ছ- 
কারে উপাসনার অভাস কর এবং মধ্যপন্থায় সতকর্মে আত্মনিয়োগ কর- লক্ষ্যে 
পেীছৃতে সক্ষম হবে ।-_বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরাররা (রাঃ )। 

১৪৫৩, ইস্‌লামধর্ম অত্যন্ত সহ ও সরল । কিন্তু দ্নেকোনব্যান্ত ধর্মের 
দঙ্গে বাড়াবাঁড় করবে সে কাবু হয়ে পড়বে । তাই সকলের কর্তব্য হবে, সঠিক 
ভাবে দড়তার সঙ্গে ইসলামের 'নরেশত পর্থ অবলম্বন করে' আঁতাঁরক্ত 
বা বাড়াবাঁড় না করে ধার স্থির গাততে মধ্যপন্ধা, অবলদ্বন করে? চজ্জ্জ এবং 
আম্লাহতা'লার আশীর্বাদ ও করুণার আশা পোষণ করা বং সকাল-বকাল ও 
শেবরাত্রে সকল উপাসনার মাধ্যমে ( আল্লাহ্‌র ) সাহাব্য গ্রহণ করা ।__-বুখারণ । 
বণনার £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

১০৫৮. আব্দুজ্লাহ ইবনে আমর (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন £ একবার ভ্রম্ণকালে 
নবা (সঃ) আমাদের পেছনে পড়লেন । তান আমাদের কাছে এমন সময়ে 
পৌঁছলেন যে নামাজ আমাদের ওপর চেপে গয়োছল ( অর্থাৎ দেরণ হয়েছিল) এবং 
আমরা অজ. করাছলামম আর ( তাড়াতাড়িতে ) পা ওপর-ওপর ধূচ্ছিলাম । তখন 
[তিনি উচ্চৈঃ্বরে দ্‌তনবার বললেন, “এই গোড়া লগলির দুর্গত হবে আগ্দনের 
শান্তিতে । __বুখানী। 

১০৫৫ লোকেদের জন্য দহজ সরল পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পদ্থ্য অবলম্বন 
করো না। তাদের মধ্যে শান্তি ও আন্ছা সৃষ্টির চেন্টা কর, ধূণা ও অনান্থা সৃষ্টি 
হতে পারে এমন পথ অবলম্বন করো না । _ বুখারী । বর্ণনার £ আনাস (রাঃ) 1 


১০৫৬. আজরাক ইবনে কায়েস (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন £ একদিন আমরা 
একটা শুকনো খালের ধারে নামাজ পড়ছিলাম । সৈই সময় সাহাব আৰ ব:রজা 


১৪২ হাদ+স শরীফ 


( রাঃ) একটা ঘোড়ায় চড়ে সেখানে এসে পৌছুযলেন এরং ঘোড়া রেখে নামাজে 
শারক হলেন । এমন সময় তাঁর ঘোড়াটা ছুটে দ:রে চলে যেতে লাগল । তান 
নামাজ ছেড়ে ঘোড়ার পেছনে ছুটলেন এবং তাকে ধরে আনলেন । তারপর আবার 
নামাজ পড়ে নিলেন । আগাদের মধ্যে এক স্বপবৃদ্ধি-সম্পন্ন বস্তি সাহাবা আবু 
বুরজা (রাঃ )-র প্রতি কটাক্ষ করে বলল, “বুড়ো 'মিঞাকে দেখ উনি ঘোক়ায় 
জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন । (তখন ) আব বুরজা (রাঃ ) সকলকে লক্ষ্য করে 
বললেন, 'রস্‌লহজ্লাহ (সঃ) দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর আজ পর্যন্ত কেউ 
আগাকে কোন বিষয়ে কটাক্ষ করেনি । আমার বাড়ী অনেক দূর, আম নামাজ 
ভঙ্গ না করলে আমার ঘোড়া নাগালের বাইরে চলে' যেত, ফলে আম সারা রাতেও 
বাড়ী পৌছতে পারতাম না ।” তারপর আবু বূরজা ( রাঃ ) উল্লেখ করলেন বে 
নবশ ( সঃ )এর সংঙ্গে তিনি দেখেছেন যে ধমের ব্যাপারে হজরত (দঃ) সরল ও 
সহজ পথ অবলম্বনের কত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন | __বখারণ । 
১০৫৬(ক). মম্থরতা আজ্লাহ্‌তা'লার বোৌশষ্ট্য এবং ক্ষিপ্রতা শয়তানের 
বৈশিষ্ট্য | ---তরাঁমজী । 


হমাতানিত গু সনম্ভান্েক্র কর্তব্য 


'মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দুবছর দুধপান করাবে, যাঁদ কেউ দুধপান 
করাবার সময় পূর্ণ করতে চায় ।*..আর যাঁদ পিতামাতা পরস্পর সম্মাত ও পরামর্শ- 
ক্রমে দুবছরের মধ্যেই (শিশুর) দৃধপান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হে 
না। ২ (২৩৩) 

“তোমার প্রাতপালক তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা না করতে এবং মাতা- 
পিতার প্রাত সন্ধ্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন । ওদের একজন অথবা উভয়েই 
তোমার জশীবত থাকাকালে বাধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরস্তিসূচক কিছ; বলোনা 
এবং ওদের ভর্চলনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানস-চক নম্রকথা বলো, অনকম্পায় 
ওদের প্রার্ভ বিনয়াবনত থেকো এবং বলো হে আমার প্রাতপালক ! ওদের প্রা্চ 
দয়া কর, ধেভাবে শৈশবে ও'রা আমাকে প্রাতপালন করেছিলেন' । ১৭ ( ২৩, ২৪) 


“আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নিদেশ দিয়েছি, তৰে 
ওরা যাঁদ আমার সাথে এমন কিছ অংশীদার করতে তোমাকে বাধ্য করে যার সম্পর্কে 
তোমার জ্ঞান নেই-_ তুমি তাদের কথা মান্য করোনা ॥ ২৯ (৮) 

“আমি তো মান-ষকে তার পিতামাতার প্রাতি সদাচরণের নিদেশি দিয়েছি । মাতা 
সন্তানকে কম্টের পর বস্ট বরণ করে গে ধারণ করে এবং তার শুন্যপান ছড়াতে দু 
বছর (২) আতিবাহত হয় । সুতরাং আমার প্রীত ও তোমার পিতামাতার প্রাত 
কৃতজ্ঞ হও । আমারই কাছে তো প্রত্যাবর্তন । তোমার পিতামাতা যাঁদ (কাউকে) 
আমার সমকক্ষ দণড় করাতে তোমায় পাঁড়াপাঁড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান 
নেই--তুঁমি তাদের কথা মান্য করো না ; তবে পাঁথবাঁতে তাদের সঞ্গে সঙ্ভাবে 
বসবাস করবে । ৩১ (১৪, ১৫) 

“আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের [নাদেশি [দিয়োছ। তার 
মাতা তাকে কষ্ট করে গে ধারণ করে এবং যন্ত্রণা ভোগ করে' প্রসব করে ;_-তাকে 


পিতামাতা ও লম্তানের কত'ব্য ৯5৩ 


গর্ভে ধারণ করতে এবং ম্তন্য ত্যাগ করাতে রশ মাস সময় লাগে) ক্রমে সে যোগ্য 
স্বয়সে উপন*ত হওয়ার পর বলে, হে আমার প্রাতপালক ! তুমি আমাকে সামর্থ) দাও 
বাতে আম তোমার প্রাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি- আমার প্রাত ও আমার 
'পতামাতার প্রাত তুম যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে ম্লাম সতক্কাজ করতে 
পারি যা তুমি পছন্দ কর ; আমার সন্তানসন্তাতদের সংকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই 
আঁভমৃখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।' আম এদেরইতো সূকাঁতসমূহ 
গ্রহণ করে থাক এবং মঙ্দ কাজসমূহ উপেক্ষা কার, এরা.হবে জান্লাতবাসীদের 
অন্তভুর্ত। এদের যে প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে । এমন 
লোক আছে যে তার পিতামাতাকে বলে, “তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও 
যে আমি পুনরূখিত হব যাঁদও আমার পূর্বে বহু মানুষ গত হয়েছে এবং তারা 
পুনরাঁথত হয়নি ।” তখন তার িতামাতা আল্লাহ্‌র কাছে ফাঁরয়াদ করে বলে, 
দুভেশগ তোমার জন্য, বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র কথা অবশ/ই সত্য 1 'কল্তু 
*স বলে, এতো অতাঁত কালের উপকথা বাতীত কিছুই নয় । এদের প্‌বে যেসব 
জব্ন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রাতও আল্লাহ্‌র শান্ত অবধারত । 
এরাই তো ক্ষাতিগ্রন্ত । প্রত্যেকের স্থান তার কর্মানযায়ী. এজন্য যে আল্লাহ 
প্রত্যেকের কমের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রাতি আঁবচার করা হবে না? 
৪৬ ( ১৫-১৯) 
'হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের সন্তান- 
সন্তাতদের নরকের আণ্ন থেকে রক্ষা কর।' 
-আল.-কোরআন । 


১০৫৭. যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তাকে একটা উত্তম নাম দেয় এবং 
আদব শিক্ষা দেয় ; যখন সে বয়স্ক হয় তখন সেযেন তাকে বিষাহ দেয় । 
বয়স্ক হওয়া সত্তেও বিবাহ না দেয়, তাহলে সে পাপ করলে তার ভার পিতার ওপরই 
বতশবে | -ই. মাজা । বয়হাকী | বর্ণনায় £$ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

১০৫৮. 'ভিক্ষৃককে একবপ্তা আটা দান করা অপেক্ষা তোমাদের সম্তানগণকে 
শিক্ষা দান করা উৎকৃষ্টতর । __তিরাঁমজী । বর্ণনায় £ আউফ (রাঃ )। 

১০৬৯. কোন 'পিতামাতাই তাদের সম্ভতানগণকে আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়ার 
চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছ 'শক্ষা দেয়না । --[তরাঁমজা । বর্ণনায় £ আবু মুসা (রাঃ) । 


১০৬০. “আমার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করলে ফি আমার পূণ্য আছে ? 
[তাঁন (দঃ ) বললেন, “তাদের জন্য ব্যয় কর, তাতে পণ্য আছে । _বৃখারণ । 
বর্ণনায় £ সালামা (রাঃ) 

১০৬১. ধিবাহ একটা আশীর্বাদ এবং সন্তানের জন্ম অনুগ্রহ স্বরূপ । অতঞব 
তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্লেহে কর । কারণ তাদের য়েহ করা উপাসনা বিশেষ । 
মিশকাত ॥ 

১০৬২. আনাস (রাঃ) বলেন £ একাদন আমরা রসুলুল্লাহ: (সঃ)-এর সঙ্গ 
ইব্রাহীমের ধারী আবি সাইফ লাইকানের বাড়াতে উপাস্থিত হলে তিনি (মৃতপনু্ ) 
ইব্রাহ”মকে চুদ্যন করলেন এবং ঘ্রাণ নিলেন । তারপর আমরা তাঁর কাছে উপ্পা্থিত 
হলাম । ( জর্গীবত ) ইব্রাহীমের কথা তথ্খন তাঁর মন থেকে দূর হয়েছিল। 
রস্মলুজ্লাহ (সঃ )-এর চোখ দিয়ে বরকঝর করে পানি করছিল । তারপর আব্দুর 


১৪৪ হাদীস শর*ফ 


রহমান ইবনে আউফ বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ: ! আপনিও কি ( শোকাত হন ) ৯ 
তান বললেন, “হে ইবনে আউফ । এ হল প্লেহ '' তারপর তিনি আর একটা কথা 
বললেন, "নিশ্চয়ই চক্ষ মশ্রুবর্ষণ করে, অস্তঃকরণ দুঃখ বোধ করে, আর আমরা 
শুধু তাই (এ প্রসঙ্গে) বাল যাতে আল্লাহ্‌ সন্তুৎ্ট হন । হে ইব্রাহীম ! তোমার 
ঈশাকে আমরা অত্যন্ত দু£খত | শায়খান । 

১০৬৩. এক বেদুইন রসলজ্লাহ (সঃ )-এর কাছে এসে বলল, 'আপাঁন কি 
সন্তানদের চুম্বন দেন 2 আমরা দিই না রসৃলুল্লাহ: (সঃ) বললেন, “জাঙ্লাহ- 
ভ্রতামার অন্তর থেকে প্লেহ কেড়ে নিলে আস কি কিছু করতে পারি ১ --বুখারী । 
ষুস। বর্ণনায় $ আরেশা (রাঃ)। 

১০৬৪. রসূলজ্লাহ্‌ (সঃ) হাসান বিন আলা (রাঃ )কে চুদ্বন করলেন । 
আকরারা বিন হারেছ সেখানে উপাস্ছত ছিলেন । তিনি বললেন, আমার দশাঁট সন্তান, 
তাদের একাঁটকেও আম কখনো চুদ্ৰন কারান । তখন রস.লুল্লাহ: ( সঃ) তাঁর 
দিকে তাকিয়ে বললেন, যে দরা করে না তাকে দয়া করা হবে না।,- শায়খান । 
বুখারী ৷ মুস। বর্ণনার £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

১০৬৬. হজরত আয্লেশ। (রাঃ ) বলেছেন, স্বভাবচারন্র, পাঁরচালনা ও আচার 
ৰাবহার ( এবং অনা বর্ণনায় ) কার্ষ ও বাক্যে রসলুজ্লাহ ( সঃ )-এর সঙ্গে ফাতেমা 
অপেক্ষা অন্য কারো আঁধকতর সাদৃশ্য দেখান । যখনই ফাতেমা তাঁর কাছে হ।জির 
হাতেন, তান তার জন্যে উঠে দাঁড়াতেন ; তারপর তাঁর হাত ধরতেন, চুম খেতেন, 
তাঁর আসনে তাকে বসতে দিতেন ; এবং যখন রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত 
হতেন 'তিনি তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং আপন আসনে তাঁকে বসাতেন। 
_আবু দাউদ । 

১০৬৬. এক শিশুকে নবা (সঃ )-এর কাছে উপাশ্থত করা হলে তান তাকে 
চুদ্বন করলেন এবং বললেন, নিশ্চয় এরা কৃপণতা ও কাপুরূষতার কারণ এবং নিশ্চয়ই 
এরা আল্লাহর সৃগাম্ধ পুষ্প ।-_মিশকাত । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


১০৬৭. যে তার শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেয় না, বা অবহেলা করেনা কিংবা 
তার চেয়ে পূত্রকে আঁধক পছন্দ করে না"**সে নিশ্চয়ই আজ্লাহতা'লার অন:গ্রহে 
ভবহেশতে প্রবেশ করবে । [সে সময় আরবে কন্যাসন্তান ভামস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে 
জাঁবস্ত কবর দেওয়া হত । 1 আ. দাউদ । 


১০৬৮, যেব্যান্ত তার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করে সে 
এবং আম কেয়ামতের 'দিন এইভাবে থাকব, (বলে) তিনি (দঃ ) তাঁর অঙ্কাল সমূহ 
একত্র করে' দেখালেন । -_ মুসলিম । বর্ণনায় £ আব্বাস (রাঃ) । 


১০৬৯. আলা (রাঃ) আবু জেহেলের মেয়েকে 'নয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন । 
সে খবর শুনে ( আলা-পত্বী, নবী-কন্যা ) ফাতেমা (রাঃ) রসূল:জ্লাহ (সঃ)এর 
কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার আত্মীয়-ম্বজনগণ বলে যে আপাঁন আপনার মেয়েদের 
হয়ে কারো প্রতি একটুও রাগ দেখান না । এই দেখুন, আলণ (রাঃ) আবু জেহেলের 
মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন ॥ একথা শুনে রসৃলুজ্লাহ- (সঃ) কিছু বলার জন্য 
উঠে দাঁড়ালেন । ভাষণের শুরুতে কলেমা শাহাদাৎ পাঠ করে আধুল আ'ছ-্এর 
প্রশংসা করে বললেন, “তার সঙ্গে আমার এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম ; সে আমাকে 
ধে কথা দিয়েছিল তা রেখেছে) নিশ্চল ফতেমা আমার কলজেব টুকরো, তার 
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ব্যথায় আমি ব্যথিত হই । খোদার কসম, আল্লাহর রসূলের মেয়ে এবং আজ্জাহর 
শুর মেয়ে একই ব্যন্তর (সঙ্গে) বিষাহ-সত্রে একমত হতে পারবে না ।” রসৃলুজ্লাহ 
(সঃ)র এই কথার পর আলা (রাঃ) উল্ত বিয়ের প্রন্ভাব পরিত্যাগ করলেন ।-_বুখারা । 
বর্ণনায় £ মেস্ওয়ার ইবনে মাখ্রামাহ (রাঃ)। ৰ 

১০৭০. রসুল:জ্লাহ (সঃ) বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে বললেন, 
€ আবহ জেহেল-্পরবার ) বাঁন-হেশাম তাদের মেয়েকে আলীর সঙ্গে বিয়ে দেবার 
জন্য আমার অনঃমাতি চেয়েছে । সে অনুমতি আমি দেব না, দেব না, দেব না। 
হ্যাঁ, তবে যাঁদ আবু তালেবের পূন্ন ( আলণ ) আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে ( ত্যাগ 
করে ) তাদের মেয়েকে বিয়ে রা ই ফাতেমা আমার হৃদয়ের 
ধন (কলিজার টুকরো ), দুঃখে আমি দুঃখ পাই, তার ব্যথায় আম বাথা 
বোধ কার । '_-বুখারধ । বণ পৃ ঃ 'মেস্ওয়ার ইবুনে মাখ্‌্রামাহ্‌ (রাঃ) 


১০৭১. প্রার্থনা ব্যভীত অদন্টের পাঁরকতন হয় না, পিতামাতার গ্রাত ভন্তি 
ব্যতশত দীর্ঘজীরন লাভ করা যায়না । নিশ্চয় মানুষ আপন পাপের জন্য 
জখীবকা থেকে বা্চিত হয় । --ই. মাজা । 


১০৭২: রসুলহুলাহ্‌ (সঃ) বললেন, তার নাসিকা ধূলি-ধূসপ্িত হোক !; 
সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, কার 2 তিনি (দঃ) বললেন, 'যার মাতা ও 1পতা বা 
তাদের মধ্যে কোন একজন বৃদ্ধ হয়েছে এবং সে তাদের সেবা করে' বেহেশতে যাবার 
যোগ্য হয়নি ।'_মুস। তির । 

১০৭৩. নিশ্চয় আহলাহৃতা'লা তোমাদের জন্য মাতা-পিতার অবাধ্য হওক্সা, 
কন্যাকে জাবস্ত কবর দেওয়া, বাজে গল্পগুজব ও অর্থহীন আলোচনা করা, অতাধিক 
প্রন করা এবং অপব্যয় করা নিষেধ করেছেন ।- শায় । 


১০৭৪, বনি-সালেমা গোতের এক ব্যান্ত জিজ্ঞাসা করল, হে রপূলঃঞ্লাহ্‌ ! 
মাতা-পিতার প্রাত ভান্ত প্রদশ'নের পর আরও কিছ বাকণ থাকে কি যা আমি তাদের 
মৃত্যুর পরে করতে পার ? তান বললেন, হ্যাঁ, তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা, 
তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রাতজ্ঞা পূরণ করা, তাদের 
আঁছলায় যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সন্ভাব রক্ষা 
এবং তাদের বল্ধুবাজ্ধবদের সম্মান করা ।-_ আ. দাউদ । ই. মাজা । 


১০৭৬. মাতা-ীপতার প্রাতি ভাঁন্ত প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পিতার মৃত্যুর 
পর তার বন্ধুবান্ধবের সাথে বন্ধৃত্ব চ্ছাপন করা ।-_-মৃসাঁলম । 


১০৭৬, একব্যান্তত রস্‌লঃজ্লাহ (সঃ)-কে বলল, আম পদণ্লাভের আশায় 
গৃহত্যাগ এবং জেহাদ করার ইচ্ছা করি; আপনার অনুমাত প্রাথনা করাছ। 
তিনি বললেন, “তোমার মাতাশপতা কেউ জাীবত আছেন কি ? সে বলল, হ্যা. 
উভয়েই জর্খীবত আছেন ।* [তিনি বললেন, “তুমি কি সংকাষ" করে পুরস্কার পারার 
ইচ্ছা কর ? সে বলল, “হ)? । তিনি বললেন, তবে তুমি তোমার মাতাপিতার 
কাছে ফিরে বাও এবং তাঁদের সেবা কর। ' মুসলিম | 


১০৭৭. মাতাঁপতার সর্তোষেই আল্লাহর সন্তোষ এবং মাতািতার অসস্তোষেই 
আল্লাহর অসন্তোষ ।--তিরামজী । 

১০৭৮. এক ব্যন্তি হজরতের কাছে উপাচ্ছিত হয়ে বলল, 'আমি জেহাদ করার 

হা, শ.-১০ 
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ইচ্ছা করি। তিনি বললেন, তোমার মা আছে ? সে বলল, “হ্যাঁ । তিনি বললেন, 
“তাকেই সেবা কর, তার পায়ের কাছেই বেহেশত 1,--মিশ | নাসায়শী | বয্পহাকী । 


১০৭৯, এক ব্যান্ত বলল, 'আঁম মহাপাপ করেছি, আমার জন্য কি তওবা 
আছে 2 তিনি বললেন, “তোমার মা আছে 2 সে বলল, “না ।' তিনি বললেন, 
“তোমার কোন মাস আছে 2 সে বলল, 'হাঁ। তিনি বললেন, “তুমি তার সেবা 
কর ।”-_তিরামজী । 


১০৮০. রসূলুজ্লাহ- (সঃ) বসৌঁছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পালক-পিতীা উপাস্থত 
হলেন, তখন 'তাঁন তাঁর চাদরের ফিয়দংশে তাঁকে বসতে 'দিলেন। এরপর তাঁর 
পালক-মাতা (বাব হালিমা ) উরপাস্থত হলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর চাদরের 
অবাঁশম্ট অংশে বসতে দিলেন এবং নিজে তার উপরে বসলেন । কিছুক্ষণ পরে 
তাঁর পালক-দ্রাতা তাঁর কাছে আসলেন ; তখন রসূলহজ্লাহ- (সঃ) উঠে দাঁড়ালেন 
এবং তাঁদের মধ্যে তাঁকে বসতে দিলেন ।-_-আব দাউদ । 


১০৮১. এক বান্ত রসূলুজ্লাহ সেঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা 
করল, কোন ব্যান্ত আমার সদ্ববহার পাবার সর্বাধিক আঁধকারণ ? নি বললেন, 
তোমার মাতা । সে বলল, তারপর কে 2" তিনি বললেন, তোমার মাতা । সে 
বলল, তারপর কে? 1তাঁন বললেন, তারপরেও তোমার মাতা । সে বলল, তারপর 
কেকে? তিনি বললেন, তোমার পিতা ॥ অনান্র বার্ণত আছে-_-তোমার মাতা 
তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার ঘাঁনচ্চ আত্মীয়স্বজন, তারপর নিকউবতা 
আত্মীয় স্বজন ।- শায়খান । বুখারী । 


১১৮২. 'িতা বেহেশতের মধ্যবতর্ঁ দ্বার, হয় তাধবংস কর অথবা তা 
রক্ষা কর । [ পিতার অবাধ্য হলে সে দ্বার ধ্বংস হবে এবং দোজখে যেতে হবে । ] 
_-িরমিজী । ই. মাজা । রী 

১০৮৩. এক ব্যাস্ত 1জ্জ্ঞাসা করল, সন্তানের ওপর তার পিতামাতার দাবী ক 2 
রস:লজ্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, তারা তোমার বেহেশত এবং দোজাখ । [দাবী হল 
বাধ্যতা ; তাদের বাধ্য হলে বেহেশৃত- বাধ্য না হলে দোজখ । ]--ইবনে মাজা । 


১০৮৪. আঞ্লাহ ইচ্ছা করলে সমন্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন, 'কিচ্তু মাতা” 
পিতার প্রাত অশ্রদ্ধারূপ পাপ ক্ষমা করবেন না; এবং মৃতুার পূর্বে তার 
জীবদ্দশাতেই ( তিন ) তার শাস্তি দান করতে দ্রুত অগ্র্গর হন ।-বয়হাকী । 


১০৮৬. যেব্যান্ত তার মাতাপিতা সম্পর্কে আল্লাহতা'লার বাধ্য থেকে 
সকালে শয্যা ত্যাগ করে তার জন্য বেহেশতের দুটি দুগ্লার খুলে যায় । বাদ 
তাদের ( মাতা ও পিতার ) একজন ( সম্পর্কে বাধ্য ) থাকে তবে একটা দুল্লার খুলে 
যায় । আর যেব্যন্তি সন্ধ্যায় তার মাতাঁপিতার সম্পর্কে আঙ্সাহতা”লার অবাধ্য 
হয় তার জনা দোজখের দূটি দুয়ার খুলে যায় ; যাঁদ একজন হয় তবে একটা 
দুল্লার খুলে যায় । এক ব্যান্ত জিজ্ঞাসা করল, যাঁদ তারা ( মাতাঁপিতা ) তার প্রাত 
অত্যাচার করে 2 'ৃতাঁন বললেন, যাঁদও তারা তার প্রাতি অত্যাচার করে । তান 
1[তনবার একথা বললেন ।- বয়়হাকণ । 


১০৮৬. কবীরা গুনাহ: বা মহা পাপসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ 


হল, মাতাপিতাকে গালাগালি করা ! এক বান্ত জিজ্ঞাসা করল, হে রসলু্লাহ 
(সঃ) মানুষ আপন পিতামাতাকে কিভাবে গালাগালি করতে পারে ১ রসৃজুজ্লাহ- 
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(সঃ) বললেন, এক ব্যন্তি অপর ব্যন্তির পিতাকে গাঁল দেয়, এ ব্যন্তি (প্রাজশাধ 
গ্রহণের জন্য আবার ) এই ব্যন্তির (গালাগালিকারীর ) পিতাকে গ্রাপ দেয়। 
তেমন কোন ব্যান্ত অপর ব্যান্তর মাতাকে গালি দেয় এবং সেই ব্যান্ত এই (গালাগ্ালি- 
কারণ ) ব্যান্তর মাতাকে গালি দেয় । [তাই অন্যের মাতাঁপিতাকে গালি দিলে 
পরোক্ষভাবে তা নিজের মাতাপিতাতে বর্তায় । ]_ বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ 
ইবনে আমর (রাঃ )। 


১০৮৭. রসুলংক্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদিন তিন ব্যাস্ত পথ চলছিল, সহসা 
তারা ঝড়বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হল । তারা পাহাড়ের একটা গৃহার মধ্যে আশ্রয় 
[নিল । পাহাড়ের উপর থেকে একটা বিরাট পাথর গাঁড়য়ে পড়ে গৃহার মুখ বজ্ধ 
করে দিল। ( তখন ) তারা পরস্পর বলাবাঁল করল, অকপটভাবে আল্লাহ-তা'লারই- 
উদ্দেশ্যে-করেছ এমন কোন কাজ যাঁদ তোমরা স্মরণ করতে পার তাহলে সৈই 
উপলক্ষ্যে আন্লাহকে আহবান কর- হয়তো তান তোমাদের উদ্ধার করবেন । 
তারপর তাদের মধ্য থেকে একজন লোক বলল, হে আঙ্লাহ্‌ ! আমার বষ্ধ ও দূর্বল 
মাতাপিতা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। আমি তাদের তত্বাবধান 
করতাম । রাত্রে আমি যখন তাদের কাছে হাজির হতাম তখন আম টাটকা দুধ 
দুইতাম এবং আমার সন্তানদের পান করাবার পূর্বে আমার 'পিতামাতাদের থেকে 
শুরু করতাম । একাঁদন আম (মেষ চরাবার উদ্দেশ্যে বহুদূরে ) একটা গাছের 
কাছে গিয়েছিলাম, রাতি সমাগমের পূর্বে আম ফিরতে পাঁরান । তারপর (গৃহে 
ফিরে ) দেখলাম, তাঁরা ঘ্াময়ে পড়েছেন । অন্যান্য দিনের মত সোঁদনও দুধ 
দুইলাম, তারপর সেই টাটকা দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়ালাম । তাঁদের জাগাতে 
আমার ইচ্ছা হলো না এবং আমার শিশু সন্তানেরা আমার পায়ের ধারে কাম্নাকাটি 
শুর্‌ করা সহেও ও দুধ প্রথমে তাদের পান করতে দেওয়া সঙ্গত মনে করলাম না। 
সকাল হওয়া পর্যন্ত তাদের ও আমার অবন্থা এ একই রকম রইল । (হে আল্লাহ: 1) 
যাঁদ তুমি জান যে আমি ও (কাজ ) তোমার সন্তুষ্টিবধানের জন্য করোছ তাহলে 
আমার জন্য গুহার মুখ একট. ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা ওর মধ্য দিয়ে আকাশ 
দেখতে পাই । তারপর আঞ্লাহতা'লা তাদের জন্য একটা মুখ খুলে দিলেন, 
তারা আকাশ দেখতে পেল । 


দ্বিতীয় ব্যার্ত বলল £ হে আঙ্লাহ আমার এক চাচাতো বোন ছিল। 
পুরুষোঁচিত প্রগাঢ় প্রেম এবং আপীন্ত সহকারে আম তাকে ভালবাসতাম । আম 
তাকে চাইলাম, সে অস্বীকার' করল । অবশেষে আঁমি আমার আতিকল্টে-সপ্-করা 
একশ দিনার নিরে তার কাছে গেলাম । তারপর আমি যখন তার দুই জানুর 
মধ্যে উপবেশন করলাম তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আজ্লাহ্‌কে 
ভয্ন কর এবং শিলমোহর খুলোনা 1 তখন আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম । 
( বললাম ) হে আল্লাহ, যাঁদ তুমি জান তোমারই সম্সুম্টাবধানের উদ্দেশ্যে আম 
অমন করোছিলাম, তাহলে আমাদের জন্য (দ্বার) ম্ন্ত কর। তখন আল্লাহ 
তাদের জন্য আর একটা দ্বার মুক্ত করে দিলেন । 


অপর ব্যান্ত বলল £ হে আল্লাহ্‌, আম কিছ শস্য দেবার শর্তে একজন 
মজুর নিষুন্ত করছিলাম । সেকাজ শেষকরে বলল, 'আমার প্রাপ্য আমাকে 
দন'--পকষ্তু আঁম ( তাকে )তা দিতে চাইলাম না। সেদাবীনা করে' ও আগ 
করে চলে গেল । আম ও (শসা ) কীষকার্ষে নিষুস্ত করলাম । পরে ওর সাহায্যে 


১৪৬ হাদণস শরীফ 


একটা গাভী এবং রাখাল কেনার উপযনন্ত অর্থ সণ্য় করলাম । তখন সে জামার 
কাছে উপ্ছিত হল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার উপর অত্যাচার 
করো না-_আমার প্রাপ্য আমাকে দান কর।, আমি বললাম, “এই গোরু আর ওই 
রাখালের কাছে যাও । সে বলল, “আহ্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে উপহাস 
করোনা ।' আম বললাম, পনশ্চয় আমি উপহাস করাছ না, এ গাভী আর ওই 
ররাখালকে গ্রহণ কর ।' তারপর সে ও গ্রহণ করল এবং চলে গেল । (হে আজ্লাহ !) 
যাঁদ তুমি জান যে আম তোমারই সন্তুষ্টি/বধানের উদ্দেশ্যে ও কাজ করেছি তাহলে 
ওর বাঁক অংশ (দুয়ারটা ) খুলে দাও । এখন আহ্লাহ তাদের বিপদ দর 
করলেন ।-_শায়খান | বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


১০৮৮, ভষ্ত সন্তান যখনই তার ৮"তাঁপিতার প্রতি সদয়ভাবে দৃল্টিপাত করে 
আল্লাহ্‌ তার প্রত্যেক দৃষ্টির জন্য একট মনোনণত হজ্জের পুরস্কার লিপিবদ্ধ 
করেন । তারা জিজ্ঞাসা করল, যাঁদ সে গ্রাতীদন একশ বার দর্ন্টপাত করে ? 
[তান বললেন, হা, আল্লাহ সবশ্রেচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দানশশল।-_ 
বয়হাকণ । 


১০৮৯. ছোট ভায়ের ওপর বড় ভায়ের দাবী পিতার ওপর পুত্রের দাবীল্প 
সমান ।-_বয়হাকী । 

১০১০, যার মধ্যে তিনটে গুণ থাকবে আল্লাহ্‌ তার মুত্যু সহজ করবেন 
এবং তাকে বেহেশত দান করবেন £ দ.বলের প্রতি সদয় ব্যবহার, মাতাপিতার সাথে 
সন্ভাব এবং ব্লীতদাসদের প্রতি করুণা -_তির। 

১০৯১. বড় পাপগলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হল- আল্লাহর সাথে 
অংশীদার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মথ্যা শপথ গ্রহণ করা এবং মাঁছর 
ডানার মত ( সামান্য ) স্বত্ব হলেও. স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র নামে ( মিথ্যা ) শপথ করে 
তা আত্মসাং করা । এ (কাজ) কেয়ামত পর্স্ত তার অন্তরে কালো কলঙ্ষ-চিহ, 
আঁঞ্কত করে রাখবে ।- তিরামজী । বর্ণনায় হ আব্দুহ্লাহ- বন ওনায়েস (রাঃ )। 


১০৯২. পিতার কাছ থেকে ফিরে যেও না ; পিতার কাছ থেকেযে ফিরে যায় 
সে ধর্মপ্রোহী ।--বুখারী । মুস । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


১০৯৩, যেব্যন্তি জেনে শুনেও নিজের তাকে পরিত্যাগ করে অন্যকে 
পিতা বলে স্বীকার করে, তার অন্য বেহশৃতে অবৈধ । বুখারী । মৃস। বর্ণনায় £ 
সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) । 


১০৯৪. বেহশৃত মায়ের পদ-প্রান্তে । 


১০৯৫. ধৃপতার সম্তোষেই আল্লাহুর সন্তোষ, গিতার অসন্তোষে আল্লাহর 
অসন্তোষ । 

১০৯৬. মানুষ প্রাণত্যাগ করলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আর সমস্ত কাষ- 
ফল বন্ধ হয়-_-সদকায়ে জারয়া (চরন্থায়শ দান ), লাভজনক জ্জান এবং সংকর্মশগল 
“পন যে তার 'পতার জন্য প্রার্থনা করে ।--মুস। 


১০৯৭, ছোমরা আপন পিতার সম্পকে ঘণা করো না। যেবান্ত পিতার সঙ্গে 
জম্পক€ ছিল করে সে নিশ্চয় কুফুরী কয়ে _মুসূ। বর্ণ ঃ আ. হোরায়রা (রাঃ)। 


মানত করা £ মানুষ ১৪৯ 


১০৯৮. যেব্যন্ত পিতাকে ছাড়া অপর কাউকে পিতা বানিয়ে নেবে তার 
বেহেশত হারাম হয়ে যাবে ।--মুস। বর্নায় £ সা'দ ও আবুবকর (রাঃ )। 


হমাম্ভি ক্ল্। 


১০৯১, মানত মানূষকে এমন কোনো ধজনিস এনে দিতে পারে না যা তার 
জন্য ( আচ্লাহ্‌ কর্তৃক ) নিধারত ছিলনা । হাঁ মানত মানুষকে এ 'জানসের 
কাছে পৌছে দেয় যা তার জন্য নির্ধারত করা ছিল । ফলতঃ, আজ্লাহ-তা'লা 
কৃপণের মাল বের করে থাকেন-__কৃপণ মানত-সূন্পে মাল খরচ করে থাকে যা সে 
মানত ব্যতীত খরচ করত না । বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


১৯১০০. মানত তকাদরকে পারবভর্ন করতে পারে না--অবশ্য ওর দ্বারা 
কপণের ধন বের হয়ে যায় ।-- বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দৃজ্লাহ ইবনে ওম্র (রাঃ) । 

১১০১. যেব্যান্ত আঙ্গলাহকে মান্য করার জন্য মানত করে সে যেন সে 
মানত পূর্ণ করে, আর ঘে ব্যন্তি 'লাহ্সাহ-র নাফরমানির ( অবাধ্যতার ) কাজে 
মানত করে সেযেন সে কাজ কখনো না করে ।- বখারী । বর্ণনায় £ আয্েশা 
(রাঃ )। 

১১০২. নবা (সঃ) খোতবা (জৃমআর নামাজের ভাষণ) দান কালে 
একজনকে দাঁড়য়ে খাকতে দেখলেন । তান (দঃ) তার দাঁড়য়ে থাকার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলেন । লোকেরা বল্ল, এর নাম আব ইন্াইল । এ মানত করেছে, 
দাঁড়িয়ে থাকবে-_বসবেনা, রৌদ্রে থাকবে- ছায়ায় আশ্রয় নেবেনা, কথা বলবেনা, 
সব সময় রোজা রাখবে 1 নবাঁ ( সঃ) লোকেদের বললেন, তাকে বলে দাও---সে 
যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে ; আর রোজার মানত পূর্ণ করে ।'-__ 
বুখারী । বর্ণনাল্স 8 আবদুজলাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 


ইান্বুষ্ 


“সমন্ত মানবমণ্ডলণ একজাত 1 ২ (২১৩) 

“হে মানুষ, আমি তোমাদের একই পুরুষ ও একই নারণ থেকে সাক্ট করোছ 
এবং 'বাভন গোত্র ও পাঁরবারে বিত্ত করোছ-__বাতে তোমরা পরস্পরকে 
পার। নিশ্চয় তোমাদের মধো সেই বাস্ত আল্লাহতা'লার কাছে আধক নর্ধাদা- 
সম্প্-__যে ব্যান্ত অপরের প্রাত আপন কতব্য সম্বন্ধে সজাগ । ৪৯ (১৩) 


মানুষ ছিল একজাতি, পরে তারা মতভেদ স্বষ্ট করে । ৯০ (১৯): 


খন ফেরেশতাদের বললাম, আদমের ( আদ মানবের ) প্রাতি নত হও, তখন 
ইবাঁলন ব্যতশত সবাই প্রণত হল ; সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল। সন্তরাং 
সে আবশ্বাসীদের অন্তভূর্ত হল। ২ (৩৪) 


“আমি প:িবীতে ( মানুষকে ) প্রীতনিধি সৃষ্টি করেছি ।, ২ (৩০) 


১৫০. হাদীস শরীফ 


'আঁম তো ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠপঠনে মাটি থেকে মানুষ মূষ্টি করোছ।' 

১৫ (২১ )। 'বল, তোমাদেরই মত মানুষ আমি । 
_-আল"-কোরআন । 

১১০২. (ক) মানহষ মান্ই আদম-সম্তান এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি 
থেকে ।- সাগর । 

১১০২, (খ) সমন্ত মানুষ স্বর্ণরোপ্যের খাণ সদৃশ 1- মুসাঁলম । 

১১০২. (গ) আমি মানুষ, মরণশশীল ।-_মিশ | বর্ণনায় £ ইবনে মসউদ (রাঃ)। 

১১০২. (ঘ) মানুষের মন 'গরাঁগাঁটর মত প্রত্যহ সাতবার বদলায় ।-_সাঁগির ৷ 


হত্য5 প্শোস্5 কক ও স্শাস্ 


“জীব মান্তই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে 1 ৩ (১৮৬) 


এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হবে না, কেননা ওর মেয়াদ 
অবধারত 1 ৩ (১৪৬) 

“শোক ও দুঃখ-কষ্ট আসলে যারা এই ভেবে ধৈর্য ধারণ করে যে, আমরা 
সকলেই আল্লাহ্র এবং আমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে, সেই সব লোকদের প্রাত তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ 
রহমত ও করুণা ; আর তারাই হেদায়েত ও সংপথের ওপর |” ( ২য় পারা, ৩য় 
রুকু) 

_-- আল-কোরআন । 
১১০৩. মরণের পর্বে মরণের জন্য প্রচ্চচত হও ।- সাগর । 


১১০৪. শিশুরা ষেমন সহজে মাতৃগর্ভ থেকে বাহর্গত হয়, মোমেন ব্যন্তরাও 
তেমাঁন সহজে প?থবী থেকে বাঁহর্গত হয় । __সাঁগর । 

১১০৫. মৃত্যু মোমেনদের জন্য একটা অনযগ্রহ । _ বয়হাকী। 

১১০৬. মৃত্যু মোমেনদের জন্য সমন্ত পাপের বানময় ৷ -__সাঁগর | 

১১০৭. মৃত্যু দাঁরদের পক্ষে শাহাদাত ।- সাগর । 

১১০৮, তোমাদের কেউই যেন ম.তুযুর জন্য প্রার্থনা না করে--তা সে সং- 
কর্মশীল হোক আর অসংকর্মশীলই হোক । কারণ সে সংকমশীল হলে দর্ঘ- 

জীবশ হয়ে আরো সংকাজ করবে এ্রবং অস্তকম্শল হলে পরিণামে হয়তো অনুতপ্ত 
হয়ে আল্লাহর মার্জনা লাভ করবে ।- বুখারশী। 

১১০৯, মুমূর্ষু অবন্থাতেও তোমরা মৃত্যুর ইচ্ছা বা প্রার্থনা করোনা! 
কারণ তোমরা প্রাণত্যাগ্ন করলে তোমাদের সমঞ্ভত কাজকর্ম বন্ধ হবে এবং তোমরা 
প:রস্কার লাভে বাঁণ্চত হবে। মোমেনের দাঘায়; নিশ্চয় তার সংকর্মবৃদ্ধির 
উপায় | __ম:সালম । 

১৯১১০. মৃত ব্যান্ত মানেই অনুতপ্ত হয়। যে সংকর্মশল সে অনুতাপ 

করে যে দগর্ঘ'জীব হলে সে আরো সঙকর্ম করতে পারত, আর যে অসধকমশধল 


মৃত্যু, শোক, কবর ও শান্তি ১৫১ 


সে অনুতাপ করেযে দীর্ঘজীবী হলে হয়তো পরে 'জসংকর্ম পরিত্যাগ কর়ত। 
--তিরমিজগ ৷ 

১১১১, আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ এবং তাঁর করুণা ও মানা লাভের 
আশা না নিয়ে তোমরা ফেউ মরো না। - মুসালম। : 

১১১২. যেব্যান্ত আন্লাহ-র সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে আল্লাহ-তা'লাও 
তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসেন । যে ব্যাস্ত আজ্লাহর সাথে সাক্ষাৎ 
করতে ভালবাসে না আহলাহতা'লাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসেন না। 
তারপর হজয়ত আয়েশা (রাঃ) বা নবী (সঃ)এর অন্য কোন ম্ত্ী বললেন, 
শনশ্চক্লই আমরা মৃত্ত্যুকে অপছন্দ কাঁর ।' তান বললেন, সে কিছু নয়। তবে 
কোন মোমেনের কাছে খন মৃত্যু উপাঁন্ছত হয় তখন তাকে আল্পাহৃতা'লার 
সম্তুস্টি ও অনগ্গ্রহের সুসংবাদ দেওয়া হয়; সুতরাং তার সামনে যা থাকে 
( অর্থাৎ মৃত্যু ) তার চেয়ে আর কোন কিছু 'প্রয়তর হয় না । অতঞব সে আজ্লাহর 
সাথে মালত হতে ভালবাসে এবং আল্লাহ-তা'লাও তার সাথে মিলিত হতে 
ভালবামেন । আর আঁরগ্বাসীর কাছে যখন মৃত্যু উপাচ্থিত হয় তাকে আল্লাহ্‌র 
অসভ্জহৃষ্টি ও শান্িদালের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়, সুতরাং তার নামনে বা থাকে 
(মৃত্যু ) তার চেয়েকোন কিছুই আর ত্্থন আঁধক আপ্রয় বলে মনে হয় না। 
অতঞব সে আল্লাহ সাথে সাক্ষাৎ করতে ঘ্‌ণা বোধ করে এবং আল্লাহ-তালাও 
তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ঘৃণা বোধ করেন ।' 


১১১৩. তোমরা মৃত্যু লাভ না করা পর্যস্ত তোমাদের মাঁহমময় প্রভুর সাক্ষাৎ 
লাভ করতে পারবে না ।- সাগর । 

১১১৪. মূমেন বান্দাই পৃথিবীর দুঃখ-যল্ণা থেকে মনত পেয়ে আল্লাহর 
অনযগ্রহ লাভ করে । অসৎ মানুষের কাছ থেকে গ্রাম, গাছপালা কাঁট-পতঙ্গ প্রভাতি 
( পৃথিবীর সবাঁকছূই ) মুক্তি প্রার্থনা করে ।-_ শায়খান। 

১১১৫. 'যাঁদ, তোমরা জানতে চা, আমি তোমাদের জ্বানাব--কেয়ামতের 'দিন 
আল্লাহতা'লা মোমেনদের সর্বাগ্লে কি বলষেন এবং মোমেনরা তাঁকে কি বলবে । 
বললাম, হে রসংলুল্পসাহ! আমাদের বলুন ।' তিনি বললেন, 'আহ্লাহ্তা লা 
বলবেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভালবাস 2 তারা জবাব দেবে, 
হাঁ, প্রভূ ।” খৃতান বলবেন, কেন? তারা বলবে, 'আপনার ক্ষমা ও মারজজনা আশা 
কার।” তান বল্পবেন, “নিশ্চয়ই আমার মার্জনা তোমাদেরই জন্য রয়েছে ।' 
মিশকাত । বর্ণনায় £ মুয্লাজ ইবূনে জাবাল (রাঃ)। 

১১১৬, কাফনে আঁধক ব্যয় করো না, কেন না এ শীঘ্র নষ্ট হবে।-_আ. দাউদ 
বর্ণনায় ১ আলণ (রাঃ) । 

১১১৭. রস্‌লুজলাহ (সঃ) বলবেন, “সৃখনাশককে বহুবার স্মরণ কর।, 
জিজ্ঞাসা করা হল, ও কি ? তান বললেন, মৃত্যু, ৫ 8১৫ মৃত্যু তির 1 
নাসায়ী । ই, মাজা । 

১১১৮. নিদ্রা মৃত্যুর সহোদর এবং বেহেশতবাদিগণ মরে না ।-_সাঁগর । 

১১১১৯, মানুষ দুটি জানিস ভালবাসে না--একটা মৃত্যু, যাঁদও তা মোমেনের 


পক্ষে বিবাহ করা অপেক্ষা উত্তম ; অপরটা দাদু, যাঁদও পাঁরখামে ওর হিসাব সংক্ষিপ্ত 
হবে ।- মিশকাত । | 


১৫২ হাদীস শরীফ 


১১২০, বাঁদিও তুমি মৃত্যু ও তার দূরত্ব দর্শন করতে, তবুও তোমার আশা ও 
অহঙ্কার তোমাকে প্রতারত কল্পুত ৷ _সাঁগর । 

১৯২১. মৃত ব্যাঞ্তদের গালাগাল করো না, কারণ ওতে তোমরা তাদের 
আত্মীয়দের কম্ট দেবে ।- তিরামজগ । 


১১২২. মৃত ব্যান্তদের গালাগাল করো না, কারণ তারা তাদের কৃতকমে'র 
নিকটে পৌ*চেছে ।-_-বঃখারণ । আ. দাউদ । নাসায়ী । 


১১২৩. তোমাদের মৃতদের সৎকমের উল্লেখ কর এবং "তারের অসংকরমের 
উল্লেখ করো না ।- আবু দাউদ । [তরামজী । সাগর । 


১৯১২৪. খখন মরণাপন্ন ব্যাস্তর কাছে উপাস্থত থাক তখন তার চক্ষু মু্দুত 
করে দাও, কারণ -ও আত্মাকে অন:সরণ করে ; এবং তার সম্বন্ধে ভাল কথা বঙ্গ, 
কারণ তার পাঁরজনগণ তার গ্গ“বন্ধে বা বলে ফেরেশতাগণ তাতেই বিশ্বাস করেন। 
- ইবনে মাজা । 


১১২৫. বাব উদ্মে সালমা (রাঃ) বণ্ণনা করেছেন, রসূল.জ্লাহ (সঃ) বলেছেন 
যে--যাঁদ কোন মুসলমানের ওপর বিপদ আসে এবং যাঁদ সে বলে নণ্চয়ই আমরা 
আল্লাহর জন্য এবং তাঁর 'দিকে আমরা ফিরে যাব ; হে আল্লাহ! বিপদে 
আমাকে আশ্রয় দাও এবং ওর চেয়ে উত্তম পঙ্জানস দান কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ: 
তাকে তার চেয়ে উত্তম 'জানস দান করবেন ৮” ফলতঃ যখন (আমার স্বামস ) 
আবু সালমা মারা গেলেন, আম বললাম-_ কোন মুসলমান আবু সালমার চেয়ে 
ভাল, 'যাঁন সর্বপ্রথম সপাঁরবারে রসূল.জ্লাহ্র জন্য হিজরত করেন 2 তারপর 
আম ( আবার ) এ কথাই বললাম । পরে আল্লাহ্‌ হ আমাকে তার পারবে 
রসূলুজ্লাহ (সঃ)কে দান করলেন ।- _ম:সাঁলম । 


১১২৬. এমন কোন মুসলমান পুরুষ বা রমণী নেই যার যখন কোন বপদ 
হয় তখন সে তা স্মরণ করে, বাঁদও তা দীর্ঘকালব্যাপী হয় এবং তার জনা 
ইন্বাজ্লিলোহে' ইত্যাঁদ পঃনঃ পুনঃ পাঠ করে, তবে নিশ্চয়ই মহীয়ান ও গরায়ান 
আহ্লাহ- টি ( অর্থাৎ ইন্নালজ্লাহের ) জন্য সেই বিপদের প-রস্কার দান করবেন । 


রা মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ বলেছেন, হে ঈনা! নিশ্চয় আম 
তোমার 'তিরোভাবের পর এমন এক জাত পাঠাব যারা তাদের আঁভপ্রেত ফন পেলে 
আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং অনাভপ্রেত ফল পেলে ধৈর্যধারণ করবে ও পুবস্কার 
আশা করবে- যখন ধৈরধারণ করা এবং বৃদ্ধি স্থির রাখা অসম্ভব । ১০ 
বললেন, হে প্রভু! কি ভাবে তাদের পক্ষে সম্ডব হবে যখন ধৈর্য ও জ্ঞানে 
অভাব হবে 2 তান বললেন, “আম আমার 'িজের ধৈর্য ও জ্ঞানের অংশ তে 
দান করব |, বয্লহাকণ । 

১১২৮. নবী-নান্দনখ হজরত জয়নব (রাঃ) প্রাণত্যাগ করলে পুরারীরা 
ক্রম্দন করতে লাগলেন । হজরত ওমর (রাঃ) তাঁদের প্রহার করতে উদ্যত 
রস্‌লহত্লাহ- (সঃ) (তখন) স্বহন্তে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, “হে ওমর ! ক্ষান্ত হও! 
তারপর বললেন, হে রমণীগণ ! তোমরা শয়তানের সোরগোল থেকে সাবধান 
হও।' তারপর বললেন, শোক যখন নযনন ও অন্তরের মাধ্যমে প্রক্কাশ পার তথ্ন তা 
মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে এবং তা (তাঁর) করুণার অংশ- 
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1বশেষ ; আর যা হাত ও রসনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তা নিশ্চয়ই শয়তানের পক্ষ 
থেকে 1 মিশু । আহ্‌ । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


১১২৯. (আমার স্বামী ) আব সালমার মৃত্যু হলে আম বললাম, বদেশে 
বিদেশী লোক ! আমি তার জন্য এমন কান্না কাঁদব যে তা সর্বত্র আলোচিত হবে 
তারপর আম তার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম এবং একজন স্ত্রীলোক আমাকে 
সাহায্য করতে আসল । তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এাগর়ে এলেন এবং 
বললেন, 'তুঁম কি শয়তানকে সেই ঘরে প্রবেশ করাতে চাও যেখান থেকে আল্লাহ: 
তাকে বিতাড়িত করেছেন 2 অতএব আম কাকা থেকে বিরত হলাম 1” _মুর্দালম । 
বর্ণনায় £ উদ্মে সালমা (রাঃ) । 


১১৩০. রসৃলুজ্লাহ- (সঃ) তাঁর এক মুমৃষ্ কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন 
এবং নিজের সামনে রাখলেন । সেই অবস্থার সেই কন্যার প্রাণ বিয়োগ হল । তখন 
উন্মে আয়মন (নামে এক পাঁরচাঁরকা ) চঈংকার করে কে'দে উঠল । রসলঃজ্লাহ- সেঃ) 
বলজেন, ভুমি আহ্লাহর রসলের সামনে চষঈকার করে কাঁদছ্ 2 উদ্মে আয়মন 
বলল, হূজুরও তে কাঁদছেন 1 রস্‌লংজ্জাহ- (সঃ) বললেন, “আন কাঁদাছ না। 
অবশ্য (চোখে) যা (অশ্রু) দেখছ তা আঙ্লাহর করুণা । মোমেন সকল অবস্থায় 
পুণ্য ও মঙ্গলের মধ্যে থাকে । শেষ পর্যন্ত তার দেহের উভয় পাশ্ব থেকে যখন 
তার প্রাণ বের করা হয় তখনও সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে থাকে 1 -তিরাঁমজা | 
বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


১৯৩১৯. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ “আমরা 
রসূলুজ্লাহ (সঃ)-এর এক কন্যার ( উম্মে কুলসুমের ) জানাজায় উপাস্থত ছিলাম । 
হজরত কবরের কাছে বপসোঁছলেন । দেখলাম, হজ:রের উভয় চক্ষ: অশ্র: বর্ধণ 
করছে । তারপর রসৃলুক্লাহ (সঃ) জজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ 
আছে ক যে গত রাতে স্ী-সঙ্গম করেন 2 হজরত আবু তালহা (রাঃ) বললেন, 
হজুর, আম আছি ।' তখন রসল:জ্লাহ (সঃ) বল:লব, “তুম কবরে নাম 1" 
তখন তালহা উদ্মে কুলসূমের কবরে নামলেন ।”-__ [তিরমিজী । 


১১৩২. রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) ( তাঁর দুধভাই ) ওসমান ইবনে মজউনের মৃত্যুর 
পর তার কপালের ওপর চুদ্বন দান করেছিলেন । সে সময্ন তাঁর উভন্ন চক্ষু অশ্রু 
বর্ষণ করাছল ।-_তরামজ । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 


১১৩৩. রস্‌লজ্লাহ (সঃ) এক স্বীলোকের পাণ 'দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে একটা 
কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তান বললেন, 'আঞ্ল্লাহ্‌কে ভন্ন কর এবং ধৈর্য 
অবলদ্বন কর।' সে তাঁকে চিনতে না পেরে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে সে 
যাও; তুম তো আর আমার মত বিপদে পড়ান । পরে তাকে বলা হলযেঞঁ, 
ব্যান্ড স্বরং নবী (সঃ) | এ কথা শুনে সে নবা (সঃ)এর দুয়ারে ছুটে এল. সেখানে 
কোন দুয়ার-্রক্ষী ছিল না। সে বলল, “আম আপনাকে চিনতে পাঁরাঁন । 
[তাঁন বললেন, প্রথম আঘাতে ধৈর্য অবলঘ্বনই প্রকৃত ধৈর্য ।'--বুখারী । বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ) । 

১১৩৪, যেব্ন্তি (শোকার্ত হয়ে )'মৃথ ও কপাল চাপড়ায়, বুকের জমা 
ছ'ড়ে ফেলে এবং অজ্ঞতার বৃগের রত অনুসারে উচ্মাদের মৃত বিলাপ করে সে 
আমাদের কেউ নয় ।-__বৃখারী | বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ: ইবনে মসউদ (রাং)। 
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১১৩. হার জনা বিলাপ করা হয়, বিলাপের কারণে তাকে শান্তি দেওয়া 
হয় 1-_বুখারদ । বর্ণনায় £ মুশীরাহ: (রাঃ)। 

১১৩৬. মতে ব্যস্ত আপন পরিবারবগের কোন কোন ক্ুচ্দনের জন্য শাস্তি 
ভোগ করে 1--বু | বণনায় £ ওমর (বাঃ)। 

১১৩৭, মাঘ (৮2-এর কাছে যখন ইবনে হারেসা, জাফর এবং ইবনে রাওয়াহার 
নিহত হওয়ার সংবাদ এল, ওখন তিনি বসে পড়লেন, তাঁর চেহারায় শোকের চিহ 
প্রকাশিত হল । আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখাঁছলাম । তাঁর কাছে একজন লোক 
এসে জাফরের (পারবারের) ম্মলোকদের ক্রল্দনের কথা বণনা করল। তিনি সেই 
ব্যান্তকে তাদের নিষেধ করতে বললেন । সে চলে গেল এবং আবার ফিরে এসে বলল 
যে মোয়া তার কথা মানছে না । তিনি বললেন, “ভাদের নিষেধ কর ।' সে তৃত'য়বার 
তাঁর কাছে ফিরে এসে বলল, হে রসলঃজ্লাহ ! আল্লাহর কছম, তারা আমাদের 
হার মানিয়েছে * মনে হয় তান বলেছিলেন, 'তাদের মুখের মধ্যে মাটি গুজে 
দাও ।'-বুখারী ।' বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 


১১৩৮, যেব্যন্তি শোক-সন্তপ্তা রমথণকে সান্তনা দেয় বেহেশতে সে এক 
মহল্যবান পোশাকে সাঁল্জত হবে ।-ম্পীতরামজা । 


১১৩৯) যখন কারো সন্তান প্রাণত্যাগ করে, আল্লাহতা'লা তরি 
ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সম্তানের প্রাণ হরণ করেছ? তারা 
বলে, হাঁ । তিনি বলেন, আমার বান্দা ি বলেছে £ তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা 
করেছে এবং ইন্নালজ্লাহ উচ্চারণ করেছে। তিনি বলেন, বেহেশূতে আমার বান্দার 
জন্য একটা গৃহ নির্মাণ কর এবং ওকে প্রশংসার গৃহ” নামে আঁভাহত কর ॥ দখা 
দুঃখে যে সান্বনা দেয় সেও তায় মত পৃরজ্কার পায়। [অর্থাৎ আপন শোকে 
ধৈর্যধারণ করা ও অপরের শোকে সান্বনা দান করা-_সমান পুরস্কারযোগ্য কাজ । ] 
তির । ই. মাজা । 

১১৪০. আল্লাহতা'লা বলেন, আমার মোমেন বান্দার জন্য বেহেশত র্যতীত 
আমার কাছে আর অন্য কোন পৃরস্কার নেই । যখন তার 'প্রয়জনকে আমি গ্রহণ 
কারি, সে ওতে প্‌রস্কার আশা করে ।__বুখারণ। 


১১৪১. কোন রমণী তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্য ভিনাদিনের 
বেশী শোক করবে না; তবে মৃত স্বামণর জন্য চার মাস দশ 'দিন শোক করবে । 
এ সংয় কোন প্রকার রাঁগুন পোণাক পাঁরধান করবে না, শুধু সাদাঁসধা পোশাকই 
পরিধান করবে ; চোখে সহরমা বা কাজল ব্যবহার করবে না, কোন সুগান্থ স্পর্শ 
করবে না, তবে খতু থেকে পাঁবন্র হলে সামান্য ধূপধুনা জাতীয় সংদ্তাণ বাবহার 
করতে পারে ।-_ শায়খান । 

১১৪২, আমুর্বিন-আল্‌-আস মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রকে উপদেশ 'দিলেন, 
আমার মৃত্ত্য হলে ফোন শোককারণ অথবা আঁগ্র যেন আমাকে অনুগমন না করে। 
বখন তোমরা আমাকে সঘাছিত করবে তখন ধীরে ধরে আমার ওপর মৃত্তিকা 
নিক্ষেপ করবে এবং একটা উদ্মুরকে জবেহ করে ওয় মাংস বন্টন করে দিতে যতক্ষণ 
সময জাগে ততক্ষণ পফ্ত আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে--যাতে 'জামি 
তোমাদের সৌজন্য সুস্থ বোষ করতে পারি এবং আমার প্র দতেদের প্রশ্নের উনার 
জন্য প্রভূত হতে পারি ।- _মুসাঁলম | | 
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১১৪৩. কোন এক ঘটনায় ৭০ জন কোরআনশীবদ: সাহাবী একদল 'বশ্বাস- 
ঘাতক দস্দ্যর হাতে শহীদ হলেন । রসূলজ্জাহ্‌ (সঃ) এক মাস যাংখ এ দম্যদের 
আভশাপ দিলেন, নামাজের মধ্যে দোয়া কুনুত পড়লেন এবং এত বেশশ শোকবিহল 
হয়ে পড়লেন যে তাঁকে কখনো অমন হতে দোঁখনি।-_-বৃখারাঁ। বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ) । 

১১৪৪. যখন কোন মৃতদেহকে কাফন দেওয়া হয় এবং লেকেরা তাকে কাঁধে 
করে বয়ে নিয়ে যায়, (তখন) যাঁদ ও ধারমিকের হয় তাহলে বলে, আমাকে তাড়াতাঁড় 
নিয়ে চল ; আর যাঁদও অধামকের হয় তবে ও তার পাঁরজনকে বলে, এর জন্য 
আক্ষেপ, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? মানষ ছাড়া আর সকলেই তা শুনতে পায়। 
মানুষ তা শুনতে পেলে নিশ্চয়ই ম্চ্ছিত হত? বুখারণ । 


১১৪৫. মৃতদেহ নিয়ে দ্রুত চলবে । কারণ মৃত ব্যাস্ত যাঁদ পণ্যবান হয় 
তাহলে তার জন্যে আজ্লাহংর বহু করুণা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তাই যতশশন্ত সম্ভব 
তাকে নিদিষ্ট স্থানে পেশাছে দেওয়া চাই । আর মৃত ব্যান্ত যদ পাপাচারণ হয় তবে 
তো সে একটা জঘন্য জিনিস, যথাসম্ভব শীঘ্র তাকে বাঁধঃথেকে নাময়ে দেওয়া 
বাঞ্ছনবয় | বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


১১৪৬. যখন কোন মৃতদেহকে নিয়ে ষেতে দেখ তখন দাঁড়য়ে যাও ; এবং 
যে ব্যস্ত তার পেছনে পেছনে যায় সে ওকে সমাধিচ্ছ না করা প্যক্ক যেন না বসে। 
-_শায়খান। 


১১৪৭. জ্াউফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুজ্লাহ, (সঃ)এক বস্তির 
জানাজা নামাজ-স*্পাদন করলেন । তিনি যা প্রা রর করোছলেন তার মধ্যে আমার 
ষেট্‌ুকু মনে আছে তা হল এই-__“হে আললাহ্‌। তাকে ক্ষমা কর, তার প্রাত 
করুণা কর, তাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর, তাকে জা কর, তাকে আঁতাঁথর 
মত সমাদর কর, তার বাসস্থান প্রশজ্ত কর, পানি ও বরফের দ্বারা তাকে যৌত কর, 
শ্বেতবস্রক যে ভা পাব কর সেই ভাবে পাপ থেকে তাকে পাবন্ত কর। 
তাকে তার নিজের: গৃহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহদান কর, নিজের পাঁরজন অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট পরিজন দান কর এবং নিজের স্তর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত দান কর। তাকে 
বেহেশতে প্রবেশ করাও এবং ববরেয় শান্ত থেকে অথবা বললেন, দোজখের শান্ত 
থেকে আশ্রয় দাও ।' .তিনি ভার সম্বন্ধে এত কিছ প্রার্থনা করলেন যে আমার ইচ্ছা 
হল, আমি যাঁদি সেই মৃত ব্যান্ত হতাম ।- মুসলিম ।' 


১১৪৮. সাহাবীরা এক ব্যন্ভির জানাজার কাছ দিয়ে গেলেন এবং তার গুণ 
বর্ণনা করলেন । তুখন নবাঁ (সঃ) বললেন, 'অবধারিত হল ॥ পরে ভারা আর 
একজনের ভ্বানাজার কাছ দিয়ে গেলেন এবং তার দোষ বর্ণনা করলেন । তখন নরখ 
(সঃ) বলজেন, 'অবধারত হল ।, ওমর ইবনে খান্তার জিজ্ঞাসা করল, 'কি অবধারিত 
হল? তানি বলজেন, তোমরা এ ব্যান্তর গৃশণবর্ণনা করলে তার জন্যে জামাত 
অবধারিত হল আর এ ব্যক্তির দোখ বর্ণনা করলে এর জন্য জাহামাম 
হল। এ পৃথিবীতে তোমরাই আলমাহর সাক্ষী ।' [যার মৃত্যুতে লোকে বাথা 
পায় লে বেহেঙগগতে যাবে, যার মৃত্যুতে লোকে টি জর রানার বাবে । এ 
-_-বৃখারণী। বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 

১৯৪৯. তোমাদের মরশাপার নিরাময় র রনূরনু [এই 


১৫৬ হাদীস শর'ফ 


সুরা কোরআনের প্রাণ ; একবার এ পাঠ করলে দশবার সম্পূর্ণ কোরআন পাঠের 
পুণ্য হয় । ]--আ. দাউদ । ই. মাজা । িশ। আহ | 


১১৬০. রস্লকলাহ্‌ (সঃ) কবরে চুনকাম করতে বা ওর ওপরে ঘর তুলতে বা 
ওর ওপরে বসতে নিষেধ করেছেন ।-_মুসাঁলম । 


১১৫১. যে ব্যাস্ত প্রাত শুরুবারে মাতাশীপতা বা তাঁদের কোন একজনের কবর 
জেয়ারত করে সে ক্ষমা লান্ভ কল্নবে এবং বাধ্য বলে গণ্য হবে ।-_বয়হাকী । 


১১৫২. বাব আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “হে রপংলুজ্লাহ ! কবর- 
জেয়ারত-কালে আমি কি বলব ? তান বললেন, “বল, মোমেন ও মুসলমান গৃহবাপার 
ওপরে শান্ত বার্ধত হোক । আমাদের মধ্য থেকে যাঁরা পবে প্রাণত্যাগ করেছেন 
এবং যাঁরা পরে প্রাণত্যাগ করবেন আল্লাহ তাঁদের প্রাত দয়া করন এবং আন্লাহ 
ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের সাথে 'াঁলত হব ।'--মৃসাঁলম । 


১১৫৩. (কবর জেয়ারত ) আমাদের ইহলোকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় এবং পর- 
লোকের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় ।-_ ইবনে মাজা । 


১১৫৪. মৃত বান্তকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে একজন কালো 
ও একজন নশল রঙের ফেরেশতা উপাঁস্থত হন । তাঁদের একজনের নাম মনঁকর, 
অনাজনের নাম নাঁকর । তাঁরা তাকে ( মৃতকে ) 'জিদ্ঞাসা করবেন, “এই ব্যাস্ত [হজরত 
মুহচ্মদ (সঃ)] সম্চ্ধে তুম কি বলতে ? যাঁদ সেপ্রকৃত মুসলণান হয় তাহলে বলবে, 
পতাঁন [ মুহম্মদ (সঃ) ] আক্লাহ্‌র বান্দা ও রস:ল এবং আমি সাক্ষ্য দিই ষে আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রস্‌ল।' তাঁরা 
বলবেন, 'আমরা জানতাম, তুমি একথা বলবে ॥ তারপর তার কবরকে চারাঁদকে 
সত্তর (৭০) গজ করে প্রশন্ত করা হবে। তারপর তাকে বলা হবে-_- ঘুমাও 1 সে 
বলবে, “আমার পাঁরজনদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের (আমার অবস্থা) জানাতে চাই 1? 
তাঁরা বলবেন, “ঘরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন ব্যতীত যেমন কেউ তার ঘুম ভাঙায়না, 
তেমাঁন আঞ্লাহতা'লা তোমাকে জাগ্রত না করা পর্ধস্ত তুম সুখে নিদ্রা যাও ।? 
আর যাঁদ মৃতব্যান্ত মোনাফেক ( কপটাচারণ ) হয়, তাহলে সে ( ফেরেশতাদের প্রশ্নের 
জবাবে ) বলে, “মানুষকে যেমন বলতে শ.নোছ, আমিও তেমাঁন বলোছ-_আঁম 
জানিনা ।' তাঁর: বলবেন, আমরাও জানতাম তুম এই কথা বলবে ।' তারপর 
পৃথিবীকে বলা হবে, “তু তার জন্য সঞ্কীর্ণ হও । তারপর তা তার প্রত অত্যন্ত 
সঞ্কীর্ণ হবে এবং তার দুই পা্রে পাঁরবার্তত হবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে সেই শব্যা 
থেকে উত্থান না করান পর্যন্ত সে শান্তি ভোগ করবে ।--তিরমিজী। 


১১৫৫, যখন কোন মানুষকে কররে রেখে তার সহচরেরা দূরে চলে বায় 
(তখন ) সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে থাকে । তারপর তান কাছে দৃজস 
ফেরেশতা উপাস্ছিত হন, তাকে তুলে বসান এবং বলেন, “মুহচ্মদ ( সঃ ) সম্পর্কে তম 
ি ধারণা করতে ৮ যে প্রকৃত মুসলমান সে বলবে, “আম সাক্ষা দিই যে তান 
আহলাহর বান্দা ও রসূল ৷ তখন তাঁরা বলেন, 'দোজথে তোমার বাসস্থানের দিকে 
লক্ষ্য কর, আল্লাহতা'লা ওকে বদল করে বেহেশতে তোমার চ্ছান নিধ্ণারত 
করেছেন ।' সে উভয় হ্থান লক্ষ্য করবে । এবং মোনাফেক ও আঁ প্রন 
করা হবে, তুম এই ব্যস্কি সম্বন্ধে কি ধারণা করতে ? সে বলবে, 'আঁম জাননা, 
মান্য যা বলত আমি তাই বলতাম ।' তাকে বলা হবে, তম জানতেও না, পড়তেও 
না।' তর্খন তাকে লোহার ম্গহর দ্বারা আঘাত করা হবে। স্েপময় সে এমন 


রাজ্য-শাসন ৯১৬৭ 


চীৎকার করবে যা দুই শ্রেণীর ভারবাহী (মানুষ ও জন) ছাড়া আর সকলেই শুনতে 
পাবে ।-_-শায়খান । 

১১৫৬, যখন তোমাদের কোন ব্যান্তর মৃত্যু হয় তখন প্রভাতে ও সন্ধ্যার তাকে 
তার বাসম্ছান দেখান হয় । যাঁদ সেবেহেশৃতবাসা হয় তবে তাকে বেহেশতের বাস- 
গৃহ দেখান হয়; যাঁদ সে দোজখবাস্ী হয় তবে তাকে দোজখের বাসগৃহ নরকের 
দেখান হয়। তারপর বলা হয, এই তোমার ঘর ; যতাঁদন পর্যস্ত আল্লাহ- তোমাকে 
পূনরথত না করেন ততদিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবে ।-_-শায়। 


ল্লাজ্য স্পাভম্ল 


“যারা নির্ধাতিত ও অত্যাচারিত জনগণের আহহানে সাড়া দেয় এবং তাদের 
দুঃখ-দুদ'শা মোচন করে, তারা শাপনক্ষমতা লাভ করে । 


“ক্ষমতায় অধিন্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পাথবীতে বিপর্যয় সাষ্ট করবে 
এবং আত্পয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে-আজ্লাহ- এদেরই আভিশপ্ত করেন এবং করেন 
বাঁধর ও দন্টিশাল্তহীন । ৪৭ (২২, ২৩) 


আল্লাহকে মান্য কর, রসলকে মান্য কর এবং তোমাদের শাসনকর্তাকে 
মান্য কর ।' 

“হে দাউদ আমি তোমাকে ভূপৃঙ্ঠে শাসনকতণ নিষুস্ত করোছি; পপ 
লোকেদের মধ্যে সত্য ও খাঁট বিচার-মীমাংসা করতে হবে । আর তুমি প্রবৃত্তির 
বশে কোন কাজ করো না, তাহলে প্রব্ক্তি তোমাকে আল্দাহর পথ থেকে বিচ্যুত: করে 
দেবে ॥। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জনা কঠোর শান্তি 
প্রস্তুত রয়েছে বেননা সে হিসাব নিকাশের 'দনকে ভুলে গেছে ।' 


আল-কোরআন ।' 


১১৫৭. সাবধান! তোমরা সবাই রাজা, এবং তোমাদের সকলকেই আপনাপন 
প্রজা সম্পাক ঠহন করা হবে। নেতা জনসাধারণের রাজা এবং তাকে তার প্রজা 
সম্বন্ধে প্রচ্ন করা হবে। গূহস্বামী তার পরিজনগণের রাজা এবং তাকে তার প্রজা 
স্বদ্ধে গ*ন করা হবে। গৃহিণী স্বামীর গূহবাসিনা ও সন্তানগণের রাশ এবং 
তাদের সম্বম্ধে তাফে প্রশ্ন করা হবে। দাস তার মানবের বিষয়-সামগ্রীর রাজা 
এবং তাকে সে বিষয়ে প্রশন করা হবে । সাবধান ! তোমরা প্রতোকেই রাজা এবং 
প্রত্যেকেই আপনাপন প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে ।- বুখারী । মুসাঁলম। 
বর্ণনায় $ আব্দুল্লাহ্‌ বিন ওমর (রাঃ )। 


১১৫৮. যেব্যন্ত আল্লাহতা'লা কর্তৃক তার প্রজাপঞ্জের তত্বাবধানের জন্য 
নিযুন্ত হয় সে যাঁদ তাদের মঙ্গলের জন্য সুব্যবন্থা না করে তাহলে সে বেহেশতের 
গন্ধও পাবেনা | বুখারী । মুসলিম । বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ও 
মাকেল (রা)। 

১১৫৯. মুসলমান প্রজাদের যে-শাসনকর্তা তাদের (প্রজাদের ) প্রাতি ( দায়িত্ব- 
পালনে) শঠ ও প্রতারণাকারী ছিল এবং সেই অবস্থাতেই সে সত্যুমৃখে পতিত হয়েছে 


১৬৮ হাদঈস-শরীফ 


তার জন্য আল্লাহতা'লা বেহেশৃতকে হারাম করবেন ।-বৃখারা । মুসলিম । 
বর্ণনায় £ মাকেল (রাঃ )। | 

১১৬০. ক্ষমতা পরিচালনার (দাক্লিত্বলাভের ) জন্য প্রার্থনা করো না, কারণ 
যাঁদ প্রার্থনা দ্বারা ও লাভ কর তাহলে ওর সমন্ত ভার তোমার ওপরেই পড়বে, আর 
যাঁদ অযধাচিতভাবে পাও তবে ও পালন করার জন্যে অনেক সাহাধ্য "পাবে ।-_ 
থামসা | 

১১৬১. আমাকে ষে মান্য করে সে আল্লাহকে মান্য করে, এবং যে আমার 
অবাধ্য হয় সে আল্লাহৃতা লারও অবাধ্য হয় । শাসনকর্তাকে যে অমান্য করে সে 
আমাকেও অমান্য করে । নিশ্চয়ই দলনেতা ঢাল স্বরুপ । তার অনরপপাক্থীতিতে 
তারা যুদ্ধাবগ্রহ করে তার প্রাতরক্ষা করে । সেযাঁদ আন্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ 
করে এবং স্বাবচার করে তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে এবং যাঁদ অন্যথা করে তাহলে 
সেজন্য তার শান্ত রয়েছে ।- বুখারী | মূসালম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

১১৬২. তোমাদের উত্তম নেতা এ ব্যন্তি যাকে তোমরা ভালবাস এবং ষে 
তোমাদেরও ভালবাসে, যার জন্য তোমরা কল্যাণ-কামনা কর এবং যে তোমাদের জন্যে 
কল্যাণ-কামনা করে । তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা এ ব্যান্ত যাকে তোমরা 
ঘৃণা কর এবং যে তোমাদেরও ঘ্‌ণা করে, যাকে তোমরা আভসম্পাত কর এবং যে 
তোমাদেরও আঁভিসম্পাত করে । আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে কি আমরা তাঁড়য়ে 
দেব না? তিনি বললেন, না, ষতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মধ্যে নামাজ প্রাতত্ঠা করে, 
তবে তার পাঁরবর্তে অন্য শাসনকর্তা নিযুত্ত হলে সে কথা স্বতন্ত্র । পরীক্ষা করে 
দেখবে আল্লাহর আইন ভঙ্গ হয় কনা । আল্লাহর অবাধ্য হয়েসে ষযাকরে 
তাকে ঘণা করবে । কিন্তু আনুগত্য ষেন প্রত্যাহার করা না হয়। 

১১৬৩. যতক্ষণ পর্যস্ত কোন মৃসলমানকে কোন পাপের কাজ করার আদেশ 
দেওয়া না হয় ততক্ষণ পর্ধন্ত তাকে স্বেচ্ছায় বা আনচ্ছায় শাসনকর্তার আদেশ মান্য 
করতে হবে । যখন সে পাপকাজের আদেশ দেবে তখন তাকে মানা করতে হবে না। 
_-বৃখারী । মুসাঁলম । বর্ণনা ই ইবনে ওমর (রাঃ)। 

১৯১৬৪. অত্যাচারী শাসনকরতার সম্মুখে সত্য কথা বলাই সর্বশ্রে্ঠ জেহাদ 
(ধমযূম্ধ )।-_তিরামিজী । আব দাউদ । বর্ণনায় £ আবু সাঈদ । 

১১৬৫. ব্রজ্টার অবাধ্য হয়ে সম্টজাবকে মান্য করতে নেই ।- শরহণ সূন্ত । 
বর্ণনায় ঃ নাওয়াম | 

১১৬৬. (নবী সঃ-এর ) একটা কথায় জামাল যুদ্ধের সময় আমি খুব উপকৃত 
হয়োছ । নবা (সঃ) মুখন জানতে পারলেন, পারস্যবাসীরা তাদের পরলোকগও 
শাসনকর্তা কেছয়ার কন্যাকে শাসক নিষুস্ত করছে তখন তা, বলোছলেন, 'যে জাতি 
তাদের শাসন-কার্ধয পরিচালনার ভার কোন নারীর ওপর নাগ করেছে, সে জাতির 
উন্নতি হবেনা 1 বুখারী । বর্ণনায় £ আবু বকরাহ (রাঃ)। 


কপ্োগ ও ওমর 


১১৬৭. রস্‌লুজ্লাহ (সঃ )এর ওপর রোগের প্রকোপ যত কঠোর 'হত 
অমন আর কারো ওপর দোখ নি ।-_বৃখারী । বর্ণনায় £ আরেশা (রাঃ) । 


রোগ ও ওষধ ১৬১ 


৯১৬৮. একদিন আম রসূলুল্লাহ (সঃ)এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
দেখলাম, তাঁর জহর এসেছে । আম নিবেদন করলাম, 'হে রস্জ্লুলাহ: ! আপনার 
"তা অত্যন্ত জহর! হজরত (দঃ) বললেন, আমার জহর আসলে তোমাদের 
( জহরের ) দ্বিগ্ণ জবর এনে থাকে ।' আঁম বললাম, 'এ কি এই জন্য যে আপনার 
পশ্য ছিগণে % হজরত (সঃ) বললেন, 'ব্তুতঃ তাই'।---বংখারী । বর্ণনায় 
আব্দ্জ্লাহ- (রাঃ) । 

১১৬১, আল্লাহতা'লা যখন কোন ( মোমেন ) মানুষের 'মঞল চান তখন 
তাকে বালা-মছিবত বা ভাপদশীবপদে না-প্ত করেন ।_-বুখারী । বর্ণনায় £ আবু 
হোারাররা রাঃ) । 

১১৭০. মুসলমানের ওপর কোন প্রকার বালা-মাছবত আসলে আল্লাহতা'লা 
ওর দ্বারা তার পাপ মাফ করে দেন, এমন ক একটা কটা বদ্ধ হলেও ।--বুখারী | 
বণনার £হ আয়েশা রোঃ) । 

১১৭১. মুসলমানের ওপর দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, দূর্ভাবনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা 
(প্রভীত) কোনপ্রকার কস্ট এবং কোন প্রকার শোক আসলে, এমন 'কি একটা কাঁটা 
বদ্ধ হলেও--ওর দ্বারা আল্লাহতা'লা এঁ ব্যান্তর পাপ মানা করেন। 
--ব্খারী ॥। বর্ণনায় £ আব সাঈদ (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

১১৭২. প্রকৃত মুসলমানের অবস্থা শস্য গাছের মত। বিভিন্ন দিকের 
বাতাসের আক্রমণ তাকে কাত করে ফেলে । সে একবার সোঞ্জা হয়, আবার কাত 
হয় । প্রকৃত মুসলমানও আপদশীবপদের (বা রোগ-অসখের ) দ্বারা আক্রান্ত হতে 
থাকে । পক্ষান্তরে কপট পাপাত্বার অবস্থা বৃহখ ও শন্ত বৃক্ষেন্ন ন্যায় । বাতাসের 
বেগ ওকে নত করতে পারে না, 'িল্তু যখন আল্লাহতালা'র ইচ্ছা হয় তখন ওকে 
একেবারে ভেঙে ধংস করে দেন ।-_বহখারী । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ) । 


১১৭৩. বাঘ-ভালুকের কাছ থেকে যেমন দুরে থাকার চেষ্টা কর, তেমনি 
কুষ্ঠ রোগীর কাছ থেকে দরে সরে থেকো ।-_বখারী । বর্ণনায় £ আবূ 
হোরায়রা (রাঃ )। 

১১৭৪. খালেদ ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ গালে নামক আমাদের 
এক ব্ান্ত রোগাক্তান্ত ছিল । আবু আতাঁক (রাঃ) তাকে দেখতে এলেন এবং 
আমাদের বললেন, “তোমরা কালো 'জরার ব্যবস্থা কর । ওর পাঁচটা বা সাতটা দানা 
পিষে জয়তৃন তেলের সাথে রোগীর নাকের উভয় ছিদ্রে ফোঁটা রূপে প্রবেশ কাঁরয়ে 
দাও ।” আয়েশা (রাঃ) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি হজরত 
নবী (সঃ)-কে বলতে শনেছেন-_-কালোিরা একমার মৃত্যু ব্যতীত সর্ব রোগেই 
অব্যর্থ মহোষধ ।--ব:খারণ ৷ 


১১৭৫. একাঁদন একজন লোক নবী (সঃ)এর কাছে এসে বলল, 'আমার 
ভায়ের ভয়ানক পায়খানা হচ্ছে । হজরত (সঃ) বজলেন, তাকে মধ পান 
করাও।” সে মধু পান করাল। (কিন্তু পায়খানা বন্ধ হল না, তাই) সে 
দ্বিতীয় বার এসে এ খবরই দিল । এবারও হজরত (সঃ) তাকে এঁ কথাই বললেন । 
তৃতীর বারও বললেন. “তাকে মধু পান করাও ।' চতুর্থ বার সে এসে বলল, “মধু 
পান করিয়েছি, িল্তু পারখানা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে । হজরত (সঃ) বললেন, 
'আমার কালাম সত্য. তোমার ভায়ের পেটে এখনো দোষ রয়েছে, আবার 


১৬০ হাদীস শরীফ 


তাকে মধু পান করাণ্ড। «বাল মধু পান করাবার প্র সে ভাল হয়ে গেল। 
[ পাঁবত্র কোরআন শরীফে আছে, “ও (মধ) মানষ্রের জল্য তব্যর্থ মহৌষধ ।) 7 
বুখারী | বর্ণনায় £ আবু সাঈদ খুন্রী (রাঃ)। 


১১৭৬. রোগের প্রতিকার কর, কারণ 'যাঁন রেশ দিয়েছেন তিন রোগের 
প্রীতিকারও দিয়েছেন ।- _সগির । 

১১৭৭. আল্লাহতা'লা যে নোলো রোগ সষ্ট করছেন, তার জন্যে ওবধও 
সৃষ্টি করেছেন ।_বখারণ | 

১১৭৮, প্রত্যেক রোগেরই উধধ আছে; যে্রাণ তার সেই ওষধ পড়লে 
আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ হয় ।--মুস। 


।লাঁলীক্প হেল! 


১১৭৯, রোগীর সেবার অর্থ এই যে, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগীর কপালে 
বা (তার) হাতের ওপরে হাত রাখবে ; তারপর জিজ্ঞাসা করবে সে কেমন আছে । 
তিরমিজী ও িশকাত 

১১৮০. যখন তোমরা কোন হোগীকে দেখতে যাও তখন তার দঃঃখে সান্দবনা 
দান কর এবং বল, “তুম সত্বর সেরে উঠবে আর দঘণজীবী হবে । কারণ, যা তার 
জন্য নি্দস্ট আছে এ তা রোধ করবে না, ন্তু তার অন্তরকে আনন্দিত করবে। 
_-তির | ই. মাজা । বর্ণনায় £ আবু সঈদ (রা )। 


১১৮১. রসলুজ্লাহ- (সঃ) এক রুগ্ণ ব্যান্তকে দেখে বললেন, “তোমার ি 
খেতে ইচ্ছা হয় সে বলল, 'বাধলর রুটি।, ॥ "তান বললেন, 'যার কাছে বাঁলর 
রুট আছে সে যেন তার (এই )ভায়ের জন্য পাঠায়। তারপর তান বললেন, 
“যখন তোমাদের কোন পণীড়ত ব্যস্ত (কারো কাছে ) কিছু খেতে ইচ্ছা করে--সে 
যেন তাকে তা খেতে দেয় ৷ ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


১১৮২. রসূলুল্লাহ (সঃ) একজন পগীড়ত আরবকে দেখতে গিয়েছিলেন । 
তিনি যখনই কোন পগীড়তকে দেখতে যেতেন, বলতেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, 
আচ্জার মা এ হল শদ্ধকারক । তান তাকেও বললেন, ভয্মের কোন কারণ 
নেই, আল্লার মার্জ এ হল শ্যাম্ধকারক । সে বলল £ তা কক্ষনো নয় ; এ এমন 
জবর ঘা কোন বুড়ো মানুষকে ধরলে তাকে কবরে নিয়ে যায় । রসৃলূজ্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেন, তাহলে তাই হোক ।- বুখারী । মুসালম। বর্ণনায় £ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)। 

১১৮৩, হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ষখন কোন লোক আমাদের 
কাছে রোগের কথা বলত, রসলঃজ্লাহ্‌ (সঃ) তাঁর ডান হাত তার গায়ে বৃলয়ে 
[দিতেন আর বলতেন-_হে মানষের প্রভু, কষ্ট দূর ক্র বং আরোগ) কর-_তুমিই 
আরোগ্যদাতা । তোমার 'আরোগ্য ছাড়া আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য কর, 
যাতে কোন রোগ অবাঁশম্ট না থাকে ।- বুখারী । মুসাঁলম । 


১১৮৪, যে ব্যন্ত রোগীর সেবা করতে গমন করে, সে তার পাশে না বসা 
পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনংগ্রহ-সাগরে ভাসতে থাকে, তারপর যখন সে তার পাশে বসে 


লজ্জা ৯৬১ 
শস তার (অর্থাৎ অনুগ্রহ সাগরের ) মধ্যে ভূবে যায় ।--শিশ । মালেক । 
। 


১৯১৮৬, বখন কোন ব্যাস্ত কোন রোগদর সেবা করতে যায়, তখন একজন 
ফেরেশতা আকাশ থেকে বলতে থাকেন, “এ জগতে তুমি সুখী হও, তোমায় যাত্রা 
সুখকর হোক, এবং বেহেশতের এক প্রাসাদে তোমার বসতি হোক ।”_ই. মাজা । 
[তর । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ)। 


৯১৮৬. রোগীর সেবাকারা স্বগৃহে প্রত্যাবত'ন না করা পযন্ত বেহেশতের 
পথে চলতে থাফে ।-__মুসালম । 


১১৮৭. যাঁদ কোন মুসলমান প্রভাতে কোন পরশীড়ত মুসলমানকে দেখতে যায় 
তাহলে সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশতা সম্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে ; আর 
যাঁদ সে রাব্রে দেখতে যায় তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশতা ভোর পরত তার জন্য 
দোয়া করতে থাকে । তার জন্য বেহেশতে একটা বাগান নির্ধারিত হয় ।--তির। 
আ. দাউদ । বর্ণনায় 8 আলণ (রাঃ)। 


১১৮৮, কেয়ামতের 'দিন আল্লাহতা'লা বলবেন, হে আদম-সন্তান ! আমি 
রুগ্‌ণ ছিলাম-__ তুমি আমার সেবা কর নি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে 
আপনার সেবা করব, আপাঁন তো 'নাখিল জগতের প্রড়ু । আল্লাহ বলবেন, আমার 
অমুক বান্দা পড়ত ছিল, তুমি তাকে দেখ নি। তুম কি জানতে না যে যাঁদ 
তুমি সেখানে যেতে তবে অবশ্যই আমাকে দেখতে পেতে ?- মুসাঁলম । 


১১৮৯. যখন তুমি কোন রোগীর কাছে উপস্থিত হও, তখন তাকে তোমার 
জন্য দোয়া করতে বল, কারণ তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার সমতুল্য ৷ 
- ইবনে মাজা । 


শুনতঙ্া 


“আর তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব্প্রকার নিলচ্জ শালীনতাহশীন অবান্তর 
কার্যকলাপ থেকে সর্বদা দূরে থেকো-_-ওসবের ধারে-কাছেও যেও না । এই সব 
আদেশ-উপদেশ দ্বারা আল্লাহতা'লা তোমাদের সতক+ করেছেন যেন তোমাদের 
কারধকলাপে ধিবেক-বম্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । ( পারা, ৮, রুকু ৬)। 


(হেনবী!) আপান জগত্বাসীকে জানয়ে দিন, আমার প্রভু পালনকতণ 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নিলক্জ অশালশন অবান্তর কার্ধাবলণকে হারাম বা 
নাবদ্ধ করে দিয়েছেন ৷ ( সূরা আ'রাফ, পারা ৮, রূকু ১৯)। 

আল-কোরআন । 


১১৯০, রসুলহ্্লাহ, (সঃ) বলেছেন, অশালশন 'নলল্জ অবাস্তর 
কার্যকলাপকে আহলাহতা”লা সর্ব পেক্ষা অধিক ঘ্‌ণা করে থাকেন। সেইজন্য 
আল্লাহতা'লা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অবান্তর কাষকলাপকে হারাম করে 
দিয়েছেন ।__ব. খারী । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)। 


১১৯১. রসল,জলাহ্‌ (সঃ ) পর্দানশীন রমণীদের অপেক্ষা অধিক লক্জাশীল 
হা. শ.--১১ 


১৬৪ হাদীস শরণফ 


১২৯৯, হেখোদা! মূহম্মদে (সঃ)র পারজনগণকে জীবন-্ধারণের উপযোগণ 
দান কর ।--শায়খান । « | 

১২২০. ল্দেহযযন্ত 'জানস থেকে বিরত থাকার আশায় ষে ব্যান্ত দন্দেহশন্য 
[জনিসও পাঁরত্য।গ করে সেই প্রকৃত সংষমী ।--[তিরমাজশ । 


৫৫ 


শুক্র 


“সধকর্ম অবশ্যই অসৎকর্মকে দূর করে' দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের 
জন্য এক উপদেশ । ১১ (১৪)। 

'ষারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে সামি নিশ্চয় তাদের দোষব্রটগুলো দূর 
করে দেব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করব । ২৯ (৭) 

“যারা সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার 
ফল তাদের প্রাতপালকের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দ:ঃখিত 
হবে না। ২ (১১২)। 

“কেউ কোন সংকর্মের সৃপাঁর শ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন 
অসংকর্মের সূপাঁরশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে । বন্তুতঃ আল্লাহ সবশীবষয়ে 
লক্ষ্য রাখেন ॥ ৪6৮৬) 

“তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা ( মানুষকে ) কল্যাণের ঈদকে 
আহবান করবে এবং এসকল লোকই হবে সফলকাম । ৩ ( ১০৪) 

“তোমরা সতকর্মে আদেশ দেবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে আর আল্লাহ্‌র 
ওপর ঈমান রাখবে ।' 

“তোমরা সৎকর্মে প্রীতযোগতা কর । ২ (১৪৮ )। 

_-আল.- কোরআন 

১২২১, সৎকর্ম মহং লোকের সঞ্গীঁ।-__-সাঁগর। 

১২২২, সৎকর্ম মাই দান সদৃশ ।-_শায়খান | 

১২২৩. “চার জন লোক যে ম£সলমানকে সৎ বলে' সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্‌ তাকে 
বেহেশতে পাঠাবেন । আমরা তখন বললাম, “আর তিন জন লোক ( সাক্ষ্য দিলে ) ?' 
[তিনি বললেন, ণতনজন লোক হলেও ।” আমরা আবার বললাম, 'আর দুই ? তানি 
বললেন, 'আর দুই-".ও । আমরা তাঁকে একজন সম্পকে প্রশ্ন কারনি ।-_বুখারী। 
বণ“নায় £ ওমর (রাঃ) । 

১২২৪, সাহাবীরা এক ব্যন্তর জানাজার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার গুণ 
বর্ণনা করলেন | তথন নবী ( সঃ ) বললেন, 'অবধাণরত হল ।' পরে তাঁরা আর এক 
ব্যান্তর জানাজার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার দোষ বর্ণনা করলেন । তখন নবা (সঃ) 
বললেন, 'অবধাঁরত হল ।' তখন ওমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করল, “ক অবধারত 
হল ?" তান উত্তর দিলেন, “তোমরা এ ব্যান্তর সংগুণ বর্ণনা করলে তাই তার জন্য 
জাত (স্বর্গ ) অবধারিত হল, আর এই ব্যান্তর দোষ বর্ণনা করলে তাই এর জন্য 
জাহাম্নম (নরক ) অবধাঁরত হল। এই পৃথিবীতে তোমরাই আজ্লাহর সাক্ষী । 


স্ধসদ ৯১৬৬ 


1 মানুষ যাদের সংকর্মকে জ্জরণ করে তারা যেহেশৃত বাসী হয়, যাদের অং কর্মের 
জন্য বিরান প্রকাশ করে তারা দোজখবাসণ হয়।]-_বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস রাঃ । 
রি ১২২৫, সংকর্ম পাঁরমাণে সামান্য হলেও তার পৃরজ্কারঅ সামান্য ।-_- 
গর । 

১২২৬. যে ব্যাড লখবার্ের দিকে মানুষকে আহবান করে সে সৎকর্ম পালন- 
কারীর তুল্য, অথচ এতে সতকর্মশীলদের পুরষ্কার হাসপ্রাপ্ত হয় না। আরযে 
অসংকর্মের পথে মানুষকে আহ্বান করে সে পাপাচারীর সমান হয় এবং এতে 
পাপধদের শান্তির কোন লাঘব হয় না।_-মুূস আ. দাউদ। তির মালেক। 


১২২৭. নিশ্চল আঞ্লাহ: মোমেনের সংকর্মের পুরস্কার নষ্ট করেন না, 
ইহলোকে 'তিনি তাকে পূরস্কত করেন এবং পরলোকেও তার অনা পূরম্কার নির্ধারণ 
করেন। 'কল্তু আঁবশ্বাসীকে তান শুধু ইহকালেই পযণ্যকর্মের পুরচ্কার দেন, 
পরকালে তাকে পুরস্কৃত করার মত কোন পণ্য থাকে না ।-_মুসাঁলম । 


১২২৮, সেই বান্তই জ্ঞানী ষে আপন আত্মাকে 'িনেছে এবং মৃত্যুর পর 
পুরস্কৃত হবার উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পন্ন করে, আর সেই ব্যাস্ত মূর্খ যে নীচ বাসনাকে 
অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার আশা করে ।-_[তিরগিজী । 

১২২৯. সকর্মের সংখ্যা অনেক কিম্তু তার পালনকারণর সংখ্যা আঁতশয় 
নগণ্য ।- সাগর | 

১২৩০. আমার উদ্মতদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা অসংকর্ম করলে ক্ষমা 
ভিক্ষা করে এবং সংকর্ম করলে আনন্দ প্রকাশ করে ।-_-সাগর । 

১২৩১. আন্লাহ্তা'লার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম কর্ম হল জনাহারী 
অসহায়কে অন্বদান বা তার দ:ঃখমোচন বা তার 'বপদ দূর করা ।-_সাঁগর | 


১২৩২. যে ব্যান্ত জানতে ইচ্ছা করে আঙঞ্জাহর কাছে তার জন্য কি আছে-_ 
সে দেখুক, তার কাছে আল্লাহর জন্য ক আছে ।--সগির । 
০ 


১২৩৩. একজন লোক রসল:হ্লাহ: ( সঃ )-এর কাছে হাঁজর হয়ে বলল, 
“আম অত্যন্ত অভানগ্রন্ত। আমাকে কিছ: সাহাষ্য করুন ।' হজরত ( সঃ ) বললেন, 
'আমার কাছে তো কিছু নেই ।' তখন একজন বলল, 'হে রসূলহ্জলাহ্‌, যে লোক তাকে 
সাহায্য করবে আমি ি তার খবর দেব ?' রস্‌লুঞ্লাহ ( সঃ ).বললেন, “বে ব্যান্ত 
কোন ভাল ক্লাজের খবর দেবে সে এ ভাল কাজ করার সমান পূরস্কার পাবে ।; 

১২৩৪. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ আমি বললাম, হে রসজুজ্জাহং, 
অজ্ঞানতার যুগে ইবনে যৃদ্আ'ন আত্মীয়তা রক্ষা করে চলত, আর্তকে আহার 
করাত-_এসব কাজ তার ফোন উপকারে আসবে কি?' রস্‌লুতলাহ (সঃ) 
বললেন, 'সে কোনাঁদন এ-৩ বলোঁন, প্রভু ছে, আমার পাপ মাফ কর ৷ _মৃসাঁলম । 


ভশহুসজ্ 


দ্যামাফে ম্মরণ করা তকে যে সরে যায়--তার সঙ্গ থেকে সরে যাও । 
-জাল্-কোরজান । 


১৬৮ হাস শর্লিি 


এবং পাবিভ্রতা বেহেশতের পধপ্রদর্শক ; মিথ্যা কপবিল্লতা এবং অপবিদ্তুতা দোজখের 
পথ-নিষোর্শক । বুখারী | মুস। বর্ণনায় $ সাজার বির মসইউদ (বাটি । 


১২৫০. মিথ্যা কথা বলা।মহা পাপ ।-স্পাঁজর | 
১২৫১. মিথ্যাবাদী গিথ্যা বারা দ্বারা ফেজ নিলে বাট ঘের ।-_-মাঁখন | 


: ১২৫২. মানুষ যখন গিথ্যা বাধা বলে, তখন জায় ঘৃখের দ্খন্ধে ফেরেশতা 
তার কাছ থেকে এক মাইল দ:রে সয়ে বায় ।4_ঁতর ৫ 


১২6৩. আম ক তোমাদের সর্বাপেক্ষা ঘশপন্ পাপের সংবাঞ্ছ দেবনা ? 
সাবধান হও-_তা হল আঙ্গপাহর অংশীদার স্থাপন কষা, পিতামাতার অবাধ্য 
হওয়া এবং ধমধ্যা কথা বলা ।--বুখারী | মূল । বর্ণনায় £ আবহবকংরাহ 
(রাঃ) 


১২৬৪. ইয়াঁজদ-কন্যা আসমা বলেন £ একদিন রঙসৃলুজ্লাহ (সঃ )এর 
সামনে ধিকছ; খাদ্যদ্রব্য রাখা হলে তান সেগুলো সমযেত মাঁহলাদের সামনে রেখে 
বললেন, “খাও ।” যাঁদও আমরা জুধার্ত ছিলাম, তবু পরলাম, “খবামাদের ক্ষুধা 
নেই । তান বললেন ৫ “হে মাঁহলাগণ ! ক্ষুধার সঙ্গে সিথ্যাকে শাশ্ত করো না।' 
--মিপকাত । 

১২৫৬, মোমেন কি কখনো কাপুরুষ হয় ? নবী (সঃ) বললেন, “হাঁ ।, 
কৃপণ কি কর্খনো কাপুরুষ হয়? তান বললেন, 'হাঁ। শঅধ্যাবাদণ কি কখনো 
কাপুরুষ হয় ? তিন বললেন, “না | মালেক । 


১২৫৬. মিথ্যা কথার থেকে সতর্ক হও, কারণ তা ঈঘানকে কলুষিত করে 1 
সাগর । 


১২৫৭. যেব্যান্ত জ্ঞাতসারে আমার নাম দিয়ে কোন মিথ্যা হাদীস প্রগার 
কর "মস একজন মিথ্যাবাদী ।-_ মুসলিম । 


১২৫৬৮. আমার কাছ থেকে একাটমান্ন বাক হলেও তা সকলের কাছে পেগছে 
দাও । আর আমার নাম দিয়ে যে ইচ্ছে করে মধ্যা হাদশস প্রচার করে সে নরকের 
মধো আপন বাসচ্ছান নিমাণ করুক ।-__-বুখারগ । 


১২৫৯, আল্লাহ-তগালা সেই ব্যান্তকে গাহায্য করেন যে আমার ঝাছে ঘা 
শোনে আবকৃতভাবে তা ( অন্যের কাছে ) পেশছে দেয় । কারণ অনেক সমর এমন 
দেখা যায় যে লোকে প্রথমে ধা শোনে তাইনই গ্রহণ করে । [ অর্থাৎ সত্যনিত্ঠ হতে 
হবে । প্রথমেই নবীর হাদীস ভুল বা সথ্যা শেখানো হলে সমূহ বিপদ | ]-- 
তর | ই. মাজা । মশ। 


১২৬০. যানাশ্চতর:পে সু হাদখস বলে জানো শুধু তাই প্রচার কর। 
তোমরা কি আন্লাহ- ও তাঁর রসূঙ্েস প্রীত মিথ্যা আরোপ করবে 2--ধুখারা । 
| 


১২৬১, অত্যাধক হাদীস বর্ণনা হতে সাবধান থাক। এরপর যেব্যান্ত 
আমার সদবন্ধে কিছ বলতে চায় সে যেন সত্য ও প্রকৃত কথ্য বলে এবং যেব্যান্ত 
আম যা বালান সেই কথা আমার নামে প্রচার করে-্নরক মধ্যে সে তার বাসম্থান 
ধনর্মাণ করুক ।- ই. মধ্জা। 


পন্থ্যবছার ১৬৯ 


১২৬৯. আমি যা বানি যে ব্যান্ত আমার প্রত তা আরোপ করে সে নিশ্চয় 
মহাপাণ বতে । ই. আমাকের | 


১২৫৩. আজ্লাহ- দেই বাচ্দাকে খুশী করেন যে আমার বাণী গ্রহণ করে, 
স্মরণ রাখে, দতর্তার মাথে রক্ষা? করে এবং প্রচার করে' পাঁরপূর্ণ করে।--. 
[তরাসিজাণ । আ. ফাউ। 

১২৪৪. ঘহ্ধদঃন ও গরান্ান আঙ্লাহ তোমাদের তিনাঁট বিশেধত্ব দান করেছেন 
-” ১) নষণ (সঃ) তোমাদের সকলের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করবে না, ২) 
নখ্যা অনুসক্ধানকারীরা মত্যানৃসরণকায়ীদের ওপর বিজয় হতে পারবে না এবং 
৩) ভ্রান্তির মধ্যে সকলে ঠকাবদ্ধ হবে না ।--আবু দাউদ । 


১২৬০. প্রন্তুত মুদ্লমানের দোঘ থাকতে পারে, কিন্ত; তার মধ্যে বিশবাস- 
ঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতার দোষ থাকবে না ।--বয়হাকী | মিশকাত। আহমদ । 


১২৬৬. 'আমি কি তোমাদের মবচেয়ে বড় পাপগলোর কথা বলে দেবনা ?' 
( তারপর বললেন, ) "মধ্যা কথা বগা অথবা িথ্যা সাক্ষা দেওয়া ।-_মুস। 
বর্ণনায় 8 আনাস ইবলে মালেক (রাঃ )। 

১২৩৭. আঙ্লাহ- ধন কারো কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার অস্ত্রের 
ধার মুস্ত করেন, তার মধ্যে বিশ্বাস ও  দততা স্থাপন ধরেন, তার অন্তরকে 
[বিবেকের বাধা করেন, তার হৃদয়কে নির্মল, রসনাকে সঠাবাদী, ব্যবহারকে 
লষ্ঠু ও সুন্দর, বর্পকে শ্রোতা এবং চক্ষৃকে দর্শকে পাঁরণত কয়েন । সাগর । 

১২৪৭ (ক) যখন বিচার কর তখন ন্যায় বিচার ঝর, ধঙ্চা কথা বল তখন সত্য- 
ঃ বল, কারণ আচ্লাহ পৃণ্যশশল এবং তান পুণার্পীলদের ভালবাসেন ।_- 

পার । 


ক্জ্যন্থহান্স 


'মাতা-পতা, আত্মীয় স্বজন, িভৃণীন ও দাঁরদের প্রীত সন্বাবহার করবে । 
২ (৮৩) 

'তোময়া আঙ্লাহ্‌র উপাসনা করবে ও কোন কছ;কে তাঁর অংশীদার করবে না, 
এবং পিতা-মাতা, আত্মধয়-্বদ্রন, পিতৃহণীন, অতাবগ্রন্ঠ, নিকট প্রাতবেশী, সঙ্গীসাথী, 
কোন পথচারণ এবং তোমাদের আঁধকারভূত দাসদাসীদের প্রাতি সন্ধাবহার করবে । 
৪ (৩৬ )। 

'সত্বাকোর তুলনা উৎকৃত্ট বক্ষ-_-যার মূল সুদঢ় ও যার শাখাপ্রশাখা উধের্ব 
বন্তৃত, যে প্রতোক মৌসূমে তার প্রাতপালকের অনুমাঁতক্রমে ফলদান করে। 
অসৎ বাকোর, তুলনা এক অসার বক্ষ যার মূল ভূপঙ্ঠ হতে বাব, বার কোন 
স্থারিত্ব নেই। ১৪ (২৪)। 

--আলংকোরআন । 

১২৬৮. আল্লাহতা'লা আমাকে করজগ্‌লো (অর্থাৎ অবশা পালনীয় কাজ- 
গুলো) পালন করার মতই মানের সঙ্গে সন্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন ।-_সাঁগর । 


১৭২ হাদীস শরীফ 


১২৯, হে আবুবকর, তিনাঁট জিনিস সর্বাংশে সত্য---১) ধে বান্দা অন্যায়- 
ভাবে উৎপাীড়ত হয় এবং মহায়ান ও গরীয়ান আঙ্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ওর প্রাতি- 
রোধে বিরত থাকে, আচ্লাহ- 'লিশ্চম্নই তাকে সাহায্য করেন ; ২) ঘযেব্যান্ত আত্মণুয়- 
স্বজনদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দানের দরজা খংলে দেয় আল্লাহ 
তার (ধন) নানাভাবে বদ্ধ করেন এবং ৩) যে ব্যান্ত ধনবাদ্ধর লাপসায় পরের কাছে 
[ভিগ্ষা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তার অভাব বাঁদ্ধ করেন ।-_-মিশকাত । 


১২৯৬. যেব্যান্ত তার জাঁবকা বৃদ্ধি করতে এবং দীর্ঘ জীবন পেতে আশা 
করে সে যেন তার ম্বজনগণের সাথে সন্ভাব রাখে ।--ব্খারী । 


১২৯৭, কেউ তার সামনে বসে' থাকলে তান (দঃ ) কখনো তাঁর পা দুটো 
পামনে বিষ্তার করে দিতেন না ।- শাতরামজগ । বর্ণনায় 2 আনাস (রাঃ )। 


১২৯৮. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ একজন লোক রস্‌ল:জ্লাহ 
( সঃ)-এর কাছে উপাঁস্থিত হবার জন্য অনুমাঁত চেয়ে পাঠাল । আম তখন তাঁর কাছে 
ছিলাম । তান (নবী সঃ) বললেন, এই ব্যান্ত তার গোঘ্ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
মন্দ লোক |, তারপর 'তান সেই লোককে আগমনের অনুমতি দিলেন । নে যখন 
আসল, তিন বেশ মিষ্টি ভাষায় তার সাথে আলাপ করলেন । তারপর সে বোরয়ে 
গেলে আম জিজ্ঞাসা করলাম, হে রসূলুজ্লাহ! আপাঁন না তাকে খুব মন্দ- 
লোক বলোছিলেন । আবার তার সাথে এত 'মাম্ট ভাষাপ আলাপ করলেন !' তখন 
রসূলুল্লাহ ( সঃ) বললেন, হে আয়েশা, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ মানুষ সে 
যার কটটীন্তর ভয়ে লোকেরা তার কাছে ঘে"ষতে চায় না এবং তার সঞ্গে মেলামেশা 
বন্ধ করে।”-_-তিরামজী । 


১২৯৯, আম দীর্ঘ দশ বছর রসৃলুজ্লাহ্‌ (সঃ)-এর সেবা করেছি, তান কোন 
সময় (িরন্ত হয়ে ) আঃ শব্দাট পর্যস্ত বলেন নি। আম কোন একটা কাজ করে 
ফেলোছ, কিন্তু তার জন্য তান কখনো কেন করেছ 2 বলেনান । আবার কোন 
সময় আম কোন ( করণীয় ) কাজ কারান, তার জন্যে তিনি আমাকে 'কেন করান' 
বলেনান । সংস্বভাবে রসূলুল্লাহ ( সঃ ) বিশবশ্রেম্ঠ ছিলেন । দৌঁহক 'দিক দিয়েও 
তেমাঁন তান শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন । রসূল-জ্লাহ (সঃ )-এর হাতের তালুর চেয়ে 
আঁধকতর নরম, মোলায়েম ও মস্‌ণ কোন রেশমবস্ত্র আম কখনো স্পর্শ কারান এবং 
রস্‌লঃজ্লাহ (সঃ)এর ঘর্ম অপেক্ষা আঁধক সমঘ্রাণযন্ত কোন কস্তুরী বা 
আতরের গন্ধ আম গ্রহণ কারান ।__তিরামজগ । বর্ণনায় £ হজরত আনাস ইবনে 
মালেক (রাঃ )। 


১৩০০, রসলঃজ্লাহ ( সঃ )এর কাছে একজন লোক বসৌঁছল, তার পরনে 
গেরংয়া রঙের কাপড় ছিল। কারো কোন কছু অপছন্দ হলে সামনা-সামান না- 
বলাটা রল্‌লঃজ্লাহ্‌ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল । যখন লোকটা উঠে চলে গেল 
তখন রসূলঞ্জাহ: (সঃ) বললেন, 'ঘাঁদ তোমরা তাকে এই রঙের পোশাক ত্যাগ করার 
জন্য বলে' দিতে তাহলে ভাল হত ।”_ শতরামিজধ । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 


১৩০১. রসলুজ্লাহ (সঃ) সর্ধদা ম্বায় সহচরবূন্দের সঞ্চে গাসামহখ, সাচার 
ও নগ্রব্যবহারে পারপূর্ণ থাকতেন । তান কটুভাষাঁ এবং পাষাণহাদয় 'ছিলেন না। 
[তান চীৎকার করতেন না বা অশ্লীল কথা বলতেন না। 'তাঁন মানুষের দোষ- 
দুর্ধলতা খু'জে বেড়াতেন না। তিনি কারো আঁতরাঞ্জত প্রশংসা করতেন না, আঁতাত 
হাস-তামাসাও করতেন না। 'তাঁন কৃপণ ছিলেন না। 'তিনি অসথ্গত কথার প্রাত 


সালাম ১৭৩ 


এমনভাবে অমনোযোগী হয়ে থাকতেন যেন তান তা শোনেননি । কারো অসঞ্গত 
মনোবাসনা ব্যন্ত হলে তিনি তাকে নিরাশাসূচক কথাও বলতেন না এবং অঞ্গীঁকারও 
করতেন না। রস্‌লহল্লাহ্‌ (সঃ) ঝগড়াঝাঁটি, অহঙ্কার এবং বাজেকথা"বাজেকাজ-- 
এই তিনটি আচরণ থেকে নিজেকে বালিষ্ঠভাবে নিবৃস্ত করেছিলেন । তিনি কারো 
দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না, কারো 'ছিদ্রাম্বেষণও করতেন না। 
তান যখন কথা বলতেন, শুধু এমন কথাই বলতেন যাতে কিছ--নাশকছু পণ্যের 
আশা থাকত । ত্রাঁর কথা বলার সময় সবাই এমন ভাবে ঘাড় ঝুকিয়ে বসে থাকতেন 
যেন তাঁদের মাথার ওপর পাখা বসে আছে ( নড়লেই উড়ে যাবে )1 তাঁর কথা বলা 
শেষ হলে তাঁরা কথা বলতেন । তাঁর কথা বলার সময় কেউ ট:* শব্দও করতেন 
না। তাঁরা রসূলজ্লাহ (সঃ )-এর সামনে কোন বিষয়ে হট্টগোল বা বাদানুবাঘ 
করতেন না। রসূলুজ্লাহ (সঃ )-এর সঙ্গে কেউ কথা বললে সে ব্যান্ত কথা শেষ 
না করা পরন্ঞ সবাই চুপচাপ থাকতেন | রস.লজ্লাহ: ( সঃ) তাঁদের প্রত্যেকের কথা 
সমান মনোযোগের সাথে শোনার পর 'বিরন্ত হয়ে পরবাতিগণের কথার প্রাতি অমনো- 
যোগী হতেন না। যে বথায় সকলে হাসতেন ( সেথায় ) তিনি-ও হাসতেন, আর 
ষে বিষয়ে সবাই 'বাস্মত হতেন সে বিষয়ে তানও বিস্মিত হতেন । নবাগত 
মুসাঁফরের কক্শা আলাপ, অসঞ্গাত প্রশ্ন এবং বাচালতায় তিনি ধৈর্য অবলম্বন 
করতেন ।-**কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি তা পছদ্দ করতেন না, কিন্তু ফোন 
উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রশংসা করলে 'তিনি চুপ করে থাকতেন ; কারণ উপকারের 
জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য । তিনি কাউকে তাঁর কথার মাঝখানে থামিয়ে 
গদতেন না। অবশ্য কথা বলতে বলতে সীমা লঙ্ঘন করলে (বা) আতারি্ত ও অন্যায় 
বকতে শুরু করলে 'তিনি তা বষ্ধ করে 'দিতেন, নয়তো মুখে কিছু না বলে' নিজে 
উঠে চলে যেতেন । __তিরমিজশ। বর্ণনায় £ আলণ (রাঃ) 


শ্নালাজ্ম 


[ 'সালাম' এই আরবা শব্দের অর্থ শান্ত । কোন মুসলমানের সঙ্গে অন্য 
কোন মুসলমানের সাক্ষাৎ হলেই সম্ভাষণ হিসেবে বলতে হয়--'আস-্সালাম 
আলাইকুম অর্থাৎ “আপনার ওপর শান্ত বার্ষত হোক ।” উত্তরদানকারণকে 
বলতে হয়, 'অ-আলাইকুম-আসসালাম' -অথণৎ 'আপনার ওপরেও শাস্তি বার্ধত 
হোক ।” পরস্পরের শান্তি-কামনার মাধ্যমেই মুসলমাসের সাক্ষাতের সূন্রপাত । ] 

“খন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রাতি সালাম বলবে 
এ হবে আল্লাহর কাছে কল্যাণমর ও পাবিশ্র আঁভবাদন 1 ২৪ (৬১)। 

'আর যখন তোমাদর আভিবাদন . অথণৎ ( সালাম ) করা হয়, তখন তোমরাও 
তা অপেক্ষা উত্তম আভবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ: 
সবাবষয়ে হিসাব গ্রহণকারী । ৪ (৮৬) 

যার] ঠাম্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, যার পাদ- 
দেশে নদণ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরম্থায়শ হবে, তাদের প্রতিপালকের অন:মতিক্রমে 
সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম ৷” ১৪ (২৩)। 

আল-কোরআন | 


১৭৬ হাদীস শরীফ 


১৩১৭. রসৃলুঞ্লাহ- ( স্) সুদ প্রদানকারণ, এর লেখক এবং এর সাক্ষণকে 
আঁভতশাপ 'দিয়েছেন। ভিনি বলেছেন তারা সফলেই সমান মস । বর্ণনায় ৪ 
জাবের (রাঃ) 


১৩১৮. হজরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নবর্ণিত ব্যান্তগণের প্রাতি অভিশাপ 
বর্ষণ করেছেন--১) যে ব্যান্ত মানুষের শরীরে সচাঁবিদ্ধ করে? ছবি আঁকার কাজ 
ও ব্যবসা করে; ২) যে ব্যাস্ত 'নজের শরণরে ছধি আঁকে; ৩) যেবান্তিসুদ 
হণ করে এল্ং 8) যেবান্তি সুদ প্রদান করে ।-_ব-খারশী । বর্ণনায় ৪ আবু 
'হাজায়ফা (রাঃ )। 

১৩১১, রসুলুল্লাহ (সঃ) বাকিতে একটা প্রাণীর 'বানময়ে অন্য প্রাণী ক্রয় 
করতে নিষেধ করেছেন 1 নাসায়ী । বর্ণনায় £ সামোরা বিন জুন্দুব (রাঃ )। 


১৩২০. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'বাকির কারবারে সুদ আছে।, 
অন্য বর্ণনায় £ নগদ কারবারে সুদ নেই ।-_ বুখারী । মুস। বর্ণনায় £ 
«সামা [রণ আয়েদ (রাঃ )। 

১৩২১. সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপোর বিনিময়ে রৃপো, যবের বিনিময়ে 
বব, নূনের শিনিময়ে নুন-একই প্রকার জিনিসের বিনিময়ে একই প্রকার জিনিসের 
নগদে ( আদান-প্রদান )। যদি কেউ বোঁশ দেয় বা বোৌশ নেয়, তাহলে দানকারী ও 
গহণকারী দুজনেই সুদ খাওয়ার ব্যাপারে একই রকম ।-_মুস। বর্ণনায় 2 
আবু সঈদ খ.দরী (রাঃ )। 


১৩২২. একই মাপের না হলে সোনার 'বানময়ে সোনা বিক্রি করো না; এর 
িকছুর জন্যে পিছু বৃদ্ধি করো না। একই মাপের না হলে রুপোর 'বানময়ে 
রূপো 'বিক্ি করো না; এর কিছুর জন্য কিছু বাঁধ করো না। নগদ জিনিস 
বাকি জিনিসের বিনিময়ে বিক্তি করো না।- বুখারী । মুস। মিশ্‌ । বর্ণনায় £ 
আবু সঈদ খুদ্‌র? (রাঃ) । 

১৩২৩. রসূলুজলাহ: (সঃ ) অন্পারামত খেজুর পরিমিত খেজুরের 'বিনিময়ে 
কয় করতে নিষেধ করেছেন ।--মুস। বর্ণনায় £ জাকের (রাঃ )। 


১৩২৪. আল্লাহর সাথে শেরুক ( অংশ ) করা, জাদু করা, নরহত্যা করা, 
সুদ খাওয়া, এতঈমদের 'জানস অন্যায়ভাবে ভোগ করা, বিপদের দিনে বম্ধৃদের 
পঁরত্যাগ করা এবং 'নিদেোষ স্ত্রীলোকদের প্রাত ব্যাভচারের অপবাদ দেওয়া__এই 
সাতটি মহাপাপ পরিত্যাগ কর ।- বুখারী । 


১৩২৫, জ্ৰান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নপনারার জন্য ফরজ ।-_-ইবনে 
মাজা ও বয়হাকাী। 

১৩২৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ এক ব্যাস্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করল, “আপন কি রসূলংজ্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন ঈদের জামাতে উপাস্থত 
[ছিলেন 2 তানি বললেন, 'হাঁ। অবশ্য হজরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ না ঘটলে 
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আমার ভাগো অমনটা হত না, কারণ আমি ছোট ছিলাম | এক ঈদের দিন আমি 
রসূলুজ্লাহ: (সঃ )-এর সঙ্গেই বেরিয্নোছলাম । যেখানে পতাকা উড়ছিল রসৃলুজ্পাহ্‌ 
( সঃ ) সেখানে এলেন, নামাজ আদাম্ন করলেন, তারপয় বক্তৃতা ( খোত্বা ) 'দিলেন। 
তাঁর মনে হল, প্ছেনে বসে-থাকা মহিলারা হয়ভো তাঁর ভাষণ শুনতে পায় নি। এই 
ভেবে তিনি বেলাল (রাঃ )-কে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং উপদেশ 'দিলেন, 
আর আল্লাহর পথে ব্যর করার জন্য তাদের আহবান জানালেন । তিনি তাদের 
লানের প্রত পুনরায় উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, 'আমার মাতাশীপতা তোমাদের 
কল্যাণে উৎসগীকৃত। মাঁহলারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের অলগকারাদি 
খুলে দিতে লাগল আর বেলাল (রাঃ) ওগুলো সংগ্রহ করতে লাগলেন ।-__বুখারা । 


১৩২৭. একাঁদন নারীরা নবী ( সঃ )-এর কাছে শীনবেদন করল, 'পন্রূষদের 
জন্য আমরা আপনার দনিকটবত্ত হতে পারি না, অতএব কেবলমাত্র আমাদেরই 
( শিক্ষা ও উপদেশ দানের ) জনা আপাঁন একটা দিন 'িরধারত করে দন । সে কথা 
শুনে রসূলংজ্লাহ: ( সঃ) তাদের কাছে একটা দিনের প্রাতশ্রাত দিলেন এবং এ 'দিন 
াদের কাছে গিয়ে উপদেশ দান করলেন ও শাস্ত্রীয় 'বাধানযেধের কথা জানালেন । 
ভাদের তান ষে সব উপদেশ দিলেন তার মধ্যে ছিল £ তোমাদের মধ্যে যে ব্যাস্ত 
কেয়ামতের দিনের জন্য তিনটে 'শিশসন্তান পাঠিয়ে দেবে ( অর্থাৎ শিশ:সস্তানের মৃত্যু 
হলে যে মাতা ধৈয্ধারণ করবে ) তার জন্য এঁ শিশুসন্তানগ্‌লো দোজখের আগ,ন 
থেকে ঢাল প্বর্‌প (রক্ষাকবচ) হয়ে দাঁড়াবে । একজন স্বীলোক জিজ্ঞাসা করল, 
'দুটি সন্তান হলে? রসূলুজ্লাহ: (সঃ) বললেন, "হাঁ, দি সন্তান হলেও 
এরকমই হবে ।”__বৃখারী | বর্ণনায় £ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ )। 


৩২৮, রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) বললেন, 'ষার দুটি সন্তানের মৃত্যু হবে, 
আন্না তাকে এ বিপদে ধৈষ'ধারণের পুরস্কার স্বরূপ তাকে বেহেশতে 
প্রবেশ করাবেন । আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন “একটা সন্তান মারা গেলে ? 
বসূল,জ্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, “একটা সন্তান মারা গেলেও তাই হবে ।--তরমিজী । 


১৩২৯, [তিন শ্রেণধর লোক দ্বিগ্ণ পণ্যের আঁধকারণ হবে £ ১)যে ব্য্তি 
ইহৃদখ ছিল কিন্ত ইসলাম কবুল করেছে, ২) যে ক্রীতদাস তার মানব এবং আল্লাহ 
ভালার প্রতি কর্তব্য পালন করে, ৩) যার কাছে কোন ক্রীতদাস ছিল (যাকে সে 
এমনিতেই ব্যবহার করতে পারত, কিচ্তু ) সে তাকে ভালভাবে আদবকায়দা শিক্ষা 
দিয়েছে, উত্তমরূপে ধমশশক্ষা দান করেছে, তারপর তাকে মস্ত করে শববাহ 
করার মাধ্যমে তাকে স্ত্রীর মধ্ণদা দান করেছে ।_ বুখারী । বর্ণনায় £ আবু মনসা 
আশ্‌য়ারী (রাঃ)। 


১৩৩০. একবার ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল 'ফিত্র-এর দন রসজদ্জ্লাহ্‌ 
(সাঃ) ঈদগাহে বের হলেন এবং মাঁহলাদের কাছে পেশীছলেন। তারপর তিনি 
বললেন, “হে মাহলাবৃন্দ, তোমরা দান খয়রাত -কর। কেন না আমাকে জানান 
হয়েছে যে দোজখের আঁধকাংশ আধিবাসধ তোমাদের নারী সমাজেরই হবে। তারা 
বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, কেন এমন হবে ৮ রসলংজলাহ্‌ (সঃ) বললেন, “তোমরা 
অন্যের প্রাতি আতমান্রায় আঁভশাপ বর্ষণ করে থাক এবং স্বামশদের প্রাতি অকৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে থাক । তোমরা বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হলেও বহদ্ধমান পুরুষের বুদ্ধি 
হরণকারিণী হিসেবে তোমাদের মত আর কাউকে আম দেখিনি ॥ তারা জিজ্ঞাসা 
করল, হে রসূলুল্লাহ! আমাদের ধর্ম ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কিরপ 2 

হা. শ.-১২ 


১৭৮ হাদশস শরীফ 


রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'নারীর সাক্ষা কি পুরুষের সাক্ষর অধেকের সমান নয় ?' 
তারা বলল, “হঁ।' তন বললেন, 'এটা স্্ী-বন্ধর অপূর্ণতার কারণেই ॥ তান 
ঞ্রজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কারো যখন ধতু হয় তখন সে নামাজ-রো'জা করে না 
_- একথা সত্য তো? তারা বলল, “হাঁ ।' তান বললেন, এই হল তোমাদের 
ধমের অপূ্ণতা । বুখারী । মূস । বর্ণনায় £ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ) | 


সরল ভলঙ একা খোস্ি-গর্ল 


১৩০১. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ একাঁদন [ হজরত রস্‌ল:ুজ্লাহ্‌ 
(সঃ) একটা গঞ্প শোনালেন । কোন এক অণুলের ] এগার জন মাহলা এক সঙ্গে 
বসে' পরস্পর অঙ্গীকার করল ষে, তারা কোন ছু গোপন না রেখে প্রতোকে নিজ 
নিজ স্বামশর অবস্থা বর্ণনা করবে । প্রথমে একভান তার স্বামীর কুৎসা করে বলল, 
“আমার স্বামী জীর্ণ শীণণ উটের মাংসের মত (বিস্বাদ ও শত্ত ), তার ওপর তার 
কাছ থেকে কোন উদ্দ্শ্যে সম্ধ করতে গেলে পবতিশৃঙ্গা আতক্কম করার সমান কছ্ট 
ভোগ করতে হয়। সহজ ও সুলভ নয় বলে অল্পে তুষ্ট হতে পার না এবং 
মাধুর্য নেই বলে কথ্ট ভোগ করতে মন চায় না।' দ্বিতীয় জনও তার স্বামীর 
কুতমাই করল । (বলল) যে, “আম আমার দ্বামীর ধোন আলোচনাই করতে চাই 
না; আমার ভয় হয়, আম তার দোবগুুলো বর্ণনা করতে শহর করলে আর ক্ষান্ত 
হতে পারব না।' তৃতীয় জনও কুতনাই করল--“আমার স্বামী অত্যন্থ বদমেজাজী, 
(তার) স্বভাব খারাপ । শকছ বললে তালাক দেবে, আর ঢুপ করে' থাকলে অভাব- 
অনটনে-পৃণ জীবন-যাপন করতে হবে ॥ চতুর্থজন বলল, “আমার স্বামী খুব শান্ত 
মেজাজের__গরমও নয়, অচেত্রন (ঠাণ্ডা)-ও নয়। তার জন্যে ভীত থাকতে হয় 
না এবং ধিষ্ন হতাশও হতে হয় না ।? পণ্চম জন বলল, আমার স্বামী বাইরে তো 
[সিংহের মত গর্জনশঈল, কস্কু ঘরের ভেতরে নেকড়ের ন্যায় অলস; বিশেষ চেতনা 
নেই, কোঁফিয়ং তলবও নেই” ষচ্ঠ জন বলল, আমার স্বামী পানাহারে রাক্ষস- 
ঈবভাবের- খাওয়ার সময় সবাঁকছু খেয়ে ফেলে, পান করার সময় সবটুকু নিঃশেষে পান 
করে; আর বানায় শুয়ে পড়লে হাত-পা-বধা জড়ের মত পড়ে থাকে-প্রাণের 
আগুন নেভাবার জন্যে হাতও ছোঁয়ায় না।” সপ্টুম জন বলল, 'আমার স্বামী সব 
দিক দিয়েই অজ্ঞ, ন্কমণা, নিবেশধ, সবরোগের রোগী |. এমন গোঁয়ার যে মাথা 
ফাটিয়ে ফেল বা দাঁত ভেঙে ফে.ল-_অনেক স্ময় উভয় প্রকারেই জখম করে । 
অস্টম জন বলল, “আমার স্বামী অত্যন্ত কোনল-যেন খরগোশ. আবার অত্যন্ত 
সুগন্ধময়-_যেন জাফরান ॥ নবম জন বলল, “আমার স্বামী দীর্ঘকায়, (তাঁর) 
প্রাসাদোপম অন্রালিকা, দান খয়রাতের আন্গ নেই, তাত গৃহ সকঞ্জ মানুষের চ্ভা। 
দশম জন বলল, 'আমার স্বামধর নাম মালেক, তার প্রণংসা কি শোনাব? সে হল 
সবার ওপরে । গোয়ালের মধো তার উটের সংখ্যা বেশী কিম্তু মাঠে-ময়দানে কম 
( অর্থাৎ আরঁতাঁথদের জবাই করে খাওয়াবার জনোই বেশীর ভাগ উট গোয়ালে বাঁধা 
থাক )। আমোদ-ফার্তর বাঁদ্য-বাজনা শুনলে উউগহলো, মনে করে যে তাদের আয়; 
ফুলিয়ে এসেছে, একাদশ জন বলল, আমার প্রথম ঈবামণর নাম ছিল আবু জরা" | 
তার প্রশংসার শেষ নেই ! সে আমার কান ( পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ) অলঞ্কারে পূর্ণ করে' 
দয়োছল এবং ভালো ভালো খাইয়ে আমাকে মোটাসোটা করে তুলোঁছল । সবাঁদক 


স্বামী-স্ত্রীর কতবা ১৭৯ 


দিয়ে সে আমার সক্তুষ্ট-সাধন করোছিল-_-এমনাক আমি সে সন্তুম্টতে পরিতৃপ্ত 
হয়েছিলাম । আমাকে সে মরুপ্রাঙ্গের মেষপালক দাঁরদ্র পারবার থেকে এনে 
এমন ধনীর পাঁরবারে হ্থান 'দয়েছিল-_যাদের ঘোড়া আছে, উট আছে, এবং শস্য-ফসল 
ইত্যাঁদর প্রাচ্য আছে । ও সব আহরণের জন্য সবশ্রেণীর চাকর মজ.রও তাদের 
সর্বদা বিদ্যমান ছিল। আমার প্রাতটি কথাই সে মেনে নিত! দিনের আলো 
আসা পর্যন্ত আম শুয়ে থাকলেও কোন বাধা ছিলনা ।" আমার শাশুডীর গণের 
অন্ু ছিল না, তাঁর গাঁটংর? ভরা কাপড়, বন্তাভরা খাদ্য শসা (এবং) আতিশয় সংপ্রশগ্ত 
গৃহ (ছিল)। আমার স্বামীর অপর স্্র পক্ষের একটা ছেলে ছিল-- তার অংশষ 
গুণ, সে অলপ আহারশীনদ্রার অতিশয় তুষ্ট । তার একটা মেয়েও ছিল, তার গ£ণের 
তুলনা (ছিল না)- -মাতাশীপতার আঁতশয় বাধ্য, ঘাগ-রায়-আটে-না-এমন হজ্টপুস্ট । 
তার গুণের কথা প্রাতিবোশিনীদের ঈর্ধার বষয় ছিল । তার একটা দাস ছল, 
তারও প্রশংসা অনেক-_সে ঘরের কথা বাইরে বলে না, খাদ্য বা জানিসপন্রের কোন 
ক্ষাত করে না, ঘরে কোন আবর্জনা থাকতে দেয় না।' তারপর সে তার স্বামী 
আবু জরা"র প্রশংসা করে? বলল, 'এক সময় আবু জরা” বিদেশভ্রমণে বের হল, অথচ 
৬খন দেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, ( কিন্তু আমার কপাল দোষে ) এঁ সুযোগে 
অন্য একটা নারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল । নারাঁটা-র পূর্বস্বামীর পক্ষের দঁট 
নেকড়ে-বাঘের মত ছেলে ছল, তারা তাদের মায়ের সঙ্গে খেলা করছিল । এ সময় 
আমার স্বামী আব জরা' তাকে দেখে তার প্রাতি আসন্ত হল এবং তাকে বিবাহ 
কনে? আমাকে তালাক দিয়ে দিল । এঁস্বামীর পর আম দ্বিতীয় স্বামণ গ্রহণ 
করেছি। সেও সর্দার শ্রেণীর, আতশয় বাহাদুর, বহ রকম পশহপালের মালিক, 
আমাকেও সবরকমের এক এক জোড়া (পশু) দিয়েছে এবং আমার অবাধে খাওয়া- 
পরার সযোগ করে' দিয়েছে । কিল্তু তার দেওয়া সমস্ত ধনসম্পদ এক সঙ্গে করলে 
তা প্রথম স্বামীর দেওয়া সম্পদের এক সামান্য ভগ্াংশেরও সমতুল্য হবে না? 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসৃলুজ্লাহ (সঃ) এই খোশ-গঞ্পাট শুনিয়ে আমাকে বললেন, 
'উীল্লাখিত স্বামীদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে একাদশতমা রমণশীটর প্রথম স্বামী আবূ 
জরা” তার জন্য যেমন ছিল ( আদর যত্ধে) আমিও তোমার পক্ষে তদ্রুপ ॥ আয়েশা 
(রাঃ) বললেন, 'হে রসূলুজ্লাহ-, আপাঁন আমার কাছে তার চেয়েও অধিক উত্তম । 
হজরত (দঃ) আয়েশার উীন্তুর সমর্থনে রাঁসকতা করে" বললেন, “উভয়ের পার্থকা এই 
যে আব: জরা? তার এ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল, আমি তোমাকে তালাক দেব না । 
_ফতৃহুল-বারী । 


স্বাস্্রীল্জরীক্প কর্তব্য 
'তারা (স্পীরা) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরাও তাদের অঙ্গাবরণ ; তাদের 
প্রীতি তোমাদের যেমন জাঁধকার আছে তোমাদের প্রাতও তাদের তেমন আঁধকার 
আছে। 
'এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্মীদের প্রতি সমান ব্যবহার 
করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের 'দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝ'নুকে 
পড়ো না ও অপরকে ঝোলানো অবস্থায় রেখো না। ৪6১২৯) 


১৮৩ হাঙীস শর'ফ 


ক্র অবাধ্যতা দেখলে তাকে সদপদেশ দাও, ভারপর ভার শঙ্যা বজন কর এবং 
ভাফে প্রহার কর ।' ৪(৩৪) 


পুরুষ নারীর কতা, কারণ আল্লাহ্‌ ছাদের এককে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব 
ঙান করেছেন । ৪90৩8) 


আল-কোরআন । 


১৩৩২, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অূ্ধকার আছে তোমাদের 
ওপরও তাদ্গেত তেমনি আধকার আছে । ভতএব তাদের প্রতি নায়সঙ্গত ও সদয় 
ব্যবহার কর ।--তির্জিজণী । 


১৩৩৩. ম্বাক্নী হল পরুষের অধ্যাঙণী ।- সাগর | 


১০৩৪. ভোসাদেক মধো এ ব্যস্ত উ মযে তার স্মীর প্রা উত্তম ব্যবহার করে। 
_ তিরমিজী | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 


১৩৩৫৬. 'বিশবাসীদের মধ্যে পূ্ণীঙ্গ বিশ্বাসের অধিকারী এ ব্যক্তি যার স্বভাব- 
চারন্র তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম । তোমা!দর মধ্যে সেই উত্তম-যে তার 
সমীর প্রতি ব্যবহারে উত্তম ।-_ মিশকাত । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ)। 


»৩৩৬, কোন মুসলমান তুর স্ত্রীকে যেন ঘৃণা না করে। একটা দোষের 
জন্যে তার প্রীতি অসম্তুষ্ট হলে অন্য গুণের জন্য যেন সে তাকে ভালবাসে । 
-মূর্সালম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


১৩৩৭, আম বললাম, হে রস্‌লজ্লাহ:! আমার স্ত্রীর প্রাত আমার 
কত'ব্য কি? [তিনি বললেন, 'যখন তুমি আহার কর খন তাকে আহার করতে দেবে, 
যখন তুম পারধান কর তখন তাকে পরিধান করতে দেবে, তার মুখের ওপর আঘাত 
করবে না, তাকে গালাগালও দেবে না এবং 'বরন্ত হায় তাকে একলা ঘরে পারত্যাগ 
করবে না ।'-আব দাউদ | তির । ই, মাজা । বর্ণনায় £ হাকিম বিন মায়া (রাঃ)। 


১৩৩৮, কোন ব্যন্তির দৃই স্ত্রী থাকলে সেযাঁদ তাদের উভয়ের প্রাতি সম- 
ব্যবহার না করে তবে বিচার-দিবসে সে তার দেহের অধধেকি-লোপ-পায়া অবন্থা় 
উপচ্ছিত হবে ।--তির । আ. দাউদ । বর্ণনায় £$ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


১৩৩৯. যখন কোন মুসলমান পুণ্য লাভের আশায় তার স্ত্রীর জন্য কিছু 
ব্যয় করে, (তখন) তা তার পক্ষে একটা দানের ঘৃল্য হয়।-- বুখারী । মসাঁলম । 
বর্ণনায় £ আবু মসউদ (রাঃ)। 


১5৪০, কোনো স্তী স্বামণর অনংমাঁত ব্যত তত স্বামীর ঘর থেকে সামান্য 
মালও ব্যয় করবে না। প্রশ্ন করা হল, হে রসূলুজ্লাহ্‌ ! খাদ্য-দ্রব্যও না? 
তান বললেন, ও আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল।'-_তির। বর্ণনায় £ সাবু 
উমামা (রাঃ)। 


১৩৪১, 'কোনং চ্্রী সবণগ্ক্ষো উৎকৃষ্ট ? তিনি বলেন, “সেই স্পাই 
সবণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে তার স্বামী যখনই তার দিকে তাকায় তখনই তার সম্ভ-জ্ট 
[বিধান করে, তাক কোন কাজ বা কথা বলাল [স তা পালন করে এবং তার ধন, প্রাণ 
বা কোন বিষয়ই তার সাথে বলহ করে না যাতে সে অসন্তুষ্ট হয়, ই. মাজা 
য়হাকী । নাসায়ী । 


১৩৪২, যথন কোন ব্যাস্ত তার স্পরীর দিকে তাকায় এবং সেও তার দিকে 


স্থামী-্ৰীর কর্তব্য ১৮১ 


ভাকায় তখন আঙ্লাহতালা তাদের উভয়ের দিকে অনগগ্রছের দৃজ্টিতে তাকান । 
তারপর বখন সে তার স্ত্রীর হাত ধরে, তখন তাদের পরস্পরের প্রধৃত ও স্কুত্টি- 
ণবধানের জনো আঙ্গাহ- তাদের উভয়ের পাপ মাফ করেন ।- সাঁগর | 


১৩৪৩, আল্লাহকে ভয় করার পর প্রকৃত মুসলমান পংণ্যময়ী স্ত্রী অপেক্ষা 
আধকতর উৎকৃষ্ট কিছ: দেখতে পায় না। সে যাঁদ তাকে আদেশ করে সে তা পালন 
করে, যাঁদ তার দিকে দাছ্টপাত করে সে তাকে আনন্দ দান করে, যাঁদ তাকে কোন 
প্রতিজ্ঞা করায় সে তা পালন করে এবং ষাঁদ তার কান থেকে অনুপস্থিত থাকে 
তাহলে সে তার প্রবৃত্ত ওমালকে রক্ষা করে ।-__ই. মাজা । বর্ণনায় £ আবু 
মামা (রাঃ) । 

১৩৪৪. আম কি তোমাদের সবণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধনসম্পদ সম্পর্কে সংবাদ 
দেব না যা তোমাদের সয় করা উচিত 2 ও হচ্ছে পশ্যময়খ স্ত্রী! তার স্বামী-_ 

যখনই তার দিকে দছ্টপাত করে সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন আদেশ দেয় সে 
তা পালন করে এবং যখন সে (স্বামী) অনুপাত থাকে সে তার সতাত্ব রক্ষা করে। 
_-আব দাউদ | 


১৩৪৫. পুণ্যঙয়ী স্তী-রত্ই হল পৃ্থবীর সকল সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
১৩৪৫ (ক), পুণ্যময়ী স্তী, ভাঁঙবংসল সন্তান, সংবম্ধু এবং পারমিত 
জী[বকা__এই চারাঁট ৃঙ্জানস মানুষের সৌভাগ্যের সৃচক 1-_সাঁগর | 


১৩৪৬. বখন কোন রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে 
অস্বীকার করে এবং তার জন্য তার স্বামণ ক্ষোভে রাত কাটার- সেই রমণণকে 
প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ আভিশাপ দেয় । _বুখারী। মুস। বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ) । 

5৩৪৭. বখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে শধ্যায় আহবান করে তখন সে উনুনের 
কাছে থাকলেও যেন তার কাছে এসে উপাশ্থিত হয়।--তির। তালকে বিন 
আলশী (রাঃ )। 

১৩৪৮. রস্‌লঙ্লাহ (সঃ)এর কাছাকাছি নি আমার সাঁঙগগনীদের নিয়ে 
ঘরের মেঝেতে খেলছিনাম । তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমরা খেলা বন্ধ করে 
দিলাম । তান আবার তাদের আমার কাছে পাঠালেন এবং তারা আমার সাথে 
খেলতে লাগল ।-_বুখারী | মুস। বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 


১৩৪৯. একাঁদন রপলুক্রলাহ্‌ (সঃ) কিছ সংখ্যক মুহাজের ও আনসারদের 
মধ্যে বসৌঁছলেন । এমন সময় একটা উট এসে তাঁকে সিজদা (প্রণাম) করল । তারা 
বললেন, হে রসলংজ্লাহ:! গাছপালা এবং পশুরাও আপনাকে সিজদা করে, 
অতএব আমাদেরও ঠক আপনাকে 'সজদা করা উচিত নর? তান বললেন, 
“তোমাদের প্রস্ুর উপাসনা কর এবং তোমার ভাইকে সম্মান কর । যাঁদ আমি অন্য 
কাউকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের 
1সজদা করতে ।'-_-স্িশকাত | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) 


১৩৫০. কয়েন বিন সাইদ বলেন £ আমি হিরাটে উপাস্থছত ছলে সেখানকার 
আধবাসীদের আখ তাদের প্রধান ব্যান্তফে সিজদা করতে দেখোছলাম । আম মনে 
করলাম, নবী (সঃ) ক আমাদের সিজদা পাবার যোগ্য ননঃ তারপর আগ 
'বসুলুল্লাহ (সঃ)র কাছে উপাঁশ্থিত হয়ে বললাম, “জা হিরাটে গিয়ে সেখানকায় 


৯৮২ হাদীস-শর'ফ 


আঁধবাসীদের তাদের প্রধান ব্যান্তকে সজদা করতে দেখেছি ; অতঞব আপাঁন 'কি 
আমাদের সিজদা পাবার আঁধকতর যোগ্য নন ? [তান বললেন, তুমি আমার কবরের 
পাশ দিয়ে গেলে ওকে ি সিজদা করবে? আম বললাম, 'না ।' তিনি বললেন, “এমন 
কোরোনা । যাঁদ আম কাউকে গিসজদা করতে বলতাম তাহলে নারীদের বলতাম 
তাদের স্বামীদের সিজদা করতে । কেননা আল্লাহ তাদের ( নারীদের ) ওপর 
তাদের (অর্থাৎ পুরুষদের) আঁধকার দিয়েছেন ।'__আ. দাউদ । গ্িশকাত। 


১০৫১. স্ত্রী যাঁদস্বামীর আধকার সম্বন্ধে সচেতন থাকত তা হলে কখনো 
সে তার (স্বামণর ) প্রাতভেোোজন থেকে নৈশভোজন শেষ না হওয়া পযস্থ 
বসতে পারত না ।- সাগর | 

১৩৫২. যেনার পাঁচ ওয়ান্ত নামাজ পড়ে, তার অর্থের জাকাত দেয়, 
রোজা রাখে, স্বামীর বাধ্য থাকে এবং সতীত্ব রক্ষা করে__সে তার খশশীমত যে কোন 
দ্বার দিয়ে বেহেশ:তে প্রবেশ করতে পারে ।- মিশকাত । 

১৩৫৩. যে নারী তার স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের প্রন্য সুগ্ধ সাধে, 
সে নরকে প্রবেশ করে ও ঘণণত হয় ।- সাগর । 

৯৩৫৪. নারীদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর--আন্লাহর জামিনে তোমর। 
তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র আয়াতের সাহায্যে তাদের গৃপ্তঅঙ্গ তোমাদের 

জন্য বৈধ করেছ । তোমাদের প্রীত তাদের কতব্য এই যে, তারা যেন অন্যকে 
তোগাদের শয্যায় অভ্যর্থনা না করে, একাজ তোমাদের কাছে ঘৃণিত ; যাঁদ তারা 
তা করে তবে ক্ষতি না করে তাদের প্রহার কর; এবং তাদের প্রাতি তোমাদের 
কর্ব্য এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন-স্ত্র দান কর ।- বুখারী । 
মুসলিম । বর্ণনায় £ জাবের বিন আবদুজ্লাহ- (রাঃ) । 

১৩৫৫, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর, কারণ তারা তোমাদের 
[বধাহতা পত্ধী । এছাড়া তাদের প্রতি তোমাদের অন্য কোন আঁধকার নেই । তবে 
যাঁদ তারা প্রকাশ্যে কোন গাঁহতি কাজ করে, তবে তাদের ভোমাদের শয্যার ধারে 
ঘে'ষতে দিওনা এবং মৃদু প্রহার কর । ভারপর যাঁদ তারা ভোমাদের বাধা হয়, ত, 
তাদের শান্তি দিতে অন্য কৌশল অবলম্বন করো না। জেনে রেখো তোমাদের 
প্রাত ( তাদের ) তেমাঁন আধকার । তে'মাদের আধকার এই যে, যাদের তোমরা পছচ্দ 
কর না তাদের তোমাদের শহ্যায় বসতে দেবে ণ। এবং ভাদেত আঁধকার এই যে আহার" 
[বহার পোশাক-পারচ্ছদে তাদের প্রতি সগ্ধাবহার করবে ।- তিরাঁমজী । 


১৩৫৬ স্বামন তার স্ত্রীকে কি জন্যে প্রহার করেছে তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা 
না করে ।- আব দাউদ | ই. মাজা । বর্ণনায় £ ওমর (রাঃ )। 

১৩৬৭. স্ত্রীগণকে সদপদেশ দাও, কেননা পাঁজরেব হাড় দ্বারা তারা সষ্ট। 
পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বাঁকা-যাঁদ ওকে সোজা করতে যাও 
তবে ও ভেঙ্গে যাবে, যাঁদ ছেড়ে দাও তবে আরোবাঁকা হবে । সুতরাং স্প্রীগণকে 

উপদেশ দিতে থাক ।--বংখারী । বণণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


১৩৫৮. স্তীলোক তোমার মনের মত সম্পূর্ণ সোজা হয়ে চলবে না, অতএব 
ওব দ্বারা লাভবান হতে চাইলে এ বাঁকা অবস্থাতেই তুমি ওর দ্বারা কাজ উদ্ধার 
কর। যাঁদ ওকে পুর্ণ সোজা করার চেষ্টা কর, তবে ভেডে ফেলবে । ভেঙে 
ফেলার অথ“ হল গ্ৰণীকে তালাক দেওয়া --সুসাঁলম | 


স্বামী-স্ত্রীর কর্তবা ১৮৩ 


১৩৫৯. পুরুষ নারণর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়-_সাঁগর । 
১৩৬০. আল্লাহ তোমাদের নারণদের সঙ্গে সদ্বাবহার করার উপদেশ দিচ্ছেন_ 
কেননা তারা তোমাদের মা, মেয়ে আর মাস ।- সাগর । 


১৩৬১. তোমরা ক জাননা যে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা আধক প্রস্কার 


পাবার যোগা 2 কারণ মাঁহমময় আল্লাহ- বেহেশতে পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন 
যেহেতু তার স্ত্রী তার ওপরে সন্থূষ্ট ছিল । 

১৩৬২. কারো স্বশ মসাঁজদে যাবার অনমাত চাইলে তাকে লাধা দিও না ।-_ 
শায়খান। 

১৩৬৩. যে নারণর মৃত্যুর সময় তার স্বামী তার প্রাঁত সন্তহঞ্ট থাকে, মৃতু 
পর সে বেহশতে যাবে ।-তিরীমজী | বর্ণনায় £ উদ্দেন সালমা (রাঃ) । 


১৩৬৪. আয়েশা ( রাঃ ) বর্ণনা করেছেন, যখন নবী (সঃ )-এর রোগ ক'ডন 
আকার ধারণ করল এবং যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেল হখন হীন পত়ীদের কাছে আমার 
( আয়েণার ) ঘরেই তাঁর রোগ-সেবাব অনুমাতি চাইলেন । তারা রোগ-দেবার 
অন:মাত দিলেন 1 বুখারা । 

১৩৬৫, আবৃবকর-কন্যা আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ রসন্জআাহ (পর ) 
এক 'বাঁশষ্ট অন-চর (সাহাবী ) জোবায়েরেল সঙ্গে আমার বিরে হয়েছিল । তখন 
তাঁর কোন ধন-সম্পান্ত, বন্দী-গোলাম প্রভাত কিছুই ছিল না. ছিল কেবল একটা 
ঘোড়া আর পানি-বয়ে-আনার-্জন্য একটা উট । ঘোড়াকে খাওয়ানোর বাবস্থা করা, 
উর পিঠে পানি-বয়ে-আনা, পান তোলার ডোল সেলাই করে নেওয়া, র্টর জনা 
আটা তৈরণ করা প্রভাতি সমস্ত কাজই আমাকে সম্পন্ন করতে হত । আম ভালভাবে 
রুটি বেলতে পারতাম না, কয়েকজন মদনানাসিন" প্রতিবোশনী আমার রুটি বেছে 
দদতেন । এ প্রাতবোৌশনপরা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মহাঁয়সী ছিলেন । রসলংজলাহ্‌ 
( সঃ ) জোবায়েরকে যে এক খণ্ড জাঁম 'দয়েছিলেন তা আমাদের ঘন থেকে প্রায় এক 
চাইল দূরে ছিল। এ জাম থেকে আম ( ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য ) খেজএরের 
দানা সংগ্রহ করে মাথায় করে বয়ে আনতাম 1 একাঁদণ খেজুরের দানা মাথায় করে 
বয়ে আনার সময় পথে রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ )-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হদ- তাঁর সঙ্গে কয়েকভাল 
দীনাকাসণ সাহাবখ ছিলেন । হজরত (দঃ) আগাকে তাঁর যানবাহনে ওঠার জন্য আহবান 
করলেন, কিন্তু আম পরপুরুষের সক্ষে চলতে লজ্জা বোধ করলাম এবং আমার 
গসামণ জোবায়েরের আত্মাভমানের কথাও আগার মনে পড়ল । রসূলহজ্লাহ্‌ (সঃ) 
আমার লঙ্জা বুঝতে পারলেন এবং চলে গেলেন! ঘরে ফিরে আম স্বামী 
জোবায়রের কাছে সব বললাম এবং এও বললাম যে, ভাপনার গায়রভ এবং 
আত্মাঁভমানও আমার তখন স্মরণ হয়োছিল । একথা শুনে জোবায়ের (রাঃ 
বললেন, €আমার আঁভিমান থাকলেও) হজরত ( দঃ )"এর বানবাহনে চড়ে আসার চেয়ে 
তোমার খেজুর দানার বোঝা মাথায় বরে-আনার-পারশ্রম আমার কাছে আঁধক কঠিন 
ও বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে । আসমা (রাঃ) বলেন, তারপর আমার দুপা 
আবুবকর (রাঃ ) আমার জন্য একজন চাকর পাঠিয়ে দলে আম ঘোড়ার সেবার 
কাজ এ হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেলাম-_তিনি যেন আমাকে ম্যান্ত দিলেন 
বুখারণী | 


১৩৬৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা লরেছেন £ একাদন রসূলহল্লাঠ (4) 


১৮৪ হাদীস শরখফ 


আমাকে বললেন, “কোন- সময় তুমি আমার ওপর খুশী থাক আর কোন: সমগ্র 
আঁভমাননণ হও তা আম বুঝতে পারি । আম বললাম, 'আপাঁন তা ভাবে 
বুঝতে পারেন ? হজরত ( দঃ) বললেন, খুশী থাকাকালে শপথ গ্রহণের সমর 
তুমি বল-- মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম” আর আভমান- 
ভারক্রান্ত হওয়ার সময় বল, ইব্রাহীমের প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম আম 
বললাম, “একথা সত্য । কিন্ত; হে রসংলঃঞ্সাহ, খোদার কসম, ( আঁভমানস্বরূপ ) 
কেবল আপনার নাম উচ্চারণ করাটাই ত্যাগ কার, (আপনার প্রাত প্রেমভান্ত' বা 
শ্রদ্ধা ত্যাগ কারনা )।-_বংখারণ। 


১৩৬৭. বিশ্বাসী স্বামী বি*্বাসিনশী স্ত্রধর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণকার" 
হবে না, কারণ স্্ীর কোন ব্য«ং.রে মনে কন্ট আসলেও পুনঃ তার দ্বারাই এমন 
ব্যবহার পাবে ষাতে সন্ত:ন্ট লাভ হবে ।-_মুস। 


৮১০] 


১৩৬৮, যখন তোমাদের কেউ সংস্বপ্ন বা কুস্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার 
ধাখ্যা না করে এবং কাউকে সে সম্পর্কে খবর না দেয় ।-তিরামজী। 


১৩৬৯, যখন তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সেঘণা করে তখন 
সে তার বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং তিনবার শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে 
আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রর্ প্রার্থনা করবে ।-_মুস। আ. দাউদ । ই. মাজা । 


১৩৭০. যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে ভালবাসে, তখন সে 
যেন মনে করে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং তার জন্য আলজ্লাহ্‌কে 
প্রশংসা করে এবং তা বর্ণনা করে । আর যখন সে তার বিপরীত দেখে অর্থাং 
ধা ঘ্‌ণা করে তাই দেখে তখন সে যেন মনে করে যে তা শয়তানের পক্ষ থেকেই 
এসেছে এবং শয়তানের [বরুদ্ধে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা 
না বলে-তাহছজে ওর দ্বারা তার কোন ক্ষাত হবে না ।-াতর । বুখারী । আহমদ | 


স্থাচ্হ্য 


১৩৭১. আঁধকাংশ লোক আন্লাহ-তা'লার দুটো বিশেষ দান সম্পকে 
অমনোযোগী-একটা স্বান্থা, অপক্লটা অবসর | বুখারী ।- তির । বর্ণনায় £ 
বনে আব্বাস (রাঃ )। 


১৩৭২. রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই এই বলে প্রার্থনা করতেন ঃ হে 
আল্লাহ্‌! আম তোমার কাছে সচ্চার্, ক্ষমা, স্বাস্থ, আমানত এবং 
মদ্টের প্রাত সন্তান্টি প্রার্থনা কার |- বয়হাকী । বর্ণনায় £ আবদুজ্সাহ বিন 
অ:মংর (রাঃ)। 


৯ত্যা £ হাঁচি ও হাই তোলা ১৮৫ 


হুজ্যা 


'ন্যার সঙ্গত কারণ ব্যতাঁত কাউকে হত্যা করো না॥। কেউ কোন বিশ্বাসকে 
চচ্ছাপ্রবক হত্যা করলে সে নরকগামী হবে ।? 


হে বিশসাসিগণ ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ফিসাসের ( বিনিময়ের ) 
নিদেশ দেওয়া হয়েছে ; স্বাধীন ব্যান্তর বদলে স্বাধধন ব্যান্ত, শতদাসের বদলে 
ক্রীতদাস, ও নারীর বদলে নারী । কিন্তু তার ভায়ের পক্ষ থেকে কিছংটা ক্ষমা 
প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনহসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পাঁরশোধ 

করা উঁচত । ২১৭৮) 
--আল.-কোরআন । 


১৩৭৩. অন্যায় ভাবে হত্যা না করা পর্যন্ত যেকোন বিশ্বাস মন্রলের মধ্যে 
বার্ধত হয় । যখন সে অন্যায় ভাবে হত্যা করে তখন তা বন্ধ হয়ে যায় ।---আব- 
দাউদ । বর্ণনায় £ আবু দারদায়া (রাঃ)। 


১৩৭৪. যাঁদ একজন 'ব*বাসীর হত্যার ব্যাপারে আকাশ ও ভূমন্ডলের সকল 
সাধবাসী অংশ গ্রহণ করে, তবে আঞ্লাহ্‌ তাদের সকলকেই নরকা্নিতে নিক্ষেপ 
করবেন ।-__তিরামজী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


১৩৭৫, কোন [বি*বাসীর হত্যার ব্যাপারে যে ব্যাস্ত অর্ধেক বাক্য দ্বারাও 
সাহায্য করে, আল্লাহর সাহায্য হতে বণ্চিত' এই বাক্য তার উভয় চক্ষুর 
মধ্যবতাঁ স্থানে 'লাখত অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে | ইবনে মাজা 
বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )। 

১৩৭৬. পুনরুথানের দিন মানুষের প্রথম যে বিষয়ের বিচার হবে, তা হত্যার । 

বুখারী । বর্ণনার £ আধ্নুজ্লাহ- বিন মসউদ (রাঃ) । 

১৩৭৭. মসাঁজদের মধ্যে কোন শান্ত দেওয়া যাবেনা এবং পুত্রের বানময়ে 
পিতার নিকট থেকে হত্যার মূলা আদায় করা যাবে না ।--তিরাঁমজী। বর্ণনায় £ 
ঈবংনে আব্বাস (রাঃ )। 

১৩৭৮, কোন এক জেহাদ উপলক্ষে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া 
গেল । তা দেখে নবী (সঃ) শিশু ও নারণ হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন । 

-বুখারশ | বর্ণনায় £ আব্দুঞ্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


ঠাচি ও হাহ তোোতন! 


১৩৭৯. আঞ্লাহ্‌ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই তোলাকে ঘ্‌ণা করেন। 
তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং আলহাদ্ীলঙ্লাহ (অর্থাৎ আজ্লাহ্‌র 
প্রণংসাবাদ ) পড়ে তা যে মুসলমানেরা শোনে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য 'ইয়ার- 
হামৃকৃমুক্লাহ? (অর্থাধ আঞ্লাহ্‌ তোমাদের দয়া করুন) বলা। হাই 'দিতে 
দেখলে শয়তান সন্তষ্ট হয়। সতরাং তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে সে 
যেন তা বথাসাধা দমন করে ; কেননা বড় রকম হা করে' সশব্দে হাই তুললে শয়তান 
তা নিয়ে হাস্য করে। [ হাঁচি মানুষের মণ্ভিষ্ককে পাঁরজ্কার করে, শরপরে জ্ষ্যার্ভ 
আনয়ন করে, তাই আল্লাহ: তা পছ্ছন্দ করেন ; পক্ষান্তরে হাইতোলা জড়তা ও 


১৮৬ হাদীস শরীফ 


অপ্সতার পরিচায়ক-_ চাই আতদাহ ভা অপছন্দ করেন 1 ]--শিশকাত | বুখারী | 
বর্ণনায় £হ আবু হোরার়রা (রাঃ )। 

১৩৮০. একাঁদন দুই বান্তি রসুলুজ্লাহ: ( সঃ)এর সামনে হাঁচি দিন । 
তান একজনের উত্তর দিলেন. অপরজনের উত্তর দিলেন না । লোকটা জিজ্ঞাসা করস £ 

হ প্রসুলুক্লাহ- ! এই লোকটার উত্তর দিলেন কিন্তু আমার উত্তর দিলেন না কেন 2 
তি লন বললেন £ এই লোকটা শ্রাল্সাহ্‌র প্রশংসাবাদ করেছে, কিন্তু তুমি করান । 
বুখারী 1 মুসলিম | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

১৩৮১, বূসলুহলাহ (সঃ ) ঘখন হাঁচি দিতেন তখন হাত বা কাপড় ছার; 
স্বর বন্ধ করতেন । 71তির ! ব্ণনাঘ় 2 আবু হারায়রা (রাঃ )। 


*লনিক্া] 

ক্ষমা করা উভ্তন ল1৩, 1 ২২৬৩) 
'গারা সচ্ছল « অনচ্ছল অবস্থায় দা বরে, হারা কোধ সংবরণকারখ এব, 
এল প্রা ক্ষনাশ।ল, শ্া্লাহ্‌ (নেই ) কল্যাণকার দের ভালবাসেন ॥ ৩(১৩৪) 
১80 পলো আমাদের প্রাহপালক, নিশ্তর আগরা বিশ্বাস করেছি : অতএব 
ল্রামাদেস ১পর্াধ ক্ষমা কর এবং নরকের শান্তি থেকে আনাদের র্ধা কর- তার 
'ধযশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাঙা এবং প্রভাতকাছে। ক্মাপ্রাথন 7 ৩(৯১৬, ১০) 

তামরা আল্লাহতা লার কাছে ক্ষশাঞ্জাথনা কর নিশ্চয়ই আজ্লাহ 
চ1*বল, পরম দয়াল ॥ ৭5(২০) 


স" সং 
11৭15 


_-আলং-কোরআন . 

১৩৮২. এম্রানের পত্র মনসা (আঃ) জজ্ঞাসা করোঁছিলেন, “হে প্রন, 
তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বান্দা কে 2. ভাললাহ ব্ঞালেন, ফিমতাশাল? 
হয়েও ষে ক্ষমা করে 1--বয়হাকীী 1! ব্ণনায় £ আব হোরায়র। (রাঃ )। 

১৩৮৩. যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ ' আমি যাঁদ ড় শপথকান্র 
হত।ম তাহলে আম [তিনাট ধিষয়ে শপথ করভাম- ১) দানে ধন কমে না, ২) থে 
বশৃগ্ড আন্লাহর সন্তুণ্টলাভের উদ্দেশো কোন অত্যাচারীকে ক্ষমা করবে কেয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌ তার সম্মান বুদ্ধি করবেন, এবং ৩) যেব্যান্ত ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত 
করে আল্লাহ: তার জনো দাঁরদ্যের ্ধারকে মস্ত করেন ।_াতর । বর্ণনায় £হ আন 
খাবশাহ (রাঃ )। 

৯৩৮৪. আম কি তোমাকে ইহলোক ও পরলোক-বাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেহ্ঠ 
ব্যান্তর সন্ধান দেব না? সে বলল, হাঁ ।” তিনি (দঃ) বলমলন, যে ভোমার 
আআগয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুমি (তার সাথে তা) সংযুক্ত করবে ; যে তোমায় বণ্তিত 
করে, তুমি তাকে ক্ষমা করবে ॥'- বয়হাকশী । বর্ণনায় £ ওকাবা বিন আমের (রাঃ ): 

১৩৮৫. মানৃষের অসদাচরণ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে আদেশ 
[দয়েছেন ।--বুখারশী । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ: ইবনে জোবায়ের (রাঃ )। 

১৩৮৬. আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন ।- সির । 

১৩৮৭. নিশ্চয় আঞ্লাহ. আমার উচ্গতদেন নিরৃপায়-হয়ে-করা ভুলশ্বাত ও 
অবৈধ কাজকম ক্ষমা করেছেন ।__ ই. মাজা । 


দ্বিতীয় খণ্ড 


আল্লাহ, ৭৪ লন্বঞ্ল 


| আন্ুলাহ এক এবং আঁহন্বতীয় আর মুঞমণ (বৃহ) ত।ল এল দ। প্রোরত 
পুরুষ"_-এই মহান বিশ্বাসই হল ইসলামের এ ভি । 

সমন্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রাতপালক আল্লাহ ত'লরহ শ্রাপ্য, খান অনস্ক 
করংণাময় ও পরম দয়াল; ( এবং যান ) কর্মফল দিবসের প্রভূ ৫ ১(১-৩) 

'আল্লাহ এক এবং আদিতীয় । আল্লাহ সর্বাবষয়ের িভরস্থল । তানি 
জনক নন, জাতকও নন এবং তাঁর সমতুলা কেউ নেই । ১১২(১-৩) 

'আল্লাহতা'লাই আকাশমণ্ডলী ও পাঁথস্ীন জ্যোতি । তা জ্যোতর উপগা 
যেন সে তাকের মত- যার মধ্যে আছে এক প্রদাশ, প্রদীপ্টি একট কাঁচের আবরণে 
মধো স্থাপিত, কাঁচের আব্রণটি উজ্জ্বল নক্চতলদৃশ পাবি স্তন লক্ষের (তিল 
দ্বারা ) এ প্রজালত হয়, যা প্রাচোর নর, প্রহীচোরও নয়, আন্নস্ংযোগ না করলেও 
চনে হয় ওর তেল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে । জোাতির ওপব ইতি 1 আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা তরি জ্যোতির দকে পথ নিদেশ করেন । আল আল 2 
উপমা দয়ে থাকেন এবং আল্লাহ: সর্ব বিয়ে সবজ্ধি ॥ ২৯৬) । 


আল্লাহ: সকল বষয়ে সবশান্তমান । ২৫১০৯) 


পূব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহর এবং তুমি যে দকেই মুখ ফেরাও সে 
গদকই আল্লাহর দিক । নিশ্চয়ই আল্লাহ: সর্বব্যাপী, সবন্জ্ধ ॥ ২(১১৫) 

“আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পাঁথবীর ভ্ষ্টা এবং যখন 1৩নি কু প্ঞ্ট করার 
1দ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও'- আর অমান তা হয়ে যায় । ২(১১৭) 

'ভাকাশমণ্ডলী ও পাঁথবীর সাবভীগন্ব আললাহ৩,লারই এবং তারই দিকে 
প্রত্াবতনন | তুমি কি দেখনা, আল্লাহ মেথনাল তক সন্পালিত এন, তার পব 
তাদের একান্ত করেন এবং পরে পুজীভূত করেন, তুম দেখতে গাও, তারপর ত। 
থেকে নির্গত হয় বাঁরধারা ; আকাশশান্িত শিলাসতপ থেকে ভিন ব্ণি করেন শিলা 
এবং এরদ্বারা ঠতনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার গুপর থেকে এ 
অন্য দিকে ফারয়ে দেন 1 মেঘের বিদ্যংঝলক দাগ শাক বিশ্বাস্ত করে । 
আহ্লাহ দিন ও রাঁত্রর পরিবর্তন ঘটান, আন্দ2 ১ সশকতির জন্য শুতে শিক্ষা 
রয়েছে ।  ২৪(৪২,৪৩) 

তুমি ক জান না আকাশমণ্ডলশী ও পু বথবার সার্থভোমত্ব একমাত্র আজ্জ।হ- 
তা"লারই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই 2 ২(১০৭) 


“আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগতা কর । এন্পপর যাঁদ তোমরা 
মুখ ফারয়ে নাও, তবে তার ওপর আর্পত ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী ; এবং তোমরা 
তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রসূলের কাজ তো কেবল স্পম্ট ভাবে জানিয়ে 
দেওয়া! ২৪৫৪) 


১৬৮ হাদীস শরীফ 


'যারা আজ্লাহ- ও তাঁর রসূলের আনহগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর 
শান্ত থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম । ২৪(৫২) 


'রপৃলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রাতি আহ্বানের মত গণ্য 
করো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপ চুপি সরে পড়ে আল্লাহ তাদের জানেন । 
সুতরাং যারা তাঁর আদেশের 'বিরুন্ধাচরণ করে তারা সাবধান হোক--বিপয় অথবা 
কাঁঠন শান্ত তাদের বিপর্ধন্ত করবে ॥ জেনে রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পাঁথবীতে 
যাশীকছ্‌ আছে তা আল্লাহরই, তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। 
যোঁদন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবাঁতত হবে সোঁদন তারা যা করত তান তাদের জানয়ে 
দেবেন । আল্লাহ সবাবষয়ে সবক 1” ২৪৬৩, ৬৪) 


আল-কোরআন । 


১. আল্লাহ্‌র সৃম্টি সম্বষ্ধে চিন্তা কর, [কিস্তি আমলাহ্‌র আন্তত্ব ও ব্যা্তত্ব 
সম্বন্ধে চিন্তা করো না ।-_সাঁগর । 

২. আন্ুলাহ্‌ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর পাঁরণাঁতি, কার্যাবলী ও 
্রীবিকা নিধারণ করেছেন ।--সাগর | 

রি সম্পদে আল্লাহকে স্মরণ কর, 'বিপদে 'তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন । 
_সগ্গির ৷ 


৪. আল্লাহ্‌র অন:গ্রহ স্মরণ কর এবং তার জন্য কৃতজ্ঞ হও ।--সাঁগর । 
&. যে ব্যাস্ত আমার ( অর্থাৎ রসূল সঃ-এর ) বাধ্য হয় সে আহ্লাহ-তা'লার 
'বাধা হয় এবং যে আমার অবাধা হয় সে আল্লাহৃতা'লার অবাধ্য হয় । 
শায়খান । 


আা্ল্লাহও্প ভালবাসা 


৬. আঙ্লাহ- বলেন, আমাকে যারা ভালবাসে পরলোকে তাদের জন্য আলোক- 
আণ্চ থাকবে- নবী ও শহধদগগণ তাদের দেখে হিংসা করবেন ।-__-তিরামজশ । 


৭. পরলোকে আঙ্লাহ বলবেন £ আমার প্রোমকগণ কোথায়; আজ আম 
তাদের আমার ছায়া দান করব । আমার ছায়া ছাড়া আজ অন্য কোন ছায়া নেই। 
_মুসাঁলম। 

৮, “আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছে যাদের আমি নবী বা শহীদগণের 
সঙ্গে কখনো দোঁখাঁন-__কিল্তু শহখদগগণ তাদের আল্লাহতা'লার সঙ্গে দেখে হিংসা 
করবে ।” তারা জিজ্ঞাসা করল, “হে রসূলুল্লাহ! তারা কারা? তান (দঃ) 
বললেন, “তারা সেই সব লোক যারা আপন আপন আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা 
আঞ্লাহতা'লাকে আঁধকতর ভালবাসত এবং আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টিলাভের 
উদ্দেশ্য ছাড়া কখনো তাদের ধন দান করত না; তাদের মূখে জ্যোতি ( থাকত ) 
এবং তারা আলোক দ্বারা বোষ্টত থাকত । দাধারণ মানৃষ যাতে ভয় করে তারা 
তাতে ভয় করে না এবং সাধারণ মানুষ যাতে দুঃখ ধোধ করে তাতে তারা দ:ঃখ 
বোধ করে না । আবু দাউদ । | 


আল্লাহকে ভয় ১৯৮৯ 


৯, আন্ুলাহ যখন কারো মঙ্গল কামনা করেন ( অর্থাৎ ভালোবাসেন ) তখন 
তার অন্তরকে অভাবমূত্ত ও শান্তশালী করেন- এবং যখন 'তাঁন কারো অমঙ্গল ইচ্ছা 
করেন তখন তানি তার চারাঁদকে অভাব স্থাপন করেন ।-_-স্গির । 


১০. আল্লাহ যখন কারো কল্যাণ কামনা করেন ( অথাঁখধ ভালোবাসেন ) 
পৃথিবীতে তার শান্ত দ্রুতগামী করেন- এবং যখন কারো। অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তখন 
কেয়ামত পধ্স্ত তার শান্ত স্থগিত রাখেন ।-_সাঁগর । 


১১. আল্লাহ যখন কারো কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ধর্মবৃদ্ধি দান 


করেন, তাকে পাথবীতে সংযম শিক্ষা দান করেন এবং তার দোষ-দুর্বলতা তাকে 
দোখয়ে দেন ।- সগির । 


১২. একদিন কিছু ধুদ্ধবন্দ নবা (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হল । তাদের 
মধ্যে একজন মাহলার শুন দুধে পাঁরপূর্ণ ছিল । সে তার দলের মধ্যে কোন শিশু 
দেখলেই তাকে জাঁড়য়ে ধরত এবং বুকে তুলে দুধ পান করাত । নবশ (সঃ) সাহাবাঁদের 
বললেন, 'তোমরা কি মনে কর এই মাঁহলাঁটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে 'দিতে 
পারবে 2 সাহাবীরা বললেন, 'না ; ফেলার অবকাশ থাকলেও সে কখনো ফেলবে 
না। তখন নবঈ (সঃ) বললেন, “খোদার কসম, এই মাহলা তার সন্তানের প্রাত বত 
প্লেহশীল, আল্লাহতা'লা তরি বান্দাদের প্রাতি তার চেয়ে অনেক বেশী ল্লেহশীল ) 
_-বুখারী। বর্ণনায় £ হজরত ওমর (রাঃ)। 


১৩. (হে আহ্লাহ: !) আমি তোমার প্রেম এবং যে তোমাকে ভালবাসে তার 


প্রেম এবং যে কাজের মাধ্যমে আঁঙ তোমার নৈকট্য লাভ করব সেই কাজের. জন্য 
প্রেম প্রার্থনা কর ।-- তির | সিশ। 


আল্লাহ,.ক্কে ভক্ম 


“হে বিশ্বাসগণ ! তোমরা আল্লাহকৈ বথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমর' 
আাত্মসমর্পণকারণ না হয়ে মর না । ৩১০২) 


“তোমাদের পৃবে যাদের গ্রল্থ দেওয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদের নিদেশ 
দিয়েছি যে তোমরা আজ্লাহকে ভয় করবে, আর তোমরা তাব*বাস করলেও আকাশে 
ও পাতালে যা কিছ আছে তাআশ্লাহরই এবং আল্লাহ্‌ অভাবমন্ত প্রশংসা- 
ভাজন ।' ৪0১৩১) 


“নূহের সম্প্রদায় 'রসলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করোছিল। যখন ওদের 
ঘ্রাতা নূহ ওদের বলল, “তোমরা ি সাবধান হবে না? নঃসন্দেহে আম তোমাদের 
জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল । অতএব আঞঙ্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনহগত্য কর । 
আম তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রাতদান চাই না, আমার প্রস্কার তো 
[ি*বজগতের প্রাতপাঙনকের কাছেই আছে । সত্রাং আল্লাহকে ভন কর এবং 
আমার আনুগত্য বর ।' ওরা বলল, “আমরা কি তোমার প্রতি বশ্বাস চ্ছাপন 
করব যখন দেখাঁছ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে 2 ২৬(১০৫-১১১) 


“হে মানুষ তোমাদের প্রাতপালককে ভয় কর, বিচার 'দিনের ভুমিকম্প এক 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার । ২২(৯) 
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৮০ শাসিগণ ও তপাহুকে ভয় কর এবং সাঁতক কথা বল । ৩৩(৭০) 


--আলপকোরআন । 


১১. শ্রাজ্লাহকে ভয় কর, তান তোমাদের ক্ষমা বরবেন ।- -সাঁগর । 

১৫, খন কোন পর্যবান মুসলমানের চোখ দিয়ে আত্গাহর ভয়ে অশ্রু 
ঝরে এবং তা গড়িয়ে তার এদের মধো পড়ে এবং যাঁদও তা আকার মাছির মাথ।ব 
য়ে ক্ষ:দ হয়--হব্‌ আাখ্নাল তার তান্য নরক শনাষদ্ধ করেন 1-মিশকাত | 

১৬. দুঁট চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না :--একটা ধা আল্লাহর ভয়ে 
কুন্দন করে, অপরটা যা আললাহ-ব পথে জীবন আতবাহিত কলে । তিরামিজী ! 

১৭. আন্লাহ তে 7 কর এল পিরস্গাবের মধ্যে শা পাপন বক 7 সির 
ও আরো 5 জন । 


শপ 


(৬1 


১৮. এক বাবু 1 21 দর্সাণ সংকাজ করে নি। শাহুধ পথে সে তার 
পশ্ঘকে উপদেশ দিল “শ. তাল গর তাকে পাঁড়য়ে যেন অধেক হাই স্থলে ও অধেক 
জলে নিক্ষেপ কবে) হত টাহক্রি শপথ  যাঁদ তারা আল্হহেক ভয় করত তবে 


অবশ্যই প্রান বে, টি হছে তা মত শান্তি দেবার শাহ আর কারও নেই | 
তারপর সে পাত।গ ধনে পুত্রের প্রাত যে আদেশ ছিল সে 5 পালন করল । 
তারপর আহহ জলা 5 ছুলভাগকে হাদের মধ্যে বা ছিল তা একত্র করার আদেশ 
1দলেন । -ারপর তাকে বললেন, কেন তুমি অমন আদেশ দিয়েছিলে ? সে 
বলল, "হে প্রভো, কেবল্‌ তোমার ভয়ে এবং তুমি সব জান।” তারপর আল্লাহ্‌ 
£ 11০, শন, কালো 1৮ িশকাত | | 

১৯, ভাব দীপ 11518) বলেন-এবাদিন রসূলঃজ্লাহ (সঃ) বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে 
পাঠ করাছি:৭, তে ৭ পতি তাৰ প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দুটি 
বেহেশত 1) আম বললাম, “হে রসূলুহ্লাহ ! যাঁদ সে ব্যভিচার ও চুর করে 2 
তিনি দ্বিহঈয়বার পাঠ করলেন, “যে ব্যন্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার 
জনা দু) থেহেশ" ॥ আমও দ্বতীয়বার বললাম, হে রস্‌লংজ্লাহ্‌ ! যাঁদ সে 
ব্যভিচার ও চার করে £ ভিপি তৃতীয়বার পাণ্ত বন্নতোন, 'ষে বান্ত তার প্রভুর সামনে 
ইত্যাঁদ | আঁমও তৃতীয়বার প্র“্ন করলাম, 'যাঁদ সে ব্যভিচার ও চর করে ?, 
[তন বললেন, যাঁদও আব দারদার নাসকা ধৃলিধুসরিত হয় ।” [ অর্থাৎ যত পাপই 
সে করুক না কেন! ]-ামশকাত । 

২০. যেটুকু জান সেটুকু সম্বন্ধে আজ্লাহকে ভয় ক: ।-- সাগর । 

২১. সম্পদে বিপদে আল্লাহকে ভয় কর ।-_সাঁগর ৷ 

২২. যেব্যান্ত আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ-নষেধ পালন করে সে 
সেই ব্যাজির সমান যে যথাসময়ে সমস্ত কাজ সংসম্পল্ন কে এবং তাতে সফলকাম হয় । 
--তিরামজী | 

২৩, একদিন রসূলুল্লাহ: (সঃ) এক মুমূর্য তরুণের কাছে উপস্থিত হয়ে 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেমন আছ ? সে বলল, আল্লাহৃতা'লার ক্ষমা 
কামনা কার এবং আপন পাপের জন্য ভয় কার। তান বললেন, “যখন কোন 
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মো নেনের মধ্যে এর ( অর্থাৎ এই ব্যাঙ্তর ) মত এই দুটো ধজানষ একসঙ্গে দেখা যায়, 
তখন আল্লাহ্‌ তার প্রার্থনা পূরণ করেন এবং যাসে ভয় কপে হার থেকে লতৃ্ত 
দেন ।--তিরাঁমজী ও ইবনে মাজা । 

২৪. যাঁদ তোমরা আভ্লাহতা লাকে উপধুন্ূভাবে ভয় করতে, ভাহলে হোমকা 
সকল বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে--আর যাঁদ সেই বাঞ্তবজ্ঞান দ্বারা আজলাহ্‌ 
চিনতে পারভে, তাহলে ভোমাদের প্রার্থনায় পর্ভ ধসে যেত 17 সাগর 

২৫, আল্লাহকে ভয় করা শ্রেঠতম জ্ঞান ।-- সাগর । 

২৬. নিজের সম্বন্ধে মানুষের খারাপ ধারণাকে ভয় কর ।---সাঁগর । 

২৭. হে আলণ, তোমার প্রভু বাতীত অন্য কারো কাছে কিছ আশা কসে না 
এবং তোমার পাপ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ভয় করো না।-_পাঁগর ৷ 

২৮. দোহন-করা-দুধ যেমন গ্তনের মধো ফিরে যায় না, তেনান যে বন্ধ 
আঙ্লাহংর ভয়ে কাঁদে, সে কখনো দোজখে প্রবেশ করে না ; এবং আল্ল হর পথের 
ধূলা আর নরকের ধূঘ্জাল কোন বান্দার জনা এক হয় না।-_তিরাঁমজখ । 
নাসায়ী। 


হস্লহলান্ম ও ুসলম্মান্দ 


[ হিসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ আর মুসলমান শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ- 
কারী । আজ্লাহ্‌র কাছে যে পাঁরপূর্ণরূপে আত্মসম্পণ করে সেই-ই প্রকৃত 
মুসলমান । ] 


গুনশ্চয়, ইসলাম আল্লাহর একমান্ মনোনীত ধর্ম ॥ ৩ (১৯) 


“বিল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রাত যা অবতাঁণ* হয়েছে এবং ইব্রাহীম, 
ইসমাইল, ইস্হাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রাত ধা অবতীর্ণ হয়োছিল এবং যা 
মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবশগণকে তাদের প্রাতপালকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে 
_-তাতে 'বি*বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য কার না এবং আমরা তাঁরই 
নিকট আত্মসমর্পণকারী । এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো 
গৃহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষাতিগ্রন্তদের দলতুস্ত |” ৩ € ৮৪, ৮৬) 


“তার প্রাতপালক খন তাকে বলোছলেন, আত্মসমর্পণ কর, সে বলোছিল, 
“বি*বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব 
এ সম্বন্ধে তাদের পত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, হে পূত্রগণ ! আল্লাহ তোমাদের 
জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন । সুতরাং আত্মসমপণণকারী না হয়ে তোমরা 
কখনো মৃত্যুবরণ করোনা 1” ২ (১৩১, ১৩২ ) 

'আল্লাহ- ব্যতত যারা অন্যকে উপাস্যর্পে গ্রহণ করে তাদের উপমা সেই 
মাকড়সার মত যে জাল বোনে যা সব চেয়ে ্ণভঙ্গুর ।? 

ণতাঁন তর রস্‌লকে পর্থানদেশ ও সত্ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত ধমের 
ওপর একে জয়ষুন্ত করার জন্যে ।-**মূহম্মদ আন্লাহর প্রোরতপ্ুরুষ, তাঁর সহচরগণ 
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারাদের প্রাতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রাতি সহান;- 
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ভাতশীল, আল্লাহর অন্গ্রহ ও সন্তুষ্টিকামনার ভুমি তাদের রুকু ও সিজদায় 
অবনত দেখবে । তাদের মৃুখমণ্ডলে সজদার চিহ থাকবে । তওরাতে তাদের বর্ণনা 
এরূপই এবং হঞ্জলেও । তাদের দণ্টান্ত একাঁট চারাগাছ, যা থেকে কিশলয় নির্গত 
হয়, তারপর এ শস্ত ও পুন্ট হয়, এবং পরে কাণ্ডের ওপর দ-রভাবে দাঁড়ায় যা 
চাষীদের জন্য আনম্দদায়ক । এভাবে আল্লাহ িশবাসীদের সম্‌দ্ধি গ্বারা সত্য- 
প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তজর্বালা সৃষ্টি করেন । ৪৮ (২৮, ২৯) 


আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রাতি 
আমার অন:গ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধম মনোনীত করলাম 17 
& (৩) 


-আল--কোরআন। 


২৯. পাঁচটি স্তচ্ভের ওপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত £ (১) আঙ্লাহ- ব্যতীত 
ভন্য কোন উপাস্য নেই এবং মহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল বা প্রোরত পূরুষ__একথা 
স্বীকার করা ও সাক্ষ্য দেওয়া ; (২) পূর্ণরূপে নামাজ পালন করা ; (৩) জাকাত 
পান করা ; (৪) হজ্জ: করা ; এবং (৫) রমজান মাসে রোজা পালন করা ।- _বৃখারণী 
ৰর্ণনায় £ আব্দজ্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) । 


৩০. তারা 'জজ্ঞাস। করল, ইসলাম 'কি ? তিনি বললেন, “সংযম ও বাধ্যতা? । 
ভারপর জিজ্ঞাসা করল, উত্তম ঈমান (ফি? তিনি বললেন, “অমায়িক ব্যবহার ।” 
'সর্বাপেক্ষা উত্তম হিজরত কি ? তান বললেন, "আল্লাহ যা পছচ্ছ করেন নাত" 
পারত্যাগ করা । _মিশকাত । 


৩১. একাদন আঁম রস্‌লুজ্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপাশ্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলাম, 'হে রস্‌লুজ্লাহ্‌, ইসলাম কি ? তিনি বললেন, 'সমস্ট বাক্য ও অন্নদান ॥ 
ভারপর জিজ্ঞাসা করলাম, ঈমান কি? তান বললেন, 'ধৈষ" ও দ্গানশশলতা ।” 
ভারপর 'জজ্ঞাসা করলাম, 'কোন প্রকার ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ? তান বললেন, 'যার কথা 
ও হাত থেকে মুসলমানেরা শনরাপদ থাকে । পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন 
প্রকার ঈমান সর্বোৎকৃষ্ট % তিনি বললেন, '“সদ্ধ্বহার । বললাম, “কোন প্রকারের 
নামাজ উৎকৃষ্ট ? তিনি বললেন, ভয় ও ভন্তি সহকারে গভার ধ্যান । জজ্ঞাসা 
করলাম, “কোন: প্রকারের হিজরত সবশশ্রেষ্ত 2 তিন বললেন, “তোমার প্রাতপালক 
যা পছন্দ করেন না তা ত্যাগ করা ।' তারপর জিঙ্ঞাপা করলাম, “কোন জেহাদ 
সবশ্রেম্ঠ 2 তিনি বললেন, 'যার অশ্ব নিহত হয়েছে এবং তার শরীর থেকে রন্ত 
ঝরছে |, পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, “কোন সময় সর্বাপেক্ষা উকৃদ্ট ? তাঁন 
বললেন, রজনীর শেষ প্রহরের মধ্যবতর্শ সময়। __মিশকাত। বর্ণনায় £ আমর 
বন আবাসা (রাঃ )1 


৩২, আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ, আমাকে এমন একটা কাজ শিক্ষা দিন যা 
আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে এবং দোজখ থেকে দরে রাখবে ॥ তিনি বললেন, 
নিশ্চয় তুমি কঠিন প্রশ্ন করেছ ; তবে আল্লাহতা'লা ঘার জন্য সহজ করেছেন তার 
জন্য এ নিশ্যয় সহজ । আল্লাহ্‌র উপাসনা কর. তার সঙ্গে কাউকে অংশী করো না, 
নামাজ প্রাতান্ঠত কর, জাকাত আদায় কর, রমজ্ঞানের রোজা পালন কর এবং 
আল্লাহর ঘর দর্শন (হজ্জ) কর। তারপর বললেন, 'আম ক তোমাকে পুণ্য- 
কমের দুরারগৃি সম্পর্কে জানাব না? রোজা হল ঢালস্বরূপ $ দান লঘ7 পাপ- 


ইসলাম ও মুসলমান ৯৯৩ 


"গুলোকে সেইভাবে ধ্বংস করে যেভাবে পানি আঁখ্নকে নর্বাপিত করে ;: আর মধ্য- 
রজনীতে মানুষের নামাজ ।' তারপর তান এই আয়াত পাঠ করলেন, 'শষ্যা থেকে 
তাদের শরীর পৃথক হয়, ভয় ও আশার সাথে তারা তাদের প্রভ্‌কে স্মরণ কল্পে এবং 
ধা আমি তাদের দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে । ফলতঃ কেউই জানে নাষে 
তাদের কাঞ্জের পুরস্কার স্বরূপ কত নয়নাভিরাম 'জনিষ গোপন রাখা হয়েছে ।, 
তারপর তিনি বললেন, “আমি কি তোমাকে কর্মের মূল, তার খুটি ও তার 1শখর 
সম্বন্ধে জানাব না ৮ আম বললাম, 'হ1, রস্‌লুজ্লাহ: (সঃ) 1, তিনি বললেন, 'কমের 
1শকড় ইসলাম, নামাজ তার খুশট এবং জেহাদ তার সুউচ্চ শিখর |, তারপর 
বললেন, 'আম কি তোমাকে এদের সকলের অঁধপাঁত সম্পকে বলব না 2 আম 
বললাম, “হে মহানবী, বলূন ॥” তিনি তার 'জহবা স্পর্শ করে' বললেন, “একে 
সংঘত কর | আম বললাম, “হে মহানবী, আমরা যা কিছু ওর দ্বারা উচ্চারণ কার, 
তার সবটুকুর জন্যই কি আমাদের শান্তি হবে ? তিনি বললেন, 'হে ময়াজ, তোমার 
মা তোমাকে গভে ধারণ করুক (অর্থাৎ রক্ষা করুক)! জিহবার পাপ ( অর্থাং 
অসংযত কথা ) ছাড়া আর কোন্‌ 'জানষ মানুষকে নাকে-মুখে-গ্জড়ে আগ্রিতে 
নিক্ষেপ করতে পারবে 2--তির। ই. মাজা । মিশ। আহমদ । বর্ণনার £ 
মুম্নাজ (রাঃ )। 


৩৩. একাঁদন আম নবী ( সঃ)এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনার 
'নাঁক্ষণহ্ন্ত বিগ্তার করুন, আম আপনার কাছে বয়াত (বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ) হব ।, 
সুতরাং তান তাঁর ডান হাত বাঁড়য়ে দিলেন এবং আম তা চেপে ধরলাম । তাঁন 
বললেন, “হ আমর, তোমার কি হয়েছে 2 আমি বললাম, আমি একটা প্রতিশ্রাত 
নেবার ইচ্ছা করাঁছ । তিনি 1জজ্ঞাসা করলেন, 'কোন বিষয়ের প্রাতশ্রণাতি ১ বললাম, 
যাতে আহ্লাহতা'লা আমাকে ক্ষমা করতে পারেন । তিনি বললেন, 'হে আমর ! 
তুঁম কি জান না য়ে ইসলাম গ্রহণ পূববতাঁ পাপকে ধৰংস করে ।'-_মুসলিম । 
বর্ণনায় £ আমর ইবনৃল আস (রাঃ )। 

৩৪. আম রসূলুজ্লাহ (সঃ )কে বলতে শুনোছি, পাঁথবীতে এমন কোন ঘর 
বা তাঁব বাঁক থাকবে না সেখানে আল্লাহতা'লা পরাক্রমশালীদের পরাক্রম অথবা 
দুর্বলদের দূর্বলতা সত্তেও ইসলামের বাণী পেশীছে দেবেন না । হয় আল্লাহ: তাদের 
সম্মানিত করবেন অথবা অপমানিত করবেন । যাদের সম্মানিত করবেন তাদের ওর 
হকদার করবেন, যাদের অপমানিত করবেন তাদের ওর কাছে নাতি স্বীকার করাবেন ।” 
'আঁম বললাম, “তারপর ধম একমাত্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যেই পাঁলত হবে 1'- মিশ | 
আহ । বর্ণনায় £ 'মিকদাদ । 

৩৫. সেই ব্যান্তই সৃখী যে ইসলামের দিকে পাঁরচাঁলত হয়েছে এবং তার 
জীবিকাকে যথেষ্ট মনে করে এবং তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে ৷ তির । 


৩৬. আল্লাহতা'লার গৃণাবলা দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত কর! __সগ্গির । 


৩৭. আল্লাহতা'লা সেরাতল মোন্তাকমের ( অর্থাৎ সরল পথ বা ইসলামের 
পথের) উপমা দিয়েছেন £ তার (অর্থাৎ সেইপথের) প্রত্যেক দিকে দুটো প্রাচীর আছে, 
তার মধ্যে উন্মমৃস্ত দ্বার আছে এবং সেই দ্বারের সাথে ঝোলান পর্দা আছে এবং 
পথের মাথায় একজন আহবানকারী আছে । সে ধলে, সোজা ভাবে এই 
পথে চল, বে'কোনা ।' তার (অর্থাৎ আহবানকারীর ) ওপরে আর একজন 
আহহানকারশ আছে । যখনই কোন বান্দা সেই দ্বারপমূহের প্দা পরাতে 


হা, শ.-৯৩ 


১৯১৪ হাদীস শরশফ 


চায় তখনই সে বলে, থাম, এগুলো খুলো না, যাঁদ খোল তবে তুমি নিশ্চয় 
পতিত হবে । তারপর তিনি ওর ব্যাখ্যা করে বললেন, “এই পথই ইসলাম, 
উচ্মৃন্ত ঘারগুলো হল আল্লাহ্‌র নাষম্ধ বন্ড, ঝোলান পর্দাগুলো হল 
আল্জাহৃতা'লার সামা, পথশণর্ধে আহরানকারখ কোরআনশরাফ, আর তার ওপর যে 
আহবানকারী সে হল প্রত্যেক মোমেনের অন্তরা্ছত আঙ্লাহ-তা'লার উপদেষ্টা । 
[ কোরআন এবং অন্তরশ্থিত আঙ্লাহর উপদেষ্টা অর্থাৎ প্রদত্ত বিবেক মানষকে 
তার চলার পথের ভ্রান্ত থেকে রক্ষ। করে' সরল সঠিক ইসলামের পথে বা শান্ত 
ও পণ্যের পথে চলতে সাহায্য করে । ] -_-তিরমিজী । বয়হাকী । মিশকাত। 


৩৮. জনৈক ইহদী তাঁকে (ওমর রাঃ-কে ) বল, 'হে আমীরুল মৃমোনন 
আপনাদের গ্রন্থের একটা আরাত (বাক্য) ষা আপনারা পাঠ করেন তা যাঁদ আমাদের 
ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হত তবে জামরা এঁ দিনকে উৎসবের গিনে পাঁরণত 
করতাম ॥' তিনি বললেন, ( সেটা ) “কোন: আয়াত 2 ইহদশীট বলল, “আজ আমি 
রর ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমার ওপর আমার অন,গ্রহকে পূর্ণ করলাম 

বং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মর্পে মনোনীত করলাম ॥ ওমর (রাঃ) বললেন, 
টি ধন এবং যেচ্ছানে এ আয়াত অবতীণ হয়েছিল তা আম জান । তান 
( দঃ তখন ) শংক্রবার আরাফাতে অবস্থান করাঁছলেন । [ শুক্রবার ইসলামে উৎসবের 
[দন । ]_-বুখারণ । বর্ণনায় £ ওমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ )। 


৩৯. এক ব্যাস্ত জিজ্ঞাসা করল, "ইসলামের উত্তম কাজ কি? তান বললেন 
খাদ্যদান এবং পাঁরচিত ও অপারচিত সকলকে সালাম করা ।' __বুৃখারণ | মৃসালম । 
বণণনায় £ আব্দুজ্লাহ- বিন 'আমৃর ( রাঃ )। 

৪০, যখন তোমাদের কেউ ইসলামকে সর্বাঙ্গসূন্দর করে, তখন যে পযন্ত 
সে আহ্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ না করে সে পর্যন্ত ( অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ) তার প্রাতীটি 
পৃণ্যকর্মের জন) দশ থেকে সাতশ পুণ্য লেখা হয় এবং তার প্রত্যেক পাপকর্মের 
জন্য মান্র একটি পাপ লেখা হয়। [আল্লাহ্র করুণা কি অপারসীম ! ]- 
বুখারণী | মূসাঁলম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৪১. ইসলাম অল্প সংখ্যক মুসলমান নয়ে শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই সেইভাবে 
শেষ হবে । এ অল্পসংখ্যককে ধন্যবাদ 1-মৃসাঁলম । বণণনায় £ আব হোরায়রা 
৷ পাও 01 

৪২. সেই ব্যান্তই প্রকৃত মুসলমান ধার কথা ও কাজের দ্বারা অনা কোন 
মুসলমান কষ্ট পায় না। (আর) সেই ব্যান্ত প্রকৃত মোহাজের যে আন্লাহ্‌র 
নীষদ্ধ [বিষয়সমূহকে বর্জন করেছে ।-_ বুখারণী । বর্ণনায় £ আব্দুজ্সাহ ইবনে 
আমর (রাঃ )। 

৪৩. কোন ব্যান্ত নিজের জন্য বা পছন্দ করে, অন্য মুসলমান ভাই-এর জন্য 
তা পছন্দ না করা পযন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। -_বুখারী। বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ )। 

8৪. বিশ্বাসী মৃসলমান একটা সবৃজ গাছের মত, যার পাতা পড়ে না এবং 
ছায়া দূর হয় না--তা হল খেজর গাছ ।-_শাযরখান। . 

৪৫. মহসলমান সবংজ শস্যগাছের মত-_বাতান তাকে মাটিতে নুইয়ে দেয় 
আবার তাকে সোজা করে _মৃতা পধন্ত সে এইতাবে চলতে থাকে। কিন্তু 
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মুনাফেক ( কপট ব্যন্তি) শাখাহীন কাণ্ডের মত-_মৃলোৎপাটন না করা পর্যস্ত কেউ 
তার কোন ক্ষাত করতে পারে না ।- বুখারণ । তিরমিজী । 


৪৬. কোন মুসলমানই প্রকৃত মুসলমান হয়না, যে পর্যন্ত না মানূষ তার আনিষ্ট 
থেকে নিরাপদ থাকে, কোন ' মুসলমান কাফের হয়নাষে পষস্তনা সে ইচ্ছাকরে 
নামাজ ত্যাগ করে, কোন অন-তপ্ত ব্যান্তিই প্রকৃত পক্ষে অনুতপ্ত হয় না যে পর্ন্ত না 
সে যতটা খোদার অবাধ্য হয়োছল খোদার প্রতি ততটা বাধা হয়, কোন নধচ ব্যস্তি 
নাঁচ হয়না যে পর্যন্ত না সে আপন নাঁচ কার্ধকে যুত্ত দ্বারা সমর্থন করে, কোন 
নিবোধ ব্যক্তিই নিবোধ হয় নাযে পরন্ত না আপন গোপন কথা অপরের কাছে 
প্রকাশ করে, কোন মূর্খ ব্যন্তি মূর্খ হয় নাযে পর্ধন্ত না সেকেবল আপন উদর- 
পৃতির জন্যই সকল কিছু বায় করে এবং কোন আত্মপ্রশংসাকারখ আত্মপ্রশংসাকারা 
হয় না যে পযস্ত না সে নিজের প্রশংসা বান্তযাতর জন্য সকল কাজকম" সম্পন্ন 
করে ।__ওপসিয়াতুমবী । 

৪৭. মুসলমানের আন্তরিকতা তাতেই প্রমাণিত হয়-_যা ঘার নিজের ব্যাপার 
নয়, তাতে সে মনোযোগ দেয় না ।- আব দাউদ । 


৪৮. প্রকৃত মুসলমানের প্রীতিঁটি কাজই আশ্চর্যজনক ; কারণ প্রীতাঁট কাজই 
তার জন্য উত্রুষ্ট এবং মুমেন ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে তা ঘটে না। যদি সে সুখে 
থাকে তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তা তার পক্ষে ভাল; আর বাঁদ দুঃখে থাকে ভবে 
ধৈর্য ধারণ করে-_-তাও তার পক্ষে ভাল ।-__ মুসাঁলম । 


৪৯. প্রকৃত মুসলমান সুখের সময় আল্লাহতা'লার শোকর করবে এবং 
দুঃখের সময় তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে ।- সগির । 


&০. মুসলমানদের পরস্পরের প্রীত ছটি কতব্য আছে । তারা জিজ্ঞাসা 
করল, “হে রসল:জ্লাহ-, কর্তব্যগুঁল কি ? 1িতনি বললেন__-“ ১) যখন কোন 
মুসলমানের সাথে তোমার সাক্ষাং হয় তখন তাকে সালাম কর, ২) যখন সে 
তোমাকে আহারের জন্য নিমল্পণ করে তখন তা গ্রহণ কর, ৩) যখন সেডোমার 
উপাদেশ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তখন তাকে উপদেশ প্রদান কর, ৪) যখন সে হাঁচি 
দেয় এবং বলে “সমন্ত প্রশংসা আজ্লাহতা'লার'-__তুম বল 'আঞ্লাহ: তোমার প্রীত 
সদয় হউন'; & ) যখন সে পাঁড়ত হয় তখন তার সাথে সাক্ষাৎ কর, এবং ৬) 
খন সে প্রাণত্যাগ করে তখন তার জানাজা অনুসরণ কর ৮-_খামসা । 


&১. আমার প্রাতপালক আমাকে নাঁট কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন £ ১) 
অন্তরে ও বাইরে তাঁকে ভয় করা, ২) স্‌খে দ্‌ঃখে সমভাবে সত্যকথা বলা, ৩ ) সম্পদে 
ও দারিদ্যে মিতব্যায়িতা অভ্যাস করা, ৪) আত্মীয়-স্বজন উপকার না করলেও 
তাদের উপকার করা, & ) যে আমাকে দান করতে অস্বীকার করে তাকে দান করা, 
৬) যে আমার প্রাত অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করা, ৭) আমার নীরবতাকে আমার 
ধরশ্বারক জ্ঞান লাভের উপায় 'হসাবে গ্রহণ করা, ৮ ) কথা বলার সময় তাঁর জেকের 
করা এবং .৯) আঞ্লাহ্তা'লার সম্ট জীবের প্রাঁত দৃষ্টিপাত করার সময় আমাকে 
তাদের কাছে আদর্শ স্থানীয় করে তোলা এবং আজ্লাহ্‌র পথে তাদের পারচালিত 
করার চেষ্টা করা !--মিশকাত। 


&২, আমাকে যে টার দি আমাকে যে দেখোন অথচ বিচ্ব।স 
করেছে সে সাতগৃণ বেশী সুখী ।-মিশ । আহ্ম্দ | 
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&৩. আমার উল্মতদের মধ্যে বারা আমাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মনে করবে তারা 
আমার পরে জঙন্মাবে, তারা প্রত্যেকেই আমাকে দেখার জন্য তাদের ধন প্রাণ উৎসর্গ 
করতে চাইবে ।- মৃসালম । 

&৪. আমার উম্মতদের মধ্যে একদল সর্বদাই সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে 
থাকবে । তাদের শন্তুদের ওপর তারা জয়লাভ করতে থাকবে । তাদের শেষ দল 
দজ্জালের সাথে ষুদ্ধ করবে । 

$৫. একদিন আমি রসূলুজ্জাহ্‌ (সঃ )-এর কাছে বসেছিলাম । তিনি 
একদল লোককে দান করলেন, কিন্বু তাদের মধ্যে এমন একজনকে কিছুই দিলেন না 
যাকে আম এ দলের মধ্যে সবোন্তম বলে মনে করতাম । তা দেখে আম বললাম 
“হে রসৃলুঞ্লাহ ! আপাঁন অমুককে দান ্রলেন না ? আমি শপথ করে বলাছ, লে 
মোমেন ।' রসূল:জ্লাহ (সঃ ) বললেন, % ঘামেন বল না, মোসলেম বজ ॥ আম 
গকছ-ন্ষণ চুপ করে রইলাম, কিস্তু আমার মনে কথাটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, 
আমি আবার এ রকম বললাম, তিনিও আবার প্‌বেরি মত বললেন, “মোমেন বলনা 
মোসলেম বল ।' তৃতীয় বার এঁ রকম প্রশ্ন করলে তান বললেন, হে সায়াদ, আমি 
ষাকে পছন্দ কারনা তাকেও দান কার শুধু এই কারণে যে সে হয়তো (অভাবে 
পড়ে ) দোজখের পথে চলে যেতে পারে ।--বুখারী। বণনায় £ সায়া'দ (রাঃ) । 

&৬. মোমেন ( অথণৎ প্রকৃত মুসলমান ) এক ছিদ্র থেকে দুবার দংশিত হয় না 
[ অথণৎ একবার আঘাত পেলেই সাবধান হয় ]1- বুখারী । বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ )। 

&৭. মোমেন বেহেশতে না যাওয়া পর্যস্ত সংকার্ষে ক্লান্ত বোধ করবে না ।-__ 


1তরামজী । 

&৮. একজন মোমেন আলজ্লহতা'লার কাছে কাবা শরীফ অপেক্ষাও 
সম্মাঁনত ।- ইবনে মাজা । 

&৯. দুনিয়াতে মোমেনগণ তিন শ্রেণীতে বিভন্ত-_-১) ধারা আল্লাহ্‌ ও 
তার রস্লে বি*বাস করে এবং সচ্দেহ করে না, তার পর আল্লাহ্‌র পথে আপন 
ধনপ্রাণ দিয়ে যুম্ধ করে; ২) মানুষ যাকে তাদের ধনপ্রাণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে 
এবং ৩) সেই ব্যান্ত যে লোভে পড়ে কিন্তু মহায়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র জন্য তা 
ত্যাগ করে ।-_মিশ্‌ । আহ্‌ । 

৬০. যে আমাদের নামাজ পড়ে, এবং কেবলা গ্রহণ করে, আমাদের কোরবানীর 
মাংস খায়, সেই বান্তই মুসলমান । তার জন্য আঙ্লাহ্‌ ও তশর রসূলের জামানত 
আছে । অতএব আন্লাহ জামানত সম্পকে বিশ্বাসঘাতকতা করোনা ।-_বৃখারাঁ। 

৬৯. মুসলমান মুসলমানকে গাঁলি দিলে গাঁলদাতা ফাসেক হয়ে যার, আর 
মুসলমান মুসলমানের বিরৃষ্ধে লড়াই করলে সে কাজ কাফেরের কাজ বলে 
গণ্য হয়। 

৬২. যেব্যান্ত মুসলমানের মানহানির বিষন্ন গোপন করে' সম্মান রক্ষা করে 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ: তার সম্মান রক্ষা করবেন ।--বুখারা । 

৬৩, যাঁদ তোমার ওপর খোদার আদেশ অবতণণ* হয় এবং সুমি তাতে রাজী 
১৮ তবে তুমি পুরস্কৃত হবে এবং বদি তৃঁমি অধাঁর হও, তবে শাস্তি ভোগ করবে ।-_- 

ব। 


ইসল মণ ভাতৃত্ব ও একা ৯৯৭ 
ইসলামী ভ্রাতৃত্ ও প্রেল্চ্য 


শবশ্ববাসিগণ পরস্পর ভাই-ভাই ; সৃতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধো শান্তি 
স্থাপন কর এ্রবং আঞ্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা অনগ্রহপ্রাপ্ত হও । ৪৯ (১০) 


“তোমরা একযোগে আক্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে 
যেন বিভন্ত হয়ে পড়ো না। 
আল-কোরআন । 


৬৪, সমন্ত মুসলমান এক দেহ; যাঁদ কোন ব্যাস্ত মন্তকে বেদনা অনুভব 
করে তবে তার সমন্ত শরীর বেদনাগ্রন্ত হয় এবং যাঁদ তার চক্ষু বেদনাগ্ন্ত হয় তবে সে 
তার সমন্ত শরাঁরে বেদনা বোধ করে 1- মহসাঁলম । 

৬৫. “সমন্ভ মুসলমান একটা ইমারতের মত যার এক অংশ অপর অংশকে 
সুদঢ় করছে । তারপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্যে আঙ্গল-চালনা করে 
দেখালেন যে, এইভাবে ( অঞ্1াং ইমারতের গাঁথানতে এক ই'ট অপর ই'টকে যে ভাবে 
সাহাষ্য করে সেই ভাবে ) তারাও পরস্পরকে সাহাধা করবে ।_ বখারী । বর্ণনায় ই 
আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ )। 


৬৬. সমন্ভড মুসলমান ভাই ভাই ; কারো প্রাতি ততযাচার করবে না, কাউকে 
বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাবে না। যেব্যান্ত তার ভাই-এর অভাব দূর করে 
আল্লাহ: তার অভাব দূর করধেন ; যে ব্যস্তি কোন মুসলমানের দঃখ দূর করে 
কেয়ামতের দিন আঞ্চশাহ তার দ:ঃখ দূর করবেন ; এবং ষে ব্যন্তি কোন মুসলমানের 
দোষ গোপন করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন । 
_-তাবু দাউদ । 


৬৭. মুসলমানেরা পরদ্পর ভাই ভাই--তারা পরস্পরের প্রাতি অত্যাচার করবে 
না, পরস্পরকে সাহাব্য করতে বিরত থাকবে না এবং পরস্পরকে ঘণার চক্ষে দেখবে 
না। অস্তঃকরণই পুণ্য কর্মের বাসস্থান, অতএব সেই ব্যক্তিই পৃণ্যবান যে অন্য 
মুসলমানকে ঘৃণা করে না। এক মুসলমানের 'জনস--তার রড, সম্পা্ত এবং 
সম্মান-_-অন্য মুসলমানের জন্য হারাম ( নাঁষ্ধ )1-_মুসাঁলিম । 

৬৮. জেনে রেখো, মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই এবং তোমরা এক 
ভ্রাতৃমণ্ডলশী । ভাই াঁদ ভাইকে মৃন্ত হন্তে দান না করে তাহলে ভায়ের জিনিস 
ভায়ের পক্ষে বৈধ (হালাল) নর। অন্যার ও আব্চার থেকে সাবধান থাক । 
-__মৃসাঁলম । 

৬৯. তোমাদের ভাল্লেদের সাথে সহযোগিতা কর । সব দময় তাদের উপকার 
কর। তোমাদের বিপদে তাদের সাহাব্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিপদে তোমরা 
সাহায্য দান কর ।-__সাঁগর ৷ 

৭০. নিশ্চয় তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের ভ্রাতার দর্পণ স্বর:প। অতএব যে” 
কেউ তার ভ্রাতার অস্থরে পাপের অস্তিত্ব দেখতে পাবেসে অবশা তাকে তা দর 
ভরতে বলবে ।--তিরমিজী | 


৭০ (ক). তোমার মুসলমান ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করাই মানা 
লাভের উপায় ।-_সাঁগর । 


১৯৮ হাদীস শরীফ 


৭১. আমার উম্মতের তুলনা বারিধারা সদৃশ । কেউ জানে না তার প্রথম বা 
শেষ কোন: অংশ উৎকৃষ্ট ।---তিরমিজী । 


৭২. ষে ব্যন্ত তার ভায়ের সম্মান রক্ষা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তাকে দোজখের আগ.ন থেকে রক্ষা করবেন ।--তিরামিজশী । 


৭৩, “তোমরা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত ভ্রাতাকে সাহাধ্য কর । এক ব্যান্ত 
জিজ্ঞাসা করল. 'যাঁদ সে অত্যাচাঁরত হয় তবে তাকে সাহাষা করব ; কিন্তু যাঁদ সে 
অত্যাচার হয় তবে তাকে িভাবে সাহায্য করব 2 'তাঁঃ বললেন, “তাকে 
অত্যাচার থেকে বিরত রাখ-_ওটাই তার সাহায্য ।_খুখারণ । তির। 


৭৪. তোমরা পরস্পরের পরামশশ গ্রহণ করবে-_-ও আত্মাকে সুদড় এবং 
মাচ্ঠন্ককে শান্তশালশী করবে । - সাগর ! 


৭৬, মহসলমানের সঙ্গে গালাগাল করা বড় পাপ এবং তার সাথে মারামারি 
করা কুফুরী ।__বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ ইবনে মসউদ ( রাঃ ).। 


উচ্মান্ন 


[ ঈমান শব্দের সাধারণ অর্থ বি*বাস, শাস্ত্রীয় অর্থ__আল্লাহ- ও আল্লাহ্‌র 
রসূলের ওপর পাঁরপূর্ণ বিশবাস | ] 


'যারা ঈমান এনেছে এবং কোন অন্যায় অত্যাচার করোন একমান্ত তারাই 
পারল্রাণ পাওয়ার উপয্দ্ত ।'__পারা ৭, রুকু ১৫। 


নিশ্চয় যারা পরলোকে 'বশবাস করে না তারা তো সরল পথ হতে 
বিচ্যুত ' ২৩ (৭8) 


'হে আমাদের রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা ! আমরা ঈমানের প্রাতি আহ্বানকার'ীর 
উদাত্ত আহবান শুনতে পেয়েছ-_হে বিশবাসগণ ! তোমরা তোমাদের সৃন্টি-পালন- 
ও-রক্ষাকর্তার ওপর ঈমান ( ধি*বাস ) আন |, আমরা এ আহ্বানে সাড়া 'দয়োছ 
ও আপনার প্রাতি ঈমানকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নিয়েছি । আপনি আমাদের 
সমন্ত দোষ-ন্ুটি ক্ষমা করুন, সমপ্ক অপরাধ মার্জনা করুন এবং কেয়ামত পধন্ত 
সংলোকেদের দলভুত্ত থাকার শান্ত দান করুন |” ৩ (১৯৩) 


--আল--কোরআন । 


3৬. সেই বান্ত ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আক্লাহতা'লাকে প্রভু, ইসলামকে 
তার ধর্ম এবং মুহম্মদ (দঃ )-কে আল্লাহ্‌র রসূল রূপে সন্তুষ্টাচত্তে গ্রহণ করেছে । 
-ম্‌সাঁলম । শায়খান । বর্ণনায় £হ আব্বাস (রাঃ ) | 


৭৭, কোন মানূষ চারাঁট বিষয়ে ধি*বাস না করা পর্যন্থ ীব*বাসী বা ঈমানদার 
হতে পারবে না।--সে সাক্ষ্য দেবে ১) আল্লাহ: ব্যতীত কোন উপাসা নেই 
এবং আম (মহম্মদ দঃ) আল্লাহর রসূল, ২) তিনি আমাকে সত্য সহ প্রেরণ 
করেছেন, ৩) মভা এবং মৃত্যুর পরে পুনরশ্থানে সে বিশ্বাস করবে এবং 
৪) তকাদর বা ভাগো বিশ্বাস করবে 1-তি নরমিজশ । ই, মাজা। ধর্ণনায় £ 
হজরত আলখ (রাঃ) । 


ঈমান ১৯১ 


৭৮, যে কেউ সাক্ষ্য দেবে ষে আল্লাহ- ছাড়া উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) 
তাঁর রস্‌ূল--আল্লাহ তার জন্য নরক নাষম্ধ করেন ।-__মুস। বর্ণনায় 
ওবাদা ( রাঃ )1 

৭৯. যে ব্যান্ত 'তিনাঁট কাজ পালন করেছে সে ঈ'মানের স্বাদ ভোগ করেছে £ 
১) ফেবলমান্ন এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, ২) আল্লাহ ব্যতখত অন্য 
কাউকে উপাস্য বলে স্বীকার না করা, এবং ৩) প্রাত বংসর মালের নিধণারিত 
জাকাত সন্তুণ্টর সাথে দান করা-_পশু সম্বজ্ধে কোন বৃদ্ধ, রুগণ, অকর্মণ্য বা 
ছোট জন্তু নয়, সঞ্থ জন্তু দান করা, কেননা আল্লাহ: যেমন তোমাদের সবেোণাৎকৃষ্ট 
জিনিস দান হিসেবে চান না, তেমনি নিকৃদ্ট (জানসও পছন্দ করেন না। 
--আ. দাউদ । 

৮০. তুমি যেখানেই থাক না কেন আহলাহ্তা'লা তোমার সঙ্গে আছেন-_-এই 
উপলব্ধি হল সর্বোৎকৃষ্ট ঈমান ।_ সাগর । 

৮১. ঈমান হল অস্তর দ্বারা উপলব্ধ করার, রসনা দ্বারা ঘোষণা করার এবং 
অনুষ্ঠানের সাহায্যে পালন করার বিষয় ।- সাগর । 

৮২. ঈমান ও আমল (অর্থাৎ বিশ্বাস কর্ম) দুই বম্ধৃ-_একের অভাবে 
অপরের দ্বারা কোন উপকার হয় না।-_সাঁগর । 


৮৩. আল্লাহ-, ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই বলে সাক্ষ্য দেওয়াই হল 
বেহেশতের চাঁব ।- আহমদ | বর্ণনায় £ মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ )। 


৮৪. এক ব্যান্ত রস্‌লুকলাহ (সঃ )কে জিজ্ঞাসা করল. ঈমান কি? [তিনি 
বললেন, যাঁদ তুমি সৎকাজ করে আনন্দ পাও এবং অসংকাজ করে বেদনা বোধ কর 
তবেই তুম প্রকৃত ঈমানদার ।' লোকটা 'জজ্ঞাসা করল, পাপ কি? "তান বললেন, 
যখন কোন কাজ তোমার আত্মাকে যন্ত্রণা দেয় তখন (তা পাপ,) তা পাঁরত্যাগ 
কর।'-_মিশকাত। 


৮৫. আজ্লাহর কছম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কছম সে ঈমানদার নয়, 
আল্লাহর কছম সে ঈমানদার নয় । জিজ্ঞাসা করা হল, হে রসূলংল্লাহ-, “কে 
ঈমানদার নয় 2 [তান বললেন, 'যার আনিষ্ট হতে তার প্রাতবেশশ নিরাপদ নস্গ 1? 
_বুখারী । মুস। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


৮৬. ঈমানদের মধো সেই ব্যন্তিই সবোোতিম যে স্বভাব চারতে সবোন্গ | 
--আবু দাউদ | বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )। 


৮৭. মুয্লাজ বিন জাবাল নবী ( সঃ )-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বণপেন্ষা উত্তম 
ঈমান কি? তিনি বললেন, “তুমি সব সময় আঞ্লাহর জন্য ভালবাসবে, আল্লাহর 
জন্য ঘৃণা করবে এবং আঙ্লাহ্‌র আরাধনায় রসনাকে নিষ্ত্ত রাখবে । তারপর 
(মুয়াজ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কি? তিনি বললেন, “তুম নিজের জনা বা 
ভালবাস অপরের জন্য তাই ভালবাসবে এবং নিজের জন্য যা অপছচ্দ কর তপন্ের 
জন্য তা অপছন্দ করবে 1 মিশকাত | বর্ণনায় ঃ মূরাজ বিন জাবাল (রাঃ )। 


৮৮. কোন লোক ঈমানদার হতে পারে না ষে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য বা 
পছন্দ করে তার ভার জন্যও তা পছন্দ করে।-_বৃখারী । মুস। বণননায়ঃ 
আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আনাস (রাঃ )। 


২০০ হাদীস শরণফ 


৮৯, দূ ঈমানদার ব্যান্ত দুব্ল ঈমানদার ব্যন্তি অপেক্ষা আঁধকতর উৎকৃষ্ট ও 
প্রয় তাদের প্রত্যেকেই ভাল । যাতে তোমার উপকার হয় তাই আশা কর, 
আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর, ক্লান্ত বোধ করো না এবং যাঁদ কোন বিপদ আসে 
তবে বল নাষে, যাঁদ আম এমন করতাম তবে এমন হত, বরং বলো, আল্লাহ এ 
নির্ধারিত করেছেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন ॥ অনাথায় তম 
শরতানের পথ প্রশস্ত করবে ।__মুসালম । 


৯০. সেই ব্যার্ত তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে যে আল্লাহ-র জন্যে ভাল- 
বাসে, আল্লাহর জন্যে ঘৃণা করে, আঙ্লাহ-র উদ্দেশ্যে দান করে অথবা আহুলাহ-র 
উদ্দেশ্যে নিষেধ করে ।-_-আ. দাউদ । তির । ] 


৯১. আল্লাহ-র উদ্দেশ্যে মিত্রতা করা ও শন্লুতা করা সকল কাজের সেরা 
কাজ ।--আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আব জর (রাঃ) । 


৯২. তোমাদের কেউ পাঁরপূণ“ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পথস্ত 
তোমাদের মাতাশীপতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মনৃষ্য অপেক্ষা আম তোমাদের 
কাছে আঁধকতর প্রিয় হই ।.- শায়খান | বুখারী । মুপ । বর্ণনায় £$ আনাস (রাঃ)। 

৯৩. তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে যাবে না এবং পরস্পরকে ভাল 
না বাসা পষন্তি ঈমান আনবে না। আম তোমাদের এমন কথা বলব বা পালন 
করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে-_-তা হল পরস্পরকে সালাম করা ।-__-আব 
দাউদ । তির । 

৯৪. যার মধ্যে তিনাট গুণ থাকবে সে ঈমানের মাধূর্য পর্ণরূপে উপভোগ 
করবে--১) সব কিছু অপেক্ষা আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রসূল তার কাছে অধিক 
প্রয় হবে; ২) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন কারণে কারো সাথে বন্ধুত্ব 
গ্াপন করবে না; ৩) আল্লাহ্‌ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় 
আগুনে 'নাক্ষপু হতে সে যেমন ভয় করে কুফ:রীতে ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় ) 
প্রত্যাবর্তন করতে সে তেমাঁন ঘৃণা করবে ।_ বুখারী । মূসাঁলম । বণ'নায় ঃ 
আনাস (রাঃ)! 

৯৫. ঈমানের সন্তরেরও আঁধক শাখা আছে । তার মধ্যে উত্তম শাখা “আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই--একথা বলা এবং অধম শাখা পথের কাঁটা দূর করা । 
আর লঙ্জী তার আর একটা শাখা ।--খামসা | বুখারশ | মুসালম । বর্ণনায় £ 
আবু হোরার়রা (রাঃ )। 

৯৬. ঈমানের তিনাঁট শিকড় আছে ঃ প্রথম-যে ব্যান্ত আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কোন উপাস্য নেই বলে তাকে কণ্ট না দেওয়া, ছ্বিতীয়-_কোন একটা দোষের জন্য 
শ্গাউকে বেইমান (বা আঁবিশ*বাসী) বলে গণ্য না করা, তৃতীয়--একাঁটি মানত অপরাধের 
জন্য কাউকে সমাজচ্যুত না করা ।-__আ. দাউদ । 


৯৭. ঈমানের শিকড় ঝড়ে বা কমেনা. কিন্তু তার সামা আছে ; অভুঃপর 
যে তার সীমা হাস করে সে ঈমানকে হাস করে এবং যে তার সীমা বৃদ্ধি করে সে 
ঈমানকে বাদ্ধ করে--এবং তার শিকড় হচ্ছে আজ্লাহতা'লা ব্যতীত অন্য কোন 
উপাস্য নেই এবং মূহম্মদ ( দঃ) তার বান্দা ও প্রোরত প্রুষ একথায় সাক্ষাদান 
করা । এর সীমা হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, ফরজ গোসল; তারপর যে ব্যান্ত 
উপর্-ুস্ত সংকার্য বদ্ধ করে তাদের পুণ্য বদ্ধ পায় এবং ষে সেগুলো হাস করে 
স্বাষ্ত্রা্ড হয় । নবাবৃল আখবার । 


ঈমান ২০৯, 


৯৮. ফরজসনৃহ পালন না করা পর্যন্ত ঈমান পূণ হয় না, এবং সেসব 
অস্বীকার না করা পর্ধ ঈমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যেব্যান্ত করঞ্গগুলো অঙ্বাকার 
না করে' তা পালন করতে আলস্য বোধ করে সে তারজনা শান্ত ভোগ করবে 
এবং যে ব্যন্তি সেসব পাঁরপূর্ণ ভাবে পালন করে সে বেহেশত লাভ করবে । 
-ল্বাবল আখবার । 


৯৯. মানুষ কেবলই 'জজ্ঞাসা করতে থাকবে-_আম্লাহ্‌ সবাঁকছুকে সুষ্ট 
করেছেন কিন্তু আভ্সাহ্‌কে কে সূন্টি করেছে? যার অন্তরে এই ভাবের উদয় হয়, 
সে ষেন বলে. আল্লাহ ও তাঁর রস্‌লের ওপর ঈমান আনলাম 1'-__-বুখারখী । 
মৃসলিঘ | বর্ণনাক্ম £ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

১০০. মানুষ অনুসন্ধান হতে বিরত হবে না। এমন কথাও বলা হবে-- 
আল্লাহ তো সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা কিন্তু আজসাহকে কে সাঙ্ট করেছে? তখন 
বল-_ আজ্লাহ আঁঙ্বতীয়, তান অভাবশ.ন্য, তান কারো সন্তান নন, তাঁরও 
কোন সম্ভান নেই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই । মেযেন বিতাঁড়ত শরতানের থেকে 
আহ্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে ।--আব দাউৰ । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা 
(রাঃ )। 


১০১. যখন কেউ ব্যাভচার করে তখন তার ঈমান থাকে না, খন কেউ চুর 
করে তখন তার ঈমান থাকে না, যখন কেউ মদ্যপান করে তখন তার ঈমান থাকে না, 
যখন কেউ দস্যবাঁক করে তখন তার ঈমান থাকে না এবং যখন কেউ পরনিন্দা করে 
তখন তার ঈমান থাকে না। অতএব তাদের সংবজ্ধে সাবধান ও সতর্ক হও। 
_শায়খান । বৃখারট ! মুস। বর্ণনায় £ আব: হোরায়রা ( রাঃ )। 


১০২, যার অন্তরে বিচ্দ] পরিমাণ উঈনান আছে সে কখনো নরকে প্রবেশ 
করবে না।--তির। 

১০৩. যখন বেহেশত অঞ্জনকারীরা বেহেশতে এবং দোঞ্খ-অর্জনকারীরা 
দোজখে প্রবেশ করবে, তখন যাদের অন্তরে বন্দ পারমাশ ঈমান আছে আঙ্সাহ: 
তাদের দোজখে থেকে বের করে আনায় আদেশ দেবেন । ফেরেশভারা তাদের 
আগনে-পুড়ে-ছাই-হয়ে-ষাওয়া অবচ্থায় বের করে আনবেন । তারপর তাদের 
আবেহায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে । সেখান থেকে তারা নতুন জীবন লাভ 
করে আঁতশয় স্জ্দর রূপ ধারণ করে বোরয়ে আসবে | বৃখারা । বর্ণনায় £ আব, 
সঈদ খুদরী (রাঃ) 


১০৪. “দা ঘটনা অবশাই ঘটবে ।' একজন জিজ্ঞাপা করল, হে রসৃলুজ্লাহ্‌, 
সেই দুটি ঘটনা কি? তিনি বললেন, “ষে ব্যাপ্ত আঙ্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অংশীদার 
কালে প্রাণ ত্যাগ করেছে সে দোজখে ধাবে, আর যে অংশীদার না করে প্রাশত্যাগ 
করেছে সে বেহেশতে যাবে 1” আুসাঁলম । 


১০৫. আব হোরাররা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ রসৃলুজলাহ সেঃ) একদিন 
তাঁকে তাঁর পাদুকা দিয়ে পাঠান এ্রবং বলেন, যে বান্তি তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করবে 
ও বলবে “আল্লাহ ব্যতশত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং হুহজ্মদ (সঃ) তাঁর রসূল 
তাকে তুমি বেহেশতের স্সংবাঙগ দেবে । এরপর পথের মধ্যে সর্ধপ্রথম হজরত ওযর 
(রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল এ্রবং তান এই হাদণীস বর্ণনা করলেন । এতে ওমর 
(রাঃ) হ্ধ হয়ে তার মূখে চপেটাথাত করলেন । তারপর উভয়ে রসলূল্লাহ (সঃ)গর 


২০২ হাদীস শরীফ 


দরবারে উপস্থিত হলে রসলংজ্লাহ্‌ (সঃ) ছিজ্ঞাসা করলেন, “হে ওয়র, কি কারণে 
ভুমি এন কাজ করলে ? তিনি বললেন, “হে রসৃলহজ্লাহ আমার পিতামাতা 
আপনার ওপর কোরবান হোক ! আপনি কি আবু হোরায়রাকে আপনার জুতাসহ 
প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, যার সাথে তোমার সাক্ষাং হবে সে যাঁদ সাক্ষা দেয় 
যে আল্লাহ: ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং এতে বিশবাসা হয়, তবে তাকে 
বেহেশতের সংবাদ দেবে 2 রসৃলজ্লাহ বললেন, হ্যাঁ । ওমর (রাঃ) বললেন, 
“একথা না বললেই ভালো হত । আমার ভয় হয় এর ফলে মানুষ অলস হয়ে 
পড়বে । তাই তাদের কাজ করতে 'দিন। তখন রসূলুঞ্লাহ (সঃ) বললেন, “তবে 
তাই হোক ।'-_মুসলিম । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 


১০৬. একাঁদন মুয়াজ রসূলংজ্লাহ্‌ (সঃ)-এর সঙ্গে একই উটের পঠে 
বসোছজেন । রসৃলঃজ্লাহ (সঃ) বললেন, “হে মুয়াজ ! মুযাজ বললেন, “হে 
রস্‌লংজ্লাহ ! আমি আপনার সেবার জন্য উপাস্থত আছ এবং আপনার আদেশের 
অপেক্ষা করাছ। এইভাবে তিনবার তিনি মুয়াজকে ডাকলেন এবং মুয়াজও 
1তনবার একইভাবে তাঁর উত্তর দিলেন ৷ তারপর রসূলুল্লাহ: (সঃ) বললেন, 'ষে ব্যন্তি 
অন্তরের অস্থঃস্ছল থেকে যথার্থ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতগত অন্য কোন উপাস্য নেই 
এবং মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল- আল্লাহ তার জন্য দোজখ হারাম করবেন ।' 
মুক্লাজ বললেন, 'হে রসূলুক্লাহ, আম কি মানুষকে এই সুসংবাদ জানাব যাতে 
তারা খুশণ হতে পারে ৮ তানি বললেন, না; তাহলে তারা এর ওপরে নিভর 
করে বসে থাকবে এবং অলস হয়ে যাবে । তারপর মুয্লাজ তাঁর মৃত্যুর পূবে 
হাদীস গোপন রাখার পাপের ভয়ে তা প্রকাশ করেন ।-_শায়খান | মুস। বুখারী | 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


১০৭. মুয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি নবা (সঃ)-এর পিছনে এক 
গাধার পিঠে চড়ে আসাছলাম । আমাদের উভয়ের মধ্যে কেবল একটা যানবাহনের 
ব্যবধান ছিল । হজরত (দঃ) বললেন, 'হে মুয়াজ ! বান্দার ওপর আল্লাহর আধকার 
এবং আল্লাহ-্র ওপর বান্দার আঁধিকার সম্বন্ধে তুমি জান ? আম বললাম, 
“আল্লাহ: ও তাঁর রসূল ভাল জানেন ।” তানি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর 
দাবী এই যে, যাঁদ সে কাউকে তাঁর শরীক করে তবে তিনি তাকে কোন শান্তি দেবেন 
না আমি বললাম, হে রসৃলুজ্লাহ্‌ ! আম কি মানুষকে এ সু-্সংবাদ দেব 
নাঃ তিনি উত্তর দিলেন, 'না, দিও না; তাহলে তারা অলস হবে +--_শায়খান । 
বৃখারণ । মুসালম । 


১০৮. ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
কাছে উপাচ্থিত ছিলাম, এমন সময় ধপধপে সাদা পোশাক পরা এবং নিবিড় কালো 
কেশাবাঁশষ্ট একজন লোক সেখানে উপান্থিত হলেন । তাঁর ( দেহের ) ওপর হ্রমণের 
কোন চিহ্ন দেখা গেল না এবং (তিনি) আমাদের কারো পাঁরাচিতও ছিলেন না। [তান 
নবী (সঃ)-এর পাশে বসলেন । তারপর তাঁর দুই হাঁটু রুসৃল.জ্লাহ (সঃ-এর দুই হাঁটুর 
সাথে যুস্ত করলেন এবং তাঁর উভয় হাতের তালু তাঁর উরুদেশের ওপর রাখলেন 
এবং বললেন, “হে মুহম্মদ ! ইসলাম ক আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 
ইসলাম হল- আল্জাহ- ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মৃহম্মদ (দঃ) তার. রসংল' 
--এতে সাক্ষ্যদান করা এবং নামাজ আদার করা, জাকাত দান করা, রমজানের রোজা 
পালন করা এবং পাথেয় থাকলে হজ্জ পালন করা। তান বললেন, “আপনি 


অহী | ২০৩ 


সত্য বলেছেন । আমরা ত'র প্রশ্নে এবং এই সত্য-ঘোষণায় আশ্চষ বোধ করলাম । 
তারপর তিনি বললেন, “আমাকে ইমান সম্বম্ধে বলুন ॥' রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) 
বললেন, “আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশৃতগণ, গ্রন্থসমূহ, রস্‌লগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস 
চ্ছাপন এবং ভাল ও মন্দের ওপর তাঁর ক্ষমতায় আচ্ছা গ্থাপনই হল ঈমান । তিনি 
বললেন, 'আপানি সত্য বলেছেন। তারপর তিনি বললেন, 'আমাকে ফৎকাজ 
সচ্বম্ধে বলুন | রসৃলুজ্লাহ: (সঃ) বললেন, “তুমি এমনভাব আল্লাহর উপাসনা 
করবে ষেন তুমি তকে দেখতে পাচ্ছ এবং যাঁদ তুম তা না পার তবে (মনে করবে) 
নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন ॥ পুনরায় সেই ব্যন্ত বললেন, আমাকে কেয়ামত 
সম্বন্ধে বলুন । রসৃজুললাহ (সঃ) বললেন, 'যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রনকতা 
অপেক্ষা সে এবিষয়ে অধিক, জ্ঞানের আধকারণ নয় ।* তিনি বললেন, তবে আমাকে তার 
পূর্বাভাস ঈম্বক্ধে বলূন ।' হজরত (দঃ) বললেন, তা হল এই যেক্লীতদাসী'তার 
কর্কে জন্মদান করবে এবং তুমি নগ্রপদ উলঙ্গ দরিদ্র মেষপালকগণকে ( বাদশাহের 
পাঁরবতে" ) গব্ভরে প্রাসাদ-মধ্যে বসবাস করতে দেখবে । এরপর তিনি চলে গেলে 
আমি কিছংক্ষণ চুপ করে রইল্গাম । রূসূলঃঞ্লাহ- (সঃ) আমাকে বললেন, "ওমর, 
প্রশনকত কে 1 চিনতে পারলে 2 আম বললাম, 'আজ্লাহ- ও তাঁর রসংলই ভাল 
জানেন । তিনি বললেন, 'প্রমনকত্া জিব্রাইল, ভোমাদের ধমণশশক্ষা দান করার জন্য 
তোমাদের কাছে এসোঁছলেন ।' [ জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ কর্তৃক নিষুন্ত পু?থবখর 
প্রথম শিক্ষক এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তান এখানে প্রশ্নোত্তর পদ্ধাত অবলম্বন 
করেছেন-_-যা একালের শিক্ষা মনো। বিজ্ঞানের বা 1:4099010791 7১১/০1101920১-র 
প্রধান অবলম্বন । ]-_শাযর়খান | বুখারখী। 


ত্বহী 


€ হে. মৃহম্মদ !) আমি আপনার প্রাত প্রত্যাদেশ ( অহা ) প্রেরণ করো; যেমন 
আম নূহ এবং তাঁর পরবতী নবখগণের প্রত প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলাম ।' 


'আমি আপনাকে কোরআন এমন ভাবে পাড়িয়ে দেব যে আপনি আর তা 

ভুলবেন না। ৮৭ (৬) 
ধন শ্চয় এই কোরআন আপনার অন্তরের মধ্যে মাদ্রুত করে দেওয়া এবং ওকে 
আপনার মুখে পাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমারই । ২৯ (১৭) 
| _আল: কোরআন ৷ 


১০৯. ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্লের আকারে রস্‌লুজ্লাহ্‌ (সঃ )এর কাছে জহণ 
( অর্থাৎ প্রত্যাদেশ ) আসার সত্রপাত হয়। কিছু-দন এই ভাবে চলার পর 
রসৃলুজলাহ (সঃ) আগন অন্যের মধ্যে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন স্ানে 
অবন্থান করার প্রেরণা অনুভব করেন। 'তনি (মক্কার ৩ মাইল দূরবতণী ) 
হেরাপরতের গৃহায় গিয়ে নিজন বাস করতে লাগলেন । তিনি প্রাতাঁদন পানাহারের 
জন্য বাড়ীতে না এসে কিছ (পানীয় ও আহার্য )্ব্য নিয়ে সেখানে যেতেন 
এবং একাদিরুমে বহু রা উপাসনা ও ধ্যানে আঁতবাহিত করতেন । অনেক দিন 
পরে পরে তিনি একবার বিবি খাঁদজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং এভাবে 
আবার একাদিরুমে বহু রানি উপাসনা ও ধ্যানে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে. কিছু 
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পানহারের দুব্যাদ নিয়ে চলে' যেতেন ॥ এ্র্থীন করে' হেরা পরতের নির্জন গৃহার 
আক্লাহ-তা'লার ধ্যান ও উপাসনায় মগ্র থাকা কালে সহসা একদিন প্রকৃত সত্য 
তশর সামনে এসে উম্ডাঁসত হল -_আল্লাহ-র পক্ষ থেকে জিত্তাঈীল ( আঃ ) অহা 
তর্থাৎ (আল্লাহর বাণ+ বা প্রত্যাদেশ ) বহন করে প্রকাশ্যভাবে রসলংজ্লাহ 
(সঃ )"এর সামনে এসে দেখা দিলেন এবং বললেন, আপনি পড়ুন (একা )7, 
রসৃলজলাহ । (সঃ) বললেন, 'আঁম তো পড়তে জান না।' রসজ্লাহ (সঃ) 
বলেছেন £ তখন সেই ফেরেশতা আমাকে শস্ত করে ধরে' আলিঙ্গন করলেন এবং 
আ'লঙ্গনকালে এমন কঠিনভাবে চাপ দিলেন যে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত যল্তণা 
হল। তারপর [তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় বার বললেন, 'আপনি পড়ুন | 
আমি প্রথম বারের মতই বললাম, “আমি তো কখনো পড়ার অভ্যাস করিনি । 
রস:জ্লাহ- (সঃ ) বলেন, তখন এ ফেরেশতা দ্বিতীয় বার আমাকে সজোরে ধরে' 
এমন শন্ত করে, আলিঙ্গন করলেন যে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে বলে' মনে হল। 
তারপর আমাকে ছেড়ে 'দিয়ে ততাঁয় বার বললেন, 'আপানি পড়ুন ॥ আম 
( এবারেও ) বললাম, “আমি তো কোনাঁদন পড়তে 'শাখান ।” তিনি তৃতীয় বার 
আমাকে আঁলঙ্গান করে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র এই বাণী পাঠ 
করলেন, 'আপানি পড়ুন, আপনার সেই মাঁহমম় প্রভুর নামে ধিনি ( সবাকছ? ) সুষ্টি 
করেছেন_ সৃষ্ট করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রস থেকে! আপাঁন পড়্‌ন, 
আপনার প্রভু যে অত্যন্ত দানশশল, যান কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দান করেছেন-_ 
1শক্ষাদান করেছেন মানুষকে যা সে জানত না।' (৯৬ ১, ২,৩, ৪, &,) এই 
পশচাঁট বাক্য (মুখস্থ ও অন্তরষ্থ করে' ) 'নয়ে রস্জু্লাহ (সঃ) ঘরে ফিরলেন । 
যা হযেছে তাতে ' তাঁর অন্তর তখনো থর থর করে কণাপছিল । তাই তিনি ঘরে 
[ফরে খাদিজার কাছে গেলেন এবং বললেন, 'আমার গায়ে কম্বল দাও. আমার গায়ে 
কম্বল দাও ।' খাদিজা কম্বল এনে (তার) গায়ে দিয়ে দিলেন । তখন হজরত 
( দঃ) খাঁদজাকে সকল কথা খহলে বললেন । তানি বললেন, আমার ভয় হচ্ছে 
( যে-দারিস্বভার আমার ওপর অপপণ করা হবে মনে হয় ) আমার প্রাণ তা কুলোবে 
ক” লা, আমার শরারে তা সহা হবে িক না! নাকি জীবন বের হয়ে যাবে, স্বাঙ্থা 
ভেক্ষে যাবে 2 খাদিজা অতান্থ তীক্ষয বৃদ্ধি স্পন্বা মহলা ছিলেন । রসৃলজ্লাহ- 
( সঃ)-কে 'তাঁন প্রান বাল্যকাল থেকেই জানতেন এবং দশর্ঘ পনের বখসর যাব আঁত 
অস্থরঞ্গা সাঁঞ্গনশর-পেই (তার স্গে) বসবাস কর ছন । (তান তাকে ) সাস্না দিয়ে 
বললেন, খোদার কলম (শপথ ), কিছুতেই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না। 
কেননা মানব তার চরমোতকর্ষের মূল পাতাঁট স্বভাবই আপনার মধ্যে পূর্ণ মালায় 
[বদাধান আছে! যেমন--১) আপানি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সন্ধাবাহার করেন, 
আত্ময়দের প্রাত কর্তবা পালন দ্বারা আত্মণয়তা রক্ষা করে চলেন; আত্মগয়দের প্রাত 
কখনো দূর্বাবহার করেন না এবং আত্মীয়তার সম্পক ছেদন করেন না। ২) 
আপাঁন সর্বদা সতা কথা বলেন, কখনে মিথা বলেন না। ৩) আপান চিরকাল 
[ি*্বাসী অমানতদার-_-কখনো আমানত অর্থাৎ গাচ্ছত দ্র. যর ক্ষাত সাধন করেননি । 
৪) আপাঁন অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অঙ্ধ খজদের বোঝা বহন করেন অর্থাৎ 
যাদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই তাদের খাওয়া, পরা ও থাকার বন্দোবন্ত করেন 1. $&) 
আপান বেকার সমস্যার সমাধান কংর' থাকেন অথাৎ যাদের উপাজন করার জমতা 
আছে শকন্তু কাজ পায় না বলে' উপাজণনে করতে পারে না আপাঁন তাদের কাজ ও 


উপার্জনের ব্যনস্থা করে' দিয়ে সাহায্য করে' থাকেন। ৬) জাপান আঁতাথ-, 
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অভ্যাগতদের সেবা করে থকেন। ৭) আপাঁন ধাবতণয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে 
দুঃস্থ জনগণের সাহায্য, করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন । মনুষ্যত্বের 
উৎকর্ষ সূচক এই গুণগুলো যার মধ্যে আছে সে সফলকাম না হয়ে পারে না-- 
আচ্লাহতা'্লা কখনো তাকে নিঙ্ফল (বার্থ) করেন না ।” খাঁদজা (রাঃ এই 
ভাবে সান্তনা দিয়ে বংশের ব.ম্ধ মুরাধ্ব চাগা অরাকা-ই্বনে-নওফেলের কাছে 
গেলেন । অরাকা সতাান্বেষী সুজ্ঞানী ব্যাত্ত ছিলেন, আঁত বৃদ্ধ হওয়ার দরুন 
অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । অজ্ঞানতার যুগেই ?তনি সত্যধ্মের সম্ধানে সিরিয়ায় গিয়ে 
একজন প্রকৃত খৃষ্টান পণ্ডিতের কাছে সত্যকার খুখস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । 
তান এবরানণ ('হত্রু ) ভাষায় লিখতেন এবং এবরানণ ভাষা থেকে হীঞ্জল ( অর্থাৎ 
বাইবেল ) গ্রল্ধের আরবাঁ ভাষায় অন:বাদও করতেন । খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে 
বললেন, “চাচা ! আপনাদের ছেলে কি বলে একট; শুনুন ! খাদিজা ঘটনার [কিছু 
বর্ণনা দিলেন । তখন অরাকা হজরত (দঃ )-কে স্নেহভরে 'জজাসা করলেন, বলুন, 
আপান কি দেখেন 2 রস্‌জ্লাহ্‌ (সঃ ) যা দেখেছেন সব অরাকাকে খংলে বললেন । 
তারকা বললেন, “এ তো সেই মঙ্গল ধা আল্লাহর দূত 'জব্রাঈল ফেরেশতা যাকে 
আচ্ুলাহ মূসা (আঃ)-এর কাছে প্রেপ্ণ করেছিলেন । হায়রে কপাল 
যাঁদ সোঁদন আমি যুবক থাকতাম যোদন আপাঁন আজ্লাহর বাণী প্রচার 
করবেন ; হায়রে কপাল, যাঁদ সোঁদন আম জাবত থাকতাম যোঁদন আপনার 
"দশবাসী আপনাকে দেশাস্তরিত করে ছাড়বে |” শেষের বাক্যটি শুনে হজরত (দঃ ) 
হমভত হয়ে বললেন, ধক! আমার দেশবাসী আমাকে দেশাস্তারত করবে? 
অরাকা বললেন, 'হণ্যা হণ্যা, যে-সতাধর্ম আপাঁন প্রচার করতে এসেহেন 
সেই রকম সত্যধর্মের বাণী দুনিয়াতে যে কেউ প্রচার করতে এসেছেন দুনিয়ার 
নানুষ তশর সাঁথে শত্রুতা না করে' ছাড়েনি ! যাঁদ আমি সেই দিন পাই ( অর্থাৎ 
জর্শীবত থাক) তাহলে আম প্রাণপণে আপনার সাহায্য করব । এর পর 
অজ্পাঁদনের মধ্যেই অরাকা পরলোক গমন করলেন । হেরাগৃহার এই ঘটনার পর 
শকুছতাঁদন জন্য অহা আসা বন্ধ থাকে ।-_বুখারাঁ। বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 

১১০. হারেস ইব্‌নে হিশাম (রাঃ) রসৃল.জ্লাহ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
'হে রসৃলুজ্লাহ, আপনার কাছে কিভাবে অহী ( অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বা আক।শবাণণ ) 
আসে 2, তিনি বললেন. “কোন কোন সময় এমন হয় ষে আম একটা 
ঘণ্টার শব্দের মত টুন টুন শব্দ শুনতে পাই। এ শব্দ বধ হতে না 
হতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যা বলা হয় তা সবই আমি অন্তরে মাদুত 
কার এবং মুখস্থ করে' নিই। এই শ্রেণীর অহ? আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর 
হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশতা (জিবরাঈল আঃ) আমার 
কাছে আসেন এবং আজ্লাহ্‌র বাণী আমাকে শোনান ; আমি তা মুখস্থ কার এবং 
অন্তরে মদত কার ॥ প্রথম প্রকারের অহী সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, “আমি 
অত্যন্ত শশতেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে নবাঁ (সঃ)কে ঘেমে উঠতে দেখোঁছ।? 
-_ বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) । 


১১১. প্রথম প্রথম বখন অহা অবতীর্ণ হত তখন রসলুক্লাহ (পঃ) অত্যন্ত 
কষ্ট করতেন । এমন ক জিপ্রাঈল (আঃ) যখন অহী পড়ে' শোনাতেন হজরত (দঃ) তখন 
সঙ্গে সঙ্গেই ফ্ভ এবং ঠোঁট নেড়ে তা পড়তে আরম্ভ করতেন, যাতে অহশীর একটা 
অক্ষরও বাদ না পড়ে বা কমবেশীনা হয়। এতে রসূলুল্লাহ" (সঃ)-এর যে কষ্ট 
হত তা লাঘব করার জন্যে কোরজানের এই চারটি বাণী অবতাঁণ" হল-_“( হে প্রিয় 


২০১ হাদীস শরণফ 


রসূল ! ) আপনি অহাঁকে তাড়াতাঁড় মুখস্থ করার জন্যে সঙ্গে সে জিভ ও ঠোঁট 
নাড়বেন না, জিব্রাঈল যখন বলে, তখন আপাঁন মনোযোগ সহকারে কান পেতে 
শুনবেন । সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্ছ করিয়ে দেওয়া এবং পুনরায় আপনার মুখে 
আবকলর:পে তা পাঁড়য়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার--মাঁমিই তার জামিন । অতএব 
আমি যখন (পজব্রাঈলের মূখে আমার অহঈ ) পাঠ করব তখন আপনি শুধু 
মনোযোগ সহকারে তা অনুধাবন করবেন ও শুনবেন । পুনরায় বলাছ, এ তাহ 
পূর্ণরূপে আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করান এবং ও নিভূবলভাবে পড়ানোর দায়িত্ব 
আগার 1 (২৮ পারা, সরা কেয়্ামাহ্‌ ) 1 এই বাণী অবতীর্ণ হবার পর রসৃহল্লাহ 
(সঃ) সঙ্গে-সঙ্গে-পড়া বন্ধ করে দিলেন । ক্দিবাইল (আঃ) বখন যা পড়তেন একাগ্রাচত্তে 
তান তা শুনতেন, তাতেই সবাঁকছহ্‌ তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত । আর জিব্রাঈল (আঃ) 
চলে' যাবার পর আঁবকল রপে তিনি তা পড়তে পারতেন, একটা অক্ষরও এদক 
ওঁদক হত না ।__বুখারী। বর্ণনায় £ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) । 


১১২. উসামা (রাঃ)র কাছ থেকে আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ 
একাদন হজরত নবী (সঃ)ণএর কাছে মোমেনগণের মাতা উদ্মে সালেমা (রাঃ) 
উপস্থিত, ছিলেন, এমন সময় 'জিব্রাঈল ফেরেশতা এলেন এবং হজরত (সঃ)-এর সঙ্গে 
কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন । হজন্রত (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “এই লোকটা কে 
তাঁক বলতে পার »৮ উদ্নে সালেমা (রাঃ) বললেন, এ লোকটা হল দেহইয়া 
কালবী নামক সাহাবী ॥ উম্মে সালেমা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম হজরত (সঃ) 
এ ম্ছান ত্যাগ না করা পর্ধন্ত আম এ আগন্তুককে দেহ-ইয়া-কালবী বলে' বিশ্বাস 
করাছলাম । এমন সময় নবী (সঃ)-এর ভাষণ শুনতে পেলাম, তিনি 'জব্রাঈল (আাঃ)- 
এর আগমন এবং তার সংবাদ বণনা করেছেন । তখন আম বুঝতে পারলাম ষে 
আগন্তুক ব্যান [জন্রাঈল ঢফরেশতা ছিলেন ॥ [ মাঝে মাঝে মানুষের 
মতি পু জিরাঈল (আঃ) নবী (সঃ)কে আল্লাহর আদেশ শাানয়ে যেতেন । ] 
_-বুখারী । 


১১৩. রস্‌লুজ্লাহ (সঃ)এর মৃত্যুর 'নিকটবতাঁ সময়ে আল্লাহতা'লা 
তাঁর প্রাত সর্বাধিক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করোছলেন ।-__বুখারী ৮ বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ)। 


ন্রেগল্পসত্মান্ন স্পর্লীষ 


[ এক.রা' হ'ল কোরত্বানের সর্বপ্রথম অবতাণ বাণী-যার অর্থ পাঠ কর' | 
এই “একংরা” বা “পাঠ কর থেকেই ' কোরআন শরীকফ'_ অর্থ, শ্হাপাঠা গ্রন্থ । এই 
মহাগ্রন্ধের নাম স্বয়ং আল্লাহতা'লা কর্তৃক প্রদত্ত । 'নিরক্ষর মহানবী ( সঃ )-এর ওপর 
সব্প্রথম পাঠকরার আদেশ এবং সেই সঙ্গে এই মহাপাহ্য গ্রন্থ অবতণ করার 
ঘটনা --বিশ্বসভ্যতা এবং বিশ্বের জ্ঞান-সাধনার হীাতহাসে চির আবগ্মরণায় । 
কারণ পাঠ করাই হল নিরক্ষর্তাদূরীকরণ তথা জ্ঞান-আহরণের প্রধান উপায়, । 
৬৯০ খ্শীপ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ৬৩২ খুশস্টান্দ পর্যন্ত ২৩ বছর ধরে জীবনের 
পতন-মভ্যুদয়-ব্ধুর-পন্ধায় 'বাঁচত্র আদেশ-নিষেধ রা করুণাময় আল্লাহৃতা লার 
বাণপ এই মহান দিশারী-গ্র্থ কোরআন শরণফ অবতীর্ণ হয় । ] 


কোরআন শরাঁফ ২০৪ 


পিরম করংণাময় আল্লাহ, তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন । ৫৫(১১২) 

'আম এ (কোরআন) অবতাঁণ“ করোঁছ মাহমান্বিত রজনগতে ॥* ৯৭(১) 

'আঁম তোমার ( অর্থাৎ মুহম্মদ দঃ-এর আরব ভাষায় ) ভাষায় কোরআনকে 
সহজ করে, 'দিয়োছ যাতে মানৃষ উপদেশ গ্রহণ করে । ৪9৫৮) 

“এই ভাবেই আম তোমার প্রাত কোরআন অবতীর্ণ করোছ এবং যাদের আম 
গ্রন্থ 'দিয়োছলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও কেউ কেউ এ বিশ্বাস করে । 
কেবল আঁবশ্বাপীরা আমার নিদর্ণনাবলী অস্বীকার করে । তুমি তো এর পূবে 
কোন গ্রম্থ পাঠ করান এবং স্বহজ্তে কোন গ্রন্থ লেখাঁন যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ 
পোষণ করবে। ব্তবতঃ যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অস্করে এ স্পঙ্ট 
নিদর্শন ।” ২৯১(৪৭,৪৮) 

যাঁদ কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচনা হত তবে তারা এতে পরস্পর- 
[বিরোধী বহ্‌ বিষয় দেখতে পেত ॥ ৪(৮২) 

“এ সেই মহাগ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই--সাবধানীদের জনা এ গ্রন্থ পথ- 
নিদেশক ॥ ২(৩) 

“এ কোরআন মানবজাতির জন্য স-স্পঙ্ট দলিল এবং নিশ্চিত-বশ্বাসী-সম্প্রদায়ের 
জন্য পথশীনর্দেশ ও অনগগ্রহ ।? ৪&(২০) 

“কোরআন সংপথের দিশারী, বারা তাদের প্রাতপালকের 'নদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান 
করে, তাদের জন্য রয়েছে আতিশর মর্মন্তুদ শান্ত ।' ৪৫6১১) 

“যারা আমার (কোরআনের) বাক্যসমূহকে স্বীকার করবে না, অনাতকাল মধ্যে 
আম তাদের নরকের আগনে নিক্ষেপ করব-_-(সেখানে ) যতবার তাদের চর্ম দগ্ধ 
হবে ভতবার আম তাদের নতুন চর্ম দান করব । এরকম এই জন্য করা হবে 
যে তারা ষেন শান্তির দুর্বষহতা ভালভাবে উপলাব্ধ করতে পারে । (& পারা, 
& রুকু) 

“নিশ্চয় আম কোরআন অবতীর্ণ করোছি এবং আমিই এ সংরক্ষণ করব । 
১৬(৯) 

--আল-কোরআন । 


১১৪. আমি তোমাদের জন্য দুটো [আীনস রেখে যাচ্ছি । বতক্ষণ পর্যন্ত 
তোমরা ও শন্তভাবে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথন্রষ্ট হবে না; ওদের একটা হল 
আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ( কোরআন ) অপরটা তাঁর রসূলের হাদীস ।_-মিশূ ॥ মুস। 
বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) । | 

১১৫. কোর আন শরাঁফ পণাচ ভাগে বিভন্ত _-১বধ বিষয়, অবৈধ বিষয়, স্পন্ট ও 
প্রকাশ্য অনুশাসন, র্‌পক বর্ণনা এবং দম্টান্ত সমৃহ । অতএব যা বৈধ (হালাল) 
বলে ঘোঁষত হয়েছে তাকে বৈধ এবং ষা অবৈধ [ হারাম ] বলে' ঘোঁষত হয়েছে 
তাকে অবৈধ বলে' গণ্য কর ; অনৃশাসনগ্লো পালন কর; রূপক বর্পণনাঙগলোতে 
বিশ্বাসকর এবং দক্টান্তসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর ।--িশ । 

১১৬. কোরআন শরীফে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবতী সংবাদ রয়েছে । 
ওতে তোমাদের পরস্পরের প্রাত আদেশ রয়েছে । ওই হল চূড়ান্ত মীমাংসা, ওতে 
কোন বাহুল্য বাক্য নেই। যেব্যান্ত অহঙ্কার বশতঃ ও "গ্রহণ করবে না আজ্লাছ্‌ 


২০৮ হাদীল শরীফ 


তাকে ধ্বংস করবেন | যে ব্যাস্ত ও ( কোরআন ) ছাড়া অন্য পারচালনা অন-সম্ধান 
করে আল্লাহ, তাকে পথন্রষ্ট করবেন । ও হল আল্লাহ্‌র শন্ত রাশি, জ্ঞানগ: 
উপদেশ এবং সঠিক সরল পথ। ওর দ্বারা বাসনাগুলো বিপথে চলে না, রসনা 
বাঁণ্চত হয় না (অর্থাৎ বাসনা সংযত হয় ও রসনা পাঁরতৃপ্ত হয়)। জ্ঞাঁনগণ বার 
বার পড়েও পরিতৃপ্ত হয় না। এবহ বিরোধিতা থেকে সজ্ট হয়ানি এবং এর 
অলোৌকিকতার ( মোজেজার ) শেষ হয় না । এ এমন এক গ্রল্থ যে জ্বীনগণ ( আগুন 
সারা সন্ট একটা জাতি ) পর্যন্ত এ ফেলে চলে যেতে পারেনি, কারণ বখনই তারা 

এ শুনোছল $খনই বলেছিল, আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শুনো, ও সত্যা-পথের 
মি আহহান করে, সুতরাং আমরা ওতে বিশ্বাস করোছি । থে ব্যাস্ত ওর নিদেশি 
মঙাকছু বলে সে সভ্য কথা বলে এবং যে সেই মত কাজ করে সে পুরস্কার পায় 
এবং যে বা$ সেই মত কোন আদেশ দেয় সে ন্যায়ত্বচাহ করে এবং যে ওর 
[দিকে আহ্বান করে সে সরাতল মসতাদকমের? (হর্থাং দুল সাক পথের ) 
দকে পারচালিত হয় ।-_ভির । 


১১৭. জায়েদ ইবনে সাবেত ( রাঃ) বণনা করেছেন, আবুবকর (রাঃ )-র 
খেলাফতকালে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লেমা-কাজ্জাবের দল ইয়েমেনাছ্থিভ 
ইয়ামামার আঁধবাপীদের সঙ্গে মুসলমানদের জেহাদ হয়েছিল। সেই জেহাদ 
€ বা ধর্মযুদ্ধ ) সমাপ্ত হলে খলীফা আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন । 
সেখানে গিয়ে দেখলাম যে ওনর (রাঃ ) সেখানে উপাস্থতি আছেন । আবুবকর 
(রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওমর ( রাঃ) এসে আমাকে বলেছেন, য়ামামার 
যুদ্ধে বহুসংখ্যক কোরআন-রক্ষক বা হাফেজ শহাঁদ হয়ে গিষেছেন । আমার ভয় 
হয় অন্যান্য জেহাদেও এই হারে কোরআনের হাফেজ ( অর্থাৎ কণ্ঠস্থকারশী ) শহীদ 
হলে কোরআনের অনেক অংশই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে বাবে । অতএব আমার 
(অর্থাৎ ওমরের) পরামর্শ এই যে আপান খলীফা [হসেবে কোরআন শরীফকে াখিত 
আকারে একান্ত করার নিরেশ দিন । আম (আবুবকর ) ওমর (রাঃ)কে 
বলোছ, 'হজরত রসূলুল্লাহ: (সঃ) যে কাজ করে" যানান সে কাজ গকভাবে করা যেতে 
পারে £ উত্তরে ওমর (রাঃ) বললেন, "খোদার কসম, এ ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম হবে ।, 
এইভাবে ওমর (রাঃ ) আমাকে বারংবার বলতে লাগলেন ৷ তাঁর দৃঢ়তা দেখে আমিও 
( আবুবকর ) চিন্তা করলাম । আল্লাহ: আমার হৃদয়-দুয়ার খুলে দিলেন । আমিও 
ওমরের মত এ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলাষ্ধ করলাম । জায়েদ হব্‌নে সাবেত (রাঃ ) 
বলেন, আবুবকর (রাঃ ) আমাকে বললেন, 'আপাঁন বৃদ্ধমান যুবক, আপনার প্রাত 
কারো কোন খারাপ ধারণা নেই এবং আপাঁন রসূলুজ্লাহ্‌ ( সঃ) কর্তৃক অহখ 'লাঁপ- 
বদ্ধ করার কাজে নিষুস্ত হয়েছিলেন । অতএব আপাঁন পাব কোরআনের প্রীতি 
আয়াত (বাক্য ) খুজে বের করে, একান্ত করুন ॥ জা ইবনে সাবেত (রাঃ) 
বলেন, খোদার কসম, পাবন্ন কোরআন একান্রত.করার আদেশ আমার কাছে যত কঠিন 
মনে হয়োছল, তাঁরা যাঁদ একটা প্রকে হ্থানাহ্বরত ফরার আদেশ আমাকে দিতেন 
আমার কাছে তা তত কঠিন মনে হতনা। আম (জায়েদ বিন সাবেত ) বললাম, 
হজরত রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) যে কাজ করেননি সেকাজ আপনারা ক ভাবে করতে 
পারেন ? উত্তরে আবৃবকর (রাঃ) বার বার বললেন, “এ ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম 1" 
আবুরকর (রাঃ) এই কথাটি অত্যন্ত দ়তার সাথে বলাছলেন । এ্রমনাক 
আল্লাহতা'লা আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-র মত এ ব্যবস্থার উত্তমতা 

করার জন্য আমার অক্ুর-উল্মুন্ত করলেন । সেইমত আম কোরআনের 


কোরআন শরীফ . ই০$ 


বাক্যসমহ, সন্ধান করে, একান্ত করতে লাগলাম- খেজুর ডা.লর বাকলে, প্রপ্তর খণ্ডে 
( তু্থা চমণ্থন্ডে, আঁ্িথণ্ডে, কাম্ঠখণ্ডে) লেখা থেকে সংগ্রহ করতে লাগলাম । € এবং 
হাফেজদের মুখে মুখে প্রচাঁলত পাঠের সঙ্গে 'মালয়ে নিতে লাগলাম )1 এইভাবে 
সম্পূর্ণ কোরআন সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হলাম ।, অবশ্য সরা তওবার 
শেষাংশ 'লাকাদ যা-আ-কুম রাসুলুন' থেকে রাব্বুল আ'রাশল আজিম, পয 

' লীখত আকারে ) পেলাম সাহাবশ' খোজায়মা আনসার (রাঃ )"র কাছে; তন, 
কারো ক'ছে এটা ( মৌখিক আকারে পেলেও, 'লাখত আকারে ) পেলাম না। এই 
ভাবে পাঁবন্ত কোরআনের সমন্ত আয়াত ( বাক্য ) লাখত হল এবং এ খত পাতা 

গুলো তৎকালীন খলীফা আব.বকর (রাঃ)-র তন্তাবধানে রাখা গেল । তরি মৃতুর পণ 
(গগ:লো) তাঁর কন্যা মোমেন-জননগ হাফসা (রাঃ)-র হেফাজতে গেল । 1 এই হাদীস 
থেকে প্রনাণিত হয় বে, রস্লব্লাহ্‌ (সঃ)-এর কালে কোরআন অবতাঁণ হওয়ার সংগে 
সঙ্গে হাফে রগণ কর্তৃক কণ্ঠস্থ আকারে এবং অহী-লেখকগণ কতৃকি খেজরের বাকল, 
পাথর, চামড়া, কাঠ, হাড় প্রীতির ওপরে খত আকারে বাচ্ছন্নিভাবে তা সংরক্ষিত 
হত। হগরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে হজরত ওমর (রাঃ-র পরাষশকিমে 
 ইয়ামামার যুদ্ধে কোরআন-কণ্ঠস্থকারী হাফেজগণ নিহত হলে ) তরুণ সাহাব 
গায়েদ ইবনে সাবেতকে দিয়ে কোরআনের বাণীসমূহ 'গ্রন্থবদ্ধ করান | জায়েদ (রাঃ 
নবী (সঃ)-এর কালের লিাখত সংরাসমূহের সঙ্গে হাফেদগণের কণ্ডে ক্গিভ পাঠ মিলিত 
এ সঙ্কনন-কর্ম অত্যন্ত সাবধানে সম্পন্ন করেন । 1 বুখারী । 


১১৮. বিশিষ্ট সাহাবী হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ ) খলীফা ওসমান 
! রাঃ )-ন কাছে উপ্পাস্থৃত হলেন । খলীফা ওসমান তখন ইরাক ও 'সাঁরয়া বাসদের 
সমণ্বয়ে গাঠত একটা বাহনী আরমোনয়া ও আজারবৈজান আধকার করাল জন) 
নয়োগ করেছিলেন-সাহাবী হোজায়ফা (রাঃ )-ও সেই বাহিনীতে ছিলেন 
বাঁহনর অন্তর্গত 'বাভল্ল অগ্লের সৌনকেরা 'ভিন্ন ভিন্ন আগ্াালক উচ্চারণে ইসলামে । 
সেই প্রথম যুগের বিধান অনুসারে কোরআন শরীফ আবান্ত করত ; ফলে কোরআর 
শরীফের বিশ পাঠ ষে কোনটি সে বিষয়ে বাহনশমধ্যে প্রবল রোধের সৃ্ষি 
হল )। এই বাভন্বতা গনয়ে তাদের মধ্যে বিবাদশবরোধের দরুন হোজায়ফা ( রাঃট 
আতশয় বিচলিত হলেন। মদীনায় এসে প্রথমেই খলশ্ফা ওসমান (রাহ -র কাছে! 
উপ্পাস্ছত হয়ে বললেন, হে আ'মরুল মো'মোৌমন ! মুসলমান জাতকে আসন্ন ধৰংসেছ 
হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন ইদদা-নাছারাদের মত তারা যেন তাদের 
এঁশণগ্রপ্থ সম্পকে বিবাদে লিপ্ত না হয় ।' তাঁর এই প্রস্তাবে খলশফা ওসমান (রাঃ বর 
ততক্ষণাৎ (ওমর-কন্যা ও নবী-পত্রী ) হাফসা (রাঃ)-র কাছে বলে পাঠালেন বে 
প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ ) কর্তৃত সুরাক্ষত ও একন্র গ্রাথত কোরআন শরীকের, 
পাতাগ্‌লো জআামাকে দেবেন । রা ওর ধকছু অন্ালাঁপ তৈরগ করে নিয়ে পুনরায় 
আপনার কাছে ফেরত পাঠাব 1 সেই কথামত হাফসা (রাঃ) খলনফা ওসমান (রাঃ-র 
কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন । খলীফা ওসমান (রাঃ) এঁ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে 
একটা পাঁরষদ (3০91)গঠন করলেন । এই পাঁরষদের মধ্যে জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ). 
আব্দ্জ্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ), সাঈদ ইবনুল আ'স (রাঃ) এবং আব্দুর 
বহমান ইবনুল হারেস (রাঃ) ছিলেন । তারা প্রথম খল্পীফা আবুবকর (রাঃ )-র 
প্রচেষ্টায় সং গৃহীত পবিত্র কোরআনের কিছ নকল বা অনহ17প তৈরশর কাজ সম্পন্ন 
করলেন । খলশফা ওসমান (রাঃ) তাঁদের নদেশ দিলেন, একই ভাষান্ন আগ্টালক 
বাভব্লতাসঘ্ে কোরআনের কোন শব্দ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কোন মতাঁবরোধ 


হা. শ.--১৪ 


২১০ হনদশীস শরীক 


দেখা দিলে আপনারা ও ( শব্দাট ) কোরেশদের ভাষার অনুকরণে লিখবেন । কারণ 
পাব কোরআন মূলে অবতার হয়েছিল কোরেশদের ভাষাতেই | ( পরে আরবার 
অন্যান্য আগ্গালক শাখা-ভাষায়ও তা পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হয়োছল মান । ) 
উঁল্লাঁথত ব্যান্তবর্গ কর্তৃক অনলাপ বা নকল তৈরীর কাজ সৃসম্পন্ন হলে ওসমান 
(রাঃ ) আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক সঞ্কলিত মূল 'লাঁপিখানি হাফসা (রাঃ )-র কাছে 
ফেরত পাঠিয়ে দিলেন । এবং এক একখানা অন্যালপি এক এক অণ্চলে পাঠালেন । সেই 
সঙ্গে এই নিদেশও দিলেন যে বিভিন্ন আগ্াালক শাখা-ভাবায় লিখিত কোরজান যার 
কাছে যা আছে তা ( অপব্যবহার ও অমর্ধাদার হাত থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশো ) 
আগুনে পাড়িয়ে ফেলা হোক । জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 
এবার সূরা আহজাবের একটা আয়াত কারো কাছে (লিখিত আকারে) পাচ্ছিলাম না 
-_রেজাল্‌ন: সাদাকু মা জাহাদুল্লাহা -আশবায়হে । এ আয়াত রসলঃজ্লাহ- (সঃ) 
এর মুখে আম আবৃত্তি করতে শুনেছি_ একথা আমার সুস্পষ্টরূপে মনে ছিল। 
কিন্তু এই মুহূতে কারো কাছে (লিখিত আকারে ) পাচ্ছিলাম না । অবশেষে এই 
আয়াতাঁটও খোজায়মা ইবনে সাবেত আনংসারশ (রাঃ )-র কাছে (লিখিত আকারে ) 
পাওয়া গেল। [মূলে ষে কোরেশদের মধ্যে প্রঙগলত আরবাঁ ভাষায় কোরআন শরফ 
অবতগণ হয়েছিল সেই কোরেশ ভাষাতেই ঈমগ্র কোরআন শরীফ একাতত করে 
খলীফা ওলমান (রাঃ) তা সারা সাম্রাজ্যে প্রচারের সুব্যবস্থা করেন । সেইসঙ্গে 
আরবের 'র্াভন্ন আণাঁলক ভাষায় কোরআন পাঠের পুববিতর্ঁ রীঁতিকে চিরকালের 
মত বাতিল করে' দিয়ে এবং হজরত আবুবকর (রাঃ ) কর্তৃক সঙকলিত কোরআনকে 
সামনে রেখে সরা ও অধ্যায়সমূহকে ধারাবাহক ভাবে সুসাঁষ্জত করে' তান 
কোরআন একান্করণের কাজকে সবখদক দিয়ে সসংহত করেন । তাই সব্সাধারণের 
কাছে তান, 'জামেউল কোরআন' অর্থাৎ 'কোরআন একন্রকরণকার" বলে খ্যাতলাভ 
করেন ।]-- বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। | 


১১৯. 'জিব্রাঈল ( আঃ) রমজান মাসে প্রাতাঁদন এসে রসূলুল্লাহ ( সঃ )-কে 
কোরআন 'দওর' করাতেন । [ 'দওর' অর্থ “পরস্পরকে পাঠ করে' শোনান ৷ দীঘ' 
২৩ বছর ধরে সমগ্র কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয় । প্রাত বছর কোরআন শরীফের 
যতটুকু অংশ অবতীর্ণ হত সেই বছর রমজান মাসে হজরত জিব্রাঈল ( আঃ ) তা নবী 
( সঃ)-কে পাঠ করে শোনাতেন এবং নবাঁ (সঃ) তা জিব্রাঈল (আঃ )-কে 
শোনাতেন । শেষ দিকে সমগ্র কোরআন শরীফ এইভাবে দুবার 'দওর' করান 
হয়েছিল । এই পদ্ধাততে পরম করুণাময় আল্লাহ ( তাঁর নবীকে ) 'কোরআন শিক্ষা 
দিয়েছেন । ৫৫ £ ১, ২ ]- বুখারী । বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 


১২৩. কোরআন শরীফের একটা আয়াত (বাক্য ) পাঠ করা একশ রাকাত 
নফল নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম । অনুরূপভাবে কোরআনের একটা অধ্যায় শিক্ষা 
করার মযণাদা হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়া অপেক্ষা আঁধক শ্রেয়ঃ।-_তরগণীব । 

১২১. কোরআন পাঠ কর, কেয়ামতের দিন তা তোমাদের জন্য সৃপাঁরশ 
করবে । -মুসালম । | | 


১২২. কোরআন শরীফ '*"ন কর ও পাঠ কর। কারণ যে ব্যস্ত কোরআন 
শরধফ শিক্ষা করে, নামাজে তা আবাত্ত করে এবং সেই অনুসারে চলে তার তুলনা 
কক্তুরীর থাঁলর মত--সর্বন্র তার জ্গন্ধ ছ'চজ়ে পড়ে । ষেব্যান্ত কোরআন শিক্ষা 
করেছে কিন্তু ঘাঁময়ে থাকে (নামত তি লা শাধহও তার মনের মধ্যে থাকে 


কোরআন শরীফ ২১১ 


সে সেই থলির মত ধাতে কস্তুর (বা ম্গনাভি) বন্ধ করে রাখা হরেছে।-াতির । 
নাসায়শ | ই. মাজা । 

১২৩. কোরআন শরীফ পাঠ কর।. কারণ পরলোকে ওর গ্াঠকের জন্য ও 
সাহায্যকারী হবে ।-মৃস। 

১২৩. (ক) না দেখে কোরআন শরীফ পাঠ করলে এক হাজার পুরস্কার, আর 
দেখে পাঠ করলে তার সঙ্গে আরো দ হাজার পুরম্কার।-_-বয়হাকণ। 


১২৪. কোরআন শরীফ িশুগ্ঘভাবে পাঠ কর এবং ওর গুরত্বপূর্ণ বষয়- 
গুলো ফরহ্র ও ওয়াজেবাত 1 বয়হাকণ | 

১২৫. যে ব্যাস্ত কোরআন, শরীফ পড়ে ও মনে রাখে এবং ওর হালালকে (বৈধ) 
হালাল এবং হারামকে হারাম বলে' মনে করে, খোদা তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন 
এবং তার পাঁরজনের দশাট লোকের শাফায়াত করুল করবেন, যাঁদও তাদের প্রত্যেকের 
জন্য দোজখ সানশ্চিত ছিল ।--তির | 'মিশ । : 


১২৬. যে ব্যাস্ত আল্লাহর গ্রন্থকোরআন) শক্ষা করে, আল্লাহতালা প:খিবীতে 
তাকে সংপথে পাঁরচালিত করবেন এবং পরলোকে হিসাব-নিকাশের দশা থেকে 
উদ্ধার করবেন ।-_মিশ । 

১২৭. যেব্যান্ত আকুলাহ্‌র বাণী ( কোরআন ) অনুসরণ করে, সে ইহলোকে 
পথন্রষ্ট হয়না এবং পরলোকে দঃখবোধ করে না। তারপর (তান পাঠ করলেন, 
আমার হেদায়েত অনুসারে চলে, সে পথভ্রষ্ট হর না ও দুঞখবোধ করে না | 

গা । 

১২৮. যে ব্য কোরআান পাঠ করে এবং ওতে যা আছে তা পালন করে তার 
মাতাঁপতাকে কেয়ামতের দিন একটা মুকুট পরান হবে- যার ওঁজ্জল্য 
তোমাদের ঘরে ষে সষের আলো পড়ে-তার চেয়ে আঁধকতর হবে । অতএব যে ব্যান্ত 
ওর আদেশ-অনুযায়ী চলে তার সম্বন্ধে তোমরা কি ধারণা কর ?--আ. দাউদ । িশ 
(আহ্‌) । 

১২৯. যে মোমেন কোরআন শরীফ পাঠ করে তার তুলনা কমলাঃনেবর মত---ওর 
গন্ধ উত্তম, স্বাদও উত্তম ; যে মোমেন কোরআন পাঠ করেনা তার তুলনা খোরমায় 
মত--ওর গন্ধ নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট । যে মূনাফেক (অর্থাৎ কপট ) কোরআন 
শরীফ পড়ে না তার উপমা তিন্ত ফলের,.মত, ওর কোন গঞ্ধ নেই এবং স্বাদও তিন্ত ; 
যে মুনাফেক কোরআন পড়ে সে সুগান্ধ ফুলের মত, ওর গন্ধ উত্তম তবে চ্বাদ তিন্ত। 
_-শায় ৷ তির । 

১৩০. যার হৃদয়ে কোরআন শরীফের কোন অংশ নেই সে পারত্যন্ত গৃহের 

রি) | -নমদস 1 

১৩১. 'লোহায় যেমন পানি লাগলে মাঁরচা ধরে আত্মাও তেমনি মাঁরচা-্্রাপ্ত 
হয় । জিজ্ঞাসা করা হল, কসে ও উজ্জল হয় ? রসূলুল্লাহ ( সঃ) বললেন, 
'বেণী করে মূত্র কথা মনে করা এবং মনোযোগ সহকারে কোরআন শরীফ পাঠ 
করা।--তির ৷ বয়। 


১৩২, তোমরা মধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা কোরআন পাঠকে সুজ্দর কর, কেননা মধ্‌র 
কণ্ঠস্বর কোরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধ করে ।-মর্শ 


৯৯২ হাদীস শরীফ 


১৩৩, কোন নবাঁর সুর করে' কোরআন শরাঁফ পাঠকরা অপেক্ষা মধূরতর 
কোন কিছু আঙ্লাহতা'লা শ্রবণ করেন না।-__শার। 

১৩৪. যে ব্যন্তি মধূর স্বরে কোরআন শরীফ পাঠ করে নাসে আমাদের দলভুত্ত 
নয় ।- বুখারাঁ | 

১৩৫. যেব্যান্ধ কোরআন শরধফ থেকে একটা অক্ষর পাঠ করে তার জন্য এক 
থেকে দশটা পুরস্কার |. আম বাল না যে ' আলিফ লাম মিম' একটা অক্ষর-__বরং 
'আলিফ' একটা অক্ষর, 'লাম' একটা অক্ষর এবং “মম” একটা অক্ষর । _-তির। 


১৩৬. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যাস্ত সবোৎকৃষ্ট যে কোরআন শরণফ শিক্ষা 
করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় ।-__বুখারশ । বর্ণনায় £ ওসমান (রাঃ)। 


১৩৭. ভোরে মসাঁজদে আসবে এবং কোরআন শরণফ থেকে দুটি ( আয়াত ) 
বাক্য পাঠ করবে বা শিক্ষা দেবে-_এটাই £ তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্টতর নয় ? এর 
দুট বাক্য ি দুটি উদ্ট্রথ অপেক্ষা, তিনাঁট বাক্য 'তিনাটি উষ্ট্রী অপেক্ষা, চারটি বাক্য 
চারটি উল্্রী অপেক্ষা এবং সমসংখ্যক বাক্য কি সমসংখ্যঞ্চ উদ্ট্রী অপেক্ষা উৎকৃমষ্টতর 
নয় ?- মুস। 

১৩৮. আব্দুজ্লাহ ইবনে আমর বলেন, একাঁদন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 
হে রসংলুজ্লাহ্‌, কতাঁদনে আঁম সম্পূর্ণ কোরআন শরণফ পাঠ (শেষ বা খতম ) 
করব ? তান বললেন, 'একমাসে শেষ কর ।” আমি বললাম, “আমি আরো শগঘ্ব 
শেষ করতে পার ।' তিন বললেন, “তবে দশাদনে শেষ (খতম ) কর ।, আমি 
বললাম, “আমি তার চেয়েও শীঘ্র শেষ করতে পার ।' তিনি বললেন, “তবে সাত দিনে 
শেষ কর এবং তার চেয়ে তাড়াতাঁড় করোনা ।- শায়। 

১৩৯. যে ব্যান্ত 'তিনাঁদনের চেয়ে কম সময়ে সম্পূর্ণ কোরাআন শরশফ 
পাঠ শেষ করেছে সে ওর অর্থ বোঝেন ।-তির। আ. দাউদ । মিশ। 

১৪০. এক ব্যাস্ত বলল, “হে রস্‌লঃজ্লাহ্‌, কোন- কাজ আপনার কাছে 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ? তিন বললেন, € কোরআন পাঠ ) শেষ করা ও শুরু করা ।, 
_তির। বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

১৪১,  উচ্চৈঃস্বরে কোরআন শরীফ পাঠকারণ প্রকাশ্যভাবে দানকারখর তুল্য, 
নিয়স্বরে পাঠকার গোপনে দানকারীর তুল্য ।--তির। 

১৪২, যতক্ষণ মনে আনন্দ প1৩ও ততক্ষণ কোরআন শরীফ পাঠ কর, যখন 
ভাল না লাগে তখন রেখে দাও ( অর্থাৎ পাঠ বঝঞ্ধ কর ) শায়। 


১৪৩, আবু সঈদ মুয়াজ্লা (রাঃ) বলেন $ একাঁদন আ'ম নামাজ পড়ছিলাম, এমন 
সময় নবা ( সঃ ) আমাকে ডাকলেন, কস্ত আমি কোন সাড়া পদলাম না। পরে 
নামাজ শেষ হলে আম তরি কাছে এলাম এবং বললাম, হে রসূলুল্লাহ, আমি 
তো নমাজ পড়ছিলাম ।* 'তান বললেন, “আল্লাহ ! কি বলেননি, আল্লাহ ও 
রসূলের আহবানে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের ডাকেন' (৮ £২৪)? 
তারপর বললেন, তুম মসাঁজদ থেকে বোরয়ে যাবার আগে আমি ফি তোমাকে 
কোরআন শরণফের সর্বাপেক্ষা গুণশালশী সূরা সম্পকে শিক্ষা দেব না? 'তাঁন 
আমার হাত ধরলেন । তারপর যখন আমরা বাইরে আসার ইচ্ছা করলাম, আমি 
বললাম, 'হে রসৃলজ্পাহ, আপানি তো বলেছেন, তোমাকে একটা সবেশিবকৃষ্ট স্‌রা 
পবন দেব ', তানি বললেন “সমস্ত প্রশংসা নিখিল 1বশ্বের প্রাতপালক আফ্লাহ-- 


কোরআন শরীফ ' ই১৩ 


তা'লার'--এঁ পরপর উচ্চারিত সাতটি আক্নাত (অর্থাৎ সরা ফাতেহা ) এবং মহা" 
মাহম কোরআন ধা আমাকে দান করা হয়েছে ।- বুখারী । তির (কিছ পাঁরবর্তন 
সহ )। 

১৪৪. সূরা ফাতেহার লমনর্ধাদাসম্পন্থ অন্য কোন সূকা তওরাত, জবর, 
ইর্জল এমন কি কোরআনের মধ্যেও অবতশর্ণ হুয়ান ।--তির ৷ 


১৪৫, আল্লাহতা'লা বলেন, “আম সালাত তথা সরা ফাতেহাকে আধাআধি 
ভাগ করোছ--অধেক আমার আর অর্ধেক বান্দার । বাচ্দা যখন 'আল.- 
হামদোঁলিজ্লাহে রাব্বল আ'লামন" বলে, আজ্লাহ বলেন, বাঙ্দা আমার মর্যাদা 
কীর্তন করেছে । যখন বলে, 'মালেকে ইরাওমিদাদখন আজ্লাহ- বলেন, “বাম্দা 
আমার মাঁহমা বর্ণনা করেছে ।? তারপর বাচ্দা যখন বলে, ইয়্যাকানা'বৃদ অ 
ইয়্যাকানান্তায়ীন', আল্লাহ: বলেন, এ আমার আর আমার বান্দার মধ্যে 
রইল এবং আমার বান্দার প্রার্থনা 'অবশ্য মঞ্জুর ॥ যখন “এহদেনাস: সিরাতল 
মুসৃ্তাঁকম” থেকে অলাদ্দাল্জিন পর্যন্ত বলে, আঙ্লাহ: বলেন, “আমার বান্দার 
প্রার্থনা অবশ্য অবশ্য মঞ্জুর হবে ॥- মুসাঁলম । 

১৪6. (ক) একাঁদন ভ্রমণ করার সময় হংজর (সঃ) পাশের একজন, লোককে 
সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাকে আম কোরআনের সব্রেচঠি সরা বলে' "দাঁচ্ছ 
_এই বলে তিনি আলাহামদোলঞ্লাহ সূরা পড়ে শোনালেন তির । 


১৪৬. একাঁদন প্রবাস-যান্রায় জনৈক সাপে-কাটা রোগীকে রসৃলজ্লাহ: (সঃ )- 
এর এক সহচর সূরা ফাতেহা পড়ে ফ? 'দিলেন- লোকটা আরোগ্য লাভ করল ।-- 
বুখারী । 

১৪৭. সূরা ফাতেহাতে প্রত্যেক রোগের নিরাময় আছে ।- বয়হাকী । 


১৪৮, একাদন জিত্রাঈলস (আঃ) রস্‌লজ্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে বসে' 
আছেন, এমন সময় আকাশের একটা দুয়ার খুলে গেল যা পৃর্ধে আর কখনো 
খোলেনি.। এ দূম্নার দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন । 'জিন্রাঈল 
( আঃ ) বলেন, এই ফেরেশৃতা পূর্বে আর কখনো অবতীর্ণ হনান। তারপর এ 
ফেরেশতা রস্‌লহক্লাহ ( সঃ )-এর কাছে উপ্পান্ছত হয়ে সালাম করে বলেন, 
সুসংবাদ ! এমন দুটো নর (জ্যোতি) আপনাকে দান কয়া হয়েছে যা পূবে ফোন 
পরগম্বরকেই দান করা হরনি_তা হল সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শষ পাট 
আয়াত (বাবাক্য)।'- মুস। 

১৪৯. সূরা বাকারাহ- কোরআনের শিখর-সদশে, তার প্রাতটি বাক্য আশীজন 
ফেরেশৃতার সাহায্যে অবতীর্ণ হয়েছে । “আল্লাহ্‌ লা ইলাহা ইল্লাহহ'_-তথা 
আয়াতল কুরসীফে আল্লাহর আরশের ( আসনের ) নিন্মদেশ থেকে বের করে 
নিয়ে এই সূরার সঙ্গে যুত্ত করে দেওয়া হয়েছে । 


৯৫০, যাদ:করেরা সরা বাকারাহ আয়ত্ত করতে পারে না।- মস 
১৬১, তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অর্থাৎ এবাদৎ 


বা উপাসনাশ্‌ন্য করোনা ), যে ঘরে সক্লা বাকারাহ: পাঠ করা হায় সে খর থেকে 
শয়তান পলায়ন করে ।-মৃন। 


১৫২. যে কেউ র্লা্রকালে সরা বাকারার শেষে বাক্য ঈ:টি পাঠ বরে গে 
রািকালীন অনিষ্ট ও উপদ্রব থেকে রক্ষা পায় ।-_বুখায়ঈ। 


২১৪ হাদীস শরণ 


১৫৩. “সব্রা বকারাহ, এবং 'সৃরা আল ইমরান' এই দুটি জ্যোতির্ময় সরা 
তোমরা পাঠ করো-_সুরাদুটি কেয়ামতের দিন বাদলের মত তোমাদের ছারাদান 
করবে ।- মৃসাঁলিম । 


১৫৪, সূরা মূলক ( অর্থাৎ তাবারাকাজ্লযাঁজ ) পাঠ করলে কবরে আজাব 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ।--তির । 


১৫৫, রসৃলুজ্লাহ: ( সঃ) বলেন, প্রাতাট মোমেনের অন্তরে যেন এই সূরা 
( মুলক ) বর্তমান পাকে ।--তরগণীব । 


১৫৬. আয়াতুল কুরসী কোরআনের সবশ্রেষ্ঠ আয়াত (বাক্য )-_যে ঘরে .তা 
পাঠ করা হয় সে ধর থেকে শয়তান বের হয়ে যায় ।-তর | ৰ 


১৫৭. একব্যান্ত 'িজ্ঞাসা করল, “হে রস্‌হজ্লাহ কোরআন শরশফের কোন: 
সূরাঁট সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বলেন, 'কুল হ আল্লাহ? আহাদ । সে জিজ্ঞাসা করল, 
কোরআনের কোন আয়াতাঁট সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বলেন, “আয়াতুল কুরাছ। সে" 
বলল, “হে আহ্লাহর নবী, কোন আয়াত আপনার ও আপনার উম্মতের উপকার 
করবে ? তিনি বললেন, 'স:রা বাকারার শেষাংশ। ও আল্লাহতা'লার আরশের 
( আসনের ) নিম্নে অবাশ্থিত রহমতের ভান্ডার থেকে এসেছে ; এই উম্মতকে তান ও 
'দান করেছেন । ইহলোক ও পরলোকের এমন কোন কল্যাণ নেই ঘা ওর মধ্যে 
নাহত না আছে ।”-সশ। 


১৫৮. আকাশ ও পৃথিবী সৃণ্টর দু হাজার বছর আগে আল্লাহতা'লা 
একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । ওতে তানি দু'ট বাক্য 'লখোঁছলেন যার দ্বারা তান 
সূরা বাকারা শেষ করেছেন । যেগহে এই দা বাক্য (আয়াত ) পরপর তিন 
রা পাঠ করা হয় সে গৃহে শয়তান উপাস্থিত হতে পারে না।__-তির। 


১৫৯. উসাইদ ইব্‌নে হুজাইর বলেছেন, একাঁদন রাতে যখন তিনি (কোরআন 
শরীফের ২য় সূরা ) বাকারা পাঠ করাছলেন তখন তাঁর পাশেবেধে-রাখা ঘোড়াটা 
হঠাং লাঁফয়ে উঠল এবং ষেই তাঁন পাঠ বন্ধ করলেন, ঘোড়াটা শান্ত হল। পূনরায় 
1তনি পাঠ শুর করলে ঘোড়াটা আবার লাফালাফ শুরু করল এবং পাঠ বন্ধ 
করার পর তার লাফাল্মাফও বন্ধ হল। সুতরাং তান পাঠ শেষ করলেন, কেননা 
তাঁর পনুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটার আঁত কাছে ছিল এবং তাঁর ভয় হাচ্ছিল ষে ঘোড়াটা 
হয়তো তাকে ( অর্থাৎ পুত্রকে ) আঘাত করবে । শেষ করার পর আকাশের. 'দকে 
মাথা তুলে তান একটা. চাঁদোয়া দেখতে পেলেন যাতে অনেকগুলো আলো 
জবল জল করাছল । পরান সকালে 'নবী (সঃ)-কে (এ খবর) জানান হলে তান (সঃ) 
বললেন, "হে ইবনে হৃজাইর, তুমি পড়তে, (যাঁদ) আরো পড়তে । তান 
বললেন, আমার ভয় হল, পাছে ঘোড়াটা ইয়াহ্‌ইয়াকে পা দিয়ে পিষে ফেলে এবং 
সে ওর খ.ব কাছেই ছিল ।” তারপর আম (আবু সাঈদ খদ্দরণ) তার (অর্থাৎ উসাইদের) 
কাছে' গেলাম এবং আকাশের দিকে চাইলাম । একটা চন্দ্রাতপের মত জিনিস দেখতে 
পেলাম যাতে প্রদীপের ন্যায় কতকগুলো আলো জহলছিল । পরে আম যখন বাইরে 
এলাম তখন তা আর দেখতে পেলাম না। তান (সঃ) বললেন, 'জান ও ক 2 
1তনি ( উসাইদী ) বললেন, 'না 1 তান (সঃ) বললেন, 'তারা ফেরেশতা ; তৌমার 
পাঠ শোনবার জন্য কাছে এসোছল । যাঁদ তুম আরো পড়তে, তবে তারা প্রভাত 
পর্যন্ত থাকত, লোকেরা তখন তাদের দেখতে পেত এবং তারা নিজেদেধ ল:কিয়ে 
রাখতে পারত না।--শাজ্স। বর্ণনায় * আবূ সঈদ খূদ রা (রা )। 
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১৬০. বাদ কোন ব্যক্তি প্রাতাদন দশবার সূরা ফুলহ্‌ আঙ্লাহু আহাদ? 
০ দেনা ব্যতীত তার পণ্চাশ বৎসরের পাপ মাফ হয়ে যায় ।--তির। 

। 

১৬১ ওকবা ইবনে আম-র (রাঃ) বলেন, একাঁদন আমি রসৃলুজ্লাহ ( সঃ )-এর 
সঙ্গে হোজাফা ও আবওয়ার মধ্যবতা হ্ছানে সফরে (ভ্রমণে) গিয়েছিলাম, তখন প্রবল 
ও গভীর অন্ধকার আমাদের আচ্ছত করল ৷ রসূল্‌ঙ্লাহ (সঃ) কুল আউজো 
বেরাব্বিল ফালাক এবং কূল আউজো বেরাব্বিত্বাপ এই দুটি সূরা দ্বারা আশ্রয় 
প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'হে ওকবা, ওর দ্বারা তুমি আশ্রয় প্রার্থনা কর, ওর 
মত কিছহ্‌ দ্বারা কেউ আশ্রয় প্রথনা করেনি ।'__আ. দাউদ । 


১৬২. ( ৯৯তম সূরা ) ইজাজ:লাঁজলাত কোরআন শরাঁফের অ্ধেকের তুল্য, 
কুলহু আল্লাহু আহাদ পাঁবনত কোরআনের এক-তৃতগয়াংশের তুল্য এবং কূূল ইয়া 
আইয়োহাল কাফের্‌ন এক চতুর্থাংশের তুলা ।--তির | 

১৬৩. প্রতিটি জিনিসের সোন্দর্য আছে; কোরআন শরীফের সৌন্দর্য হল 
সূরা রহমান ।-_বয় 

১৬৪, প্রত্যেক জিনিসের হুদয় আছে--পবিপ্ন কোরআন শরঈফের হদয় হল সূরা 
ইয়াঁসন-। যে ব্যান্ত ও পাঠ করে তারজনা আল্লাহ দশবার সম্পূর্ণ কোরআন 
শরীফ পাঠের পুরস্কার লিপিবদ্ধ করেন । 


১৬৫. যেবান্ত দিবা দ্বিপ্রহরে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে তার সমন্ত অভাব 
দুরীভূত হয় ।__ামশ । ৃ 

১৬৬. যেব্যান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সূরা ইয়াসিন পাঠ করে তার অতাঁত 
পাপ মাফ করা হয়। অতএব মরণাপন্ন ব্যন্তদের কাছে এ পাঠ কর ।-_বয়। 


১৬৭. আল্লাহতা'লা আকাশ ও পাঁথবী সাঁম্টর হাজার বছর আচ 
(২০শ) সূরা ত্বাহা এবং (৩৬শ) সরা ইয়াসিন পাঠ করোছলেন। যখন 
ফেরেশতাগণ তা শুনলেন তখন বললেন, “সেই জাতিই সখী যাদের জনা ও. 
অবতশণ" হবে, সেই হৃদয়সমূহই সুখী যারা ও ধারণ করবে এবং সেই িজহবাসমূহই 
সুখী যারা সেইমত কথাব।তণা বলবে 1--মিশ । 

১৬৮, অনেক সময় আমাদের উপপক্িতিতে নবী (সঃ) সিজদার আয়াত 
পাঠ করতেন এবং সিজদা করতেন, আমরাও সিজদা করতাম--যাতে এত ভাঁড় 
হয়ে যেত যে আমরা প্রত্যেকে মাথা রাখার স্থান পূর্ণরূপে পেতাম না ।-- বুখারী | 
বণনায় ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ )। 

১৬৯. আবুল ম.নজির নামক জনৈক সাহাবীকে রসূলদজ্লাহ (সঃ) 
জিজ্ঞাসা করলেন, “কোরআন শরীফের কোন: আয়াত ভোমার কাছে সর্বশ্রে্ঠ বলে 
মনে হয়? ণতনি বললেন, আল্লাহ ও শর রসূলই ভাল জানেন পনর;য় 
জিজ্ঞাপা করা হলে তান বললেন, ণতনি আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া অনা কেন 
উপাস্য নেই, তিনি চরজীবী, চিরস্থায়ী (আয়াতুল কুরাঁস )। তারপর তিনি 
তাঁর বক্ষে করাঘাত করে বললেন, 'হে আবুল মুনাঁজর, জ্ঞান তোমাকে আনন্দ 
দান করুক 1--মৃস। বর্ণনায় £ উবাই ইবনে কাব। 

১৭০. আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন রমজান মাসে 
রসুলুজ্লাহ ( সঃ ) আমাকে জাকাত দানের ভার দেন। একজন লোক (রা 


€ 
এ 
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অন্ধকারে ) আসত এবং কিছ খাদ্যদ্ুব্য নিয়ে পালিয়ে যেত । একাঁদিন তাকে আমি 
ধরলাম এবং বললাম, “তোমাকে রসূল:ল্লাহব্র কাছে নিয়ে যাব সে বলল, 
'আমি অত্যন্ত গাঁরব, আমার পারবারের লোকসংখ্যা অনেক এবং আমার বড় 
অভাব ।' সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম । পরাঁদন প্রভাতে নবাঁ ( সঃ )-এর 
কাছে হাজির হলাম । তান বললেন, “হে আবু হোরায়রা তোমার বন্দী গত 
রাতে কি করল ? আম বললাম, হে রসৃলুজ্লাহ, সে খুব অভাবের এবং সন্ত 
বড় পারবারের অজুহাত দেখাল, তাই দয়াবশতঃ তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি ।' তিনি 
( সঃ ) বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে । সেআবার ফিরে আসবে । 
যেহেতু নবী ( সঃ) বললেন, সেই হেতু আমি বুঝলাম যে সে আবার আসবে। 
পপর আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখলাম । * সে আপল এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে 
শাল । আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসলুঞ্লাহ্‌ 
। সঃ )-এর কাছে নিয়ে যাব ।” সে বলল, “আমাকে ছেড়ে 'দিন, আম বড় শারব, 
আগার পারবারের লোকসংখ্যা অনেক । আমি আর ফিবে আসব না ।, সুতরাং 
তার প্রত দয়াবশতঃ তার পথ ছেড়ে দিলাম । পরাঁদন প্রত্যুষে উপস্থিত হলে 
বস,পুজলাহ ( সঃ )জজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বন্দী ?ক করল ?' বললাম, অত্যন্ত 
দাঁরদ্রা ও বহু পাঁরজনের অভিযোগ করায় দয়া বশতঃ তাকে ছেড়ে দিলাম ॥' 
রে ( সঃ) বলেলেন, পনশ্চয় সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে | 
তল1ং আঁমও লক্ষ্য রাখলাম । সে পুনরায় খাদ্য নিতে আসলে আম তাকে 
ধরলান এবং বললাম, তোমাকে নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব 
এলং এই হনবারের শেষ বার । তুমি প্রাতশ্রণৃত দিয়োছেলে আর ফিরে আসবেনা । 
আবার এসেছ ৮. সেবলল, “আমাকে মস্ত দন ; আম আপনাকে একটা কথা 
গশাথয়ে দেব যার দ্বারা আল্লাহ: আপনার উপকার করবেন । যখন আপাঁন শ্যায় 
আশগ্র মেন, তখন আয়াতুল কুরাঁস পাঠ করুন-_-আল্লাহ: ছাড়া অন্য কোন উপাস্য 
নেই, তান চিরজীবন, ধিরস্থায়ী” থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত-_-তাহলে আল্লাহর 
কন্ড থেকে একজন রক্ষক সকাল পর্যন্ত আপনাকে পাহারা দেবে এবং শয়তান 
অগনার কাছে আসতে পারবেনা"_-সতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম । প্রভাতে 
লস.লুল্লাহ্‌ ( সঃ )-এর কাছে হাঁজর হলে তান জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বচ্দী 
লি করল ” বললাম; 'সে আমাকে একটা বাক্য 'শাখয়ে দেবে, আমার উপকার 
করবে বলেছে ।? তানি বললেন, শনশ্চয় পে সত্য কথা বলেছে, যাঁদও সে একজন 
লা | জান, আজ [িনরারি যাবৎ তুমি কার সঙ্গে কথাবাত্ণ বলেছ ? আমি 

লাম, না 1” তান বললেন, সে শয়তান 1” বুখারী । [ তিরাঘজী শরীফে 
শপ একটা হাদীস আবু আইয়ুব আনংসারণী কর্তৃক বার্ণত হয়েছে ]1 


১৭১. যেব্যন্তি রাতিকালে সূরা আল-ইমরানের শেষ রুকু পাঠ করে তার 
সংবা রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার সমান পুরস্কার 'লীপিবদ্ধ হয় ।-_মিশ । 


১৭২. যেব্যান্ত রাঁত্রকালে সংব্রা দোখান পাঠ করে এবং প্রভাতে শব্যা ত্যাগ 
"ত্র, তার জনা ৭০ হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে 1--তির । 


১৭৩. ফেব্যন্তি প্রতাষে তিনবার 'আউজো বিজ্লাহে সামীয়িল' আলামে 
"নাশ শামতানির রাজী” বলে, তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে, 
আল্লাহ্‌হা লা তার হেফাজতের জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা 'নিষ্ুস্ত করেন, তারা 
সন্ধা স্নন্থ তার জনা আশীর্বাদ প্রেরণ করে এবং সেই দিন বাঁদ সে প্রাণত্যাগ 


কোরঅ ন শরাঁফ ২১৪ 


করে তবে শহীদরূপে গণ্য হয় ; এবং যাঁদ সে সম্ধা বেলা ও পাঠ করে তবে অন:রূপ 
সম্মান লাভ করে ।--তির | মিশ। 


১৭৪. কোরআন শরাঁফে িশ আয়াতের একটা সূরা আছে। ও (সূরা) 
ওর পাঠককে ক্ষমা মা করা পধ্ন্ত তার ক্ষমার জন্য অনুরোধ করতে থাকে । এ 
(সরাটি ) হল (৬৭ তম) সূরা তাবারাকাজ্লাঁজ 'ব ইয়াদীহল শুলক তির । 
আ. দাউদ । মিশ- | 


৯৭৫  রসৃলহুক্রলাহ- (সঃ )এর জনক সাহাবী কবরের ওপর একটা তাঁবু 
খাটান। তান জানতেন নাষে ওটা কবর। সেই কবরের মধ্যে একজন লোক 
সংরা তাবারাকাল্লাচ্ছি বিয়াদাহল মুলক শেষ পধস্ত পড়োছলেন। তান এ 
বিষয়ে জানালে নবী (সঃ) বললেন, এই (সূরাই আজাবে ) বাধা দেয় এবং 
আহ্লাহ্‌র আজাব (বা শান্ত) থেকে রক্ষা করে ।-_-তির | মিশ। 


১৭৬. তোমাদের মধো কেউ কি প্রাতাঁদন (কোরআন শরখফের ) এক হ.ঞ্জার, 
বাকা (আরাত ) পাঠ করতেপারে না তারা বল্ল, কে এক হাজার বাকা পাঠ 
করতে পারে? তিন বললেন, “তোমাদের কেউ কি (১০২ সংখক সূরা) 
আলহাকোমৃত্তাকাছোর পাঠ করতে পারবে না 2- বয় । 


১৭৭. নবী (সঃ) ঘৃমোবার আগে মসাব্বাহাত সংর্াগঞুলা পাঠ করতেন 
এবং বলতেন. ওতে একটা বাক্য আছে যা হাজার বাক্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর । 
| ম্‌সাব্বাহাত সংরা ৭ট--৯) বান ইসংব্রাইল ( ১৭ সংখক সূরা ); ২) হাদীদ 
(&৭); ৩) হাশর (৬৯); ৪) সাফ (৬৯); &) জুমআ (৬২); ৬) তাগাবোন 
(৬৪); ৭) আলা (৮৭)। ]-তির । আ. দাউদ। বর্ণনায় £ ইবরাদ ইবনো 
সারিয়া (রাঃ) । 


১৭৮. একজন লোক নব (সঃ) এর কাছে এসে বলল, হে রসপুক্লাহ, 
আনাকে ( কোরআন শরীফের ছু: অংশ ) পাঠ করে শোনান । তান বললেন, 
[তনাঁট সূরা যাদের প্রথমে আলিফ, 'লাম', রাঃ আছে তা পাঠ কর। সে বলল, 
'আঁম বধ হয়োছ, আমার হৃদয় কাঠন হয়েছে এবং জিহবা পুরু হয়েছে । [তাল 
বললেন, তিবে সেই তিনাটি সূরা পাঠ কর যাদের শুরুতে হা, শিমম' আছে । 
সে আগের মত আপান্ত জানাল এবং বলল, “আমাকে একটা সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে 
শোনান ।' তখন রস্‌লক্লাহ (সঃ) তাকে 'সরা ইযাযুল বিলাতিল আরদো শেষ 
গর্ধন্ত পাঠ করে শোনালেন । সে বলল, গান সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন 
তাঁর কসম আম এর বেশখ করব না ॥ তারপর সে চলে গেল । রসৃলংজ্লাহ (সঃ) 
বললেন, 'বেচারা মীন্তলাভ করেছে ।'-_মিশ । আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ 
ইবনে আমূর (রাঃ) । 


১৭৯. নামান্তে কোরআন পাঠ করা, নামাজের বাইয়ে কোরআন পাঠ করা 
অপেক্ষা উত্তম ; নামাজের বাইরে কোরআন পাঠ করা, তসবীহ ও তকবীর পাঠ করা 
ঘাদকা দান অপেক্ষা উত্তম ; ছাদকা দান ( নফল.) রোজা অপেক্ষা উত্তম এবং রোজা 
দোজখের বিরুদ্ধে ঢাল সদশ ।-বর। 


১৮০. কোরআন শরণঁফকে পাহারা দাও ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, 
দাঁড়-বাঁধান্উট অপেক্ষা ও জাধকতর পলায়নপর ।- শায় । 


২১৬ “হাদীস শরীফ 
ক্মহ্নভিদি 


[ গুনলমানের উপাসনালয়কে মসজিদ বলে । ] 


“যে আল্লাহ্‌র মসাঁজদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও ধনংস-সাধনে প্রয়াসী. 
হয়, তার চেয়ে বড় সীমালঞ্বনকারণ কে হতে পারে 2?" ২(১১৪) 


অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের আঁবন্বাস স্বকার করে তখন তারা 
আল্লাহর মসাঁজদ ( উপাসনাগৃহ ) রক্ষণাবেক্ষণ করার সযোগ পেতে পারে না ।*** 
তারাই তো আল্লাহর মসজদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ- ও পরকালে 'বি*বাস 
করে এবং যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ: বাণেত ভন্য 
কাউকে ভয় করেনা । ৯৫১৭, ১৮) 


'ষারা ক্ষতি করার জন্যে, িদ্রোহভাবে, বিশবাসাীদের মধ্যে বিভেদ স্ঁন্টর উদ্দেশ্যে 
এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ: ও তাঁর রসূলের বরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের গোপন 
ঘাঁটি স্বর-প (একটা নতুন) মসাঁজদ 'নর্মাণ করেছে-_তারা অবশ্যই শপথ করবে, রর 
সদৃদ্দেশোই তা করোছি, আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী । তুম (নামাজের 
জন্য এতে কখনো দাঁড়ও না । যে মসাঁজদের 'ভাত্ত প্রথম দিন থেকেই ৪৯ 
জন্য স্থাঁপত হয়েছে, সেই মসজদেই নামাজের জন্য দাঁড়ানো তোমার পক্ষে 
সমুচিত । ৯১০৭, ১০৮) 

_ আল-কোরআন । 


১৮১, আল্লাহ-তা'লার সনত্লাভোর উদ্দেশ্যে যে ব্যান্ত মসাঁজদ নির্মাণের 
কাজে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহতা'লা তার কাজ অনুসারে বেহেশতের মধ্যে তার 
জন্য ইমারত নির্মাণ করবেন ।_ বুখারী । বর্ণনায় £ ওসমান (রাঃ)। 


১৮২, কোন এক কালো রঙের পুরুষ বাস্তলোক মসাঁজদে ঝাঁট 'দিত। 
, তার মৃত্যুর পর নবী (সঃ) তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন । সবাই বলল, “সে মারা 
গেছে । হজরত (সঃ) বললেন, 'আমাকে খবর দেওয়া হয় নি কেন 2 উত্তরে সবাই 
এ ব্যান্তির প্রাতি অবজ্ঞা প্রকাশ করল ; কিন্তু হজরত (সঃ) বললেন, “আমাকে তার 
কবর দোঁখয়ে দাও । হজরত (সঃ) তার কবরের কাছে গিয়ে জানাজার নামাজ 
পড়লেন বা বিশেষভাবে দোয়া করলেন । [ মসজিদে বাঁটি দেওয়া বিশেষ পৃণ্যের 
কাজ । ]- ব্হখারশী । বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ)। 

১৮৩. একাঁদন আমি মসাঁজদের মধ্যে দাঁড়য়োছলাম, একজন লোক আমার 
ওপর কাঁকর ছুড়ে মারল । আম তাকিয়ে দেখলাম, খলীফা ওমর (রাঃ) । তান 
আমাকে আদেশ করলেন, “এ লোক দুটোকে ডেকে আন । আম তাদের ডেকে : 
আনলাম । [তান তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন দেশের লোক ?' তারা 
বলল, “আমরা তায়েফবাসখ । ওমর (রাঃ) বললেন, “তোমরা মদীনার লোক হলে 

আম তোমাদের বেতরাঘাতের শান্ত দিতাম ; তোমরা রস্‌লুজ্লাহ্‌ (সঃ)-এর মসাঁজদে 
বসে উচ্চকণ্ঠে কথা বল !'--বৃখারী ! বর্ণনার £ ছায়েব ইবনে ইয়াঁজদ (রাঃ)। 


১৮৪. আব্বাস ইবনে তামিমের চাচা [ আব্দুজ্লাহ- (রাঃ) ] বর্ণনা করেছেন 
_--তিনি রসুলহজ্লাহ (সঃ)-কে মসাঁজদে শুয়ে থাকতে দেখেছেন । হজরতের একটা 
পা অপর পায়ের ওপরে রাখা ছিল ।- বৃখারণ । 

১৮৫. একদিন রসূলুজ্লাহ: (সঃ) তাঁর কন্যা ফতেমায় ঘরে এলেন । জামাতা 


অজ ২১৯ 


আলা (রাঃ)কে দেখতে না পেয়ে (সে বিষয়ে ) জিজ্ঞাসা করলেন । ফাতেমা উত্তর 
দিলেন, 'আমার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হওয়ায় রেগেমেগে ললামাকে কিছ না বলে 
কোথায় চ'লে গেছেন ।' রস্‌লুল্লাহ: (সঃ) একজনকে আলা (রাঃ) কোথায় গেছেন 
তা খোঁজ করতে বললেন। . সে খোঁজ ক'রে এসে বলল, ণতান মসাঁজদে শুয়ে 
আছেন । রস্‌ল্জ্লাহ: (সঃ) মসাঁজদে এসে দেখলেনু, তাঁর শরীরের একাংশ খাল 
মাঁটর ওপরে আছে এবং মাঁট-মাখা অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে আছেন । রসজবজ্লাহ্‌ 
(সঃ) নিজহাতে তাঁর শরীর ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং ( পরম ম্লেহভরে ) বলতে 
লাগলেন, “ওগো আব তোরাব  ( অর্থাৎ মাঁট-মাখা মানুষ. ), ওঠ [ মসাঁজদ 
দৈনন্দিন জীবনের মান-অভিমানের হাত থেকেও আশ্রয় ও সান্বনার চ্ছান। 1 
বুখারী । রর্ণনায় £ সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)। 

১৮৬. এমন একটা সময় আসবে যখন আমার উদ্মতেরা পরস্পরের মধ্যে 
প্রাতযোগিতা ক'রে (বড়বড় সুন্দর সুন্দর ) মসাঁজদ নির্মাণ 'করবে, কিন্তু এ. সব 
মসজিদ অতি সামানই আবাদ হবে। [ অর্থাৎ সেখানে চাকচিক্য থাকবে কিন্তু 
নামাজ ও আল্লাহর জেকের সামানাই হবে ।]--বণণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


৮০০০০ 

[ 'অজ, শব্দের অথ পাঁরচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ততা বা জ্যোতি। শরীরের বিশেষ 
শেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দিয়ে ধূয়ে সাধারণ অপবিন্ুতা থেকে পারিচ্ছন্ন বা পবি্ত 
হবার রীতকে অজ; বলে । আর পানির অভাবে মাঁটর দ্বারা পাব হবার চেঘ্টাকে 
তাঁয়াম্মহম বলে । তায়াম্মুম" অর্থ চেষ্টা করা । ] 

“হে িশবালিগণ ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা 
তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যস্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় হাত 
বুল:বৈ এবং পা গ্রাঞ্থ পর্যন্ত ধোবে ; যাঁদ তোমরা অপাবন্র থাকো তবে বিশেষভাবে 
পবন হবে। যাঁদ তোমরা পখাঁড়ত হও অথবা প্রবাসে (সফরে ) থাক অথবা 
তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা স্ত্রী সচ্ভোগ কর এবং পানি না পাও 
তবে বিশঞ্ধ মাঁটরে চেস্টা করবে এবং তোমাদের মুখে ও হাতে বখলোবে, 
আজ্লাহ- তোমাদের বছ্ট দিতে চান না ব্রং তিনি তোমাদের পাব করতে চান ও 
তোমাদের প্রত তর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ বরতে চান, যাতে তোমরা কৃতজতা জ্ঞাপন 

কর। &(৬) 
--আল- কোরআন । 


১৮৭, অজু (অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা) ঈমানের অর্ধেক 1-তির । মুস। বর্ণনায় ঃ 
জনৈক সাহাবী । , 

১৮৮. যার অজ; নেই, অজু না করা পর্যন্ত তার নামাজ হবে না ।- বদখারী । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। | এ 

১৮১৯. অজ ব্যতধত নামাজ মঞ্জুর হর না এবং চুরি-করা জিনিসের দ্বারা দান 
হয় না।--তির। মুস। বর্ণনায় ঃ আব, হোরায়রা (রাঃ)। 

১৯০. অঞ্জু নামজের চাঁব, তকবীর তার বদ্ধন ( অঞ্াধ তাহারম ) এবং 


২২০ হাদীস শরীফ 


তসাঁলম তার ম্যান্ত (অর্থাৎ তাহলিল )। [অঞ্জুর চাবি দিয়ে নামাজের দুল্লার 
খুলতে হয়, তকবীর অর্থাৎ আঙ্লাহ আকবর বলে নিপ্নত সঙ্কজ্প করার সঙ্গে সঙ্গে 
ফাবতীয় সাংসাঁরক কাজ হারাম হয় । তকবশর হল তাহরিম বা বম্ধন আর সালাম 
[ফিরলে সাংসারিক কাজ হালাল হয়-_-তাই সালাম হল তাহশলল । ]--তর । 
আ. আউদ । বর্ণনায় £ আপবী (রাঃ) । 


১৯১. একদিন হজরত (দঃ) ফজরের নামাজ পড়লেন । কম্তু তাঁর সব কিছ 
গোণনাল হয়ে গেল 1" নামাজ শেষ ক'রে তান বললেন, “তাদের ?ক হয়েছে যারা 
আম।র সাথে নামাজ ' পড়ে অথচ উত্তমরূপে পাবন্ণতা অন (অথাৎ অজ) করে 
নাঃ এরাই আমাদের কোরআন পাঠে গোলোযোগ স্যান্ট করে ।-__ নাসায়ী । 
বণনায় £ শাবাঁ (রাঃ)। 


১১২, খন কোন মুসলমান অজ করে, তারপর তার মুখ ধোয়, তখন 
[খর দারা সে যেসব পাপ কাজ করেছে তা এ অজুর পানর শেষ বিজ্দুর সাথে 
(,৫ভি৩ হয় । এনপর ঘখন সে তার দুটো হাত ধোয় তখন হাতের দ্বারা সে 
খে সব পাপ কাজ করেছে তা সবই 'বিদবরত হয় 1--তির । 


১৯৩. যে ব্যান্ত উত্তমররপে অজ; করে, তার সমন্ত পাপ শরীর থেকে এমন 
ক নখের নীচে থেকেও বোৌরয়ে যায় ।- বহখারী । মৃস। বর্ণনায় £ ওসমান (রাঃ) । 


১১৯৪. যখন কোন মুসলমান অজ? করে এবং তার মুখ, হাত ও পা ধোয়_ 
তখন চোখ, হাত ও পায়ের সাহাযো সেষে সমন্ত পাপ কাজ করেছে এ অজুর 
পানির সাথে কিংবা এ পানির শেষ বিন্দুর সাথে তা ধুয্নে যায় । ফলে সে 
সম্পূর্ণরূপে পাপমনন্ত ও পাঁবত্র হয় ।--মুস | বর্ণনায় £ আবূ হোরায়রা (রাঃ )। 


১৯৫. হজরত ওসমান (রাঃ) অজু করলেন,-_হাতের কবাঁজর ওপর পর্যন্ত তিন 
বার পান দিয়ে ভালভাবে ধূলেন, ভালভাবে কুল্লি করলেন, নাকের মধো পানি 'দিলেন, 
প্রথমে ভান হাত পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে মাথা মুছে ফেললেন, এবং 
[তিনবার করে প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা ধুয়ে বললেন, 'আমার অজর মত 
হজরত (দঃ )-কে অজু করতে দেখোছ ।॥ তান আরো বললেন, “যে বাস্ত আমার 
মত অজু কর কোন কথা না বলে' অন্য কোন কথা চিন্তা না করে দু রাকাত 
নামাজ আদায় করবে তার সকল অতাঁও পাপ ক্ষমা করা হবে ।” বুখারী । মুস। 


১৯৬. একজন গ্রাম্য আরব অজু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে হজরত (দঃ) তাঁর 
প্রতোক অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে দাখয়ে দিয়ে বললেন, অজ এই রকম ! [যে এর 
আঁতারন্ত করে, সে মন্দ করে, সগনা হাঞ্বন কর এবং অত্যাচার করে ।'-_নাসারী । 
ই, মাজা । বর্ণনায় £ আন) বৃহ 01 

১৯৭. রসুলুল্লাহ! এ) একমদ (অর্থাৎ প্রায় আধ সের ) পাঁরমাণ পানির 
দ্বারা অজ করতেন এব* এক ছা ( অর্থাৎ প্রায় তন সের) পারমাণ পানির দ্বারা 
স্নান করতেন ।--তির । বন ষ £ সনফয়া (রাঃ) । 

১৯৮. হজরত ( সঃ ) শাজ কেশাবন্যাস, পাদ্‌কা পরিধান প্রীত সকল কাজ 
সতদূর সম্ভব ডানাঁদক দিয়ে শর. করতেন এবং এটাই তিনি ভালবাসতেন । 
বুখারী । ম;সাঁলিম । বনায় 8 আধেশা (রাঃ )। 

১৯৯, মখন তোমরা কিছ: পাত্ধান করবে বা অজ্ঞ করবে ভান 'দিক থেকে 
আরম্ভ করবে 1--আহামদ 1 আবহ দাউদ । বর্ণনায় ২ আব: হোরারলা (রাঃ )। 


অজ ১ 


২০০. অজ: আরম্ভ করার সময় যে বস্তি বিসমিল্লাহ পড়ে নি তার অজ 
হয় নি।-_তির। ই. মাজা । বর্ণনায় £ সাঈদ বিন জায়েদ (রাঃ )। 

২০১, রসৃলুজ্লাহ্‌ (সঃ) যখন অজু করতেন তখন হাতে এক কোষ পানি 
[নয়ে চিবুকের নীচে প্রবেশ করাতেন এবং দাঁড় থিলাল করতেন । তান বলেছেন, 


'আমার প্রভু আমাকে এইভাবে করতে আদেশ দিয়েছেন ।”__-আ. দাউদ । বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ)। 


২৩২, “আমি কি তোমাদের সেই 'জানসের কথা জানাব না ষ্কার দ্বারা পাপ 
মুছে যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায় 2 লোক্রো বলল, 'হাঁ।” "তান বললেন, 
কিন্ট বা আনচ্ছা সবেও অজ: করা, সবর্দা মসাঁজদের দিকে গমন করা এবং এক 
নামাজ শেষ করে পরবতর নামাজের জন; অপেক্ষা বযর়া--ও্টাই তোমাদের জন্য 
গরবাত ( অর্থাৎ রক্ষাকবচ )1--মুনল। তির । বর্ণনায় £ আবু হোরাররা (রাঃ) 
ও মালেক বন আনাস (রাঃ)। 

২০৩, যে ব্যান্ত অজু ণাকতে থাকতে আবার অজ: করে তার জন্য দশটি 
পুরস্কার 'লাঁপবদ্ধ হয় ।--তির । বণণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


২০৪, ষে ব্যান্ত উত্তমরূপে অজু করে' তাবপর বলে, 'আমি-সাক্ষয দিচ্ছি যে 
আল্লাহ্‌ ব্যতশত অন্য কোন উপাস্য নেই, তান একক, তাঁর কোন অংশশদার নেই, 
এবং আম সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মূহদ্মদ (দঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল; হে আল্লাহ, 
আমাকে অনুতাপকারণী ও পবিত্র ব্যান্তদের অন্তভুন্ত কর'__-তার জন্য বেহেশতের 
আটাট দঃয়ার খুলে যায়, লে তার ইচ্ছামত যে কোন দয়ার 'দিয়ে সেখানে প্রবেশ 
করতে পারে ।--তির | 


২০৫. যার অজ; ভঙ্গ হয়েছে পুনরায় অজু না করা পর্যন্ত তার নামাজ 
কবুল হবে না।-- বুখারী । মুস। বর্ণনায় £হ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


২০৬. রসৃলহজ্লাহ্‌ (সঃ) একটা কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন, “তোমার 
প্রাত সালাম, হে মুমেনদের বাসস্থান । আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে আমরা শপঘুই 
তোমাদের সাথে র্মীলত হব । আমাদের ভায়েদের সঙ্গে 'মাঁলত হতে আমার কত না 
ভাল লাগে।' সহচরবন্দ বললেন, হে রসূলুজ্পাহ ! আমরা কি আপনার ভাই 
নই 2 তান বললেন, তোমরা আমার সহচর ; আমার ভায়েরা আমাদের পরে 
আসবে । তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে রস্‌লবকলাহ্‌, কিভাবে আপনি তাদের 
চিনতে পারবেন যারা আপনার পরে আসবে ? তিনি বললেন, 'বল দোঁখ, যাঁদ 
কারো একটা ঘোড়া থাকে এবং তার কপাল উজ্জ্বল হয়, তাহলে অসংখ্য ঘোর কালো 
বর্ণের ঘোড়ার মধ্যে থেকে সে কি তার ঘোড়াটাকে চিনতে পারবে না? তারা 
বলল, "হা, নিশ্চয়ই ।, তিনি বললেন, 'আমার উদ্মত-ভায়েরাও অজুর দরূন তাদের 
উজ্জল ললাট নিয়ে উপ্পাস্থত হবে, আমি অমৃত সরোবরের (অর্থাৎ হাওজে 
কওসরের ) তীরে তাদের জন্য অপেক্ষা করব ।”-_মুসালম । বর্ণনায় £ আবু 
হোরাররা ( রাঃ )। 


২০৭. অজ করার ফলে উদ্জবল ললাট-াবশিষ্ট আমার  উদ্মতদের কেয়ামতের 
দন ডাকা হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যান্ত উচ্জবলতা বাদ্ধ করতে সঙ্গম 
_সেষেন তা করে।- বুখারী ! মুস। বর্ণনায় £$ আবু হোরোক়রা (রাঃ )। 


২০৮. কেয়ামতের দিন সবার আগে আমাকে মাথা নত করে সিজদা করতে 


২২২ হাদীস শরীফ 


এবং মাথা তুলতে হুকুম দেওয়া হবে। তখন আমার সামনে ধা আছে. সব কছ: 
দেখতে পাব,-সব মান্‌ষের মধ্যে থেকে আমার উদ্মতদের চিনতে পারব। তাদের 
মধ্যে একদল আমার পেছনে, একদল আমার ডাইনে ও বামে থাকবে । এক ব্যাস্ত 
[জিজ্ঞাসা করল “হে রসুলক্লাহ: ! চিভাবে হঞ্জরত নূহ ও আপনার উম্মতদের 
চিনতে পারবেন ? তান বললেন, “অজুর দরুন তাদের উদ্জবল ললাট হবে, 
তাদের মত অমন আর'কাউকে দেখা যাবে না। তাদের ডান হাতে তাদের 
আমলনামা (অর্থাৎ কমণলাপ ) থাকবে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের সামনে 
ছুটোছ-টি করতে থাকবে-_তাই তাদের আঁম চিনতে পারব ।'__মিশ: । আহ্‌ । 


২০৯. মোমেনের চিহ সেই পর্যন্ত পৌঁছবে. যে পধন্ত অজুর পানি 
পেছৃবে ।_ মস । আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


২১০. বাতকর্ম বা বায়ু নির্গত হলে সে যেন (পুনরায়) অজু করে ।__তির। 
আ. দাউদ। বর্ণনায় £ আলা (রাঃ) 1; 


২১১. ষে নিদ্রা যায় সে ষেন অজ: করে- (কেননা) 'নাদুতাবস্থায় গ্রাম্থগুল 
শাথল হয়ে যায় -_তির | আ. দাউদ । বণ“নায় £ ও ইবনে আব্বাস ( রাঃ )। 


২১২. মাঁঞজজ বের হলে অজ এবং মাঁণ বের হলে গোসল করতে হয় ।-_তির । 
বর্ণনায় £ আলা (রাঃ )। 


উদ্পাসন্না 


হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ, আমার পৃথিবী ববশাল, সৃতরাং তোমরা 
আমারই উপাসনা কর। জব মাত্রই মরণশণল ; অতঃপর তোমরা আমারই কাছে 
প্রত্যাবার্তত হবে । যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজজ করে, আম অবশ্যই বেহেশ'তে 
তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব, যার পাদদেশে নদ্ণ প্রবাহিত, সেখানে 
তারা চিরস্থায়ী হবে, সংকমপরায়ণদের কত উত্তম পুরস্কার ॥ ২৯ (&৬-৫৮ ) 


'আম [জিহন এবং মানবজাতিকে সৃছ্টি করোছি কেবল মান্র আমার উপাসনার 
জন্যে । 


“এবং বল, আমাদের প্রাত এবং তোমাদের, প্রীত ধা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে 
আমরা বিশ্বাস কার এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং 
আমরা তাঁরই প্রাত আত্মসমর্পণকারণী 1” ২৯ (৪৬) 


"কোরআন । 
২১৩. প্রত্যেক 'জানসেরই সৌন্দর্য আছে এবং অন্তরের সৌম্দ' হল 
আহ্লাহ-তা'লার উপাসনা ।-_বয়হাকী। 
২১৪. তারাই আল্লাহর উত্তম দেবক যারা আঁধকবার তাঁর উপাসনা 
করে।--মিশ। 
২১৫. সেই ব্যান্তই উৎকৃষ্ট যার রসনা সর্বদা আঙ্লাহর উপাসনা করে, ধার 
হাদয় সর্বদা তাঁর প্রাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যার সহধাঁম'ণণ নিজে 


উগ্গাসনা ্‌ ২৩ 


[ব্বাসিন ও তাকে ( অর্থাং স্বামীকে ) বি*বাসের ঈমানের পথে সর্বদা সাহায্য 
করে ।--তির | 

২১৬. আল্লাহর উপাসনা ব্যতীত বাহুলা বাক্য অন্তরের আবর্জনা স্বরণ 
এবং অপরিচ্ছনন অন্তরাবাঁশঞ্ট ব্যান্তর।ই আঙলাহ-তা'লার কাছে আঁপ্রয় 1--মিশ । 


২১৭, আম ক তোমাদের সর্বাপেক্ষা উংকৃন্ট কাজ সম্বন্ধে বলব না যা 
তোমাদের প্রভুর কাছে পর্বাপেক্ষা প্রিয়, মধাদায় সবাপেক্ষা উন্নত, প্ৰ্ণ-রোপ্য 
দান অপেক্ষা পৃপ্যজনক এবং যাঁদ শত্রু তোমাদের আকুমণ করে আর তোমরা তাদের 
নিহত কর বা তাদের দ্বারা নিহত হও তার চেয়েও উত্তম 2? তারা বলল, 'হাঁ।” 
[তান বললেন, “ও হল আল্লাহতা'লার উপাসনা ।'--তির | মালেক। 

২১৮. রোজ কেয়ামতে কে আন্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা উল্লত 2 হজরত ( দঃ) 
বললেন, 'যে সকল পুরুষ ও নারী আঁধকবার আল্লাহ্‌র উপাসনা করে।' জিজ্ঞাসা 
করা হল, “আল্লাহ্‌র পথে যারা ষুদ্ধ করে তাদের অপেক্ষা ক তারা শ্রেণ্ঠ 2 তিনি 
বললেন, হা; যাঁদও সেই যোম্ধা তার তরবার ভন্ন না হওয়া পর্ধন্ত বা তার শরীর 
থেকে রন্তপাত না হওয়া পয্জ 'বর্ধমীদের প্রীতি অস্ত্র চালনা করে, 'নশ্চয় আজ্লাহ-র 
উপাপনাকারী-শ্রেণীতে ( তারা ) তার চেয়ে উন্নত ।,-তির। মশ | 


২১৯. রোজ কেয়ামতে আজ্লাহ বলবেন, ষে ব্যন্তি একাঁদনও আমার উপাসনা 
করেছে বা কখনো আমার ভয় করেছে তকে দোজখ থেকে বের কর।-- তির । 
বয়। িশ-। 


২২০. আল্লাহর শান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তণর উপাসনা অপ্্শা 
তনা কোন কছহই আর আঁধক শান্তণালশ নয় ।--াতর । মালেক । 


২২১. আল্লাহ্‌ বলেন, 'আ'মি আমার বান্দার চিন্তার নিকটবতখী । যখন যে 
আমার স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গী হই এবং ষখন সে আমাকে সর্বাস্তঃকরণে 
উপাসনা করে তখন আমিও তাকে সর্বান্তঃকরণে স্মরণ কার । যখন সকলের সঙ্গে 
সমবেত ভাবে সে আমার উপাসনা করে, তখন আমিও তাকে সকলের সঙ্গে স্মরণ 
করি। এবং যাঁদ সে আমার দিকে আধ হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত 

র হই, এবং যাঁদ সে এক হাত পাঁরমাণ আমার 'দকে অগ্রসর হয় তবে মাম তার 
দকে দু হাত পাঁরমাণ অগ্রসর হই এবং যাঁদ সে আমার দিকে হেটে হোঁটে আসতে 
থাকতে তাহলে আম তার দিক দৌড়ে অগ্রসর হই ।--শার । তর । 


২২২. শয়তান মান:ষের মনের মধ্য বাস করে । মানুষ ষখন আলজ্লাহতা'লার 
উপাসনা করে তখন সে পলায়ন করে, এবং মানৃষ ষখন আল্লাহকে ভুলে যায় তখন 
সে তাকে কুমন্মণায় দান করে ।- বুখারী । 

২২৩. যারা সুখে-দঃখে আল্লাহতা'লার প্রশংসা করে পুরল্পোক সর্বাগ্রে 
তদেরই বেহেশতের দিকে আহবান করা হবে ।- বয়হাকী । 

২২৪. আল্লাহ বলেন, ষে ব্যাস্ত আমার বন্ধুর (নবাঁ সঃ-এর ) সাথে শতুতা 
স্থাপন করে আম তাকে আমার সাথে বুদ্ধ করার অনুমাঁত দিই । বাদ আমার 
কোন সেবক ( তার ) কোন কাজের গ্বারা আমার কাছাকাছি আসার ইচ্ছা করে এবং 
সেটাকে কত'ব্য মনে করে' পালন করে তবে আমার অত্যান্ত প্রিয় হয় এবং যখন সে 
ল্ফল নামাজ দ্বারা আমার নৈকট্য প্রার্থনা করে তখন আম তাকে ভালবাগি এবং 
যখন আমি তাকে ভাঙ্রবাঁদ তখন: আমি তার কান হই যার দ্বারা সে শোলে, তার 


২২৪ হাদী শরীফ 


চোখ হই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হই যার দ্বারা সে ধরে, তার পা হই 
যার দ্বারা সে যাতায়াত করে ; এবং যাঁদ সে আমার কাছে কিছ: প্রার্থনা করে তবে 
আম তা পূরণ করি, যাঁদ সে আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দিই এবং তাকে কিছু 
দান করতে আম বিলম্ব কার না। আর মোমেন অন্তর থেকে মত্তযুুকে অপছন্দ করে 
এবং আমি ভার বুথা উদ্বেগকে অপছন্দ করি ও তা দুর কাঁর।-- বুখারী । 


২২৫. যখন কোন লোক তার শয্যায় শুদ্ধভাবে উপবেশন করে” অল্লাহ-তা'লার 
উপাসনা করে এবং সেই অবস্থায় 'নাদ্ুত হয়, তারপর পাশ্বপাঁরবত'নের সময় 
ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য কিছ: প্রার্থনা করে, আল্লাহতা'লা তাকে তা 
দান করেন ।--তিরামিজী । 

২২৬. উপাসনা উপবাস অপেক্ষা উত্তম ।-_-সগির । 

২২৭. নিভৃত উপাসনা এবং পারমিত আহাধই উৎকৃষ্ট জীবিকা ।-_সাঁগর 

২২৮. প্রার্থনা উপাসনার মাপ্তষ্ক ।_-তির | 


২২৯. প্রার্থনা উপাসনা বিশেষ ।' তারপর পাঠ করলেন, “তোমার প্রভু বলেন, 
আমাকে ডাক, আম তোমাদের জবাব দেব ; নিশ্চয় যারা আমার উপাসনা থেকে 
গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অবিলম্বে তারা অত্যন্ত অসম্মাঁনত ভাবে নরকাগ্িতে 
প্রবেশ করবে 1 তির ।. 


২৩০. আল্লাহ তা' লার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, কারণ 'তিনি তাঁর কাছে 
প্রার্থনা করা ভালবাসেন এবং সন্ততা'টর সাথে অপেক্ষা করাই উত্তম উপাসনা ।- 
[তির । 


২৩১. প্রার্থনা দিবপদকে দূর করে ।__সাঁগর । 


২৩২. যখন কোন বান্দা বলে, হে প্রভূ । হে প্রভু । (তখন) আল্লাহ 
বলেন, “আম তোমার কাছেই আছি ; প্রার্থনা কর, আম পূরণ করব ।'- সাগর । 


২৩৩. দিনশ্চয় তোমাদের প্রাতপালক অত্যন্ত লঙজ্জাশীল এবং দানশীল । 
যখন তাঁর কোন সেবক দুহাত উধের্ব তুলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তখন তিনি তাকে 
শ্‌ন্য হাতে গিয়ে দিতে লক্জাবোধ করেন ।_-মিশ। 


২৩৪. যে কেউ কিছ: প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে তা দান করেন, বা যার 
জনা সে প্রার্থনা করেনি এমন কোন অমন্ধল হতে রক্ষা করেন, বা তার প্রাত অনুগ্রহ 
প্রকাশ করেন ।-_তির। 

২৩৫, আল্লাহ-তা'লার প্রতি যে উদাসীন তান কখনো তার প্রার্থনা পূরণ 
করেন না ।-_তির। | 

২৩৬. তোমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনাই পূণ হয় যাঁদ তোমরা দ্রুত একথা না 
বল যে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্ত তা পূর্ণ হয়ান ।__ 

ও ৫ জন । 

২৩৭. বিপদ ও দুভগ্যের আক্রমণ, অদৃজ্টের কুপ্রভাব এবং শত্রুদের উপহাস 
থেকে মানত পাওয়ার জন্যে আল্লাহতা'লার আশ্রর প্রার্থনা কর।-_-শায়। 
না ॥ 


২৩৮. তিন ব্যান্তর প্রার্থনা পূর্ণ হয় এবং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । 


কয়েকটি প্রার্থনা ২২৫ 


প্রথম, প্যত্ের জন্য পিতার প্রার্থনা ; দ্বিতীয় পথিকের প্রার্থনা ; তৃতণয় নির্ধাতিতের 
প্রার্থনা তির । আ. দাউদ | ই. মাজা । 

২৩৯ নিজের অর্থ বা নিজের সন্তান-সম্ভাত, ধনসম্পন্তি বা ভূতাদের জন্য 
কোন অমঙ্গল প্রার্থনা করো না। কারণ ও এমন এক মহৃতে পেশছুতে পারে 
যখন ও পর্ণ হতে পারে 1- মাস । আ. দাউদ । 

১৯৪০. যখন বন্দরধীন শোন, তখন আল্লাহ্‌র জেকের (স্মরণ) কর, কারণ 
ও ( বঙ্ু ) জেকেরকারীর কাছে পৌছর না।- -সঁগর । 

২৪১.. মখন তোমরা জলন্ত আগ্ঘ দন কর, তখন তকবার পাঠ কর, কারণ 

তকবশর ওকে 'নর্বাপিত খলবে ।- পাঁগর ৷ 

২৪২, হখপ মোরগের ডাক শোন তখন আল্লাহতা'লার অনযগ্রহ প্রার্থনা 
কর, কারণ সে ফেরেশ-তাকে দেখতে পায় ; আর যখন গ্রাধার চৎকার শোন তখন 
শয়তানের বিরুদ্ধে আজ্লাহতা'লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, কারণ সে 
শয়তানকে দেখতে পায় ।-_ শার়। তির । আ. দাউদ । 

২৪৩. প্রার্থনা ব্যতীত অদূষ্টের পারবর্তন হয় না এবং সকম” ব্যতীত আম্মু 
বম্ধি হয় না।--তির। 

২৪৪, আল্লাহ-তা'লার কাছে প্রার্থনা ব্যতশত উৎকৃদ্টতর কোন জিনিস 
নেই 1--তির । ই. মাজা । 

২৪৫, বখ্খন কেউ অনুপশ্থিত ব্যন্তির জন্যে প্রার্থনা করে, তখন ফেরেশতাগণ 
বরেন, তামার জন্যেও তর্রুপ 1 সাগর । 

২৪৬. যে ব্যাস্ত তার জন্য প্রার্থনার থ্বার খুলেছে, আল্লাহ তার জন্যে 
অন:গ্রহের দ্বার খুলেছেন ।_-তির | 

২৪৭. : নিজের জন্যে প্রার্থনা করাই হল সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা ।-_সগ্গির | 

২৪৮. যখন আচ্লাহ্তা'লাকে ডাক, তৃখন দুহাতের পৃণ্ঠ দ্বারা নয়, তাল: 
দ্বারা ড়াক। যখন প্রার্থনা সমাপ্ত কর তখন উভয় তাল: দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে 
নাও ।---লার । ' 

২৪৯. আল্জাহ-র ' কাছে প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক সম্মানজনক আর কিছু নেই । 
--তির । বর্ণনার £ আবূ হোরায়রা (রাঃ )। 


কম্সেক্টি প্রাঙ্থনিন 


. [হজরত মূহম্মদ (দঃ) যেভাবে আল্লাহর কাছে মোনাজাত (প্রার্থনা ) 
করতেন নিয়ে উদ্ধৃত হল £ ] 


২৫০. হে আল্পাহ্‌, আমার কাছে প্রভাতের আগমন হল, তোমার নিখিল 
বিশ্বের ওপর প্রভাত ধিস্তৃত হল । সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি ছাড়া কেউ উপাস্য 
মেই। তুমি আদ্বঘতয়, তোমার সমতুলা কেউ নেই । তোমারই সকল শা, সমস্ত 
প্রশংসা তোমারই । তুম বা ইচ্ছা সবই করতে পার ।' হে আজ্লাহ, এাঁদন শৃভ 
হোক ; এ দিনের মধ্যে বাশকছ? শৃভ তা সবই জাম তোমার কারে ভিকা করছি। 

হা, শ.--১৬ 


ও হাদীস শরাঁফ 


এঁদন যেন আমার পক্ষে অশভ না হয়, এর মধ্যে ধা অশবভ আছে তার থেকে 
আ।ম তোসার কাছে আশ্রয় চাইছি । হে আজ্পাহ., আমাকে অলসতা থেকে 
রগ্ণ কর পার্থব আপ্দশবিপদ থেকে নিরাপদে রাখ ; মৃত্যুর পর কবরের আঙ্গাৰ 
( এ।]ঠে ) থেকে আশ্রয় দাশ । াতর । শায়শ 

২৫১, হে আল্লাহ, নিশ্যয় তুমি আমার কথা শোন, আমার অবস্থা দেখ 
এবং আমার গুপ্ত ও বাহ বিবয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ; অ'মার কোন কাজই 
তোনার কাছে গোপন নেই । আধ্ম জসহায় ফাঁকর, সাহাধ্য প্রা, আশ্পরয়প্রারথণ, 
ভখত-সন্ত্র্ত । (আম ) আমার পাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ ও অপরাধ স্বণকার 
করি, ভিক্ষঃকের মত তোগার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, অধম পাপারূপে তোমার 
কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি; ভাত বপদগ্রত হয়ে বনধীতভাবে তোমাকে 
আহহান করাছ--গ্রখবা তোমার জন্য বিনীত হয়েছে. চক্ষু সঙ্গল ও স্ফীত হয়েছে, 
দেহ তোমার জন্য পদানত হয়েছে এবং নাঁপকা তোমার জন্য ধাাঁল-ধূৃসারত 
হয়েছে । হে আমার খোদা, (আমার) প্রাথনা বার্থ করো না এবং আমার 
প্রা মহানুভব ও করুণাময় হও. হে সর্বোংকৃণ্ট প্রা্থনা-্পুরণকারণী ও সব্ণোৎকট 
দানশশল ।-_-সাঁগর । 

২৫২. হে আন-হ, আমাকে তাদের দলভুঙ কর যারা সংকাজ করলে 
৩।নান্দত' হয় এবং অসৎ কাজ করলে ক্ষমা চায় । হে আহ্ছলাহ .আমাকে কৃতজ্ঞ ও 
ধৈধশাল কর; আমাকে ( আমায় ) নিজের চক্ষে ছোট এবং মানষের চক্ষে বড় 
কর।-_-সগর। 

২৬৩. হে" আন্লাহ-, আমাকে আপ্রয় ব্যবহার, কাধ ও বাসনা এবং আঁনজ্ট- 
কর পাঁড়া থেকে আশ্রর দাও ।-তর । সাগর । 

২৪. হে আল্লাহ, যে জ্ঞানে কোন উপকার হয় না, যে কার্ষে কোন 
উদ্বাত হয় না, যে প্রার্থনা ম্জংর হয় না -তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
কার । -_নাগর । 

২৫৫. হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমি কার্ষে দুতা ও সুদঢ় পরিচাজন। 
এবং তোমার সম্পদের কৃতগ্জরতা, তোমার এবাদতের সৌন্দর্য প্রার্থনা করাছ । তোমার 
কাছে সত্যবাদী রননা ও সংস্থ হৃদয় কামনা করাছি। যা তুম অবগত আছ মেই 
অকল্যাণ থেকে তোনার আশ্রয় চাইছি, যে কল্যাণ তুম অবগত আছ তা কামনা 
করছি এবং যা তুম জ্ঞাত আছ সেই পাপের মার্জনা চাহীছ-_নশচনই তুমি সফল 
গোপন বিষয়ে সবজ্ঞানী ।--তর ! 

২৫৬. হে আল্লাহ্‌, আমাদের সকল রকমের কল্যাণ বান্ধ কর, আমাদের 
সম্মানিত কর, অপমাণনত করো না। আমাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত কর, তোমার 
এনংগ্রহ থেকে আমাদের বণ্চিত করো না। আমাদের খুশী কর আমাদের ওপর 
খুশী হও ।- মণ তির | 

২৫৭, হে আমার আন্লাহ্‌, যে বিদ্যা ভাল, যে কার্ধ তোমার প্রিয়, যে 
ধন সংভাবে অর্জন করা যায়, যে স্বাস্থ, ধার্মিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা ও শিজ্টাচার 
আমাদের ভাগ্যে নিধ্ণীরত আছে__তাতে সন্তুষ্ট থাকার শান্ত আমাদের গ্লান কর, 
আমাদের অন্তরের ভাবকে বাইরের ভাবের চেয়ে সুন্দর কর এবং বাইরের ভাবকে 
ণনর্মল কর । আমাদের সাধ্ৰী স্রী, নিদেশোষ ধন এবং যারা পথছণ্ট হয় না বা 
পর্ন্রষ্ট করে না এমন সংসন্তান দান কর ।--তির । 


আজান ও ম.য়াগ্জিন | ২২৭ 


২৫৮. হে আঙ্লাহ, তোমার দেওয়া দানের বিলাপ্ত, তোমার দেওয়া সুখ 
শান্তর পাঁরররতন, তোম।র দেওয়া শান্তর অবমাননা এবং তোম : সবপ্রকার 
অসঞ.্ট থেকে আশ্রর প্রার্থনা কার ।-মৃস। আ. দাউদ। তির। 

২৬১৯. হে আঙ্লাহ, পরলোকে আমার ঈমান ধা আমাকে রক্ষা করবে এবং 
আমার জীবন যা আম(কে ইহলোকে বাপন করঠে হবে--লমন্তই আমার কল্যাণমর 
করে' দাও। হেপ্রভো ! এমন কর, যেন আমার গীবন প্রত্যেক জানসের কণ্যাণ 
বৃদ্ধ করে এবং আমার মরণ প্রত্যেক অমঙ্গল থেকে আমাকে নিরাপদ রাখে 1--মশ । 


২৬০. হে আমার আন্লাহ, আমাকে তোনার কাছে সমপ'ণ করলাম, আমাকে 
তোমারই দিকে 'ফারয়ে দিসাম, তোমার ওপর সকল কাজের ভার অর্পণ করলাম, 
আশা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে একনাঘ তোমাকে পৃন্ঠপোষক ও সাহাযাকারণর্‌পে গ্রহণ 
করলাম , তম ছাড়া আর অশ্রর-স্থল নেই, পলায়নের হ্ছলও নেই । তোমার দগ়। 
বাতীত তোমার অপন্থৃষ্টি থেকে কেউই রক্ষাকারী নেই। যে পাত্র গ্রন্থ তু 
অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার প্রত্যাঙ্গেশ বহন করতে যে মহানবী ( সঃ )-কে তু 
প্রেরণ করেছ--তার প্রাত আম বিশ্বাস স্থাপন করোছ । _ শায় | 41 


"লাজাম্ন এ সভ্রাভিজন্ন 


[ আজান শব্দের আক্ষারক অর্থ আহবান । প্রত্যেক নামাজের আগে একধধাদের 
অন্ধতমন্ত্র ঘোষণা করতে করতে সকলকে নামাজে আহবান করাকে আজান বলে । ] 


'ধিখন তোমরা আজান দাও ( অর্থাৎ নামাজের জন্য উঠ্চ:স্বরে আহ্বান ঘোবণা 
কর ) তখন তারা ওকে নিয়ে ঠাট্রাবদুংপ ও হাঁস-তামাসা করে থাতক। কারণ তারা 
ভানশ্‌ন্য সম্প্রদায় । ৬ পা. ১৩ রন. | 

'জমআর দিন ঘখন তোমাদের জ;মআর নামাজের জন) আহথান করা হয় 
( অং আজান দেওয়া হয়), তখন সমন্ত কাজকর্ম পাঁরত্যাগ ক'রে উপাসনার [দিকে 
অগ্রসর হও ।' ২৮ পা. সূরা জুমআ । 

-আলং-কোরআন । 


২৬১. মুসলমানগণ যখন মদীনায় চলে আসেন তখন নামাজের সময় আন্দাজ 
করে তাঁরা একাত্রত হতেন, ওর ( অর্থাৎ নামাজের ) জন্য তাঁদের আহবান করা 
হত না। একাঁদন তাঁরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেন, 
'নাসারাদের ঘণ্টার মত ঘস্টা অবলদ্বন কর। আবার কেউ কেউ বললেন, 
'ইহ্‌দদের শিক্গার মত শিঙ্গা গ্রহণ কর।' হঞ্জরত ওমর, (রাঃ) বললেন, 'নামাজে 
আহবান করার জন্য একজন লোক পাঠাও নাকেন? তখন রসূলুক্পাহ ( সঃ) 
বললেন, 'হে বেলাল, ওঠ এবং নামাজের জন্য আহথান কর.। বুখারী । ব্নায় £ 


ইবনে ওমর (রাঃ )। 

২৬২. আব্দৃক্লাহ ইবনে জায়েদ (রা বর্ণনা করেছেন ঃ রখন রসংলুজ্পাহ- 
( সঃ) ণ্টাধবান দ্বারা মানংযকে নামাঞ্জের জন) আহবান করার আদেশ দিলেন তখন 
খুমন্ত অবস্থার আন এককজনের হাতে একটা ঘণ্টা দেখতে গেলাম । আমি বললাম, 
ছে জাঙ্লাহ-র বান্দা । জাপান ক ছণ্টাি বা করবেন ? তিনি বললেন, 'তুমি ও 


২২৮ হাদীন শরীফ 


[য়ে কি করবে ৮ আমি বললাম, “ওর দ্বারা নামাজের জন্য (সকলকে ) আহ্বান 
করব ।” তিন বললেন, “আমি ফি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনসের সংবাদ 
দেব না? আমি বললাম, হি । 'তিনি বললেন, 'বল- আল্লাহ-ই লরশ্রেষ্ত ( অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ আকবর ) থেকে শৈষ পযন্ত ; এবং একামতও এইরূপ ।, তারপর সকাল 
হলে আমি রস্‌ল,জ্পাহ (সঃ )-এর কাছে এলাম এবং জ্বপ্নে যা দেখোছলাম তা 
তাঁকে বললাম | ছি (দঃ) বললেন, ণনশ্চয় এ সত্য স্বগ্ন ইনশাআল্লাহ: | 
বেলালের সাথে যাও এবং যা তুমি শৃনেছ সেইভাবে বেলালকে শিক্ষা দাও, সে ও 
উচ্চারণ ক'রে আজান 'দিক যেহেতু তার স্বর তোমার চেয়ে উচ্চতর । তারপর আম 
বেলালের সঙ্গে গানোখান করলাম, তাঁকে তা শিক্ষা দিলাম এবং তিনি আজান 
দিলেন । ওমর ইবনে খাত্তাব তা শুনতে পেলেন, তিনি তখন তাঁর ঘরে ছিলেন । 
তান তার চাদরখানা তাড়াতা'ড় গায়ে জড়িয়ে বেরিক্পে এলেন এবং বলতে লাগলেন, 
হে কুস্লুহলাহ-, যিনি আপনাকে সত্যস্হ প্রেরণ করেছেন তর শপ, নিশ্চয়ই 
তাকে ( আব্দহঙ্লাহকে ) যা দেখান হল্পেছে,। আমিও তা [ জ্বঙগে ) দেখেছি । 
অনন্তর আহলাহ-র রসূল বললেন, অতএব আহলাহরই সমষ্ত প্রশংসা ।,- আ. দাউদ । 
ই, মাজা । 


২৬৩. ইহুদী ও টানি অনুকরণে আগ্ ও ঘণ্টার প্রস্তাব করা হলে 
রসৃল-জ্লাহ: বেলালকে সমান সংখ্যায় আজান এবং বেজোড় সংখ্যায় একামত বলতে 
আদেশ দিলেন ।-বৃখারশ । মুস 1 বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 


২৬৪. আম বললাম, “হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে আজানের সুম্বত শিক্ষা 
দিন । কপাল মুছে তিনি বললেন £ তুমি বলবে আল্লাহ আকবর (৪ বার ) তচ্ঘারা 
তোমার স্বর উচ্চ হবে । আবার বলবে, আল্লাহ: ব্যতণত অন্য উপাস্য নেই (২বার), 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহদ্মদ আজ্লাহ্‌র রসূল (২ বার )--তখন তোমার স্বরকে 
নত করবে । নামাজে এস (২ বার )। ম্ধন্তর জন্য এস (২ইবার)। ফজরের 
নামাজের সময় বলবে, নিদ্রা হুতে নামাজ উত্তম (২ বার )। আজ্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ 
(২ বার) আল্লাহ- ব্যতীত উপাস্য নেই (১ বার )। [ বর্তমানে এইভাবে আজান 
দেওয়া হয় । ]_-আবৃ দাউদ । বর্ণনায় £ আব্দুর রহমান (রাঃ )। 


২৬৫. মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করছেন, তান 'আশহাদু আন্না মুহম্মদুর 
রস্‌লুকলাহ্‌ত বাক্য পর্যন্ত অনুরূপ বললেন, কিন্তু যখন সে (মুল্লাজ্জিন ) 
হায়্যালাস্‌সালাহ্‌ বলল তখন 1তনি ( মোয়াবিয়া ) লাহাওলা অলা কুগওঅতা ইল্গা- 
ধিকলাহ-, বললেন ।* তারপর (তিনি বললেন, 'আম তোমাদের নবধ (সঃ) কে এইরকম 
বলতে শুনোঁছ বুখারী | 

২৬৬. যখন তোমরা আজান শোন তখন মংয়াক্জন যা বলে তোমরাও তার 

অনুরূপ বল ।-_বুখারা । বর্ণনায় £ আবু *ঈদ খুদরশ (রাঃ )। 


২৬৭. যখন মূয়াক্জন বালন, আঞ্লাহ, আববর (২ বার )ত্খ্ন তোমার 
কেউ বন্ধে আঙ্লাহ্‌ই সবাশ্রথ্ঠ দুবার,এবং যখন মুয়াজ্জিন বলেম, আম সাক্ষা, দিই 
আফ্লাহ: ব্যতগত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সেও তাই বলে, তারপর বরাটকন 
যখন বন্ধেন, আমি সাক্ষ্য দিই মৃহম্মদ আঙ্লাহর রসূল, তন সেও বলে 
সাক্ষ্য দিই মুহম্মদ আঞ্লাহ্‌র রমুল, তারপর মূরাজ্জিন যখন বলেন, নামাজের জন্য, 
উপাশ্থিত হও'সে বলে আ্লাহর সাহায্য ব)তাত কারো সতকাষ সম্পাদনের এবং তাজং- 
কাধ বজনের শান্ত নেই। তারপর মুয়াজ্জিন খন বলেন, কল্যাণ লাভের জনা অন 


আজান ও মূরাঁপ্জন ২২৯ 


তখন সে বলে আল্লাহর সাহাধ্য বাভীত-ইত্যাঁদ ; তারপর যখন বলে আল্লাহই 
'সধশ্রে্ আল্লাহই লর্বশ্রে্ঠ, সেও বলে আঙ্লাহ্‌ই সবশ্রেষ্ঠ, তারপর যখন বলে 
আল্লাহ ব্যতখত কোন উপাস্য নেই সেও আন্তীরকতার সাথে বলে, আল্লাহ ব্যতীত 
অনা কোন উপাস্য নেই । সে বেহশততে প্রবেশ করবে ।- মৃসালম । 


২৬৮, রসূল'হলাহ- (সঃ )বেলালকে দুই আঙ্গুল কানের ভেতর রাখতে 
আদেশ দিলেন এবং বললেন, এ স্বরকে উচ্চ, করবে ।'_-ই. মাজা | বর্ণনায় $ 
আব্দদর রহমান (রাঃ)। | 

২৬৯. রসূলংক্লাহ: (সঃ) বেলালকে বললেন, 'যখন আজান দাও, দাঁঘ সময় 
দাও, যখন একামত দাও তাড়াতাঁড় কর । তোমার আজান ও একামতের মধো যেন 
এতটুকু সময়ের ব্যবধান থাকে যে, ধে-ব্যান্ত আহার করছে সে যেন আহার শেষ 
করতে পারে, ষে ব্যান্ত পান করছে সে যেন তার পান শেষ করতে পারে, যে ব্যাস্ত 
পায়খানা বা প্রপ্রাব করতে গেছে সেষেন তাশেষ করে আসতে পারে ; এবং 
আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাজে দাঁড়াবে না।-তির। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)। 


২৭০, যখন নামাজের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান পেছন ফিরে সশব্দে 
বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করতে থাকে যাতে আজানের শব্দ সে শ'নতে না 
পায়। আজান শেষ হলে আবার সে এীগয়ে আসে । আবার ঘখন একামত বলা 
হয় তথন সে পলায়ন কতো। একামত শেষ হলে সে আবার এগয়ে এসে মানুষ 
ও তার অন্তরের মাঝখানে দাঁড়ায় । যে-সব কথা তার স্মরণ ছিল না সে লম্বহ্ধে 
বলে, অমুক কথা স্মরণ ফর, অমুক কথা স্মরণ কর। ফ.ংল সে কতর্লাকাত 
নামাজ পড়েছে তা পর্ধন্ত তার মনে থাকে না।-__বুখারী? বর্ণনায় £ আব 
হোরায়রা (রাঃ) । 


২৭১. আব সাঈদ খুদরী (রাঃ) একজন লোককে বললেন, 'তোমাকে তো 
বনে জঙ্গলে মেষ চাঁরয়ে বেড়াতে ভালবাসতে দৌখ । যখন তুমি এ অবস্থায় থাক 
এবং আজান দাও তখন সাধ্যানূসারে উন্চস্বরে আজান দেবে; কেন না 
আম রসলংক্কাহ (লঃ)-এর মুখে শুনোছি, মংকলান্জনের সামান্য আওস়াজও মালদষ- 
আন, পণ-পক্ষী, কট-পতঙ্গ, তরু-লতা ইত্যাঁদ ষে কেউ শুনবে সকলেই কেয়ামতের 
সেই ভগ্ল*্কর দিনে আজান দাতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দান করবে ।__বুখারা । 

ই৭২, আঙ্গানের শখ্দ খন শুনতে পাও তখন মু্লাজ্জিনের সঙ্গে তোমরাও 
এ শব্দগুলো উচ্চারণ কর ।- বুখারী । বর্ননায় £ আব: সাঈদ (রাঃ)। 

২৭৩. রসূজুজ্লাহ্‌ (সঃ).. বলেছেন, আজান শুনে যেব্যান্ত বলে--হে 
আজ্লাহ- ! হে এই সর্কনন্মক আহবান এবং আবনষ্বর নামাজের প্রভু 1 মহম্মদ (দঃ)-কে 
(আমাদের জনা ) উপলক্ষ ( কর) এবং যে প্রাতশ্রৃত তুম দিয়েছ সেই 
এবং গমন্ত সুষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর'-_-সে কেপ্লামতের দন আমার সুপারিশ 
লাভ বনুবে ।--ধুখারণ । বর্ণনায় £ জাবের ইবনে আব্দজ্লাহ্‌ (রাঃ) ।, 

২৭৪, মুয্াাগ্জিনের আজান শোনার পর যে ব্যন্তি বলে, আমি সাক্ষ্য 'দাঁচ্ছ 
আঙ্গদাহ্‌ বাতীত অন্য কোন উপাদ্য নেই, তান একক তাঁর কোন শারক নেই, এবং 
মৃহদগদ তাঁর বান্দা ও রসূল ; আল্লাহকে প্রনুঃূপে, মুহম্মদ (সঃ)কে রসংলর,পে 
এবং ইসলামকে ধর্ম [হিসেবে পেয়ে আঁম পারভৃত্ হয়োছ' __তার পাপ মাফ করা 
হয় ।২ _ম:সাঁলম । 


২৩০ হাদীস শক্সা্ 


২৭৫, আজান ও একামতের মধ্যবত প্রার্থনা বিফল হয় না।-_. 
আ. দাউদ । তর । 

২৭৬. এক ব্যান্ত বলল, হে রস্‌ল্লাহ ! মুয়াচ্জিনগণ আমাদের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব লা্ভ করেছেন । রসূলুললাহ: (সঃ) বললেন, তারা যা বলে তুমিও 
তাই বল, তার পর যখন শেষ কর, প্রার্থনা কর, পূরণ বয়া হবে ।-আ. দাউদ । 
বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ )। 

২৭৭. পরলোকে তিন ব্যান্ত কম্তুরীর ( মৃগনা'ভির ) ভ্ত;পের ওপরে থাকবে-- 
১) যে ব্লীতদাস আল্লাহতালা ও তার প্রভুর প্রীত কত'ব্য পালন করে ; ২) যে ব্য্ধি 
সম্প্রদায়ের নেতা হয় এবং লোকেরা তার ওপর সন্ত-্ট থাকে এবং (5) যে ব্স্তি 
প্রত্যহ পাঁচৰার নামাজের জনা আহবান করে (অর্থাং ময়াট্জিন ) তিরমিজী । 

২৭৮, মুয়া্জিনগণ রোজ বেয়ামতর সবাপেন্দা সংদর্ঘ গ্রগবা বাশংট 
হবেন ।- মসাঁলম । 

২৭৯. যেব্যস্ত্র পুণ্যের আশায় ৭ বংসর আজান দেয় সে নরকের আগ্প থেকে 
মুন্তরূপে গণ্য হয় ।-_-তির | ই. মাজা । 

২৮০. তোমাদের মধ্যে যে ব্যান্ত সর্বোৎকৃষ্ট সে মুয়াজ্জিন হোক এবং যে 
বাল্ত সর্বাধিক 'শাক্ষত সে ইমাম হোক ।-_-আ. দাউদ । 

২৮১. ইমাম জামিনদার এবং মুয্লা্জিন বি*বন্ত ; হে আল্লাহ, ইমামদের 
সুপাঁরচালিত কর এবং মুয়াচ্জিনদের মা কর !-আ. দাউদ । তির । মিশ। 


ইন্ষমাস্ 


[ ইমাম শব্দের আর্থ নেতা । যান সমবেত নামাজ পারচাজনা কয়েন তাঁকে 
ইমাম বলে । ] 

২৮২. যখন নামাজের সময় উপচ্ছিত হয় তখন একজন আজান 'দিক এবং 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যস্ত কোরআন শরগফে অধিকতর শিক্ষিত সেই তোমাদের ইমাম 
হোক ।_ বুখারী | বর্ণনায় £ আমর বিন সালমা (রাঃ)। 

২৮৩ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্ষি ইমাম হোক ।- আ. দাউদ । 


২৮৪. প্রথম প্রথম মোহাজেরদের যে দলাট মদধনায় আসেন তারা কোধা 
পঞক্ঞাঁতে অবস্থান করেন এবং নবা ( সঃ )-এর হিজরত করে আসার পৃব" পধ্ত আবু 
হোজায়ফা( রাঃ )র ক্রীতদাস সালেম (রাঃ) সেখানে তাঁদের ইমামতি করেন। 
কারণ তদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কোরআনে সর্বাধিক অভিজ্ঞ । 1 ক্রীতদাস, অবৈধ 
পর্ভজাত সন্তান এবং নিম্শ্রেণীর লোক যাঁদ শিক্ষা ও পরহেজগারিতে উন্নত হয় এবং 
ভাঁর সমকক্ষ অন্য লোক উপাস্থিত না থাকে তবে তাঁর ইমামতিতে কোন দোষ 
নেই । ]_ বুখারী । বণণনায় £ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ )। 

২৮৫, সেই ব্যস্ত ইমাম হবে যে কোরআন শরশফ সম্পকে সবণপেক্ষা অধিক 
জানী; যাঁদ কোরআন সম্পর্কে তাদের সবার জ্ঞান সমান হয় তাহলে হাদীস 
সম্পকে" যে আঁধকতর জ্ঞানী ; যাঁদ এ বিষয়েও তাদের জ্ঞান সমান হয়, তবে তাদের 
মধ্যে যে সর্বপ্রথম [হিজরত করেছে ; বাঁদ ভাতেও সমান হয় তবে যে ব্য তানের 


ইমাধ ২৩৯ 


মধ্যে সবাপেক্ষা বয়োজ্যেকত্ঠ। কোন ব্যান্তই তার অধখন ব্যক্তির ইমাম হবে না 
খা ভার বিনা অন.মাতিতে তার হহ্মানের জন্য হার কড়ঈতে বরে লা। 


২৮/১৬, ওসমান ইবনে আবিল আস বলেন, রঙ্ুচহত হা (৪) ছামাকে 
সবশেষ যে আদেশ দিয়েছেন ত তা হল এই যে, যখন কোন দন্দের ইমামাঁত বন, এখন 
তাদের জনা নামাজকে সহজ কর ।-মুসদিম ॥ 

২৮৭, ওসমান ইবনে তাবিশ আস (রাঃ) বলেন, রসে জবা ও £) ৩, ছার 
সপ্প্রদাল্লের ইমাম হতে বজায় তান বললেন, "হে রঙ্লুজ্গাহাা, আদি : তা মধ 
মধ্যে একটা জানিস ( অর্থাং বুক ধড়ফড়ানি ) দেখতে পাই 8 তিনটা বশেনন, 
আমার কাছে এস।' তারপর ভান আমাকে তাঁর সামনে বসালেন, এর বকের 
মাঝখানে এর হাত রাখলেন, এবং বললেন, ঘরে বস) ঠাত্রপর নি তামার 
উভয় কাঁধের মাঝখানের পিঠের ওপর হাত রাখ %। এবং বলেন, 'ভোমার 
নন্প্র“[য়ের ইমাম হও ; এরপর যে বান্তি কোন সম্প্রদায়ের ইনাম হয় সে তাদের জন্য 
নাম।ত: সহজ করবে । কেন না তাদের মধ্যে বদ্ধ রোগী, দৃবল ব্যান্ত এবং এমন 
লোক থাকে যাদের বিশেষ জরুরী কাজ আছে । যখন হোমাদের কেউ একা-একা 
শামাজ পতড় সে যে ভাবে খুশশি পড়তে পারে ।_ মুসলিম । | 


২৮৮, মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ ) তাঁর নিজের মহত্তদার গরসাঁজদে ইমাম 
ছিপেন ! কজ্তু তর স্বভাব এমন ছিল যে তিনি সন্ধ্যার প্রনবী (সঃ)এর 
খেদমতে উপ্াস্থৃত হতেন এবং এশার নামাজ পর্যন্ত তাঁর কাছেই থাকতেন । "তিনি 
নবী (সঃ)-এর সঙ্গে এশার নামাজ পড়ে নিজ মহচ্ছার মসাঁজদে িয়ে 
এশার নামাজের ইমামতি করতেন । এতে স্বভাঙই এ মসাজদে এশার নামাজ পড়া 
হতে অনেক রাত হয়ে যেত । একদিন এ মহজ্লাবাসী এক শ্রামক দারাদিন পারশ্রমের 
পর এ মসজিদে এশার নামাজের জামাতে এল । একেতো জামাতের ইমাম মোয়াজ 
ইবনে জাবাল মসাঁজদে উপাশ্থিত হতেই দের করেন, তার ওপর সৌঁদন আবার তিন 
( দাঁঘ") সূরা বাকারা আরম্ভ করে দিলেন 1 তা দেখে এ শ্রানক জামাত ছেড়ে 
দিল এবং একা-একা নামাজ পড়ে বাড়ী চলে' গেল। মনাঁজবের ইমাম মোষাজ 
ইবানে জাবাল (রাঃ) নামাজ শেষে এই খবর শুনে এ শ্রামকের প্রাত ডং “না 
করদেন | সেকথা শুনে এ শ্রামক নবী ( সঃ)এর দরবারে হাঁজর হয়ে অভিযোগ 
কর। .ঘ, তিনি আমাদের মসাঁজদের ইমাম, তিনি এশার নামা গড়াতে আসতে 
শতাঙ্ত বিলদব করে থাকেন, তার ওপর আাবার সুক্রা বাকারার মত সুদী সুর। 
আর্ভ করেন- এই বলেসে সমন্ত ঘটনা বর্ণনা করল । রসূললাহ (সঃ) 
মোর্লাজর ওপর অত্যন্ত ক্লুম্ধ হয়ে বললেন, হে মোয়াজ ! তু'ম ক লোকেদের নামাজ 
থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও 2 এই ভাবে তিনবার [তান তার প্রাঠ কটাক্ষ করলেন, 
ভারপর সব সময়ের জন্য সাবধান করে দিয়ে “জ্ঞারদে ইজা ইয়াগশা? 
'সাব্লেহেসমা রাব্বিকাল আ+'লা?, 'অশ-শামসে অদ্দোহা' এই রকম কয়েকটা মধ্যম 
কারের সুরার নাম বলে' এই »ব সূরার সাহাযোই নামাজ পড়বার জন) 
আদেশ দিলেন । এবং বলেন, তোমার লক্ষ্য রাখতে ইবে যে, জামাতের মধ্যে 
বন্ধ, দুব্ল এবং কর্মবান্ত বযন্তগণও থাকতে পারে ।" [ ইহলোক ও পরলোকের 
কল্যাণকর্মের মধ্যে কি সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন ! ]_বুখারা। বর্ণনায় £জাবের (রা?) । 


২৮৯. ধখন তুমি অন্য লোকেদের ইমাম হও ছুখন নামাজের মধো দঘত। 
অবলম্বন করো টা কারণ - তাদের মধ্যে দার্বল, রুগণ এবং বন্ধ ব্যন্তিও থাকে £. 


ততই হাদীস শরীফ 


আর বখন একাকী নামাজ পড় তখন যতদূর ইচ্ছা দীর্ঘ নামাজ পড় ।--বৃখারী | 
বর্ণনায় 8 আব হোরাক়্রা (রাঃ )। 


২৯০, নবী । সঃ) বলেছেন, কোন কোন সময় এমন হয় ষে আম নামাজ 
আরম্ভ কার এবং তা দীঘতর রূপে পড়তে ইচ্ছা কার, কিন্ত; আশপাশের শিশুদেন 
ক্চ্দন শুনে এ নামাজ অল্পসময়ে শেষ করে দিই । কারণ এ গশশশৃদের মাতা 
জামাতে যোগদান করেছে, সে বিচালত হবে । [ইমামের কি অপর" দায়িত্ববোধ !] 
--বাখারী । বর্ণনায় £ আব: কাতাদা (রাঃ )। 


২৯১. রস্‌লক্ঞাহ্‌ (সঃ) অল্প সময়ে নামাজ পড়লেও যেমন সম্দর ও 
সৃন্ঠুরুপে নামাজ আদায় করতেন তেমন আর কাউকে দেখান । তান জামাতে 
নামাজ পড়ার সময় যাঁদ আশেপাশের শিশহদের ক্ন্দন শব্দ শুনতে পেতেন, তবে 
অঙ্প সময়েই নামাজ শেষ করে দিতেন জামাতে যোগদানকারিণশ এঁ শিশু র 
মাতা যেন বিচালত না হয় ।__বহখারী। বর্ণনায় ৫ আনাস (রাঃ )। 


২৯২. নবী ( সঃ) অল্প সময়ে ( জামাতের ) নামাজ আদায় করতেন ; কিন্ত 
আত সুন্দর ও সুম্ঠুর্পে আদায় করতেন ।__-বহখারখ । বণ্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


২৯৩. ইমামের আগে যেওনা । যখন 'তাঁন আক্লাহআকবর বলেন তোমরাও 
আল্লাহু আকবর বল এবং যখন 1তাঁন বলেন, তাদের পথে নয় যারা পথভট' তখন 
তোমরা বল, 'আমন (অর্থাৎ তাই হোক ) এবং যখন তিনি নতাশর হন হখন 
তোমরাও নতাঁশর হও, এবং যখন তিনি বলেন, আল্লাহ তার কথা শোনেন যে 
তাঁর প্রশংসা করে', তখন তোমরা বল, “হে প্রভো, সমন্ত প্রশংসা তোমারই ॥ -- 
শায়খান । 


২৯৪. নশ্চয় ইমামকে অনঃসরণ করার জন্য নিষ-স্ত করা হয়েছে । যখন তান 
দাঁড়য়ে নামাজ পড়েন তোমরাও দাঁড়য়ে পড়, যখন তিনি মাথা নত করেন তোমরাও 
মাথা নত কর, যখন তান মাথা তোলেন তোমরাও মাথা তোল, যখন তান বলেন 
আল্লাহ তার কথা শোনেন যে তাঁকে প্রশংসা করে, তখন তোমরাও বল হে প্রভো, 
তোমারই সমন্ত প্রশংসা । যখন তান বসে নামাজ পড়েন তখন তোমরাও একসঙ্গে 
বসে নামাজ পড়। [ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বন হাম্বলের 
মতে ইমাম বসে পড়লেও মোস্তাদিদের ধসে নামাজ গড়া ঠিক হবে না।] 
--শায় । তির । 


২৯৫. যেব্যান্ত রুকু বা সিজদা থেকে ইমামের আগে মাথা তোলে সে কি ভয় 
করে না যে আল্লাহ্‌ তার মাথাকে গাধার মাথায় রুপান্তারত করে গদতে পারেন £ 
-শায়খান | 


২৯৬, যেব্যান্ত কোন ইমামের অনুসরণ করবে, ইমামের কেরাতই ( তর্থাং 
কোরান পাঠই ) তার পক্ষে কেরাত বলে গণ্য হবে ইবনে মাজা । | 


২৯৭. একশ্রেণীর লোক ইমাম হয়ে তোমাদের নামাজ পড়াবে--তাগ্না যাঁদ 
পূর্ণাঙ্গ সুজ্দর রংপে নামাজ পড়ায় তা ছলে তো তোমাদের পুরোপযার পুণা হবে, 

আয় ঘাঁদ তারা ঘটিপ; গণভাবে নামাজ পড়ার তবে তোমাদের পণ্য পুরোপ্নার হবে, 
হাটি ক্ষত তাদের ( অর্থাৎ এ ইমামদের ) ওপর বর্তাবে। বারা । বর্ণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


নামাজ - ই৩৩ 


ম্নাাজ 


[ 'নামাঞ্জ ফাস” শব্দ, আরবীতে. একে "সালাত" বলে। এর অর্থ __বিনয়, 
প্রণাম (সিজদা ), উপাসনা । আল্লাহৃভা'লার কাছে অত্যন্ত বিনয়সহকারে প্রণাঁত 
নিবেদনের মাধামে এই উপাসনা সম্পন্ন করতে হয় বলে? এর নাম নামাজ । 
বেমন ময়লা দর বরে, নামাজ তেমান পাপ দূর করে| ] 


নামাজ মানুষকে কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে ।” ২৯৪৫) 


নত গালা? মামাজকে ধথাবথভাবে প্রারতীঘ্ঠত কর এধৎ জাকাত দান কর | 
১১০ 0. 


নামাজ' পড় অর্ধ তাঁকে ভর কর এবং তারই কাছে তোমাদের সমবেত করা 
হবে। ৬৭২). 


'যথাষভাবে নামাজ পড়, জাকাত দাও এবং রলংলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা 
অনগ্রহভাজন হতে পার ।' ২5( ৫৬) 


যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, আম তাদের যে 
জীবনোপকরণ দিয়লোছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশো বায় করে, তারাই আশা করতে 
পারে তাদের ব্যবসা বাথ হবেনা-_-এজন্য যে আল্লাহ তাদের কমের পূর্ণ প্রাতিফল 
দেবেন এবং তিনি নিঞ্জ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশদ দেবেন । তান তো ক্ষঘাশশল, 
গুণগ্রাহী 1 ৩৫( ২৯, ৩০) 

'নামাজে জ্বর উচ্চ করোনা এবং আতশয় ক্ষীণও করো না-_-এ দায়ের মধাপথ 
অবলম্বন কর 1 ১৭( ১১০) 


'যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, 
যারা জাকাত দানে-সঞ্ছিম্ন, যারা নিজেদের যৌন অঙ্কে সংযত রাখে,'-'এবং যারা 
আমানত ও প্রতিশ্রাতি রক্ষা করে, এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্ববান, তারাই হবে 
অধিকারখ, অধিকার? হবে ফিরদাউসের ( স্বগেরি ), যাতে ওরা চিরস্থায়ী হবে।? 
২৩ ২৫, ৮-১১ ) 

“সংতরাং দুভেগ সে সমগ্ত.নামাজ-আদায়কারা দের, যারা তাদের নামাজ সম্বষ্ধ 
উদাসীন, যারা তা করে (নামাজ পড়ে ) লোক দেখানোর জন্য ॥ ১০৭ ৪-৬ ) 


প্রত্যেক নামাজের সময় সংঙ্দর না ০ কর। ৭৩১) 
-আল:শকোরআন |. 


২৯৮, বলেন প্রবল গ্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ আমার উম্মতদের ওপর পণ্চাশ 
( পাস্ত ) নামাজ ফরজ করলেন ।.. ও (আদেশ ) নিয়ে ফেরার সময় মুসার কাছে 
পৌছুলাম। তান জিজ্ঞাসা করলেন, 'জাল্লাহ্‌ আপনার উম্মত্‌দের জন্যে 1ক যর 
করলেন ?' বহালাম, প্্চাশ ( ওয়ান্ত ) নামাজ । তান বললেন, 'আপনার প্রভুর 
কাছে ফিরে যান, কারণ গাপনার উদ্মত: এ পান করতে পারবে না। আম ফিরে 
গেলাম, আল্লাহ এর কিছ; অংশ মাফ করলেন । মুসার কাছে ফিরে এসে বললাম, 
তিনি গর কিছু অংশ ধম কারে দিলেন । তান (মস আঃ 'দ্বিতণয়বার ) বললেন, 
আপনার, পর কাছে হান, হামা আপনার উদ্জত এ্র.পালন করতে পারষে না।' 
পুনরায় গোলাম |: খায়ারেওআঙলাহ ওর আরোশীকছ্‌ অংশ মাফ করলেন । আমি 
তাঁর কাছে ফিরে আসলে 'তাঁন (মুসা আঃ আবার ) বললেন, "আপনার প্রতুয় 


২৩৪ হাদীল লরাফ 


কাছে যান, কাল্সণ আপনার উদ্মত্‌ এও পান করতে সন্ষম হবে না। হাঁ (আরথাথ 
আজলাহ-র ) কাছে প্‌নয়ার় গেলাম । এবার তিনি বললেন, “ও পাঁচ এবং এই পাঁচই 
গপ্ঠাশ। আমার কাছে [বধির পাঁরবত্তন নেই।' আমি মূমার কাছে ' ফিরে 
আসলাম । তিনি বললেন, 'আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান ।' বললাম, প্রাতপালকের 
কাছে যেতে লঙ্জা হচ্ছে ।' [ প্রাতবারে পাঁচ ওয়ান্ত করে নামাজ কম করা হয়, ফলে 
&০-এর জায়গায় দৈনিক & ওয়ান্ত নামাজ ফরজ হয় । বর্তমানে প্রচালত পচ ওয়ান 
শামাজ পণ্যের দিক 'দয়ে পঞ্চাশ ওয়ান্ত নামাজের লমান। এ-প্রসঙ্গে ৫৫৮-সংখাক 
হাদীস দেখুন ] --বুখারী বর্ণনায় £ আনাস বন মাধীলক (রাঃ)। 


২৯৮ (ক). প্রথমে আল্লাহতা'লা আবাসে ও প্রবাসে (মগরিব ছাড়া) প্রত্যেক 
ওয়ান্ত নামাজ দূ রাকাত করে ফরজ করেছিলেন । পরে ***আবাসে (তিন ওয়ান্ত) 
নামাজ চার চার রাকাত করে' দেওয়া হল । _বুখারণ । বণণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

২৯৯, রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) তকবীর তাহারমের দ্বারা নামাজ শুরু করতেন, 
ালহামদুলিল্লাহ দ্বারা কেরাত পাঠ শুরু করতেন, মাথা না-্উ'চু না-নীচু মধ্যবতঁ 
ঘবস্থায়্ রেখে রুকু করতেন, এবং রকু থেকে মাথা তুলে স্থির হয়ে না দাঁড়রে 
সিজদায় যেতেন না। শসজদা থেকে মাথা তুলে স্থির হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় 
যেতেন না। আর প্রতোক দহ রাকাতে 'তাঁন 'আকন্তাহয়্যাতো” পাঠ করতেন আর 
বসার সময় তিনি বাম পা 'বাছয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে" রাখতেন । তান 
শয়তানের ন্যায় কুত্তা-বসা বসতে নিষেধ করতেন এবং পশুর ন্যায় দু হাতকে 
মাটিতে 'বাঁছয়ে দিতেও নিষেধ করতেন । তিনি নামাজ শেষ করতেন সালামের 
দ্বারা | _মৃসালম | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


৩০০. “দেখ, যদ তোমাদের কারো বাড়ীর দুয়ারে একটা নদী থাকে এবং 
যাঁদ সে তাতে রোজ পাঁচবার ম্লান করে তবে তার শরখরে কি ময়লা থাকে 2 তার 
বলল, 'না। তিনি বললেন, 'এই হল পাঁচবার নামাজ পালনের দজ্টান্ত। যেব্যন্তি 
পাঁচবার নামাজ প্রাতীষ্তঘত করে আল্লাহতা'লা তার সকল পাপ মুছে দেন ।'-- 
আ. দাউদ ও আরো পচজন। 

৩০১. নামাজ ধমের খুঁটি ; যেব্যান্ত তা দৃঢ় রাখে সেধর্গকে দড় রাখে 
এবং যে ভা ত্যাগ করে সে ধর্মকে ধ্বংস করে ।-_সাঁগর । 


৩০১, (ক) নামাজ মহাপাপসম্‌হের বিনিময় 1---তাঁগর । 


৩০২, নামাজ যাকে অসৎ কার্য থেকে বিরত রাখে না তার নামাজ নামাজই নল্গ, 
কারণ তা তাকে আল্লাহর কাছ থেকে দরে সরিয়ে রাখে | সগিষ় 

৩০৩, নামাজ অন্তরকে আনন্দ দান করে, জাকাত ঈমানের টি, আয় পাপ 
থকে সংযমই পূণণ গৌরব | --সাঁগর | 


৩০৪. আল্লাহ: সে নামাঙ্জগ কূল করেন না যাতে দেহ ও মলেকষ যোগাযোগ 
থাকে না ।-- সাগর | 

৩০৬, নামাজে আল্লাহ-তা'লার চিন্তা বাতশত যাবতীয় চিন্তা দস কয়তে হবে। 
কথা বলবার সময় এমন কথা বলবে না যার জন্য পারণামে তোমাকে অনুতাপ করছে 
হবে। অপরের 'জিনিষের প্রতি লোভ করো না প্রবং তাদের কাছে বিহু” আশা 
করো না।---ওসিয়াতুত্ববী । 


নামাজ ২৩৫ 


৩০৬. যখন নামাজ পড় তখন ওকে শেষ নামাজ মনে করে সেইভাবে পড়বে 
'এ্রবং এমন কোন কথা বলবে না যেজন্য ঘটি স্বীকার করতে হবে এবং মানৃষের হাতে 
ধা আছে পে বিষয়ে নিরাশ হতে একমত হবে ।--সাঁগর | 

৩০৭. আল্লাহতা'লা বলেন, “হে মানব, সমন্ত চিন্তা হতে মুস্ত হয়ে আমার 
উপাসনা কর-_ আম তোমার অঞ্চরকে চিন্তাশূন্য করব এবং তোমার তভাব দূর 
করব । নতুবা আমি তোমার দুটি হাতকেই সাংসারিক কাজে লিপ্ত রাখব এবং তোমায় 
ভাব দূর করব না।'-_তরামজী। 

৩০৭ (ক). তুঁম এমনভাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে যেন তুনি তাঁকে দেখতে 
পাচ্ছ এবং বাদ তুমি তা না পার তবে (মনে করবে) নিশ্চয় তান তোমাকে 
দেখছেন । - বুখারী । শায়খান । বর্ণনায় £ ওমর বিন: খানার (রাঃ )। 


৩০৮, একাদন শীতকালে নবী (সঃ) ভ্রমণে বোরিয়োছিলেন । তখন গাছ- 
থেকে পাতা ঝরে পড়াছিল। তানি গাছের একটা শাখা গ্রহণ করে' বললেন, পাতা" 
গুলো এর থেকে ঝরে' পড়ছে ।' তারপর বললেন, হে আবৃজর 1' আম বললাম, 
হে রসূলুল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাজির আছি, তিনি বললেন, 'ষে 
মুসলমান খোদার সন্তুষ্টলাডের জন্য নামাজ পড়ে তার পাপগ্‌লো এ গাছের ঝরা 
পাতার মত ঝরে যান্ন ।--মিশকাত । বর্ণনায় £ আবুজর (রাঃ )। 

৩০৯. শীতকাল মুসলমানদের কাছে বসন্ত কালের মত। কারণ ওর 'দিন- 
গুলো ছোট, তারা রোজা রাখতে পারে ; আর রাতগদলো বড়, তারা নামাজ পড়তে 
পারে । __বয়হাকী। 

৩১০. আল্লাহ পাঁচ ওয়ান্ত নামাজ ফরজ (বা অবশ্য কতবব্য ) করেছেন। 
যে ব্যন্তি তার জন্য ভালভাবে অঙ্»] করে, নিধবাংরত সময়ে নামাজ পড়ে, রুকুতে 
গমন করে ( নামাজে নতাঁশর হয় ) এবং সিজদা (যাণ্টাঙ্গ প্রীণপাত ) করে তার জন্য 
আল্লাহর প্রতিজ্ঞা আছে-_তীনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আর যে ব্যন্িতা 
পালন করে না তার জন্য আল্লাহর কোন প্রীতজ্ঞা নেই ; ইচ্ছা করলে তিনি তাকে 
ক্ষমা কমতে পারেন বা শাণ্তি দিতে পারেন | --আ. দাউদ । নাসায়ী । 


৩১১. তাদের ও আমাদের মধ্যে নামাজই হল চুন্ত। অতএব যে বন্ড 
নামাজ ত্যাগ করেছে সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করেছে । -_মিশ | তির । নাসারাী। 
ই. মাজা। 

৩১২, আল্লাহ- বলেন, আমি নামাজ তথা সূরা ফাতেহাকে দহ ভাগে ভাগ 
কর্োছি-_-একগাগ আমার জন্য, একভাগ বাচ্দার জন্য । অতএব যখন কোন বান্দা 
বলে, নিখিল বিশ্বের প্রাতপালক আল্লাহতা'লারই সমস্ত প্রশংসা তখন আঙ্লাহ 
বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে । আর বখন বান্দা বলে, আল্লাহ্‌ 
পরম দাতা ও কর-ণাময়, আল্লাহ: বলেন, আমার বাহ্দা আমার মধাদা কীর্তন 
করেছে । যখন বান্দা বলে, আল্লাহ 'বিচার দিনের প্রভু, তখন আ্লাহ বলেন, 
আমার বংছ্দা আমার মাঁহমা বর্ণনা করেছে । যখন বান্দা বলে, আম শুধু তোমারই 
উপাসনা কার এবং তোমারই সাহাধ্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্‌ বলেন, আমার ও 
আমার বান্দার মধ্যে এটাই হুল ছুঁন্ত। যখন বাচ্দা বলে, আমাকে সরল সঠিক প.ণ্য- 
পথে পরিচালিত কর--তাদের পথে যাদের তুমি অনহগ্রহ দান করেছ, কিজ্তু তাদের 
পথে নয় যাদের প্রতি ক্লোধ প্রকাশ করেছ এবং বারা পথভ্রষ্ট ; আল্লাহ" বলেন, 


২৩৬ হাদীস শরীফ 


এটাই আমার বান্দার পক্ষে উপযুন্ত। আমার বান্দার প্রার্থনা অবশ্য অবশ্য মঞ্জুর 
হবে ।- মুসলিম । 

৩১৩. বান্দা এবং কুফুর শেরেকের মধ্যে সম্পক নামাজ না পড়ার মাধ্যমেই 
গাড়ে ওঠে । __মুস। বর্ণনায় £ জাবের ইবনে আব্দ-লাহ (রাঃ )। 

৩১৪. যে ব্যন্তি মনোযোগের সঙ্গে দুটি [সিজদা করে আল্লাহ তার পূুর্ববতাঁ 
পাপ ক্ষমা করেন । -_মিশকাত | 


৩১৬. রসূজ্জ্লাহ (সঃ )-এর সামনে কোন বিপদ উত্পাস্ৃত হালে তিন নামাজ 
পড়তেন । --আ. দাউদ। . 

৩১৬, পাঁচ ওল্লান্ত নামাজ গরবং জুমআর নামাজ -_এক রমজান মাস থেকে অন্য 
রমজান মাসের মধাবতরঁ ( অর্থাং এক বছরের ) যাবতীয় মহাপাপের 'বাঁনময় ।-__ 
। 


৩১৭. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, যাঁদ' তা. না পার তবে বসে পড়, তাতেও যাঁদ 
অসমর্থ হও তবে কাত হয়ে পড় ।--বৃখারী । 

৩১৮. রসৃলুজ্লাহ্‌ ( সঃ ) মসাঁজদে প্রবেশ করলেন। তখন একজন লোক 
মসাঁজদে প্রবেশ করে নামাজ পড়ল এবং পরে নবী (সঃ )কে সালাম করল । তিনি 
জবাব 'দিয়ে বললেন, তোমার নামাজ হয়াঁন, ফিরে গিয়ে নামাজ পড় ।' সুতরাং 
সে ফিরে গিয়ে আগের মত নামাজ পড়তে লাগল, তারপর এসে নবী (সঃ )কে সালাম 
করল। তিনি বললেন, শফরে 'গিয়ে নামাজ পড়, কারণ তোমার নামাজ ঠিক হয়ান ।' 
1তনবার ( একরকম ঘটল )। তখন সে বলল, যাঁন আগ্নাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন 
তাঁর কসম. আমি এর চেয়ে ভাল করে পড়তে পাঁর না।  আপাঁন আমাকে শাখয়ে 
দন ।” তান (দঃ ) বললেন, “যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াও তখন তকবাঁর বল। 
তারপর কোরআন থেকে তোমার সুবিধামত খানিকটা পাঠ কর। স্পরে রুকুতে 
যাও এবং শাঞ্ুভাবে রুকু কর । তারপর মাথা উচু করু এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও । 
তারপর সজদাতে যাও এবং শান্তভাবে সিজদা কর। তারপর মাথা উচু কর এবং 
শান্ত হরে বস। এবং তোমার সম্পূর্ণ নাগাজে এরই রকম করো । [ নামাজে 
তাড়াহুড়ো করা ডাঁচত নয় । ] --বৃখারী ।বর্ণনায় $ আব হোরায়রা (রাঃ )। 

৩১৯. রসৃলুজলাহ (সঃ) বলেছেন, 'আম সাতাঁট হাড়ের ওপর সিজদা 
করার আদেশ পেয়োছ।' তন হাত দিয়ে তাঁর নাকের শ্রাও ইংগিত বরে বলেম, 
ললাটের ওপর, এবং দু হাত, হটিং ও দহ পায়ের প্রান্তের ওপর । এবং ( আরো 
আদেশ পেয়োছি ) ধেন নামাজের মধ্যে কাপড় ও চুল না সামলাই । [নামাজের 
মধ্যে আমরা অনেকেই কাপড় ঠিক কার, চুল ও নাকে হাত দিই, গা-হাত-পা চুলকাই 
এসব সম্পূর্ণ ত্যাগ'করা উচিত 1--বুখানী ॥ বর্ণনায় ই ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 

৩২০. আনাস (রাঃ) থেকে বার্ণত আছে যে (তারনাপ্ন সাবিত বলেন ), 
[তান আমাদের রস্‌লুজলাহ্‌ ( সঃ.)-গর নামাজ দেখাতেন ; (তিনি নামাজ পড়তেন । 
রৃকু থেকে মাথা তোলার পর ( এতক্ষণ দাঁড়িয়ে খাবেন যে), আমরা ( মনে মনে ) 
বলতাম (সিজদার কথা .) ভূলে গেছেন ।-_-বাখারী 1 বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )।, 

৩২৯. তোমরা কোন কোন নামাজ ত্োেমাদের থরের মৃধা পড়ো--গরফে 
কররে পাঁরণত করো না। [অর্থাধ কবর ধেসন নামাজ গড়া হয়না, ঘরও ধেন- তেমন 
নামাজশন্য না হয় । ]--বৃখারী। বর্ণনায় ৪ ইবনে ওমর (রাঃ) | 


ঙ 


নামাজ ৯৫৭ 


৩২২. বখন কেউ মসাঁজদে নামাজ পড়ে তখন সে ওর কিছুটা অংশ পড়ার 
জন্য যেন তাড়াতাঁড় বাড়ী ফিরে আসে । নিক রানিরিক রান 
তাকে নিশ্চয় বরকত দেবেন ।--মুস। ই, মাজা । 


৩২৩, রস্‌লুজ্লাহ (সঃ) মুল্লাজ্জিনকে আজান '্গিতে আদেশ দিতেন এবং 
সফরকালে আত শত বা আঁত বৃষ্টির রাত ছলে ঘোষণা করতে বলতেন, গনছের 
নিজের ঘরেই নামাজ পড়ে নাও ।”-_-বুখারণী । বর্ণনায় ২. ইবনে ওগয় (রাঃ )1 


৩২৪,  নবা (সঃ) নামাজ পড়লেন । তিনি নামাজে কিছ বেশী করোঁছিলেন 
বা কম করেছিলেন। তান খন সালাম ফেরালেন, তখন তাকে জিড্ঞাসা, ' কয়া 
হল, 'হে রসূলুল্লাহ, নামাজে নতুন কিছু ঘটেছে কি? 1তাঁন বললেন, “তা কি? 
তারা বলল, 'আপনি এমন এমন নামাজ পড়লেন ! তান তাঁর পা দুটো ঘশরয়ে 
কেবলার দিকে মুখ করে দুই (সহ) সিজদা করলেন। তারপর সালাম 
ফেরালেন । [তান যখন আমাদের দিকে মৃখ করলেন, বললেন, নামাজে নতুন কিছ 
( হুকুম ) হলে আম নিশ্চয়ই তোমাদের তা জানাতাম । তবে আম 
মত মানুষ-_তোমরা যেমন ভুল কর, আমও'ভুল কার ; অতএব যখন আমার ভুলা 
হয় তখন আমাকে স্মরণ কাঁরয়ে দেবে । তোমাদের কেউ যাঁদ নামাজ সম্পকে 
সন্দেহ করে তবে সে যেন প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করে এবং সেই অনুসারে তার 
নামাজ পূর্ণ করে? সালাম ফেরায় । তারপর সে ঘেন দুই সিজদা করে ।-__বখারণ । 
বর্ণনায় £ আব্দুজ্লাহ- ইবনে মসউদ (রাঃ )। 

৩২৫৬. যখন তোমাদের কেউ নামাজ্ম পড়ে তখন শয়তান (তাকে ভোলাবার 
জন্য ) তার কাছে আসে । শেষ প্ষস্ত তার মনে হয় না সে কয় রাকাত নামাজ 
পড়েছে । যখন এরকম ভাব প্রকাশ পাবে, তখন (সালামের পর) সে বসে, 
দুটো (সহ) সিজদা করবে ।-ম্দস। বর্ণনায় ঃ আব: হোরায়রা (রাঃ )। 

৩২৬. মসাঁজদে থুতু ফেলা পাপ এবং তাকে মাটি চাপা” দেওয়া (বা ধুয়ে 
ফেলা ) তার প্রায়শ্চন্ত ৷ _ বৃখারণী। বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 

৩২৭, যখন. তোমরা নামাজে বস তখন আমার ওপর দরদ পড়া ছেড়ো না, 
কারণ ও হুল নামাজের জাকাত । এ সা চি সি ধ্ীত।7, £ 
৩২৮. খন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে তখন।ফেছের ধার: ষামনে ছু 
রাখে । যাঁদ 'িছ্ু লা পায়, তাহলে অন্ততঃ ৮০-৯পিষ্ষ্পী যাঁদ 
সঙ্গে কোন লাঠি না থাকে তবে যেন কোন চিন্ব রাখে । এরপর যা তার সামনে 
য়ে যায় তা তার কোন ক্ষাঁত করতে পারবে:না:। আ. দাউদ । ই. মাজা । 


৩২৯. নামাজের সম্মুখ দিয়ে গমনকারী বার বাঁদ জানত যেসে কি 
(পাপ) করছে তাহলে নামাজের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার পিরিরতে চল্লিশ গুণ বেশশী 
সময় সে অপেক্ষা করত এবং ও তার পক্ষে ৃ্ট হত -াাধান । | 

৩৩০, জায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) বলেছেন, ।আমাদের প্রত্যেকেই 
নামাজের মধ্যে তার পাশ্ব্থ সঙ্গীর সাথে (প্রয়োজন মত.) বা বলত । তারপর 
অবতাণ' হল “সকল নামাজ, বিশেষতঃ মধ্যম নামাজ করন্ধে হত্বপণল হও 
এবং আল্লাহ্‌র সামনে ভত্তিভরে দণ্ডায়মান হও ।' ঘরে লামাদের (নামাজের 
মধ্য ) চুপচাপ থাকতে বলা হল' ।-াবুখারঠ। 


৩৩৯, আবু হোরায়য়া (রাঃ ) বলেন, একবার আমরা রসল্ললাহ্‌ (স)-এর 


হ্৩৮ হাদীস শরীফ 


সাথে কোন একটা প্রান্তরে অবতরণ করলাম । তারপর ঘম থেকে কেউ জাগে 
পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সূর্য উদয় হল । তখন রস[ল.জ্লাহ- ( সঃ) সকলকে 
ডেকে বললেন, এখান থেকে সবাই আপনাপন উট নয়ে চল, কেননা এখানে 
শয়তানের আঁবভ্গব হয়েছে ॥ পুতরাং আমরা তাই করলাম । তারপর 
রস্‌লংজ্লাহ- ( সঃ ) এাঁগয়ে গিয়ে পানির সন্ধান করলেন, অন্তর করলেন, আর 
( আমাদের নিয়ে ) দু রাকা'ত নামাঙ্গ পড়লেন ।-মৃস । 

৩৩২. তোমাদের কেউ বাদ ঘৃ'ময়ে নামাজের সময় কাটিয়ে দেয়, অথবা ভূলে 
যায়, তার উচিত যখন স্মরণ হবে তখনই আদায় করে" দেওয়া । কেননা 
আল্লাহতা'লা বলেছেন, “আকামিস্সালাতা লে 'জকার-_ আমার স্মরণে নামাজ 
প্রতিষ্ঠিত কর ৷ মৃুস। বর্ণনায় £ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ )। 

৩৩৩. যখনই কোন ব্যান্ত নামাজ ভুলে যাবে অথবা ঘুমের কারণে নামাজের 
সময় আঁতক্রান্ত হবে-€ তখন ) ওর প্রতিকার ( হল ) এই যে, যখন মনে পড়বে 
আদায় করে' দেবে ।-মুস। বর্ণনায় £ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ )। 


৩৩৪, আব; কাতাদা (রাঃ ) বলেছেন, ( একাঁদন ) যখন আমরা নবী (সঃ) 
এর সাথে নামাজ পড়াছলাম, তান হঠাৎ লোকেদের গোলমাল শুনতে পেলেন । 
নামাজ শেষ করে বললেন, “তোমাদের কি হয়োছল ? তারা বলল, 'আমরা 
নামাজের জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম ।' "তান (নবী সঃ ) বললেন, এরূপ করো 
না। যখন নামাজে আসবে তখন ধধবরে-সংস্ধে আসবে । (নামাজের ) যতখান 
পাবে তা পড়বে এবং যতখানি পাবে না পরে পূরণ করবে ।-_বুখারণ । 

৩৩৫. রস্‌লংজ্লাহ (সঃ) নামাজ শেষে প্রার্থনা করতেন--হে আঙ্লাহ্‌, 
আম কবরের শান্ত থেকে তোমার আশ্রয় 'নাচ্ছি ; এবং কানা দজ্জালের বিভ্রাট 
থেকে তোমার আশ্রয় নাচ্ছ ; এবং জীবন ও মৃত্যুকালের বিভ্রাট থেকে তোমার 
আশ্রয় 'নাচ্ছ। হে আল্লাহ," আমি পাপ ও ধণ থেকে তোমার আশ্রয় 'নাচ্ছে ৷ 
বুখারী ॥ বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৩৩৬. আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) রস্‌লংজ্লাহ: ( সঃ )-কে বললেন, 'আমাকে 
এমন একটা প্রার্থনা শিখিয়ে দিন যা আমি নামাজে বলব ।' তিনি বললেন, “বল-_ 
'হে আল্লাহ! আম আমার নিজের ওপর অনেক বেশী অত্যাচার করেছি। 
তুমি ছাড়া পাপ মার্জনা করার আর কেউ নেই। অতএব তোমার নিজের 
মার্জনা গুণে আমাকে মার্জনা কর; এবং আমার ওপর অনগ্রহ কর--_ তি 
মার্জনাকার ও অনযগ্রহকারণী ।'-_বুখারা । 


নাম্মাজেন্সে লমন্্ ও অস্ভ্রঙন 


নর্ধারত 'সময়ে যথাযথ ভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য 
। ফরজ )।; ৪ (১০৩) 

নমাজ যথাযথ ভাবে পড়বে দিনের দহ প্রান্ত ভাগে এবং রাতের প্রতথমাংশে ।' 
১১ (১১৪) 

“তোমরা নমাজের প্রাত যতক্তবান হবে, বিশেষ ভাষে মধাবতশ ( আসয়ের ) 


নাহাজেয় সময় ও বয়স ২৩৯ 


পামাজকে সহত্ধে রক্ষণ করবে এবং আঙ্লাহর সামনে বিনীত ভাৰে দাঁড়াবে । 
ই( ২৩৮ )। 

' সূর্ধ হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পরত হথাযথ ভাবে নমাজ 
পড়বে এবং ফজরের নামাজ যথাযথ ভাবে পড়বে--বিশেষ ভাবে ফজরের নামাঙ্গ 
পাঁরলাক্ত হয় ।' ৯৭ (৭৮ ) ৫ 

--আল--কোরতান । 


৩৩৭, সং্তানের বয়স বখন স।৩ বহর হয় তখন তাকে নামাজ পড়তে আদেশ 
দাও ; আর যখন তার বয়স দশ বছর হয় এবং নামাজ পড়ে না, তখন তাক প্রহার 
কর ও পৃথক শ্যায় শয়ন করাও ।-তির । মিশ:। আ. দাউদ । 


«৩৮, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলা, 
'কোন্‌ কাজ আন্লাহর কাছে আঁধকতর 1পুয় ? তান বললেন, নাঁদণ্ট সময়ে 
নামাজ পালন করা ।' পূনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি ? তান বললেন, 
মাতাপিতার বাধ্য হওয়া ।* ভারপর জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি» [তিনি বললেন, 
খোদার পথে জেহাদ করা । - শায়খান | 

৩৩৯. হে আল, তিনটে তাজে বিলম্ব করো না, প্রথম, নামাজের পময় হলে 
নামাজ পড়তে, দ্বিতীয়, জানাজা তোর হলে জানাজা পড়তে এবং তৃতীয়, বিধবার বর 
পাওয়া গেলে তার (বিবাহ 'দিতে ।-- তির । 

৩৪০, কোন: কাধ সবেোংকৃষ্ট 2 জিজ্ঞাসা করা হলে রসলুজ্লাহ ( ঃ ) 
বললেন, “সময়ের প্রথমভাগে নামাজ পড়া ।--তর | িশ । আ. দাউদ । 


৩৪১. সময়ের প্রথম ভাগে নামাজ পড়ার মধ্যে আহ্সাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ 
ভাগে নামাজ পড়ার মধ্য আল্লাহর মার্জনা আছে 1--তির | 


৩৪২, রসল.ল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সূর্য যখন ( পশ্চিমে ) অবনত হয় ৬খন 
জোহরের সময় হয় এবং যে পর মানুষের ছায়া তার দৈঘেণ্যের সমান থাকে সে পয 
আছর হয় না। আছরের সময় থাকে সূর্য হলুদবর্ণ না-হওয়া পয, মগ্গারবের সময় 
থাকে লালবর্ণ লপ্ত না হওয়া প্যনধ, এশার সময় থাকে মধ্যরামি পরন্থ এবং ফজরের 
নামাজের সময় প্রত্যুষ থেকে সষেদয়ের পূর্ব পর্যন্ত । আর যখন সূ উদিত হঙে 
থাকে তখন নামাজ থেকে বিরত থাক ।__ মুসলিম | বর্ণনায় £$ আব্দুজ্লাহ্‌ ইবনে 
আমর (রাঃ)। 

৩৪৩. ফজরের নামাজ (সূধোদয়ের প্ববতাঁ ) আলোকের মধো পড় 
যেহেতু ও পুরস্কারের দিক দিয়ে সধশ্রেঘ্ঠ।__-তির । আ. দাউদ । 

৩৪৪. রসূলুঙ্গলাহ্‌ ( সঃ ) গ্রীত্মকালে দেরণীতে এবং শষ্ঈটতকালে সকাল সকাল 
( জোহরের নামাজ ) পড়তেন ।-- নাসায়ী । 

৩৪৫. যে বান্ত আছরের নামাজ ছেড়েছে তার আগল বথা হয়েছে ।- 
বুখারী । 

৩৪৬. যেব্যান্ত আছরের নামাজ হারিয়েছে সে যেন তার মালপত্র ও গারজনদের 
হাঁরয়েছে ।--শারখান । 

৩৪৭ ষাঁদ তারকারার্জি জানালা 'দিয়ে উণীক মারার পরবে বিজদ্য না করে 


২৪9 হাদস শরাহ 


ম্গারবের নাং পড়ে তাহাল আমার উদ্মতেরা সব সময় সৌচ়াগ্যপালদ ধানে । 
--আ. দাউদ । 


৩৪৮. এই (এশ।) নামাজ দেরী করে পড়, যেহেতু এর জনা, তোমাদের 
সমন্ত জাতির ওপর শ্রেষ্ঠ দান করা হয়েছে । তোমাদের পরবে 'এই নামাজ বলার 
কোন জাতি পড়োনি ।-_-আ. দাউদ । 

৩৪৯. ফঙ্গর ও এশার চেয়ে অন্য কোন নামাজ মোনাফেকদের ( কপটদ্ের ) 
পক্ষে অধিকতর দুর্বহ নয় । তারা যাঁদ জানত এদের মধ্যে কি (পুণ্য) আছে 
তাহলে হামাগ্দাড়ি দিয়েও তারা নিশ্চয় এসব নামাজে যোগদান করত ।-রখারী । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৩৫০. ফজরের নামাজের পরে যতক্ষণ না পর্যন্ত সূর্য সম্পূর্ণ ডীদত হয় এবং 
আছরের নামাজের পরে যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণ অন্ত যায়--ততক্ষণ নফল নামাজ 
পড়তে নবশ ( সঃ) নিষেধ করেছেন ।--বুখারী'। বর্ণনায় £ ওমর (রাঃ )। 


৩৫১, মোয়াবিয়া (রাঃ ) সকলকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা এমন একটা 
নামাজ পড়ে থাক যা আমরা রসংল:ল্লাহ্‌ ( সঃ )কে পড়তে দৌঁখাঁন, বরং 1তানও 
পড়তে নিষেধ করতেন- আছরের পর দুরাকাত নফল নামাজ ।__বুখারণ । 


৩৫২. ফজরের নামাজের পর সূর্য ওপরে উঠে নান্যাওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়া 
নাঁষষ্ধ এবং আছরের নামাজের পর সূর্য অন্ত না-যাওয়া পর্যস্ত নামাজ পড়া 'নাষদ্ধ। 
বুখারী । বর্ণনায় £ আব সাঈদ (রাঃ)। . 

৩৫৩ সূর্য উদয়ের সময় তোমরা নামাজের জন্য উদ্যোগ হয়ো না এবং সূ 
অন্তের সময়ও নামাজের জন্য উদ্যত হয়ো না ।--বুৃখারণ | বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাঃ )। 


জাক্ষান্াতে মাম্মাভ 


৩6৪. দই বা তদরিন্ত ব্যন্তি দ্বারাই জামায়াত (অথণৎ এীকাবদ্ধ নামাজ ) হয়। 
[ জামায়াতে বা জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজের | 1 ই, মাজা? 


৩৫৫. জামায়াতে নামাজ পালন করা একাকী নামাজ পাজন করা-অপেক্ষা ২৭ 
গুণ বেশী পৃণ্যজনক | _-তির | শায়খান। বর্ণনায় £ ওমর (রাঃ)।, 


৩৫৬. আবু হৌরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি'রসূলুল্মাহ্‌ ( সঃ)কে 
বলতে শুনোছ “একাবদ্ধভাবে (বা জামায়াতে ) নামাজ পড়া একা"একা নামজে পড়া 
অপেক্ষা ২৫ গণণে শ্রেষ্ঠ । এবং ফজরের নামাজে রাপ্রি & উঁদনের ফেয়েশ-তাগণ 
একান্ত হয় ।'__বুখারা । 


৩৫৭. কোন গ্রামে বা মরুভূমিতে যেখানে তিনজন লোক থাকে অথচ জামায়াতে 
নামাজ পড়ে না সেখানে শয়তান তাদের উপর নিশ্চয় দৌরাত্ম্য করে ; অতএব তোমরা 
জামায়াতে যোগ দেবে । কেননা নেকড়ে বাথ দুরবতপী ( দাল ছাড়া) মেযটিকেই 
হত্যা করে। [ এক্য স্যচ্ছ জীবনের শর্ত, অনৈষ্য মৃত্যুর কারঘ। ] -_-আ. দাউদ। 
নাসায়ী । আহমদ | | 
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৩৫৮. জামায়াত দরিদ্রদের পক্ষে হজ্ঞঙ্বরূপ | --সগির | 

৩৫৯. ষেব্যন্তি অপেক্ষা করে ইমামের সাথে নামাজ পড়ে, তার পূণ্য যে 
লামাজ গড়ে ঘ'ময়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশ ।-_-বুখারী । বর্ণনায় £ আবু 
মূসা (রাঃ) । | 

৩১০. পাচবার এক্যবদ্ধভাবে নামাজ পালন করলে এক জৃমআ থেকে অন্য 

রঃ রা টব শর শর ডি .০০০০ ০৩ ্ 

তঃমআ পণ্ড মহাপাপ (কবারা গুনাহ) ব৩।ত অন্য সকল পাপের মাজনা হয় । 
--?তর | 

৩৬৯. যেব্যান্ত এশার নামাজ জানারাতে পড় সে যেন অর্ধেক রাত্রি নামাজ 
পড়ল, আর যেব্যান্ত ফজরের নামাজ জাদায়াতের সঙ্কে পড়ে সেষেন নমন্ত রাত্তি 
নামাজ পঙল '-_মুসালম । বর্ণনায় £হ ওসমান (রাঃ )। 


৩৬২. যেব্যন্তি আজান শোনে অথচ জামাতে যোগদান করে না, তার একা - 
একা নামাজ পালন 1স্দ্ধ হয়না ।--তির ৷ দারকুত্নী ( মিশ )। 


৩৬৩. ইবনে আব্বাসরাঃকে এক ব্যাস্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, সে সারা দিন 
রোজা রাখত এবং সারা রাত নামাজ পড়ত ফিন্তু জমআর নামাজ বা জামাতে 
যোগদান করতনা । তিনি বললেন, ₹স ব্যাস্ত দোজখে যাবে । তির । 


৩৬৪. রসূলুল্লাহ: (সঃ) বলেন, আমি স্থির করোছি একদল যুবককে কিছু 
জবালান কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেব তারপর যারা নামাজে ( জামায়াতে ) 
উপস্থিত হবে না তাদের ঘরবাড়* ( ভারা ) ওর দ্বারা জালিয়ে দেবে ।-তির 


৩৬৫. রঙ্ূললল্লাহ- (সঃ) শপথ করে বললেন, “আমার এমন ইচ্ছাহয়যে, 
আজানের পর কাউকে ইমাম করে নামাজ শুরু করার আদেশ দিই এবং এ সব 
লোকের ঘরনাড় খুঁজে বের কাঁর যারা জামায়াতে যোগ দেয়ান এবং কারো দ্বারা 
জহালানি কাঠ আনিয়ে এ লোকেরা যখন ঘরের মধ্যে থাকে তখন ওদের ঘরে-দোরে 
আগুন লাগিয়ে দিই। তান ক্ষোভ প্রকাশ করে' বলেন, অনেক লোক এমন আছে 
যারা সামান্য খঈশশীরনীর আশায় রাতিকালে এশার সময় মসাজদে আসতে কুশ্ঠিত হয় 
না-_ (কিন্তু জামায়াতে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হয় )।- বুখারী । বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা ( রাঃ )। 

৩৬৬. যেব্যান্ত কোন ইমামের পেছনে নামাজ পড়বে ইমামের কেরাতই তার 
পক্ষে কেরাত বলে' গণ্য হবে ।--ই, মাজা । 

৩৬৭. একদিন রসূলহল্লাহ: (সঃ ) আমাদের সক্ষে ফজরের নামাজ পড়লেন । 
তারপর সালাম ফেরালেন এবং বললেন, 'অমূক উপচ্ছিত হয়েছে ? লোকেরা বলল, 
“নাঃ । তিনি 1জঙ্ঞঞাসা করলেন, অমুক উপাচ্িত হয়েছে ? তারা বলল, 'না ।' 
[তিনি বললেন, 'সমন্ত নামাজের মধ্যে এই দুটি নামাজ (ফজর ও এশা) মোনাফেকদের 
(কপটদের ) পক্ষে অত্যন্ত কম্টকর। যাঁদ তারা জানত এই দুই নামাজে ক পুরস্কার 
আছে তবে তারা অবশ্যই বুকে হে'টে বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে উপাস্থিত হত । 
(জামায়াতের ) প্রথম লাইন ফেরেশতাদের শ্রেণীর তুল্য ; যাঁদ তোমরা জানতে ওর 
মর্ধাদা কি তবে তোমরা পাঁড়-মাঁর হয়ে ওর দিকে অগ্রসর হতে । নিশ্চয় একা-একা 
নামাজ পড়ার চেয়ে আর একজনের সঙ্গে একন্রে নামাজ পড়া ভাল এবং আর দুজনের 
সঙ্গে একত্রে নামাজ পড়া আরো ভালো এবং আরো অধিক সংখ্যক লোকের সঙ্গে 


হা, শ. ৯৬ 


চে 





২৪২ হাদীস শরফ 


একক্রে নামাজ পড়া আল্লাহঙা'লার কাছে আঁধকতর প্রিয় ।__-আ. দাউদ। নাসায়া | 
বর্ণনায় £ উবাই ইবনে কাব (রাঃ) । 


৩৬৮. একবার রসলুজলাহ (সঃ ) নামাজ শেষ করেছেন, এমন সময় এক” 
ব্যান্ত সেখানে উপাশ্থত হল । আন বললেন, এমন কোন উদার লোক ক নেই যে 
এই ব্যাঞ্তর সঙ্গে একত্রে নামাজ পড়ে 2 আঁবলম্বে একব্যান্ত উঠে দাঁড়াল এবং তার 
সঙ্গে নামাজ পড়ল । [ একই নামাজ এক্সাধকবার পড়া হলে? দ্িতীয়বারে নফল 
নামাজের পুণ্য পাওয়া যাবে | ]-_তির । আ. দাউদ | বর্ণনায় 8 আব সাঈদ আল 
খুদরী (রাঃ )। 

৩৬৯.. আব্দহজ্লাহ্‌ ইব্‌নে মসৃভদ (রাঃ) বলেন, '*আল্লাহংর রসূল আমাদের 
পরিচালনার পৎপ্রদর্ন করেছেন ; তার মণ্থ্য একটা হল এই যে যখন আজান দেওয়া 
হয় তখন জামায়াতের সক্ষে নামাজ পড়া ।- -ম-সাঁলম । 


৩৭০. এক্সানন এক অন্ধ (নামু আব্দুল্লাহ: ইবৃনে উদ্সে.মাকতুম ) নবী (সঃ)- 
এর কাছে উপান্থত হয়ে বললেন, 'হে রসূলংঞ্লাহ, আমাকে মসাঁজদে নিয়ে যাবার 
মত কোন চালক নেই।' তারপর তানি বাড়ীতে নামাজ পড়ার জন্য রসূলংজ্লাহ (দঃ) 
কাছে অনঃমাত চাইজেন । তিনি তাকে অনুমতি দিলেন । তারপর সেই অন্ধ চলে. 
গেলে [তান তাকে ডাকুলেন__ তুমি কি আজান, শুনতে পাও £ তান বললেন, 
হাঁ তিন বললেন, 'তবে এতে সাড়া দাও । [ গুরুতর কারণ ব্যতীত জামায়াত 
পরিত্যাগ করা বৈধ নয় । ] __মুসলিম। | 


৩৭১৯. প্রবল শীত এবং ঝড়ব: প্র রাতে রসলংজ্লাহ- (সঃ) নিদেকশ দিতেন, 
'সাবধান হও, বাড়ীতে নামাজ পড় ।! 


৩৭২. যে ব্যন্ত মসাঞ্জদে থাকাকালে আজান শুনতে পায় এবং কোন আবশ্যকণয় 
কাজ ব্যতীত বের হয়ে আসে এবং গ্রে আসার ইচ্ছা করে না-_সে মুনাফেক নি | 
- ই. মাজা । বর্ণনায় ই ওসমান (রাঃ )। 


৩৭৩. যখন নামাজের একামত বলা হয় এবং তোমাদের কারো মলমযন্্রের 
বেগ হয়, সে যেন প্রথমে তা ভাগ করে ।-তির। বর্শনায় £ আব্দুজ্লাহ বিন 
আরকাম (রাঃ) । 


৩৭৪, যাঁদ কোন সময় রাত্রের আহাব উপস্থিত কবা হয় তবেপ্রথমে আহার 
গ্রহণ কর ; যাঁদও (এ ঘটনা ) মগাঁরবের নামাজ পড়ার পূবে হয়'। আহারের 
প্‌বে তাড়াহুড়া € করে নামাজ আদায় ) করে। না।_ বুখারী । ০০০ আনাস 
(রাঃ )।' 


৩৭৫. নবী (সঃ) ঘরের কাজকর্মে লিপ্ত হতেন, 'কচ্তু যখনই নামাজের 
সময় উপাস্থত হত সমস্ত কাজকম" ছেড়ে নামাজের জন্য চলে যেতেন । _ব্দখারা | 
বণনায় £ আয়েশা ( রাঃ )। 


৩৭৬. সাবধান! তোমরা নামীজের মৃধ্যে সোজাভাবে সারবন্ধ হয়ে দাঁড়াবে। 
অন্যথায় আল্লাহ্‌ তোমাদের +রম্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্ট করে দেবেন । _-বুখারণী। 
বর্ণনায় ঃ £ নো'মান ইবনে বহাধর (রাঃ)। ১ ' 


৩৭৭, একাঁদিন নামাজের একামত শেষ হয়ে গেলে রসমলুল্লাহ- ( সঃ) 
আমাদের প্রীত লক্ষ্য করে বললেন, সে'জা সারবজ্ধভাবে পরস্পর মিলত হয়ে 


জমআ র নামাজ ২৪৩ 


দাঁড়াও । মনে রেখে, হাম পেছনের দিকেও তোমাদের লক্ষ্য কার। [০১ | 
বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ )। 

৩৭৮. নবী (দঃ) বলেছেন, 'তোমরা সারি খুব সোঙ্জা করবে, আমি আমার 
'পছন দিকেও দেখে থাঁক।' আনাস (রাঃ ) বলেন, সেইজন্য আমাদের 
প্রতোকে কাধে কাঁধ এবং পারে পা মালয়ে থাকত 1'--ব্‌ খারী । বণনার় £ আনাস 
€ পলা? ) । 

, ৩৭১, সাও সোজা বর, করণ সাতি সোজা করা নামাজের আঁবচ্ছেদ্য অক্ষ । 
. বুখারী | বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 

৩৮০, নামাজের মধ্যে সার সোজা করে দড়াও--কারণ ওর ওপর নামাজের 
সৌন্দষ' নিভ'র করে ।--বুখার! | বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ )৭ 

৩৮১. ( নবাঁ সঃ-এর বদন পর) তাঁর সহচর আনাস (রাঃ) বসরা থেবে 
নদীনায় এলেন । একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “মাপান রস্‌লুহলাহ: (সা) 
কালের তুলনায় আমাদের কালে ক ক দোষ) দেখতে পান 2 তান বললেন, 
'অনা কোন দোষ বিশেষ করে বলতে চাই না, কেবল একটা দোষের কথা বলতে চাই 

-তোমরা নামাজের মধ্যে সার যথাযথভাবে সাঙজাও না । _বখারা । 

৩৮২. তোমাদের স্লীগণকে যগাঁজদে যেতে নিষেধ করো না, কিন্তু তাদের ঘরই 
ওদের পক্ষে উত্তম 1 --আ. দাউদ । বণ নায়? £ ইবনে ওমর (রাঃ) 

৩৮৩. যে স্লীলোক মসাঁজদে যাবার নয সুগণ্ধি ব্যবহার করে সে যে 
শধন্তি স্নান করে পাঁবর হবার মত ধুয়ে নাফেলে সে পধন্থ তার নামাজ কবুল 
হবে না ।- আবু দাউদ | বর্ণনায় 8 আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৩৮৪. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একাঁদন নব ( সঃ), আমাদের ঘত্রে 
(নফন ) নামাজ পড়লেন । আমি এবং অন্য এক বালক্ক হজরতের ( দঃ ) পেহনে 
দাঁড়ালাম এবং আমার মা উদ্মে সোলায়মা আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন.। [ মহিলা 
একজন হলেও একাই স্বকলের পেছনে দাঁড়াবে । ]-বুথারী । টি 

৮৪. (ক) তারপর নব (সঃ) উৎকৃ্টর্‌পে অজু করলেন এবং আঁতীরম্ত 
পান ফেললেন না। এ ছিল. তাঁর উভয় অঙ্ুর মধ্যবতণ' অজ-। তারপর 
দাঁড়ালেন ও নামাজ পড়লেন । আঁমও তখন উঠলাম ও অজ? করলাম । তারপর 
তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম । তান আমার কান ধরে ডান দিকে আনলেন । 
[ দুজনের জামায়াত হলে মোস্তাঁদ ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে । ]- শায়খান । 
বণ“নায় £$ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 

৩৮৫. যে ব্যান্ত মসাঁজদে যাওয়া-আসা করে সে যতবার ' যাওয়া-আযসা করে, 
ততবারই আন্লাহ"তা"লা তার জন্য বেহেশতে আঁতাঁথ সৎকারের আয়োজন করেন । 
_-বংখারশ । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


জঁ,সমআপ্ল মামমাজ 


, হে মোমেনগণ ! জমআ'র দিনে জ্‌মআ র জন্য আজান দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ 
তোমরা বাধসানবাণঙ্গ্য ( ইত্যাঁদ কাজকর্ম ) ত্যাগ করে আ্ঝংলাহকে স্মরণ তথা 


২9৪ হাদীস শরীক 


নামাজের দিকে অগ্রসর হও । তোমাদের যদি জ্ঞানব্দ্ধি থাকে তাহলে বুঝতে 
পারবে যে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম ও কল্যাণকর । ২৮ পা, ১১ ত্র. | 


_-আল-কোরআন । 


৩৮৬. সূযকরোহ্জহল দিনগুলোর মধ্যে সবে একৃষ্ট দিন হল জুমআর 'দিন 
ব। শ.ক্রবার | এ দিন আদম (আ।ঃ)কে সৃষ্ট করা হয়োছিল, এ দিন তাঁকে বেহেশতে 
প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং এীদনই তাকে বেহেশত থেকে বের করা হয়েছিল এবং 
(এ) শুক্রবার দিন বাতীত কেয়।মত সংঘাঁটত হবে না ।-_ মুসলিম । বর্ণনায় £ অব 
হোরায়রা (রাঃ)। 

৩৮৭, নিশ্চয় শুরুবার বা জুতার দন দে্কৃঘট দিন । আফলাহর 
কাছ এ দন দবণশষ্ত এবং ঈদুল তাজ” 1 ও ঈদুল ফংর অগ্ন্মো শর শুষ্ঠতর | 
দিনের পচটা বৈশিল্টয--১) এ দন ত7,লাহত আদমকে (ত75) সত্টি করেছলেন, 
২) এ দন তাঁকে দয়ায় পাঠিয়েছিলেন, ৩) এ দিন আজ্জাহ তর প্রাণ হহণ করে- 
ছিলেন, 5) এ দন এমন একটা সময় জাছে যখন নিষিদ্ধ জিনস ছাড়া মানুষ খা- 
[কিছ প্রর্থনা করে তাই প্রাপ্ত হয় এবং ৫) এ 'দিন বৈয়ামত সংঘটিত হবে । 
এমন কোন ফেরেশতা অথবা আক,শ, বাতাস, বিঃ ছিবী, পাহাড়, সমু নেই যা 
ভুমতাা'র ছিনকে ভক্ম করে না। [কারণ এ দন সবাঁকছ: ধংস হবে ।7- ই. মাজা । 


৩৮৮. সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার | সেইদন আদমের সঘ্টি হয়েছিল, 
চেই দিন তাঁর মত্যু হয়, সেইদিন ?শঙ্গায় ফ' দেওয়া হবে, সেইদিন সকলে জ্ঞানশূন্য 
হবে! সুতরাং সেই দিনে আমার প্রতি আধক £রুমদ পাঠ কর, কেননা তোমাদের 
দরুদ আমার কাছ পেশছে দেওয়া হয়। ছারা জিজ্ঞাসা করল, 'যখন আপন পচে 
গভে খাবেন কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পোৌছন হবে? তন বললেন, 
নিশ্চয়ই তাল্লাহ- নবীদের দেহ মার জন্য হারাম বরেছন। তন্য বণণনায় ঃ 
নশ্চয্ আঞলাহ- নবখদের দেহ মাটির জন্য হারাম করেছন, দেও খেয় ফেলতে 
গারুবে না । অতএব আচলাহর নবা 'চিন্লজগবী, তাঁকে আহার দেওয়া হয় ।-- 
আ.দাউদ। ই. মাজা । নাপায়ী। বর্ণনায় £ আউস (রাঃ)। 


৩৮৯, ইহন্দীদের তওরাত এবং খুনভ্টানদের বাইবেলে ( ইপ্তিল) গুভত এশশ- 
রথ, আমার পূর্বে দান বরা হয়েছে । তামরা দর্শনয়ায় তাদের পরে আবির্ভূত 
হয "ছ কু বৈয়ামতের [দন তামরা সবণঞ্জে থাকব । তামাদের আর এবটা গোরব 
£ইযে আকলাহতা'লা পৃধ্বিতশ উদ্মতদের প্রতি সঞ্চাহে একটা দিনকে উ উপাসনার 
জন্যে নিদ্ট করে নেওয়ার 'নদেশ দিয়োছিলেন এবং আংলাহ:র কাছে জুমআর দিনই 
(শুক্রবার) এ দিন রূপে আঁভগপ্রেত ছিল। ফি পূর্ব ইহ দণরা ওর 

পরের (শানবার ) দিন এবং খুশঘ্টানন। তার পরের ( রাঁধবার' ) দিনকে বেছে নেয়। 
আমাদের প্রাত করুণা পরবশ হয়ে আংলাহ স্বয়ং তরি নিজের পছন্দ এ জুমআর 
দনকে আমাদের জন্য মনোনীত ধরে দিয়েছেন ।--বূখারণ। বর্ণনায় £$ আব 
হোরায়রা (রাঃ) । 

৩৯০. প্রাত্রুতির 'দিন হল কেয়ামতের 'দিন এবং যে দিনের জন্য সাক্ষ্য 
দেওয়া হয়েছ তাহল আরাফাতের দিন, এবং যে দিন চাক্ষ্য দেয় তা ছল শুক্রবার । 
ওম চেয়ে ভাল দিনে সূর্য দত বা তশমিভ হয় না। সেই দিনে এমন একটা সম 
আছে যখন কোন মোমেন বান্দা আহজাহংর কাছ কোন উত্তম জিনিস প্রাথ্না করে 
আজলাছ- তা পণ করেন । অথবা সৈ যাঁদ কোন কিছু হতে আগ্ুয় চায় তবে তিনি 


জংমআ র নায় ২৪৬ 


কে তা থেকে আশ্রয় দেন।_তির। মিশ। (আহ্‌) । বর্ণনার £ আবু হোরাযরা 
(রাঃ)। 

৩৯১. নিশ্চয় শ্রুযারে এমন একটা সমন্ন আছে যখনকোন মুসলমান বাল্দা 
আনলাহর কাছে যে কলাণ কামনা করে আঙগলাহ তাকে তা দান করেন ।-_ 
শায়ধান। বংখাবী। ম:স। বর্ণনায় £ আব: হোরায়রা ( রাঃ) । 


৩৯১২, জ:মআ'র দিন যে সময়ের এত আশা করা হয় তা নামাজের পরে থেকে 
সর্যাত পর্যন্ত খোঁন্ কর।-তর । বণণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


৩১৩. শুক্রবারের সে আকাঙ্ক্িত সময়কে আসরের পর থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত 
ক্বেষণ কর ।-__তির । 


৩৯৪. জনআ'র দিনের এঁ সময় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_এ ইমামের বসার 
সময থেকে নামাজের শেষ পর্যস্ত । মুস। বর্ণনায় 8 আবু বোরদাহ (রাঃ )। 


৩১৫. আবু আব:স ( রাঃ) জুমআ'র নামাজে যাবার পথে বলোছলেন, 
আমি নবী (সঃ) কে বলতে শ.নোছি যার দই পা আল্লাহর পথে ধলমাঁলন হয় 
আল্লাহ: তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করেন ।-বুখারী । 


৩১৬. জমমা'র রাঁত্র সববাপেক্ষা উত্জবল এবং জমআর দিন সর্বাপেক্ষা 
দশীপ্তময় ।- বায়হাকী । 

৩৯১৭. জ্‌মমা'র নানাহজা তব শ্রেনীর লোক উপাঙ্থুত হয় । একব্যান্ত বৃথা 
বাক্য সহ উশাস্থৃত হয, ওত থেকে তাত এই লাভ; অ'র এক ব্যান্ত প্রার্থনা সহ 
উপাস্থত হপ্ন, সে অজ্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, হয় উীন ওকে তা দান করেন 
নয় করেন না; আর এক ব্যান্ত মনোযোগ ও নখ্রবতা সহ উপাস্থত হয়। যেকোন 
মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর 'দিয়ে চলেনা বা কাউকে কোন কম্ট দেয়না ও তার জন্য 
পরবর্তী জুমআ আরো [তন দিনের পাপের প্রারশ্চত্ত স্বরূপ হয়, যেহেতু 
আল্লাহ: বলেছেন £ হে মুসলমানগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জুমআর 
গদনকে উংসবের দিন রুপে ধার্ধ করেছেন, অতএব তোমরা ম্লান কর এবং যার কাছে 
সুগাম্ধ দুধ আছে সে তাব্যবহার করুক, ওতে দোষ নেই এবং তোমরা দস্ত-মার্জন 
কর ।-__ই. মাজা । মালেক । 


৩৯৮. জুমআর নামাজে উপাস্থত হবার প্‌বে প্রত্যেকেরই প্লান করে নেওয়া 
আবশাক ।- বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দঞ্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ )। 


৩৯৯. যেব্যান্ত ল্লান করে জৃমআ'র নামাজে হার্জির হয় এবং তার জন্য 
শনধণাঁরত নামাজ সম্পাদন করে এবং ইমামের খোত্বা শেষ না হওয়া পর্ধস্ত নীরব 
থাকে, তারপয় ইমামের সঙ্গে নামাজ পড়ে, সে দুই জুমআর মধাবতী দিবসের এবং 
পরবতী [তিনাঁঘলের পাপ সম:-হের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় ।--মৃস। 


৪০০. জুমআর দন প্রত্যেক সাবালকের প্লান করা কতরব্য। সে দাঁত 
পাঁরত্কার করবে এবং সম্ভব হলে সংগা্ধ ব্যবহার করবে ।-বুখারী । বর্ণনায় £ 
আব সঈ'দ খুদরী (রাঃ)। 

৪০৯, লোকেরা নিজের 'নজের কাজ করত এবং যে অবস্থায় থাকত সেই ববস্থায় 
জমজ পড়তে যেত। তাই তাদের বলা হয়োছল, 'যাঁদ তোমরা জান করতে ! 
-বখারণ । বণণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


২৪৬ হাদশস শরীফ 


3০২. (মদীনার পাণ্ববতী অঞ্ুলের ) গৃহবাসিগণ এবং (দহ মাইল 
পূর্ব ) আওয়ালীর আধবাঁসগণ পালাররমে জুমআর মামাজে হাঁ হত। 
তারা ধূলোবালির মধ্য দিয়ে আসত, কাজেই তাদের গারে ধুলো ও ঘাম 'লেগে 
থাকত। তারপর আবার (মসাঁজদে অবস্থান কালে ) তাদের শরণর থেকে ঘাম 
বের হত। একাঁদন রসূলঃজ্পাহ- ( সঃ) আমার কাছে 'ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে 
ওদের একজন আসল । তখন রসূলজ্লাহ" (সঃ ) বললেন, তোমরা যাঁদ অন্ততঃ 
আজকের দিনে ( জুমআ'র দিনে ) উত্তমরূপে পাব ও পারচ্ছনন হতে !- বুখারী । 
বণণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৪০৩. যে ব্যাস্ত উত্তমর্পে প্লান করে প্রথম সময়ে জ মআর নামাজের জন্য 
উপস্থিত হবে সে (এত পণ্যের অধিকারণ হবে ) যেন একটা উট কোরবান করেছে । 
তার পরের সময়ে ষে আসবে সেষেন একটা গোর কোরবানী? করেছে । তর 
পরের সময়ে যে, আসবে সে যেন একটা দুম্বা কোরবান? করেছে । তার পরের 
সময়ে যে আসবে সে যেন একটা মোরগ কোরবান করেছে । তারপর পণ্মাংশে 
" যে আসবে 'সে যেন একটা ডিম দান করেছে । তারপর যখন ইমাম খোতবার জন্য 
অগ্রসর হবেন তখন ফেরেশতাগণ (এ পণ্য লেখা ক্ষান্ত দিয়ে ) আল্লাহ-র গজাকর 
শোনার জন্য মসাঁজদে চলে আসেন বুখারী । বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা 
(রাঃ )। 

8098. যে ব্যাস্ত জমআ'র (দিন প্লান করবে, সাধ্যানৃযায়ণ পারচ্কার-পরিচ্ছন্ন 
হবে, তেল ব্যবহার করবে অথবা . নিজের ঘরের সুগাম্ধ র্যবহার করবে, তারপর 
মসাঁজদে উপস্থিত হয়ে কাউকে কষ্ট 'দিয়ে মাঝখানে বসার চেগ্টা না করে যেখানে 
পায় সেখানে বসে পড়বে, তারপর যথাসাধ্য নামাজ “পড়বে, ইমামের খোতবা পাঠ- 
কালে নীরব থাকবে-তার সারা. সপ্তাহের পাপ. মাফ হয়ে যাবে ।_বৃখারাঁ। 
বর্ণনায় £ সালমান ফারসী (রাঃ )। 

806. সরর্য যখন ( পশ্চিম দিকে) ঝুকে পড়ত তখন রস্‌জুজলাহ- ( সঃ) 
জুমআ'র নামাজ পড়তেন ।__বুখারাী ॥ বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 

৪০৬. আমরা সাহাবাঁরা, জুমআ'র নামাজ যথাসম্ভব শখঘ্র পড়তাম এবং 
দ্বপ্রহরের শয়নও জুমআর নামাজের পরেই হত 1 বুখারা। |, বর্ণনায় £ 
আনাস (রাঃ )। 

৪8০৭, যখন শশত আঁধক হত তখন নবী (সঃ) জুমআ'র নামাজে ত্বরা বরতেন, 
এবং যখন গ্রীন্ম প্রথর হত তখন জুমআর নামাজে দেরী করতেন ।--বৃখারণী। 
বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । ৃ 

৪০৮. জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক শুক্রবার আমরা নব (সঃ )-এর 
সঙ্গে নামাজের জন্য একত্র হয়েছিলাম । সে সময় একদল সওদাগর আসাছিল ; 
উপ্পাস্থুত লোকেদের অনেকেই সেদিকে অগুসর হল । নবখ (সঃ )এর সামনে কেবল 
বারোজন লোক বাদি রইলেন । সেই প্রসঙ্গে পবিশ্র কোরআনের এই বাণশ অবতীর্ণ 
হল, “একশ্রেণীর লোক ব্যবসা-বাণিজা ও রঙ-তামাসার . সুযোগ দেখে সেই দিকে 
ছুটে গেল, ( খোধবা দানে ) দাঁড়ির়ে-থাকা অবস্থায় আপনাকে পরিত্যাগ করে গেল 
আপাঁন তাদের বলে দিন, আল্লাহ-তা'লার কাছে বা (সন্তষ্টি ও পণ্য )আছে তা 
বাবসাশ্বাণিজ্য ও রও-তামাসা অপেক্ষা উত্তম এবং আলোহ-তা লাই মানের 
সর্ধোভতম জীবিকা দানকারণ ।'--বুখারশী । 


বেতের ও তাহাজ্জহদ ১২৪৭ 


৪০৯. কোন মুসলমান যেন আর এক মুসলমান ভাইকে তার জায়গা থেকে 
তুলে দিয়ে নিল্গে সেখানে না বসে--তা সে জুমআর দিন হোক বা অনয কোন দিন 
হোক, মসাঁজদে হোক বা অন্য কোন জায়গায় হোক ।-_ব:খারণ । বর্ণনায় £ ইবনে 
ওমর (রাঃ )। "৮ | 

৪১০. . রসংলব্জ্লাহ (সঃ) আবুবকর (রাঃ ) এবং ওমর (রাঃ)-র কালে 
জ্মআর নামাজের জন্য শুধুমাত্র এক আজান দেওয়া হত যা খোতবার পূব ইমাম 
মিদ্বারে বসলে দেওয়া হয় । খলধীফা ওসমান (রাঃ.)-র কালে যখন মুসলমানদের 
সংখ্যা অত্যন্ত বাঁদ্ধ পেল তখন 'তাঁন “যাওরা? নামক এক উ“চু স্থানে দাঁড়য়ে এ 
খোত্বার আজানের পূর্ধে আর এক আজান দেবার বাবস্থা প্রবর্তন করলেন । 
_-বৃখারা : বর্ণনায় £ সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ )। 

৪১১, সাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বারের ওপরে বসে" ময়ীল্জিনের 
আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আজানের শন্দসমূহ উচ্চারণ করলেন এবং আজান 
শেষে বললেন, হে লোক সবল! আম রমূলুজ্লাহঃ (সঃ )-কে এমনি করে বসে 
ময়াষ্জিনের আজান শুনে এমান করে কলতে শংনোছি ।৮--বখারশ । বণণনায় £ 
'আব উমামাহ: (রাঃ )। 

৪১২. নবী (সঃ) দাঁড়য়ে খোংবা ( ভাষণ ) দিতেন এবং বত'মানের মত 
মাঝখানে একবার বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোত্বা দান করতেন ।-_ বৃখারণ । 
বর্ণনায় £ আব্দজ্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ )। 

৪১৩, রসংলুজ্লাহ (সঃ) জুঘ়্আ'র.দিন দুটি খোথবা দিতেন এবং দুই 
খোত্বার মাঝখানে বসতেন ।--বৃখারণী | বর্ণনায় £ আব্দজ্লাহ- ইবনে ওমর 
(রাঃ )। 

"৪১৪, মসাঁজদের মধ্যে একটা খেজুর গাছের থাম ছিল । তার ওপরে ভর 
দিয়ে নবী (সঃ) খোংবা দান করতেন । যখন তাঁর জন্য মিদ্বার ( বেদধ ) তৈরা 
কা হল এবং তিন এ থাম ত্যাগ করে মিন্বারের ওপরে খোত্বা দিতে আরম্ভ 
করলেন তখন সদ্যোপ্রসাবন? উট যেমন করে আপন বাচ্চার জনো কাঁদে তেমান করে 
এ কাঠের থামটাফে আমরা নিজেদের কানে ক্দিতে শুনলাম । এ দেখে যখন 
রসলংজ্লাহ: মিচ্বার থেকে নেমে এসে তার ওপরে হাত বুলোলেন তখন সে শাস্ত 
হল ।-_বুখারণী । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ )।. 

৪১৬. জুমআ'র দিন ইমামের খোথ্বা দান কালে যাঁদ তোমার সঙ্গীকে 
চুপ কর' বল তবে বেহ্‌দা কথা বললে. ।-_ বখারণ 1 বর্ণনায় £ অ.ব হোরায়রা 
(রাঃ1। 


নোেভেল্প ও অআহাজজ্জুদ 


[ এবতের' বা বধ শব্দের অর্থ বেজোড় । ইমাম আবু হানীফা ( রঃ) 
মতে বেতের নামাজ 'তিন রাকাত এবং এ হল ওয়াজেব অর্থাৎ ফরজ নামাজের পরেই 
এর গুর্ব । তাহাচ্জুদ বা রাতির নামাজের সঙ্গে বেতের ঘনিষ্ঠ ভাবে হ্ত । ] 


'রাতের কিছ, অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে--এ তোমার এক আতীরন্ত 


২৪৮ হাদশস শরাঁফ 


(নফল ) কহবা, আশা করা ঘায় তোমার প্রাতিপালক তোমাকে প্রাতীত্িত স্থানে 

ধৃসত করবেন 1 ১৭(৭৯) 

- আল-কোরআন । 

৪১৬. আক্ষোহ-তা'লা বেজাড় ( অথণৎ [তান এক ), তাই তান বেঞ্জোড় 
নামাজ ভালবাসেন । অতএব হে কোরআন-অনহসরণকারগণ, তোমরা বেতের 
পড় ।--তরমিজী । 

৩১৭. রসূলঃজলাহ (সঃ) তাঁর নিজের ইচ্ছানুষায়ী রান্রর 'বাভন্ন অংশে 
( যেমন প্রথম, মধ্য ও শেষ অংশে ) বেতের নামাজ পড়েছেন, কিন্তু তাঁর সবশেষ 
আমল হিল শেষ রানে বেতের পড়া ।-বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


৪১৮. রাতের সমন্ত নামাজের শেষে বেতের পড়ার জন্য রসলজ্লাহ: ( সঃ) 
আদেশ দিয়েছেন 1-_বুখারী। বর্ণনার £ ইবূনে ওমর (রাঃ )। 


৪১৯. তোমরা বেতেরকে তোমাদের রাধঘ্রকালশন সবশেষ নামাজে পাঁরণত 
কর । --বুখারী | বর্ণনায় £ ইবংনে ওমর (রাঃ )। 


২০. তোমরা রাঁন্বর শেষ নামাজকে বেজোড় কর ।--শায়খান । আ. দাউদ । 


৩২১. এক ব্যক্তি রস্‌লুজ্লাহ ( সঃ)-এর কাছে তাহাঙ্জুদের (রানির ) 
বামাজের বিয়ম 1্জজ্ঞাসা করল । ভিনি (সঃ) বললেন, দুই দুই রাকাত করে 
হাক্জ্‌দের নামাজ পড়তে থাকবে । যখন ভোর হবার তাশঙকা করবে তখন 
এক রাকা'ত নামাজ পড়ে নেবে । এ এক রাকাতের দ্বারাই তার আগের নামাজ 

বেজোছড় ) পারণত হবে ।- বুখারী । বর্ণনায় £ ইব্‌নে ওমর (রাঃ )। 

৪২২. ফরগ্জ নামাজের পর সর্বোৎকৃষ্ট নামাজ হচ্ছে. ানশাত রাতের 
( তাহাপ্জুদ ) নামাজ ।- আহমদ 1 বয়হাকিি। 


৪২৩. রসজাহজলাহ (সঃ) তাহাঙ্জুদের নামাজ (বেতের সহ) এগার 
রাকাত পড়তেন : এর মধ্যে এক একটা িসজ-দা এত দীর্ঘ করতেন যে সেই সময়ের 
মধ্যে কোরআনের পণ্যাশাঁতি আয়াত (বাক্য ) আবৃত করা যায়। আর ফজরের 
সুন্বত দুরাকাত পড়তেন, ভারপর ডান পায়ের ওপরে শ্াঁয়ত থাকতেন এবং 
মুয়াজ্জন এসে খবর দলে ফজরের নামাজের জনা চলে যেতেন --বুখারণ । 
বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


৪২৪. রসূলুল্লাহ ( সঃ) রান্রর সকল ভাগেই বেতের নামাজ পড়তেন, 
তবে শেষ দিকে তাঁর বিতর গ্রত্যুষের 'দকে হত ।-__বুখারণ । বর্ণনায় ৫ আয়েশা 
(রাঃ )। 

৪২৫. এমন কোন মুসলমান নেই যে আল্লাহর উপাসনা করতে করতে 
পাবন্ন অবস্থায় শয্যায় শয়ন করে, তারপর রান্রকালে শহ্যাত্যাগ্গ করে' আল্লাতা'লার 


কাছে কল]াণকামনা করে, আর আল্লাহ তাঁকে তাদান করেন না ।--আ. দাউদ । 
[মশ। 


৪২৬, গেদাইফ ইবনুল হারেস (রাঃ) বলেন £ আম হজরত আয়েশা (রাঃ কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী (সঃ ) যখন অপাঁবির অবস্থায় থাকতেন তখন রজনশর প্রথস 
না শেষ কোন অংশ্ব তিনি গোসল করতেন 2 তান বললেন, 'কখনো প্রথমাংশো 
কখনো শেষাংশে ।' আম বললাম আজ্লাহ্ই সবশ্রেষ্ঠ ; সেই আচ্লাহরই সমন্ত 


ঘেতের ও তাহাচ্জুদ ২৪৯ 


প্রশংসা ধান কাজের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন ।' তারপর জিজ্রাপা করলাম, 
শতান রা্রর প্রথম না শেষাংশে বেতের পড়তেন ৯" তিনি বললেন, কখনো কখনো 
শেষের দিকে পড়তেন । আঁম বললাম, 'সেই আশ্নাহরই সমষ্ড প্রশংশা "যান 
কাজের মধ্যে আরাম 'দিয়েছেন। আম বল্লাম, ধতনি কি (নামাজে ) উচ্চৈঃ- 
স্বরে কোরআন পড়তেন না নিয়স্বরে 2 তিনি বললেন, ফকিখনো উচ্চ, কখনো 
নম্নস্বরে ॥” আম বললাম, সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা 1থান কাজের মধো 
মন শান্ত দান করেছেন 1 আব দাউদ এবং সামানা পারবাতত আকারে 
. মাজা । 


৪২৭, সা'দ বিন হশাম (রাঃ) বলেন £ আম হজরত আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গেলাম, 
তারপর বললাম, হে বিশবাসীঁদের জনন", আমাদের নব (সঃ)-এর আচার-বাবহার 
সম্বঙ্ধে বলুন । 'তাঁন বললেন, তুম ি কোরআন শরীফ পড়ান ? আম বললাম, 
হাঁ। তান বললেন, মহানবীর চার কোরআন শরীফের অনুরূপ । আন 
বললাম, আমাকে হজরত রসূল-ঞ্লাহ (সঃ )-এর বেতের নামাজ সম্বন্ধে বলুন । 
তান বললেন, আমরা তাঁর দাতন ও অজংর পান তৈরণ করে রাখতাম এবং যখন 
আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাঁকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতেন । তারপর তান দাঁত 
মাজতেন, অজ করতেন এবং নয় রাকা'ত নামাজ না-বসে পড়তেন, শধহ অষ্টম 
রাকাতে বসতেম । তারপর আল্লাহর আরাধনা ও প্রশংসা করতেন এবং তা*কে আহবান 
করতেন । এরপর তানি বসতেন, আল্লাহ্‌র আরাধনা করতেন, প্রশংসা করতেন, 
আহবান করতেন এবং সালাম করতেন-_তা আমরা শুনতে পেতাম । সালাম 
করার পর আরো দুরাকা'ত নামাজ বসে পড়তেন । এই এগার রাকাত । হে পত্র! 
যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর শরীর ভারা হয়ে গিয়েছিল তখন সাত রাকাতে 
বেতের ( বেজোড় ) করতেন এবং প্রথম বারের ন্যায় দুই রাকা'ত পড়তেন । হে প্র 
এই নয় রাকাত । হজরত নব (সঃ) যখন কোন নামাজ পড়তে ভালবাসতে, 
তখন তান ও ক্রমাগত পড়তে থাকতেন এবং রঞজজনগতে আঁধকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার 
জনা যখন 'নদ্রা বা কোনরুপ বেদনা তাঁকে আঁভভূ্ত করত তখন তিনি 'দিবাভাগে 
বারো রাকা'ত পড়তেন । আম জান না হজরত নবাঁ (সঃ) সমগ্র কোরআন 
রজনীতে পাঠ করতেন কি না বা তান ভোর পযন্ত সমস্ত রাঘি নামাজ পড়তেন 
কনা এবং ক্লমজানের মাস ছাড়া পুরোপ্র সম্পর্ণ মাপ রোজা রাখতেন 
ক না।_ মুসলিম । 


৪২৮. হজরত আয়েশা (রাঃ )কে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ: (সঃ) কত 
রাকা'ত বেতের পড়তেন 2? তিনি বললেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, ও দশ্শ 
এবং তন রাকাত বেতের পড়তেন । সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের আঁধক 
বেতের পড়তেন না । আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ বিন আব কায়েস (রাঃ) | 


৪২৯. রসূলুল্লাহ: ( সঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের একটা নামাজ 
পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা ( আত মূল্যবান ) লালবর্ণের উটের চেয়েও উত্তম--এন্খা 
এবং ফজরের মধ্যবতাঁ সমন আল্লাহ্‌ এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন । --তির | 
বর্ণনায় £ খারেজাহ্‌ (রাঃ )। 


৪৩০. বেতের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজেব (অবশ্য পালনীয় )। থে 


"পাঁচ বাকা'ত বেতের পড়তে চায় সে যেন তা পড়ে এবং যে তিন রাকা'ত বেতের প্ধতে 
দায় সে যেন তা পড়ে৷ _-আ. দাউদ । বর্ণনায় £ আব আইয়ুব (রাঃ) । 


২৫০ হাদীস শরীফ . 


৪৩১. যে শেষ রাতে নামাজ গড়তে অসমর্থ, হবে বলে' আশঙ্কা করে সে যেন 
প্রথম ভাগেই বেতের পড়ে । আর ফে, শেষরাতে নামাজ পড়তে পারবে বলে আশা 
রাখে সে যেন শেষ রাতেই বেতের পড়ে ; কেননা শেষ রাতের নামাজে সাক্ষী থাকে 
এবং তা উত্তম । __মঃসলিম । বর্ণনার £ জাবের (রাঃ )। 


৪৩২. যে নিদ্রার জন্য বেতের পড়তে পারেনা সে যেন ফজর (ভোর ) হলে 
তা পড়ে । -_তির। বর্ণনায় £ জায়েদ (রাঃ) । 


৪৩৩. বেতেরের নামাজ দ্বারা ভোরকে ত্বরাশ্বিত কর । বংখারী । বর্ণনায় £ 
ইবনে ওমর (রাঃ )। 

৪৩8৪. যে বেতেরের সময় নিদ্রা যায় অথবা তা ভুলে যায় সে যেন জাগারত 
হলে বা.স্মরণ হলে তা পড়ে । তিরমিজী । বর্ণনায় £ আবূ সাঈদ (রাঃ )। 


৪৩৫. আমাদের পাবন্র ও মহঁয়ান প্রভু প্রতি রাতের শেষ প্রহরের এক- 
তৃতীয়াংশ সময় অবাঁশহ্ট থাকতে থাকতে সবনম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বলেন, 
'ষে ব্যস্ত আমাকে ডাকে আমি তার ভাকে সাড়া দেব, যে আমার কাছে কিছ প্রার্থনা 
করে আম তার সে প্রাথ না পূরণ বরব, যে ব্যাক ভামার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা বরে 
তম ভাকে ক্ষমা করব । -- শায়খান ! বণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। [ ইমাম 
ম.সালম আরা ধর্ণন। .করেছেন- অঃ £পর প্রভাত হওয়া ' পযন্ত তিনি তাঁর 
হয় প্রসারিত করে বলেন, “কে তাঁকে *ণ দেবে ষে অভাবগ্রপ্ত ও অত্যাচার নয় ? ] 


৪৩৬, নিশ্চয় প্রাতি রাত্রিতে এমন একটা সময় আছে যখন. যে কোন মুসলমান 
আঙ্গলাহূর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের ঘা ছু কল্যাণ কামনা করে সবাকছুই সে 
পায় । _মুসাঁলম । 

৪৩৭. রাণতির শেষ অর্ধভাগে প্রন তাঁর দাসদের আঁধকতর নিকটবত+. হন। 
সেই সময়ে যারা আঞ্লাহর উপাসনা বরেন যাঁদ তুমি তাঁদের অন্তর্ভুত হতে চাও 
তবে তাই হও আআ, দাউদ | নাসায়ী । .ব্ণনায়£ আমর বিন আব্বাস 
(রা2)। 

৮৩৮, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসংলুজ্লাহ, কোন: প্রার্থনা মঞ্জুর হয় ?' 
তান বললেন, নিশাত রাতের প্রার্থনা এবং ফরজ নামাজের শেষে যে প্রার্থনা বরা 
হর তা, তির 

৪৩৯, তোমরা রণঘতে নামাজে দাড়াবে যেহেতু এ তোমাদের পৃববিতা 
ধাঁণিবিদর পদণত ছিল। এই হল তামাদের প্রভুর নৈকট্য লাভ এবং পাপের প্রায়শ্তত 
%1প থেকে নিধৃত্ত থাকার উপায় | তির । 


550. 'আন্লাহ'র কাছে খাবা পেকষা প্রয় ছিল হজরত দাউদের নামাজ এবং 
ধর রোজা.। আন রাতের ভধংশ নিদ্রা যেতেন । (তারপর | এক-ভুতীয়াংশ 
মাগাঙ্গ পড়তেন | তারপর ( আবার ) একশ্বজ্ঠাংশ নিদ্রা যৈতেন। ভান একদন 
গ্লোজা রাখতেন একদিন আহার করতেন 1- শায় । | 


৪৪১. হজরত দাউদ ( আঃ ) রজনখর এক বিশিষ্ট অংশে তাঁর পরজনগণকে 
'নদ্রা থেকে জাগ্রত করতেন । বলতেন, হে দারুদের পারজনগণ, ও॥ ও নামাজ পড়, 
: যেহেতু এই সঃয় ম্হীয়ান ও গরণয়ান আল্লাহ শুধু জাদুকর ও ( অস্াধন ) ট্যাক্স 
আদায়কারশ বাতণত আর সকলের প্রার্থনা পুরণ করেন | মিশ (আহমদ, )। 
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8৪২. আল্লাহ সেই পুরুষের প্রাত প্রসন্ন হন যে রজন?তে নামাজে দাঁড়ায় 
এবং ঙার স্ত্রীকে জাগাঁরত করে ॥। তারপর সেও নামাজ পড়ে । যাঁদ সে অস্বীকার 
করে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে ছয় । আক্লাহ সেই রমণণর প্রাত স্তুষ্ট হন 
যে রজনীতে জাগ্রত হয়ে নামাজে দাঁড়ায় এবং তার স্বামীকে জাগ্রত করে এবং জ্বামীীও 
নামাজ পড়ে । যাঁদ স্বামী অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পান ছিটিয়ে দেয় । 
--আ, দাউদ । নাসায়ী । 


8৪৩. যাঁদ কোন লোক তার স্্রশকে রাতের নিদ্রা হতে জাগ্রত করে তারপর 
উভয়ে নামাজ পড় অথবা সে জামাতের সাথে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তবে তারা 
( আল্লাহর ) আরাধনাকারশ ও আরাধনাকারণগদের. অনর্গত হয়। আ. ছায়হদ । 
ই. মাজা। ৃ 


8৪৪. আব্দুজ্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, তাঁর পিতা হজরত ওমর ইবনোল 
খাত্তাব (রাঃ ) রজনণীতে আল্লাহ: যতন্ষণ ইচ্ছ্বা করতেন ততক্ষণ নামাজ পড়তেন । 
তারপর যখন রাত্র শেষ হতে থাকত, তখন পারজনগণকে নামাজের জন্য জগ্রত 
করতেন, তারপর এই আয়াত পাঠ করতেন £ “তোমরা পাঁরজনবর্গকে নামাজ পড়ার 
আদেশ দাও এবং ওতে দডঢ় ও ধৈর্যশীল হও । আম তোমার কাছে আহার্য চাই 
না। আমি তোমাকে আহার্য দান কার, পরহেজগারর জনাই উত্তম পারণাম ।' 
(২০ £ ৩২)।- মালেক । ৃ 

88৫. তিনের প্রীতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন--ষে ব্যাস্ত রজনীতে নামাজে 
দাঁড়ায়, যে সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধভাবে নামাজে দাঁড়ায় এবং যে জাত শ্রেণীবজ্ধভাবে শুর 
সম্মুখীন হয় ।_-মিশকাত । 


৪৪৬. আমাদের প্রভু দুই ব্যন্তির প্রাত সম্তুষ্ট হন, ওদের একজন হল 'সেই 
বান্ত যে নামাজের জন্য তার 'প্রয়জন ও পাঁরজনের মধ্যা্ছুত কোমল শয্যা ও লেপ 
পাঁরত্যাগ করে । আল্লাহ তার ফেরেশতাদের বলেন, আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য 
কর-_সে নামাজের জন্য এবং আমার কাছেযে (পুরস্কার ) আছে তার আশার 
এবং আমার কাছে যে ( শান্ত ) আছে তার আশঙ্কায়. তার 'প্রয়জন, পাঁরজন, এবং 
কোমল শব্যা তাগ করেছে ॥ অপরজন হল সেই ব্যাস্ত যে আফ্লাহর পথে য্ধ 
করে, তারপর তার সহচরবৃজ্দসহ পরাঁজত হয়। তারপর জানতে পারে পরাজয়ের 
সক্ষে ও পলায়নের সঙ্ষে ক (বিপদ ও লঙ্জা) জাঁড়য়ে জাছে। তারপর যহ্ধন্মেরে 
[ফিরে গিয়ে শেষ রন্তবি-্দু পধস্ত যুদ্ধ করে । তখন আল্লাহ্‌ তাঁর ফেরেশতাদের 
বলেন, “আমার দাসের প্রাঃ লক্ষ্য কর- আমার কাছে যা আছে তার আশায় ও 
আকাঙ্ক্ষায় সে যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং তার রক্ত নিঃশেষ না হওয়া পযন্ত 
যুদ্ধ করেছে ।-মশ। | 

৪৪৭. যেবাঁও গভ র রজনখ,ত নামাজে দাঁড়য়ে দশটি আয়াত পা করে 
তাকে অমনোযোগধী বলা চলে না এবং যে ব্যাস্ত একশ আয়াত পাঠ করে তাকে 
আল্লাহ্‌র অনুগত ব্যান্তদের মধ্যে গণা করা হয় এবং যে ব্যান্ত একহাজার 
আয়াত পাঠ করে সে 'আল্লাহর বিশেষ তান:গ্রতপ্রা্ত বাকিদের অম্গত হয় ।- আ, 
দাউদ । 


8৪৮. নবী (সঃ) বলেছেন. হে আব্দুল্লাহ, অমহক ব্যস্তির মত হক্সোনা ষে 
রায়ে উঠে নামাজ পড়ত তারপর দেই না 1৬ গড়া ত্যাগ করেছে । _ শায়। বর্ণনা ২ 
আব্দ-জ্লাহ- ইবনে আমর ইবনুল আস ( প73) ! 
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8৪৪৯. আমার উদ্মতদের মধো সর্বাপেক্ষা সম্মানিত তারাই যারা কোরআনের 
বাহক এবং রাঘির ভাঁধবাসী [অর্থাৎ যারা বোরআন অন,.সারে কাজ করে এবং 
রাত জেগে উপাসনা করে |] 


8৫০. তোমাদের মধ্যে কেউ যখন 'নাঙ্গুত থাকে তখন শয়তান তার মাথার 
খহালতে তিনটি গিঠি দেয় | প্রতোকটি গি'ঠ দেবার সময় সে বলে, এখনো অনেক 
রাত আছে ভালকরে ঘুমাও । যাঁদ সেজেগে ওঠে, তারপর আঞ্লাহর জেকেৰ 
(গমরণ) করে, তার একটা বাঁধন খুলে যায় । তারপর বাঁদ নামাজ পড়ে, তবে শেষ 
বাধনটাও খুলে যায় । অতএব ভোরে সে সুখণ ও প্রফুল্ল-মনে জাগারত হয়, নয়তো 
সে প্রভাতে বিরন্তিভরা মন নিয়ে অলসের মত জাগ্রত হয় ।-_-শায়খান ৷ 


৪৫১. শরীফ আল হাওাীঁজান বলেন, আম হজরত আয়েশা (রাঃ)র কাছে উপপাস্থুত 
হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে রসূল.জ্লাহ (সঃ) রান্রকালে নিদ্রা হতে 
জা্গারত হয়ে নামাজ আরম্ভ করতেন 2 তান বললেন, তুমি আমাকে এমন প্রশন 
করেছ যা এর আগে কেউ আমাকে আর কোন দিন করেনি । রািকালে জাগাঁরত 
হয়ে তিনি দশবার 'অল্লাহ আকবর' ( আঙ্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন, দশবার “আলহাম- 
দোঁলিজ্লাহ- পাঠ করতেন, দশবার “গোবহানাজ্লাহে বেহামাঁদাহ' এবং দশবার সোবহানা 
মালেকুল কুদ্দুস পাঠ করতেন । তারপর বলতেন, হে আঙ্লাহ পাাঁথবীর বিপদ 
ও কেয়ামতের দুঃখদুদ'শা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ কার । তারপর নামাজ শুরু 
করতেন ।--আ. দাউদ । 

৪৫২. রসূলুজ্লাহ ( সঃ) নাঁত্রকালে যখন জাগ্রত হতেন হখন বলতেন, “তু 
ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তোমারই পাঁবনতা ঘোঁষধত হউক । হে আমার 
আল্লাহ, সমন্ত প্রশংসা তোমারই | তোমারই কাছে আমার পাপের মার্জনা ভিক্ষা 
কার এবং তোমারই দয়া প্রার্থনা কার। হো আল্লাহ, জামার জ্ঞান বদ্ধ কর; 
তুমি আমাকে পারগালত করার পর আমার আত্মাকে ববপথগামী করোনা । তুমি 
অনংগ্রহ দান কর, নিশ্চয় তন সর্শ্রেষ্ঠ দাতা ।-আ. দাউদ । 

৪%৩. হজ্জরভভ শায়েণা (রাঃ )-কে দ্বিজ্ঞাসা কব্লাস, রসুলহজলানা (সঃ) কি 
(সুরা) দিয়ে বেতের পড়তেন ? তান বললেন. 'প্রথগ রাকাত 'সাব্দ হসমা 
রাণ্বকাল আ'লা সংরা, দ্বিতীয় প্লাকা?তে 'ক্কোল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন' এবং 
ততাঁয় রাকা'তে কোলহু আদ্লাহু আহাদ এবং শেষ দুই সুলা গা করতেন 17 
আ, দাউদ । বর্ণনায় £ আব্দুল আভগীক্ত | বাঃ) । 

৪৫9৪. আনাস ( রাঃ )-কে (বেহেরের ) দোয়া-কুনৎ সঙ্লা ৮ শীজজ্ঞাা করা 
হলে তান বললেন, ধনশ্চয়ই দোর।-বনহধ । প্রগীলত ) ছিল ) তাত্রপর তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করা হল, রুকু পূর্বে না পরে 2 তান বললেন, পিকে আবার তাঁকে বলা 
হল, “অমুক লোক বলে আপাঁন (নাক) বলেছেন রুকু পরে 2 তিনি বললেন, 
“সে ডুল বলেছে । রসূলুঙ্লাহ (সঃ) মাত্র একমাস রূকুর পরে কুনু পড়োছিলেন ।' 
বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ )। 


৪8৫. হাসান বিন আলণ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে কয়েকটি দোয়া 
শিক্ষা দিয়েছেন যা আম বংর-এর কুনহতে পাঁড় । (যথা), হে আঙ্পাহ যাদের 
তুঁমি পারচালিত করেছ তাদের সাথে আমাকেও পাঁরচালত কর, যাদের তৃঁমি কমা 
করেছ তাদের সাথে আমাকেও ক্ষমা কয় 'এবং যাদের ভুমি বম্ধ্রপে গ্রহণ করেছ 
আমাকে তুমি তাদের অন্তর্ভত করে বম্ধূরূপে গ্রহণ কয এবং আমাকে ধা দিয়েছ 


বেতের ও ভাহাপ্জৃদ ২৬৩ 


ভাতে আশীর্বাদ কর। যে অকল্যাণ তুমি নির্ধারত করেছ তায হাত থেকে তুমি 
আমাকে রক্ষা ক। নিশ্চল তুম বিচার কর, কেউই তোমার বিপক্ষে বিচার করতে 
পারে না; নিশ্চয়ই তুনি যার বন্ধ; হও কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না, হে 
প্রভু, তুমিই আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও মহণয়ান। 


হে আল্লাহ্‌, আমরা তোমারই সাহায্য ভিক্ষা করি এবং তোমারই ক্ষমা প্রার্থনা 
কার। তোমাকেই আমাদের প্রভুরুপে 'বিশবাস কার এবং তোমারই ওপর নির্ভর কার, 
( তোমাদের প্রদত্ত ) কল্যাণের জন্য প্রশংসা করি, তোমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি 
এবং তোমাকে অস্বীকার বা আবশ্বাস কর না। যে তোমার অবাধ্য হয় তাকে 
আমরা বন কার ও পাঁরত্যাগ কার। হেআঙ্লাহ-! একমাঘ্র তোমারই আমরা 
উপাসনা কাঁর, তোমারই (করঃণা ) প্রার্থনা কার, সিজদা কার, তোমার দিকে দ্রুত- 
বেগে ধাবিত হই, তোমার দয়া আশা কাঁর এবং তোমার শান্তি আশঙ্কা কার, নিশ্চয়ই 
তোমার শান্ত আবশ্বাসীদের গ্রাস করবে ।--াতর । আ. দাউদ । নাসায়ী । ই, 
নাজা। 


৪৫৬৬, নবী (সঃ) যখন রাত্রকালে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন 
বলতেন, 'হে আঙ্লাহ:, তোমারই সমন্ত প্রশংসা, তুমিই আকাশ, পৃথিবশ এবং তদুভয়ের 
মধ্যে যাক আছে সমস্ত কিছুর রক্ষক । তোমারই প্রশংসা, তুমি আকাশ, পৃথিবশ 
ও তদুভয়ের মধ্যবতী" সকলের আলোক দাতা এবং তোমারই প্রশংশা তুমিই আকাশ 
পাথবণ ও তদৃভয়ের মধ্যবতণ যা কিছু আছে সব বছরই সম্রাট । তোমারই সমস্ত 
প্রশংসা । তুমিই সতা, তোমারই প্রাতজ্ঞা সত্য এবং পরলোকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ" 
কারের কথা সত্য ; তোমার বাণী সত্য, বেহেশত সত্য, দোজথ সতা, নবীগণ সত্য, 
মৃহণ্মদ (দঃ) সত্য ও বেয়ামত সত্য । হেআমার আল্লাহ, তোমারই প্রাত 
আত্মসমর্পণ করোছ, তোমাতেই বিশ্বাস করোছ এবং তোমারই ওপর নিভ'র করেছি ; 
তোমারই দিকে ফিরোছ এবং (বিপদে ) তোমারই সাহায্যপ্রার্থ হয়েছি । তোমারই 
কাছে (ন্যায়) বিচার আশা করেছি। অতএব, পূর্বে আমি যা করোছ এবং পরে 
যা করব, গোপনে যা কার ও প্রকাশ্যে যা কার এবং যা তুমি আমার সম্বচ্ধে আমার 
চেয়েও ভাল জান সকলই আমার ক্ষমা কর । তুমিই আদম, তুমিই আক্তিম। তুমি 
ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং তোমা ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয় | 
--শায়খান | বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ )। 


৪৫৭, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একরাতে আমি আমার খালা আম্মা 
মায়মূনার বাড়ীতে অবস্থান করি । নবী (সঃ) তখন তাঁর কাছে 'ছিলেন। তিনি 
ঘণ্টা খানেক তাঁর স্প্ী বিবি মায়মুনার সঙ্গে কথাবাত্ণা বললেন, তারপর ঘুমিয়ে 
পড়লেন । যখন রজনণর শেষ প্রহরের কিছ? অংশ অতিক্রান্ত হল, তিনি উঠে বসে 
আকাশের 'দিকে তাকালেন তারপর পাঠ করলেন, নশ্চ্প আকাশ ও পৃথিবীর 
সৃজনে এবং রজনী ও 'দিবর্সে্ট পরিবত“নে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে' _-থেকে 
স:রাটির শেষ পর্ধস্ত । তারপর 'তনি পানির পান্লের কাছে গেলেন । তার থেকে 
আর একটা পাত্রে পানি ঢাললেন তারপর উৎকৃষ্টররপে অজু করলেন এবং 
আতরিস্ত পানি ফেললেন না। এ ছিল তাঁর উভয় অজ মধ্যবর্তী অজু । তারপর 
দাঁড়ালেন ও নামাজ পড়লেন । আমিও তখন উঠলাম ও অজু করলাম । তারপর 
তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম । তিনি আমার কান ধরে ডান দিকে আনলেন । 
তারপর তিনি ১৩ রাকাত নামাজ শেষ করলেন । তারপর তিনি শব্যায় আশ্রয় গ্রহণ 


২&৪8 হাদীস শরীফ 


করলেন, 'নীদ্রিত হলেন, তাঁর নাক ডাকতে লাগল । যখনই তিনি 'নাদ্রত হতেন 
তখনই তাঁর নাক ডাকত । বেলাল আজান 'দয়ে তকে আহ্বান করলেন । 
পরপর তিন নামাজ পড়লেন কিন্তু অজ; করলেন না, (কারণ 'নাদ্রত অবস্থাতেও 
তাঁর অজু নষ্ট হত না) এবং তান এই দোয়া পড়লেন--হে আল্লাহ, আমার হাদয়ে 
আলোক দাও এবং আমার নয়নে জ্যোতিঃ দাও, আমার কানে আলো দাও । আমার 
দক্ষিণে, বামে, উপরে, নীচে, সামনে, পেছনে আলোক দাও এবং আমাকে আলোকে 
ভূষিত কর ।' (অন্য বর্ণনায় আছে) “আমার পসনায়, আমার অস্থি-মঞ্জায় মাংসে, 
রন্তে, লোমে লোমে ও সর্বশরীয়ে আলোক দান কর। আমার আত্মা অংলো।কত কর 
ওআগ্মার আলো বদ্ধ কর।'-_-শায়খান। : 


8&৮. নবী (সঃ )-এর একজন সহচর বলেন, আমি রসূলুজ্লাহ: (স)-এর 
'সঙ্গে একাঁদন বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ৌছলাম । তিন্‌ ভাবে নামাজ পড়েন এবং তাঁর 
কাজকম কেমন তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করাই আমার উদ্দেশ্য 'ছিল। যখন 1তনি 
“এতমা” নামে কাঁথত এশার নমাজ শেষ করলেন, তখন িকছু রাত 'নাদ্রুত রইলেন, 
তারপর জেগে উঠলেন এবং 'দগন্তের দিকে তাকালেন, তারপর “হে প্রভো, তুমি একে 
বৃথা সৃষ্ট করান? থেকে খনশ্চয় তুম শ্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ কর না' পর্ধগত পাঠ করলেন । 
তারপর রসূলুল্লাহ: (সঃ) তার শষ থেকে দাঁতনন্টা তুলে নিলেন, তাঁর পাশ্ববতশী 
বালাঁত থেকে একট্রা পান্রে পনি ঢাললেন, অজ? করলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন । 
[তনি এতক্ষন পযণন্ত নামাজ পড়লেন ঘে, আন বললাম, তান ষতক্ষণ 'নাদ্ুত ছিলেন 
ততক্ষণই নামাজ পড়লেন । তারপর (আবার) 'নাদ্ধত হলেন । আম বল্লাম, 

তক্ষণ [তানি নামাজ পড়েছেন, ৩তক্ষণ নিদ্রা দিয়েছেন । তারপর জাগ্রত হলেন এবং 
প্রথমবার যেমন করেছিলেন তেমন করলেন এবং প্রথম রার যেভাবে নামাজ 
পড়োছলেন সেইভাবে নামাজ পড়লেন । এইভাবে ফজরের পূর্ব প্যন্ তিনবার 
বরলেন 1-নাসায়শ । বর্ণনায় 8 হোমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে 
আউফ (রাঃ)। 


৪৫৯, নবী ( সঃ) যখন নশ্বীত রাতে নামাজের জন্যে দাঁড়াতেন তখন এই. 
বলে, নামাজ শুরু করতেন, হে আঙ্লাহ্‌ ! জিব্রাইল মিকাইল ও.ইন্্রাফংলর প্রভূ! 
আকাশ ও পাঁথবীর আম্টা ! অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী! তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে 
?বরোধ করে তুম তার সাঁতক সমাধান কর । যে সভ্য সদ্দলো তারা বিরোধ করে 
আপন অন:মাঁতিতে তুম আমাকে সেই দিকে পাঁরগালিত কর ; তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে 
স্রল সাঁঠক পথের (সেরাতল মুজ্তাকিমের ) দিবে পরিচালিত কর । মুসিলম | 
বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। | | 


৪৬০. হোজায়ফা ("রাঃ ) বলেছেন, তিনি নবশ ( সঃ '-কে ; নিশৃতি ) রাতের 
নামাজ পড়তে দেখেছেন । [তান « বার বললেন, 'আল্লাহ-ই স্বশ্রেন্ঠ--তিনি সাম্রাজা. 
শা, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের আঁধকারী |" তারপর তিনি আলহামদা সূরা দ্বারা শৃরু 
করলেন (এবং ) সূরা বাকারা" শেষ পর্যন্ত পড়লেন, তারপর রূকূতে গেংলসন। 
তাঁর রুকুর সময়, তাঁর দাঁড়য়ে-থাকার সময়ের সগতুগ্স্য ছিল! (অর্থাং যতক্ষণ 
দাঁড়িয়োছলেন ততক্ষণ বহকুতে রইলেন )। তান রুকুতে ধলঝেন, 'আমার মাহমান্বিত 
প্রভুর পাঁবররতা ঘোঁষত হউক ।' তার পর তান রুকু থেকে মাথা তুলঙ্গেন এবং 
রুকুরই সমান সময় দাঁড়য়ে রইলেন আর বললেন, 'আমার প্রভুরই সমস্ত প্রশংসা ॥, 
তারপর তান সিজদা করলেন যা তাঁর দাঁড়ানর সময়েরই সমতুল্য ছিল । [তান 


সন্ত গামাজ £ নফল লামা *&ে&ে 


সদায় বললেন, 'আমার সবশশ্রেষ্ঠ প্রভুর পাবন্তরতা ঘোষিত হউক । তারপর তিন 
[সজদা.থেকে মাথা তুললেন এবং দুই সিজদায় মাঝখানে. এক 1সজদার সমর বশে 
রইলেন আবার বললেন, “হে প্রভো! আমায় ক্ষমা কর। হে প্রভো! আমার ক্ষমা 
কর। তারপর তান ৪ রাকাত নামান্স পড়লেন, তাতে তিনি সক্রা আল:-বাকারা, 
আল্‌-ইমরান, আম্মিনা, আল্‌-মায়েদা বা আল্‌-আনপ্লাম, পাঠ করলেন। [৯২ 
সিজদ। বসা দাঁড়ানর এই সমান সময় দেখে এই নামাজে তাঁর কঠোর সাধনা ও গভার 
এক্াগ্রতার বিষয় উপলাব্ধ করা বায়। ]-_-মাব দাউদ । 


স্ক্সত না মাভ্‌ 


৪৬১. যে ব্যান্ত আমার সুন্বত (অর্থাৎ নিম) ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে ; 
/য আমাকে ভালবাসে সে বেহশ্‌তে আমার নঙ্গে থাকবে 1 সাগর । 

১৬২, যে আমার সুল্ত পালনে বিমুখ হর, সে আমার দলের অন্তর্গত নগ্ন । 
-_ সাগর । 

৫৬৩. যে ব্যান্ত দিনে-ব্রাতে বারো রাকাত (সুলভ) নায়াজ পড়ে তার জন্য 
বেহশ্‌তে একটা গৃহ নির্মাণ. করা হবে জোহরের (ফর:ের ) পূর্বে পরবে ও 
রাকাভ, ও পরে ২ রাকাত, মগরেবের (ফরজের ) পরে ২ রাকাত, এশার ( ফরজের) 
পর ২ রাকাত এবং ফঙ্গরের (ফরজের ) পূর্বে ২ রাকাত তির |. মন) (সানানা 
পারবাঁতিতি )। ০. 

৪৬৪. ' যে ব্যান্ত মগরেবের পর ৬ ব্লাকাত নামাজ পড়ে এবং এ সময় কোন 
'-কথা বলে না সে ১২ বছরের উপাসনার সমান প্রস্কার পাবে ।-_-1তর । 

৪৬৫. ফজরের দ্‌ রাকাত (সুল্বত) নামাজ পাঁথবী ও তার মধ্যবতণী সকল 
কিছ; অপেক্ষা শ্রে্ঠ ।__মহসাঁলম । বর্ণনার £ আয়েশা (রাঃ)। 

৪৬৬. বে ব্যাস্ত জোহরের ফরজের পুবে ৪ রাকাত ও পরে ৪ রাকা 
নামাজ সব সময় পালন করে, আঙাহ্‌ তার জন্য দোগখের আগনন হারাম করে দেন। 

আ. দাউদ । তির । ই. মাজা + লাসায়ী। মিশ। বর্ণনায় 8 উদ্মে হাবিবা (রাঃ) । 

৪৬৭. যে ব্যান্ত আসরের পূর্বে ৪ রাকাত (সংশ্নত ) নামাজ পড়ে-আলঙলা, 

হার প্রত করুণা বর্ষণ করুন ।-তির | মশ। আ. দাউদ । 


নফল নামাজ 


3৬৮. একাদন প্রত্যুষে রসূলংল্লাহ্‌ (সঃ) শয্যা ত্যাগ করলেন, তারপর 
বেলালকে ডাকলেন এবং বললেন, "কিসের দ্বারা তুম ভামার আগে বেহেশতে প্রবেশ 
করতে পারলে, ? বখনই আম বেহেশতে প্রবেশ করেছি, এখনই, তোমার পাদুকার খস: 
খস শব্দ আম আমার সম্মৃথে শংনতে পেয়োছ । বেলাল বলল, হে রসৃলংজ্গাহ্‌, 
যখনই আম আজান "দিয়োছ, তখনই দু রাকাত ( নফল । নামাজ পড়োছ এবং ধখন 
কোন ঘটনা ঘটেছে তখনই আঁম অজ; করেছি এবং মনে করেছি 'নশ্চয়ই আল্লাহর 
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২৬ হাদীস শরীফ 


জন্য আমার ওপর দ; রাকাত নামাজের দায়িত্ব রয়েছে | তারপর রস্‌লুল্লাহ্‌ (সং) 
বললেন, “এ দু রাকাতের জন্য' ( তুমি আমার আগে বেহেশতে প্রবেশ করেছ ): 
__ তির । বর্ণনায় £ বোরায়দা (রাঃ)। | শারখানে এই হাদীসটি আবু হোরার়রা 
(রাঃ) বর্ণনা করেছেন ]1 

৪১৯. যখনই কেন বিষয় নব ( সঃ )-কে বেদনা দিত তখনই তিনি নামাজ 
পড়তেন । - আ. দাউদ | বর্ণনায় £ হোজায়ফা (রাঃ )। 

590. নিশ্চয় রোজ কেয়ামতে সবণগ্রে মানুষের যে কাজের হিসেব গ্রহণ করা 
হবে তা হল নামাজ । যাঁদ তা নির্দোষ হয়, তবে সে সাফল্য ও মস্ত লাভ করবে 
এবং যাঁদ তা দোষযবুন্ত হয়, তবে গে নিরাশ ও ক্ষাতিগ্রন্ হবে। যাঁদ তার ফরজ 
নামাজের কিছ অংশ কম হয়, তবে মহীয়ান ও গরাঁয়ান আজ্লাহ- বলবেন, দেখ আমার 
বান্দার কোন নফল নামাজ আছে কনা যা 'দিয়ে তার ঘাটাতি পূরণ করা যেতে 
রি | এইভাবে তার অবাঁশষ্ট কাজগুলোর হিসাব-নিকাশ হবে | -_-আবু দাউদ । 

শ। 


উভন্দ্দেস্ট/ম্মুলম্ক নম লাহমাজ 


৪৭১. আল্লাহ অথবা মানুষের কাছে ধার কোন প্রয়োজন আছে, সে উত্তম- 
রূপে অজু করবে, তারপর দু রাকাত নামাজ পড়বে, তারপর আল্লাহতা*লার 
প্রশংসা করবে, তারপর নবী (সঃ )-এর প্রাত দরূদ পড়বে, তারপর বলবে, 'ধৈ্'শীল, 
দাতা আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নেই; মাঁহমাশ্বিত সিংহাসনের অধধ*্বর 
আল্লাহরই পাঁবন্ততা ঘোঁষত হউক এবং নাঁখল বিশ্বের প্রাতপালকেরই সম্ত প্রশংসা । 
আমি তোমার কর:ণা লাভের আশা করি এবং মার্জনা লাভের সুদ প্রত্যাশা পোষণ 
কার, প্রত্যেক পুণ্য থেকে লাভ আশা করি এবং প্রত্যেক পাপ থেকে তোমার 
[নরাপত্তা ভিক্ষা কার । হে দয়াবানদের মধ্যে সর্বাধিক দয়াবান, আমার একটা পাপও 
অমাজনণয় রেখো না, একটা 'বপদও অদুরীভুত রেখো না এবং একটা অভাবও 
আপন অনুগ্রহে অপূরণীয় রেখো না। টু মাজা । তির। বণণনায় £ আব্দুজ্লাহ: 
ইব-নে আব আউফা (রাঃ)। [ এ নামান্ধাট 'সালাতোল হাজাত' নামে পারাচিত 1] 


৪৭২. জাবের (রাঃ ) বলেন, রসূলুল্লাহ: ( সঃ) আমাদের যেমন কোরআন 
শরীফের সরা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি সমস্ত কাজে প্রয়োগ করার জন্যে কল্যাণ" 
কামনা করা শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি বুতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করতে 
মনস্থ করে তখন সে দু রাকাত নফল নামাজ পড়বে, তারপ্র বলবে, হে আল্লাহ, 
আমি তোমার জ্ঞান ছারা তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার শান্ত দ্বারা 
তোমার কাছে শান্ত ভিক্ষা করছি ও তোমার মহান করুণা কামনা করছি । নিশ্চয় তুমি 
শান্তমান, আম শীল্তহণন ; তুমি জ্ঞানমন্ আম জ্বানহীন, আর গোপন জ্ঞানের বিষয়ে 
তুমি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী । হে আল্লাহ: ! যাঁদ তুমি জান যে এই কাজ আমার ধম” 
জঁপীবকা ও পাঁরণামের পক্ষে কল্যাণকর তবে আমাকে ওর জন্যে শাস্তদান কর, 
আমার জন্যে ও সহজ কর, তারপর ওতে আমাকে আশপর্বাদপ্রাপ্ত কর ; আর 
যাঁদ এই কাজ আমার ধর্ম, জাঁবকা ও পাঁরণামের (অথবা আমার ইহকাল 
ও পরকালের ) পক্ষে অকল্যাণকর হয় তাহলে আমার কাছ থেকে তুমি একে দূরীভূত 


রমজানের রোজা ২৬৭ 


কর এবং আমাকে ওর থেকে মুক্ত কর এবং যেখানেই থাকুক আমার জন্য কল্যাণ 
নিধণারত কর এবং আমাকে ওতে সন্তুষ্ট হতে দাও । তিনি বললেন, গতনি তাঁর 
হাজত সম্বন্ধে উচ্গেখ করতেন ॥' [ বিবাহ, বাঁণজ্য, চাকুরখ, বিদেশযান্রা প্রভাতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শুরুতে আল্লাহরকাছে এই দোয়া দ্বারা কল্যাণকামনা করার 
বিধান আছে ] -- বুখারণ । রি 

৪৭৩. যেব্যন্তি কল্যাণ কামনা করে সে ক্ষতিগ্রন্ত হয় না, এবং যেব্যান্ত 
পরামশ' করে সে অনুতপ্ত হয় না। 


8৭9. হজরত নবী (সঃ) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালবকে বললেন, “হে 
আব্বাস! হে চাচাজান, আমি কি আপনাকে কিছ দেব না, আপনাকে কিছু 
দান করব না. আপনাকে কিছু জানাব না? আম কি আপনাকে দশটি 
পুণ্য লাভের আধকারী করব না. যখন আপাঁন তা পালন করবেন 
তখন আল্লাহ আপনার সবপ্রথম ও সর্বশেষ, অতশত ও বত'মান, স্বেচ্ছাকৃত 
ও আঁনচ্ছাকৃত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, গুপ্ত ও বাহ্য সকল রকমের পাপ মাজনা 
করবেন 2 ও এই যে আপাঁন ৪ রাকাত নামাজ এইভাবে পড়বেন- প্রথম রাকাতে 
আলহামদো সূরা শেষ করার পর আর একটা লূরা পড়বেন, সেটা পড়া শেষ হলে এ 
দাঁড়ান অবস্থাতেই 'সোবহানাজ্লাহে আলহামদোলিল্লাহে অ লা ইলাহা ইল্লাজ্লহো 
আল্লাহ? আকবর' ১৫ বার পড়বেন, তারপর রুকুতে যাবেন এবং রুকুতে থাকা 
অবস্থায় ওটা দশবার পড়বেন, তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে ও দশবার বলবেন, 
তারপর ?িসজদাতে দশবার বলবেন, তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার 
পড়বেন, তারপর িসজদা করবেন এবং ১০ বার পড়বেন এবং পুনরায় সিজদা 
থেকে মাথা তুলবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এইভাবে প্রাত রাকাআতে 
৭ বার। ৪ রাকাতেই এরকম করবেন ৷ যাঁদ পারেন তবে প্রত্যহ একবার 
পড়ুন, নতুবা" প্রাত সপ্তাহে একবার, নতুবা প্রাতি মাসে একবার, নতুবা প্রাত 
বংসরে একবার, তাও যাঁদ না পারেন তবে (অন্ততঃ) সাত্রা জীবনে একবার ও পাঠ 
করবেন ।' [ এ নামাজকে সালাতোত্তাসাবহ- বলে । ]--তির | ই. মাজা । বয্সহাকী । 
আ. দাউদ । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। 


ল্মজান্মেল আোজা 


[ রমজান শব্দের অর্থ পাড়য়ে ফেলা । রমজান মাসে দপর্ঘ মাসকালব্যাপণ এই 
রোজা অ্থণৎ উপবাস মুসলমানের পাপ ও অকল্যাণকে পযাঁড়য়ে ফেলে এবং তাদের 
সংযম শিক্ষা দেয় বলে এর আর এক নাম সিয়াম বা সংবম ॥। এরোজা ফরজ। ] 


হে বিশবাসিগণ, তোমাদের জন্য উপবাসের (রোজা বা সিয়ামের) বিধান দেওয়া 
হল, যেমন বিধান তোমাদের পূববাঁতগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্ম 
রক্ষা করতে পার । (এ উপবাস) না্দ্ট কয়েক দিনের ( অর্থাৎ রমজান মাসের ) 
জন্য । তোমাদের মধ্যে কেউ অসুক্ছ হলে বা প্রবাসে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা 
পূরণ করে নিতে হবে । আর ষে ব্যান্তর রোজা রাখা দ5ঃসাধ্য তার পক্ষে ( একটা 
রোজার পাঁরবতে) একজন দারদ্রকে অন্বদান করা কর্তব্য । তবুও যাঁদ কেউ নজের 
খুশশতে পণ্য কাজ করে তবে তা তার পক্ষে আঁধক কল্যাণকর এবং যাঁদ তোমরা 


হা, চা. ১৭ 


২৬৮ হাদীস শরগফ 


উপলাধ্ধ করতে পারতে তবে বুঝতে পারতে উপবাসব্রত পালনই তোমাদের পক্ষে 
অধিকতর কল্যাণপ্রসূ । রমজান মাসে মানুষের দিশারী এবং সতপথের স্পম্ট নিদর্শন 
ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে । অতএব তোমাদের 
মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই উপবাস করে । আর যে রোগ অথবা 
মুসাঁফর (প্রবাসী) তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পুরণ করতে হবে। আল্লাহ 
তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তোমাদের কম্ট চান না। উদ্দেশ্য, 
যাতে তোমরা (নিধ্ধারিত দিনের উপবাসের সংখ্যা) পূর্ণ করতে পার। আর তোমাদের 
সংপথে চালিত করার জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র মাহমা কীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবে । আর আমার দাসগণ ষখন আমার সম্বম্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, 
তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে 
আম তার ডাকে সাড়া দিই, অত তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং 
আমাতে 'িমবাস স্থাপন করহক-_যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে । রোঙ্জার 
রাতে তোমাদের জন্য স্তীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে । তারা তোমাদের অঙ্গাবরণ 
এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ । আন্লাহ- জানতেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ । 
তাই তো তান তোমাদের প্রাত সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন । 
অতএব এখন তোমরা তোমাদের পতুীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ 
তোমাদের জন্য যা খে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পান।হার কর 
যতক্ষণ রানির কৃফ্করেখা থেকে উধার শুভ্ররেখা স্পম্টরূপে তোমাদের কাছে প্রাতভাত 
না হয়। তারপর রান্রি পর্যন্ত রোজা পর্ণ কর । আর তোমরা মসাঁজদে “এ তেফাক” 
রত অবস্থায় গ্রশ-সহবাস কর না। এগুলো আল্লাহ্‌র সশমারেখা । সূতরাং এর 
ধারে কাছে যেওনা | এভাবে আহঞ্লাহ: মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলাী সস্পম্টভাৰে 
ব্যস্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে । ২ (১৮৩- ১৮৭)। 


--আল্‌-কোরআন । 


৪৭6. তোমাদের কাছে সম্মানিত ও পাব রমজান মাস এসেছে, 
আল্গাহ-তা'লা ওর রোজা তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন । সেই মাসে আকাশের 
দ্বার উল্মৃত্ত হয় এবং দোজখের দ্বার রুদ্ধ হয় এবং শয়তান আল্লাহর জন্য শৃঙ্খল- 
বদ্ধ হয়। সেই মাসে এমন এক রাত আছে যা সহস্র মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতন্ব । 
যে ব্যান্ত সেই মাসে পুণ্যকাজ করে না, তার জন্য কোন পুরস্কার নেই। -নাসার়শী । 
ই. মাজা ( সংক্ষিপ্তাকারে )। 


৪৭৬. যখন রমজান মাস আসে তখন বেহেশতের দ:রারগহলো মূত্ত করা হয় 
এবং দোজখের দংয়ারগ্‌লো বজ্ধ করা হয় ; আর শরতানদের শৃঙ্খাঁলত করা হয় ।-_ 
বুখারী । বর্ণনায় 8 আবু হোরার়রা (রাঃ) । 


6৭৭. রমজানের নতুন চাঁদি না দেখা পর্যস্ত রোজা রেখো না এবং (পরের) চাঁদ 
না দেখা পর্যন্ত রোজা বন্ধ কয়ো না--যাঁদ তোমাদের ওপর মেঘ থাকে তবে সম্পূর্ণ 
মাস (৩০ দিন) গণনা কর ।--শায়খান । বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 

৪৭৮. উনানশ রাত্রতে এক মাস হয়, অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা 
রেখো না এবং যাঁদ তোমাদের ওপর মেঘ থাকে তবে তাঁরশাট (রোজা) পূর্ণ কর ।-- 
শায়খান । 

৪৭৯. যে ব্যাস্ত রমজানের রোজা বাঁক রেখেধারা যাক তার প্রত্যেক দিনের 
জন্য ত্র উত্তরাধিকারীকে এক-এফজন দাঁরদ্রকে ভোজন করাতে হবে ।--তির । 


রমজানের রোজা ২৫:১৯ 


৪৮০. ইবনে গমর (রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “একজন কি অপরের 
জন্য রোজা রাখতে বা একজন ক অপরের জন্য নামাজ পড়তে পায়ে” তান 
বললেন, 'না, একজন অন্য জনের জন্য নামাজ পড়তে বা রোজা রাখতে পারে না।' 
মালেক । | 

৪৮১. আনাস (রাঃ) বলেছেন £ একাদন আমরা নবী (সঃ)এর সঙ্গে হমণে 
রোরয়োছলাম। আমাদের মধ্যে অনেক রোজদার ছিল । পরে এক গরমের দিনে 
আমরা গন্তব্স্থানে পৌঁছলাম । আমাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চাদর ছিল তারা ভার 
দ্বারা ছায়া করল আর অনেকে রোদ্দুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথার গুপর হাত 
রাখল | রোজাদারেরা ( উপবাসীরা ) বসে রইল এবং বেরোজাদারেরা (যারা উপবাসী 
নয়) তাদের মাথার ওপর ছায়া করে দাঁড়য়ে রইল, আর তাদের কেউ কেউ তাঁবু 
খাটাতে লাগল এবং ভারবাহণী পশুদের পানি খাওয়াতে লাগল | তারপর নবণ (সঃ) 
বললেন, আজ বেরোজাদারেরা সমস্ত পুণা লুট করে নিল ।-_ শায়খান । নাসারণ । 


৪৮২. বেহেশতে আটটা দরজা আছে। তার মধ্যে একটাকে রাইয়ান 
( অর্থাত তীপ্তিদায়ক ) বলা হয় । কেয়ামতের 'দিন রোজাদারেরাই ওঁ দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করবে, অপর কেউই এঁ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। ডাক দেওয়া হবে, 
'রোজাদারেরা কোথায় 2 তখন তারা উঠে দাঁড়াবে । তারা ছাড়া অন্য কেউ এ 
দরজায় প্রবেশ করবে না। তারপর যখন তারা সকলে প্রবেশ করবে, দরজা বজ্ধ করা 
হবে। সুতরাং আর কেউ এ দরজা 'দয়ে. প্রবেশ করতে পারবেনা ।- বুখারী । 
বর্ণনায় £ সাহল বিন সা'দ (রাঃ )। 

৪৮২. (ক) মাঞ্লাহ মুসাফিরের (অর্থাৎ শাস্সম্মত জমণকারীর) জন্য নামাজ 
অধেক এবং রোজা মাফ করে দিয়েছেন । ভন্যদাল্রী জননশ ও গভবতী রমণণর 
জন্যও রোজা মাফ করেছেন ।__আ. দাউদ । তির নাসায়)ী। ই. মাজা । 


৪৮৩, বেব্যাঁঙ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে ও পণ্য লাভের আশার রমজানের রোজা 
পালন করে তার অতর্ণত পাপ মার্জনা করা হয় এবং যে ব্যান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে পৃণ্য 
লাভের আশায় রমজান মাসে ( নামাজে ) দাঁড়য়ে থাকে, তার অতাঁত পাপও মার্জনা 
করা হয়।-__-শায়খান। 

৪৮৪. যে ব্যান্ত ন্যায়সঙ্গত কারণ বা পাঁড়া ব্যতীত রমজানের একটা ছিনের 
রোজা পারত্যাগ করে, তৎপাঁরবর্তে বদি সে সমগ্র জীবনব্যাপী রোজা রাখে তবৃখ ভা 
তার ক্ষাঁতপ:রণ করবে না ।--তির । আ. দাউদ । ই. মাজা । মিশ। 


8৮৫. যে ব্যান্ত মিথ্যা কথা বা কুকর্ম ত্যাগ করে না, সে পানাহার ত্যাগ 
করেছে কি করেনি ( অর্থাৎ রোজা রেখেছে কি রাখোনি ) আল্লাহ তার খবর রাখার 
প্রয়োজন মনে করেন না ।--বৃখারী। আবু দাউদ | তির বর্ণনায় & জাবু 
হোরায়রা (রাঃ) । 

৪৮৬. মানবসন্তানেরা রোজা ব্যতীত প্রাতঁটি পুপণাকর্মের জন্য ১০ খেকে 
৭০০ গুণ পুরস্কার লাভ করবে । আল্লাহ্‌ বলেন, রোজা আমার জন্য এবং 
আমিই ওর প:রস্কার দান করব; কারণ বান্দা আমার জন্য তার প্রব্কিকে দমন 
করেছে এবং পানাহার পারত্যাগ করেছে । রোজাদারের জন্য ২টি আনন্দ 'নর্ধারত 
আছে--একাঁটি তার এফতারের সময়, অন্যটি তার প্রুদ্ুর সঙ্গে মিলনের সময়। 
রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মঞ্গনাভির সৌরভ অপেক্ষা উতভষ্টতর় 


২৬০ হাদাঁস শরীফ 


এখৎ রোজা ঢাল সদৃশ । যখন তোমাদের কেউ রোজা পালন করে সে যেনস্তী- 
সংসর্গ এবং কলহ পরিত্যাগ করে । তারপর যাঁদ কেউ তাকে গালাগাল দেয় অথবা 
তার সাথে বিবাদ করে, সে বলহক, “আমি একজন রোজাদার ( অতএব তোমার কথা 
ও কাজের প্রাতবাদ করে আমি আমার ব্রত ভঙ্গ করতে পাঁর না ) 1 বুখারী ও 
আরো & জন। বর্ণনায় 2 আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৪৮৭. নবী ( সঃ) বলেছেন, তাঁর উম্মতকে মাজনা করা হয় রমজান মাসের 
শেষ রান্রে। জিজ্ঞাসা করা হল, “হে রসূলুল্লাহ, ও ক শবেকদর 2 হুজুর 
বললেন, না । বরং এই কারণে যে কমণ্চারীর বেতন দেওয়া হয় বখন সে তার কর্ম 
শেষ করে 1” আহমদ | মিশ | বণনযয় £ আবু হোরায়রা (রাঃ )। 


৪৮৮. স্বামী (গৃহে) উপস্থিত থকলে তাঁর বিনা অনুমাঁততে কোন নারণী 
যেন রোজা না রাখে ।-__নাসায়ী ও & জ; । | আবু দাউদ বলেছেন, এ কথা 
রমজানের রোজা সম্পকে প্রযোজ্য নয় ।' ] 

৪৮৯, আব্দল্লাহ-বিন-আল:-আসূবিন ওমার বলেন, রসূলুজ্লাহ (সঃ) 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ওমর, তুমি নাকি 'দনে রোজা রাখ এবং রান্রতে 
( নামাজে ) দাঁড়য়ে থাক 2? আম বললাম, হাঁ ।? তিনি বললেন, রোজা রাখ 
এবং এফতার কর, রাত্রিতে নামাজে দাঁড়য়ে থাক এবং নিদ্রা যাও, কারণ তোমাদের 
শরণরের প্রাত কর্তব্য আছে, চক্ষুর প্রাত কতব্য আছে, স্লী, প্রাতবেশী এবং 
আঁতাঁথদের প্রাতও কর্তব্য আছে । যেব্যন্তি সর্বদা রোজা রাখে, সে কখনো রোজা 
রাখোঁন | প্রাতমাসে 'িনাঁদন রোজা রাখাই সমস্ত মাস রোজা রাখার সমান । 
অতএব প্রাতমাসে তিনাঁদন রোজা রাখ । (অবশ্য একথা বমজানের রোজা সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য নয় )। আম বললাম, এর চেয়েও বেশী পার । 'তনি বললেন, 
“রোজা রাখ, তবে উত্তম রোজা হজরত দাউদের-_-একদিন রোজা একদিন এফতার । 
প্রাত সপ্তাহে এক রাত জেগে নামাজ পড় এবং এর আঁতারন্ত করো না। | ইসলাম 
ধর্ম বাড়াবাড়িনেই, এখানে মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ পথ । ] __শায়খান । 

৪৯০. নবী ( সঃ) দাউদ ( আঃ )-এর ( একাঁদন বাদ একাঁদন ) রোজার কথা 
উল্লেখ করে বললেন, তান (দাউদ "্মাঃ ) যখন ( শতুদের ) মোকাবিলা করতেন তখন 
পলারন করতেন না ।? একথা শুনে আন্দুল্বাহ্‌ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর 
নবশ ! হায়, কে আমাকে সেই শান্ত দেবে? নবী (সঃ) পুনরায় বললেন, 'যে 
ব্যান্ত চিরকাল রোজা রাখে তার রোজা হয় না ।'_ বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ: 
ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)। 


৪৯১. নিশ্চয়ই প্রত্যেক. জনিসের জন্য জাকাত আছে, শরীরের জাকাত 
রোজা ।- ই. মাজা । 

৪৯২, কখনো কখনো রসূল:জ্লাহ, ( সঃ)-এর স্মী-সহবাসজানত অপির 
€ জৃনুব ) অবস্থায় ভোর হয়ে যেত ; তারপর 'তান গোসল করতেন ও রোজা 
রাখতেন ।-_ বুখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ ) ও উম্মে সালামা (রাঃ )। 


৪৯৩. নবী (সঃ) রোজা অবস্থায় স্বীয় পত্বীদের চুম্বন করতেন। তিনি 
কামের ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা বেশী সংষমী ছিলেন ।-_-বুখারশী। বর্ণমান্ন £ 
আরেশা (রাঃ )। 


৪৯৩, (ক) যখন কোন ব্যান্ত ভুল করে, পানাহার করে সে যেন রোজা পর্ণ 


তারাবিহ- ২৬৯ 


করে ; কেননা আল্লাহ্‌ তাকে পানাহার করিয়েছেন । [ অনিচ্ছাকৃত তুটির ব্যাপারে 
আল্লাহ কত করুণাময় !]--বুখারশ | বর্ণনায় 8 আবু হোরায়রা (রাঃ )। 

৪৯৪. আবু হোরায়রা (রাঃ ) বর্ণনা করেছেন, ( একদিন ) আমরা নবী (সঃ)- 
এর কাছে বসোৌঁছলাম। .এমন সময় একজন লোক তর কাছে এসে বলল, “হে 
রসৃলংজ্সাহ, আগ বরবাদ হয়ে গেছি ।, তিনি (দঃ) বললেন, “তামার কি হয়েছে 2 
সে বলল, 'আমি রমজানের রোজা রেখে (দিনের বেলা ) স্ত্রী সহবাস করেছি ।' তখন 
রসূলুজ্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, “তোমার কাছে 'কি একটা ক্রীতদাসকে মূন্ত করার মত 
সঙ্গত আছে % সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, “তবে তুম পর পর দৃমাস 
রোজা রাখতে পারবে ফি? সে বলল, 'না।” তিনি বললেন, তুমি কি ষাট জন 
[মসাঁকনকে থাওয়াবার সামর্থ রাখ 2 সে বলল, না ।” রাবী বলেন, সে 'কিছ-ক্ষণ 
নবী ( সঃ )-এর কাছে অপেক্ষা করল । এভাবে অপেক্ষার সময় এক বান্তি এক 
আরক (খেজুর পাতার তৈরী ট্‌করী ) খেজুর নিয়ে আসল । রস্‌লুজ্লাহ- (সঃ) 
বললেন, প্রশ্নকারী কোথায় 2 সে বলল, এই যে আঁম । তান ( দঃ ) বললেন, 
এটা নিয়ে দান করে দাও। লোকটা বলল, “হে রসূলুল্লাহ, আমার চেয়ে 
আঁধকতর দরিদ্ুকে এ দান করব 2 আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় প্রান্তের প্রন্তরমর 
স্থানের মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রন্ত কোন পারবার নেই 1 এ কথা শুনে নবী 
(সঃ) হাসলেন । তারপর বললেন, তোমার পাঁরবারবর্গকে ও খাইয়ে 
দাও ।'-_বুখারণ | 

৪৯৫. যে ব্যান্ত কাজা রোজা আদায় না করে মরে তার উত্তরাধিকারশরা 
যেন তার পক্ষ থেকে সে রোজা আদায় করে 1--বৃখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 


৪৯৬. এক ব্যান্ত নবী ( সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে রসূলুল্লাহ, আমার 
মা মারা গেছেন, তাঁর এক মাসের রোজা কাজা ছিল, আম কি তার পক্ষ থেকে তা 
আদায় করব 2 তান বললেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য সর্বাগ্রে দেয় ।”_-বৃখারা । 
বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


তাল্সানিহ, 


[ “তারাবিহ-, শব্দাটর উৎপত্তি হয়েছে 'রাবেহা' শব্দ থেকে- যার সাধারণ অর্থ 
বশ্রাম করা । তারাবিহ্‌ নামাজে প্রাতি চার রাকাতের পর দোয়া পাঠ করার জন্যে 
বিশ্রাম করতে হয় বলে, সম্ভবতঃ এ নামাজের এই লাম হয়েছে । সারা রুমান 
মাসে তারাবিহ নামাজে সম্পূর্ণ কোরআন শরখফ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করার 
উদ্দেশ্যে হজরত ওসমান (রাঃ) সমগ্র কোরআন শরখফকে ৩০টি পারা বা অংশে এবং 
ওর আয়াত বা বাক্যগুলোকে ৫৪০টি রুকুতে 'বিভল্ঞ করেন । ] 


৪৯৭. হজরত রসৃলুজ্লাহ- (সঃ) রমজান মাসে (তারাবিহ: ) নামাজ পালন 
সম্বম্ধে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তবে ফরজ নামাজ হসেবে নয় । তিনি 
(দঃ) বলেছেন, যে ব্যান্ত দডঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ও পৃণ্) লাভের আশায় রমজানের 
রাতিতে (নামাজে ) দাঁড়ায় তার পূর্ববতর্ঁ পাপ ক্ষমা করা হয়। তারপর হজরত 
রসলল্লাহ- (সঃ) প্রাণত্যাগ করেন এবং এই আদেশ এ রক্ই বলব থাকে । 'তারপর 


২৬২ হাদশীস শরীফ 


হঙ্জয্নত আবুবকর (রাঃ)-র খেলাফ তকালে এবং হজরত ওমরের খেলাফতের অর্ধেক 
কাল পর্যন্ত এই আদেশ এইভাবে প্রচালত ছিল ।-__মুস। 


৪১৮. খেজুর পাতায় তৈরী মসাঁজদে (নববীর ) মধ্যে হজরত নবা (সঃ) 
জের জনা একটা কক্ষ সংরক্ষিত রেখোঁছলেন। কয়েক রান্র 'তিনি সেখানেই 
নামাজ ( তারাবহ ) পড়েছিলেন । লোকেরা সেখানে তাঁর পাশে সমবেত হয়ে 
নামাজ পড়ত । এক রান্নে তারা তাঁর স্বর শুনতে না পেয়ে মনে করল যে তান 
নাদ্রুত হয়ে পড়েছেন । তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ শোরগোল করতে লাগল 
যাতে তান বের হয়ে আসেন । তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা যে কাজ ক'রে 
আসছ সে সম্ব্ধে আমি চিন্তা করোছ ; আমার ভয় হয়, যাঁদ আমরা ও করতে থাঁক 
তবে ও আমাদের জন্য ফরজ হয়ে যাবে এবং যে জন্য তোমরা দাঁড়য়েছ যাঁদ ও 
তোমাদের জন্য নিধ্ারত হয় ( তবে তোমাদের পক্ষে ও কষ্টকর হবে )। ততএব 
হে লোক সকল, তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ পড় যেহেতু ফরজ নামাজ ব্যতীত 
মানুষের জন্য আপন গৃহে নামাজ পালনই সবেোোৎকৃম্ট ॥ ( এই হাদীস দ্বারা হজরত 
(দঃ) বুঝিয়েছেন ষে তারাবহ্‌ নামাজ স্ল্বত | ]- শায়। 


৪৯১৯, ইবনে শেহাব জোহরা বলেন, আরুয়া আমাকে জানিয়েছেন যে, হজরত 
আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, হজরত রসূলুল্লাহ ( সঃ) রমজান মাসের কোন 
এক রান্রির মধ্যভাগে মসাঁজদের দিকে রওনা হন ; তারপর মসাঁজদে নামাজ পড়েন, 
লোকেরাও তাঁর সক্কে নামাজ পড়েন। তারপর প্রভাতে লোকেরা এই বিষয়ে আলো- 
চনা করে, ফলে আঁধক সংখ্যক লোক (পরবতাঁ রজনশতে ) সমবেত হয় ও তি সঙ্গে 
নামাজ পড়েন । পরাঁদন প্রভাতে লোকেরা এই 'িষয়ে আলোচনা করেন, ফলে তৃত'য় 
রজনী অপেক্ষা এই রজনীতে লোকসংখ্যা আধকতর হয় । তারপর রসূলুজ্লাহ্‌ 
(সঃ) নিজগৃহ থেকে বের হন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়েন । তারপর যখন 
চতুর্থ রজনশ আসল, মুসাঁঞ্লদের সংখ্যাধিক্যে মসাঁজদে স্থানাভাব দেখা দিল। ফলে 
1তাঁন ফজরের নামাজ না পড়া পর্যন্ত বাইরে আসলেন না। তারপর যখন ফজরের 
নামাজ শেষ করলেন, তখন লোকেদের সম্মুখে অগ্রসর হলেন । তারপর আল্লাহতা'লা 
একত্ব ঘোষণা করলেন, পরে বললেন, “অনন্তর তোমাদের চ্ছান ( বা মর্যাদা ) সম্পর্কে 
আমার কাছে ধিছুই গোপন নেই । কিন্তু আমার ভর হয় এ তোমাদের ওপর ফরজ 
হয়ে যাবে ; সৃতরাং এ থেকে বিরত হও । তারপর রসূলুল্লাহ: ( সঃ) প্রাণত্যাগ 
করেন এবং অবস্থা এরৃপ ছিল |[ পরবতাঁকালে ফাঁকহৃগণ তারাবিহ নামাজ জামাতে 
পড়ার বিধান প্রবর্তন করেন, কারণ তা আঁধক প্‌ণ্যজনক | ]-_ বুখারী । 


সেহংী ও এস তাক 


&০০. তোমরা সেহরী (রোজার উদ্দেশ্যে শেষ রাতর আহার ) ধেও, কেননা 
সেহরীতে বরকত (প্রাচ্য ) আছে ।-__বুখারা । শায় । বর্ণনায় £ আনাস ইব্‌নে 
মালিক (রাঃ )। 

৫০১. আমাদের ও আহূলে-কেতাবদের রোজার মধ্যে তফাৎ সেহরা খাওয়া । 
_শায়খান ৷ 

&০২. আদ” ইবনে হাতিম (রাঃ ) বলেছেন, “যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় 


সেহরী ও এফতার ২৬৩ 


“পানাহার কর যে পর্যন্ত সাদা সতো কালো সৃতো থেকে তোমাদের কাছে সংস্পষ্ট 
না হয়--তখন আমি একটা কালো দড়ি ও একটা সাদা দাঁড় আমার বালিশের নীচে 
রাখলাম এবং রাঘ্রিতে বারবার দেখলাম, কিম্তু কোন পার্থক্য বুঝতে পারলুম না। 
সুতরাং প্রাতঃকালে রসূলজ্লাহ, (সঃ)-এর কাছে গিয়ে এর উল্জেখ করলাম । 
1তনি বললেন, “ও তো রাত্রির আঁধার ও দিনের আলো ।'-__বৃখারাঁ । 


&০৩. জায়েদ ইবনে সাবেত ( রাঃ ) বলেছেন, আমরা নট (সঃ)-এর সঙ্গে 
সেহরা খেয়োছ। পরে তান (ফজরের ) নামাজ পড়েছেন । তাঁকে (জায়েদকে ) 
'জিজ্ঞাসা করা হল, “আজান ও সেহ্‌রীর মধ্যে কতটা ব্যবধান ছিল 2 তিনি (জায়েদ) 
বললেন, পণ্টাশ আয়াত পাঁরমাণ |” [ অর্থাৎ ৫০ আয়াত (বা বাক্য) কোরআন পড়তে 
যত সময় লাগে ততটা । ] __-বুখারণ । 


&098. যে পযন্ত মানুষ সত্বর সেহরী খাবে সে পর্যন্ত তারা উন্নত থাকবে । 
- শায়খান । 


&০৫. যে পর্যন্ত মানুষ সত্বর এফ-তার করা থেকে বিরত না হয় সে পর্যস্ত এই 


ধর্ম তার প্রাধান্য বজায় রাখবে, যেহেতু ইহুদী ও খএেস্টানগণ বিলম্ব করে । _-আ. 
দাউদ | ই. মাজা | 


&০৬. যখন একদক 'দয়ে রান্র আসে এবং একাঁদক দিয়ে দন চলে যায় আর 
সূর্ধ অন্তমিত হয়, তখন রোজাদার এফ-তার করবে ।-_শায়খান । বুখারী । 


&০৭, আল্লাহতা'লা বলেন, আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় বান্দা তারাই বারা 
যথাসময়ে এফতার করে ।- -তিরামজী । 

&০৮. সময় হওয়ার সঙ্ষে সঙ্গেই এফ-তার করলে মুসলম।নরা সাফল্য ও উন্নতি 
লাভ করবে | __বুখারা । 

&০৯. নবী ( সঃ) যখন এফ-তার (উপবাস ভঙ্গ ) করতেন তখন বলতেন, “হে 
আল্লাহ্‌, তোমারই উদ্দেশ্যে রোজা রেখোঁছলাম এবং তোমারই আহার্ দ্বারা রোজা 
ভক্র ( একতার ) করলাম ।'-_ আব দাউদ । বর্ণনায় £ মুয়াজ বিন জাহরাহ (রাঃ) । 


&১০. যেব্যান্ত কোন রোজাদায়কে এফ-তার করাবে সে রোজাদারের সমান 
পুরস্কার পাবে, তবে এ পুরস্কার অন্য ধরনের ; এতে রোজাদারের পদরস্কার কম 
হবেনা । তির । 

&১১. যেব্যাস্ত কোন রোজদারকে এফ-তার করায় বাকোন ধর্ম যোম্ধাকে 
যুদ্ধের জানষপত্র সরবরাহ করে, তার পুরস্কার ওর ( অর্থাৎ রোজাদার বা যোদ্ধার ) 
সমান | __বয়হাকী। 

&১২. নবী ( সঃ) যখন এফতার করতেন, বলতেন, “তৃষা দুর হয়েছে, শিরা- 
গুলো সিন্ত হয়েছে এবং আরলাহ: ইচ্ছা করলে পুরস্কার নিধারিত হয়েছে ।'-- 
আ. দাউদ । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ )। 

&১৩. ইবনে আউফা (রাঃ) বলেছেন £ আমরা এক সফরে রসূলজ্লাহ (সঃ)- 
এর সঙ্গী ছিলাম । রস্‌লুজ্লাহ- (সঃ) এক ব্যান্তকে বললেন, 'নাম এবং আমার 
জন্য (ছাতু ) ঘোল। সে বলল, হে রসূল্ঞ্পাহ্‌, এ যে সূর্ধশর আলো 
অর্থাৎ দলের আলো ) ! রসূলুল্লাহ ( সঃ) বললেন, 'নাম এবং আমার জন্য 
(ছাতু) ধোল।' প্নরায় সে বলল, হে রস্‌জ্ঞ্লাহ ! এঁষে সূর্ব(এর আলো) ! 


২৬৪ হাদীস শরাঁফ 


রসূলুল্লাহ ( সঃ) ( তৃতীয়বার ) বললেন, 'নাম এবং আমার জন্য ছাতু ঘোল।” 
এবার সে নেমে তার জনা ছাত ঘুলল । তান ( নবী সঃ) পান করলেন । তারপর 
[তান এই (পূর্ব) দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ষখন তোমরা দেখবে যে 
রান্র (অন্ধকার ) এই 'দিক দিয়ে আসছে তখন রোজাদারদের এফ-তারের সময় 
হয়ে না ॥ [ অর্থাং সূর্ধান্তের পর আলো থাকলেও এফতারের সময় হয় ] 
-_ _বহখারণ । 


&১৪. নবাঁ (সঃ) সময় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা এফতার করলাম । এফ. 
তারের পর পুনরায় সূর্য দেখা গেল । হাদীসের বর্ণনাকাঁরণধকে 'জিজ্ঞাসা করা হল, 
এ অবস্থায় রোজার কাজা আদায় করার আদেশ দেওয়া হয়োছল কি ? তান 
বললেন, “এ অবস্থায় কাজা ( আদায় ) করা থেকে অব্যাহতি আছে কি ?' [ অর্থাৎ 
অবশ্যই কাজা আদায় করতে হবে ]-_ বুখারী । বর্ণনায় £ আসমা (রাঃ)। 


স্পঞ্লে চলল ও এশা 


[ শবে কদর'কে পবিত্র কোরআন শরীফে লাইলাতুল কদর' অর্থাৎ 'মাঁহমান্বিত 
রাত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । “ঞ'তেকাফ” শব্দের সাধারণ অথ কোন জায়গায় 
নিজেকে রাখা , শাদ্নীয় অর্থ রমজান মাসের শেষ দশ 'দিনে বিশেষ নিয়মে নিজেকে 
মসাঁজদে আবদ্ধ রাখা এবং সংসার সম্বন্ধে নালপ্ত হয়ে আন্লাহর উপাসনায় মশগুল 
থাকা । এই এ'তেকাফ সংল্রতে মোয়াক্কাদা। এ'তেকাফের মানত করা হলে তা 
পূরণ করা ওয়াজের । ] 

'মাহমাশ্বিত ( কদর ) রানতে এ ( কোরআন ) আমি অবতীর্ণ করোছি। তুমি 
ক জান মাঁহমা্বিত রাত্র কি? মহিমাশ্বত রান্র সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেন্চতর । এই 
রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাদের প্রতিপালকের অনুমাতক্রমে সবশবধ 
মক্রল সহকারে অবতীর্ণ হয় । উধার আঁবর্ভাব পর্যন্ত এ রানি বর্তমান থাকে ।” 
৯৭ (১-৫ )। 

“এবং আম ইব্রাহীম ও ইসমাইলের প্রতি আদেশ দিলাম, তোমরা আমার ঘরকে 
তাওয়াফ-কারী, এ'তেকাফকারণ এবং রুকুীসজদাকারীদের জন্য পাক পাঁবত্র রাখ ।” 
( সূরা বাকারা, ১২৫ আয়াত ) 

--আল.-কোরআন 


&১৫. রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাল্িতে তোমরা শবে কদরের সন্ধান 
করবে 1-_বৃখারী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 

৪৫১৬. যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন রস:লল্লাহ ( সঃ) পক্ীদের 
কাছে থেকে দূরে সরে গিয়ে এবাদতের জনা কোমর বাঁধতেন । তান নিজে সারারাত 
জাগতেন এবং নিজের পারজনগণকেও জাগিয়ে দিতেন । _মিশ । বর্ণনায় £ 
আয়েশা (রাঃ) । 

১৭, রস্‌লুল্লাহ: (সঃ) রমজানের শেষ দশকের এবাদতে ধত অধিক পাঁরশ্রম 
করতেন, তত পাঁরশ্রম আর কখনো করতেন না ।--মুস। বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 


শদে কদর ও এ'তেফাক ২৬৬ 


&১৮. হজরত আব বাকরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আম শনেছি, রস্‌জল্লাহ- 
(সঃ) বলেছেন, রমজানের শেষের ৯, ৭, &. ৩ অথবা শেষ রানি বাঁক থাকতে শবে 
কদরকে সম্ধান কর ।--তর । 


&১৯. হজরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) বলেন, একবার মবী (সঃ) আমাদের 
শবে কদরের খবর দেবার জন্য বের হলেন । এমন সময় দঃজন মূসলমান কলহ আরম্ভ 
করল । নবা (সঃ) বললেন, আম তোমাদের শবে কদরের খবর দেবার জন্য বৌরয়ে- 
ছিলাম, কিন্তু অমুক অমৃক লোক কলহে লিপ্ত হল, ফলে আমিও ভুলে গেলাম । 
সম্ভবতঃ ও তোমাদের জন্য মঙ্গল হয়েছে । সুতরাং ও তোমরা ২৯শে, ই৭শে ও 
২৫শে রাঘিতে সম্ধান করবে । __বুখারখী । 


&২০. ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন, তান জানতেন যে শবেকদর রমজান মাসে 
ওর শেষ দশ রানে এবং ও ২৭শে রাঁন। তারপর তিনি শপথ করে বললেন, ও 
একমান্ ২৭শে রান্ি। জেররে বিন হোবায়েশ (রাঃ) বলেন, আম জিজ্ঞাসা করলাম, কি 
কারণে? তান বললেন, ওর ধিছ নিদর্শন আছে অথবা রস্‌ল-ল্লাহ: (সঃ) আমাদের 
যেভাবে জানিয়েছেন সেই অনুসারে । -_মৃস। 


৫২১, নবী (সঃ)-এর কয়েকজন সাহাবশীকে রমজানের শেষ সপ্তাহে স্বপ্নযোগে 
এবং 'শবেকদর' দেখানো হয়েছিল । তখন রসংলংজ্সাহ (সঃ) বললেন, 'আ'ম দেখোঁছ, 
শবেকদর (রমজানের ) শেষ সপ্তাহে- তোমাদের স্বপগ্নগৃলোর মধো এই ( বিষয়ে ) 
মিল আছে । সুতরাং তোমাদের মধ্যে ষে কেউ কদর সম্ধান করবে সে ষেন শেষ 
সপ্তাহে সম্ধান করে | বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ) । 


২২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আমর নবী ( সঃ)-এর সাথে 
রমজান মাসের মধাবতর দশ দিনে এতেকাফ করেছিলাম । তান ২০ তারখের 
প্রভাতে ( এ'তেকাফ ) থেকে বের হয়ে এসে আমাদের খোতবায় (ভাষণে ) বললেন, 
স্বপ্নে আমাকে শবে কদর দেখান হয়োছিল, তারপর আমাকে ও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে 
( অথবা আঁম ভুলে গোছ )। অতএব তোমরা শেষ দশ দিনের বেজ্জোড় রাতে ওর 
খোঁজ কর । আম স্বপ্নে দেখোছলাম, আম যেন পানি ও কাদাতে সিজদা করাঁছ । 
অতএব ষারা রসূলল্লাহ (সঃ )-এর সাথে এ'তেকাফ করেছিল তারা যেন আবার 
( এতেকাফে )' ফিরে আসে ।' সুতরাং আমরা ফিরে এলাম । তখন আমরা 
আকাশে সামানা মেঘখণ্ডও দৌখান । পরে মেঘ আসল এবং এত বৃছ্টি হল যে, 
মসাঁজদের ছাদ থেকে ঝরঝর করে' পানি পড়তে লাগল । ও(-র ছাউীন) খেজ.র- 
শাখার ছিল । পরে ( ফজরের ) নামাজ পড়া হল এবং আমি রসলুঞ্সাহ- (সঃ)-কে 
পানি ও কাদাতে সিজদা করতে দেখলাম ; এমন কি তাঁর কপালে কাদার দাগণও 
দেখলাম । __বখারধ । 

&২৩, তোমরা শবে কদর অশ্বেধণ কর রমজান মাসের শেষ দশরানে--শশদন 
থাকতে, সাতাঁদন থাকতেও পাঁচাদন থাকতে | - বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস 
(রাঃ )। 

২৪. আয়েশা (রাঃ বলেন, একবার আম 'জজ্ঞাসা করলাম, হে রপুলুজ্লাহ-, 
শবে কদর কোন- রান্লিতে তাযাঁদ আমি জানতে পার, তাহলে আম ক প্রার্থনা 
করব ? তান (দঃ ) বললেন, "তুমি বলবে-_খোদা, তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে 
ভালবাস, অতএব আমাকে ক্ষমা কর 1 তিব । আহ্‌ ( মিশ )। ই. মাজা । 


২৬৬ হাদীস শরীফ 


২৫. যখন শবে কদর (বা মাঁহমান্বিত রাতি ) শূরু হয় তখন হজরত 
জিব্রাইল ( আঃ) ফেরেশতাদের নিয়ে অবতশর্ণ হন এবং আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা 
দড়য়ে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছে তাদের জন্যে শুভকামনা (দোয়া ) করেন। 
-বয্সহাক। বর্ণনায় £হ আনাস (রাঃ )। 


এ'তেকাফ 
৫২৬. এ'তেকাফ-কারণর জন্য এটা সন্ত যে সে (৯) পণীড়তের সেবা করবে 
না, বা (২) জানাজা নামাজে হাঁজর হবে না, এবং (৩) স্তলোককে স্পর্শ করবে না 
বা (৪8) তার সাথে সহবাস করবে না এবং (&) অত্যাবশাকে প্রয়োজন ( যেমন 
পায়খানা প্রস্রাব ) ছাড়া সে বাইরে যাবে না । (৬) রোজাদার ব্যতীত এতেকাফ 
করতে পারে না এবং (৭) জামে মসাঁজদ ছাড়া এতেকাফ হয় না। [হানাফণী 
ওলামাদের মতে জামে মসাঁজদ' অথ যেখানে জামাত সহ ও্তয়া নামাজ হয় |] 
- আ. দায়ুদ । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


৫২৭. যে ব্যান্ত (বাইরে থেকে) যাবতীয় পুণ্যকাজ করে, ( মসাঁঞ্জদে ) 
এ/তেকাফকারীর জন্য তারই মত পুণ্য লেখা হয় এবং সে পাপ থেকে রক্ষা পায় । 
_ ইবনে মাজা । বর্ণনায় £ ইবৃনে আব্বাস (রাঃ )। 


২৮. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে নবী (সঃ) বরাবর 
এ'তেকাফ করেছেন । তরি মৃত্যুর পর তাঁর পত্বীগণ এ'তেফাক করতেন । _ শায়। 
দশ | বণণনায় $ আয়েশা (রাঃ )। 


২৯, প্রীত ব্ছর (রমজান মাসে) নবী (সঃ)-এর কাছে একবার সম্পূর্ণ 
কোরআন আবণৃন্ত ( দওর ) করা হত, কিচ্তু যে বছর তাঁর মৃত্যু হয় সে বছর দুবার 
আবৃত্তি করা হল । তিনি (নবাঁ সঃ) প্রতি বছর দশাঁদন এতেকাফ করতেন ক: যে 
বছর তাঁর মুত্যু হয়, সে বছর তান কুঁড়াদন এতেকাফ করলেন ।__বুখারণ । 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। 

৫৩০. রসূলুল্লাহ: (সঃ) যখন এ'তেফাকের বাসনা করতেন তখন ফজরের 
নামাজ পড়তেন, তারপর এ'তেকাফের জায়গায় যেতেন ।--আ. দাউদ | ই. মাজা । 
বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ)। 

৫৩১. নবা (সঃ) যখন এ'তেকাঙ্চ করতেন তখন তাঁর জন) মপাঁজদে বিছানা 
পাতা হত এবং সেখানে 'অনৃতাপের খ'াট'র পেছনে তাঁর খাটিয়া চ্ছাপন করা হত। 
[ নবাঁসহচর আবৃসূবাবা (রাঃ) তব্‌কের যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য মাজনা ভিক্ষা 
করে মসাঁজদ্ঘবীর যে খুটি ধরে কে দেছিলেন এবং মার্জনা লাভ করেছিলেন, সেই 
খ'দটির নাম 'অনুতাপের খুঁটি' বা উস্তুয়ানায়ে তওবা ]--ই. মাজা । বর্ণনায় £ 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমন (রাঃ)। 


নফল কোজ। 


&৩২. যে ব্যান্ত রমজানের রোজা রাখে তারপর শওয়ালের ৬টি রোজা রাখে, 
এ (ছাঁট) রোজা তার সারা বছরের রোজা রাখার সমান হয় ।--মৃ্সীলম । 


নকল রোজা ১৬ 


&৩৩. রমজানের পর সর্ধোধ্কৃষ্ট রোজা হল আল্লাহর মাস মৃহর-রমের 
(রোজা) ।- মুসলিম । 

৫৩৪. রস্‌লুঞ্লাহ্‌ (সঃ) আশুরার দিন রোজা রাখতেন এবং এ দিন রোজা 
রাখার আদেশ দেল । তারা বলল, “এ ৯০৮ ইহুদী এবং খশস্টানয়া খুব 
সম্মান করে । রস্লুজ্পাহ (সঃ) বল 'যাঁদ আম আগামদ দিনে রহিত 
রা তবে আমি এীদন রোজা চিপ এজ ট্ননে আব্বাস 
রাঃ)। 

৫৩6. রস্‌লুজ্লাহ্‌ (সঃ) মদীনা শরীফে এসে দেখলেন যে ইহুদীরা 
আশুরার দন উপবাস করে। তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা ফোন দিন যে 
তোমরা উপবাস ঝরছ ? তারা বলল, “এ একটা মহান দিন। এঁদন আল্লাহ 
হজরত মুঙ্গা (আঃ) ও তর উদ্মতকে উদ্ধার করেছিলেন এবং ফেরাউন ও তাঁর 
সম্প্রদায়কে 'নিমাজ্জত করেছিলেন । .হজরত মুসা (আঃ) কৃতজ্ঞতাম্বর্প এদিন 
উপবাস করেছিলেন, সুত্তরাং আমরাও এীদন উপবাস কার ॥ তারপর রসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেন 'তোমাদের চেয়ে আমরাই এর আধকতর হকদার এবং তাঁর সঙ্গে 
আধকতর বজ্ধু ভাবাপন্ন ॥? তারপর তান এ দিন উপবাস করতেন এবং এ দিনে 
উপবাস করার আদেশ দেন ।-_শায়খান । বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। 


&৩৬. প্রত মাসে [তন দন (রোজা রাখা)-__-এক রমজান থেকে অন্য রমজান 
(পযন্ত) সারা বছরের রোজা রাখার সমান । আম আল্লাহর কাছে আশা করি 
যে আরাফাতের দিনের রোজা পরবতণ বৎসরের ক্ষাতপূরণ করবে শ্রবং আল্লাহর 
কাছে এই আশাও কার যে আশুরার 'দনের রোজা ওর পৃববতশ* বংসরেরও 
ল্তিপূরণ করবে ।- মুস। বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 


&৩৭. চারটি জিনিস রসূলুল্লাহ (সঃ) কখন্দে পারত্যাগ করেন নি £ 
আশুরার দিনের (রোজা), (জিলহচ্জ- চাঁদের প্রথম)'১০ 'দিনের (রোজা), এবং প্রাত 
মাসের ৩ দনের রোজা-_-আর ফজরের ফরজ নামাজের পুবে দুরাকা'ত নামাজ । 
নাসায়শ | বর্ণনায় £ হাফসা (রাঃ)। 


&৩৮. আশুরার 'দিন যাকে, নবী (সঃ) অন্য সকল 'দনের ওপর মধণাদা 
গদয়েছিলেন এবং এই মাস অথণৎ রমজান মাসে রোজা রাখা অপেক্ষা অন্য কোন দিন 
বা মাসে (রোগা রাখা ) সম্বন্ধে নবী (সঃ)-কে অধিকতর তাগাদা 'দিতে দোঁখাঁন । 
_ শায়খান । বর্ণনায় $ ইবৃনে আব্ধাস (রাঃ) । 


৫৩৯. রসূলুল্লাহ: (সঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন এবং 
বলতেন, সোমবার ও বৃহস্পাতবার যারা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়েছে শুধু সেই 
দুজন ছাড়া আঙ্লাহ্‌ সকল মুসলমানকে ক্ষমা করেন। তাদের সম্বন্ধে বলেন, 
পরস্পর মিলিত না হওরা পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দাও ।-__মিশ। ই. মাজা । বর্ণনায় £ 
আবু হোরাররা (রাঃ) । 

&8০. রস্‌লুজ্লাহ: ( সঃ) মাসে [তিন দিন রোজা রাখতেন এবং কদাচিৎ 
শুরুবারে রোজা ভঙ্গ করতেন।-তির । আ. দাহুদ । নাসায়ী । বর্ণনায় £ 
আব্দজ্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) । 

৬৪১. হে আবৃজর, বখন তুমি মাসে [তন দিন রোজা রাখ তখন ১৩ই, ১৪ই, 
ও ১৫ই রোজা রাখ 1 ির। নাসায়ী 


২৬৮ হদৌস শরশফ 


৫৪২. উদ্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবাঁ (সঃ) আমাকে প্রাত মাসে তিন দন 
রোজা রাখতে আদেশ দিয়েছেন এবং সোমবার ও বৃহস্পাতবার থেকে শ:রু করতে 
বলেছেন ।-_-আ. দায়ুদ ৷ নাসায়ী । 

&৪৩,. মুয়াজ বিন আঁদয়া বলেন ঃ$ আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
হজরত রসল:জ্লাহ- (সঃ) কি প্রাত মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন 2 'তাঁন বললেন, 
হাঁ। আম বললাম, মাসের কোন কোন- দিন তান রোক্জা রাখতেন 2 তান 
বলেন, মাসের বিশেষ কোন দিন সম্বন্ধে [তান আগ্রহ দেখাতেন না । -মুপাচন। 


&88. নব (সঃ)-কে সোমবার রোজা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে 'তান 
বলেন, “সেই দিন আম জন্ম গ্রহণ করোছ এবং সেহইাদন আমার কাছে আল্লাহ-র 
প্রত্যাদেশ (অহণী) অবতীর্ণ হয়োছল ।'-__মুসালম | বর্ণনায় £ আব কাতাদা (রাঃ) । 


&৪&. রসলক্লাহা (সঃ) সোমবার ও বহস্পাঁতবার রোজা রাখতেন।-_-তির। 
লাসায়শ। বর্ণনায়ঃ আল্েশা (রাঃ)। 


&৪৬. সোমবার ও বৃহস্পাতবার মান.ুষর কাষণবলী পেণ করা হয়; অতএব 
আস আশ। কার যে ষখন আম রোজা রাখ তখন আমার কার্ধাবসধ পেণ করা 
হবে ।--তির। 

&৪৭. নবা (সঃ) মাসের প্রথম ভাগ হলে শান, রাব, ও সোমবার রোজা 
রাখতেন এবং মাসের শেষ ভাগে হলে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পাঁতবার রোজা রাখতেন । 
--তির | বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ )। 


৫৪৮. নামাজের জন্য জুমআর রাতি ও রোজার জন্য জ.মআর দিনকে 
[বিশেষ ভাবে 'নার্দ্ট করো না ।_-মুসালম | 

৫৪৯. যে ব্যাস্ত আঞ্চলাহর পথে ( অর্থাং জেহাদ, 'বিদেশ-ভ্রমণ চা ) 
একাঁদন রোজা রাখে আল্লাহ তাকে দোজখ থেকে ৭০ বৎসরের পথ দূরে রাখেন । 
_শায়। 

৫৫০. ষে ব্যাস্ত আঙ্লাহ্‌র পথে একাঁদন রোজা রাখে আঞ্জলাহ- তার ও 
দোজখের মধ্যে আকাশ ও পাঁথবীব মধ্যবত্ণী ব্যবধানের সনান দ:রত্ব স্থাপন করেন । 
তব ॥ 

&৫১. যেব্যান্ত নফল রোজা রাখে সে নিজের সম্বন্ধে স্বাধীন । বাদ সে 
ইচ্ছা করে তবে রোজা রাখবে, নয়তো রোজা ভঙ্গ (অর্থাৎ এফ তার) করবে ।--তির | 
মিশ। | 

&৫২. একাঁদন নব (সঃ) খন আহার করছিলেন তখন হজরত বেলাল (রাঃ) 
তাঁর কাছে উপাচ্ছিত হলেন । নবী (সঃ) বললেন, বেলাল, আহার কর। তিনি 
বললেন, 'হে রসৃলঞ্লাহ, আম তো রোজা রেখেছি তিনি বললেন, 'আমরা 
আমাদের রেজেক আহার কার । বেলালের আঁতীরন্ত রেজেকে ( আহার ) বেহেশতে 
জমা আছে । হে বেলাল, তুমি ক বুঝতে পারলে যে রোজাদারের জনা তার প্রত্যেক 
অক্ষ-প্রতঙ্গ আঙলাহর গুণকণর্তন করে এবং তার স্ম্ুখে ধা আহার করা হয় তার 
কারণে ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ১-বয়। বর্ণনায় £ 
বোরায়দা (রাঃ)। 

৫৫৩. উম্মে ওমরা বিন কা'ব বলেন, একাঁদন নবী (সঃ) তাঁর গৃহে উপাচ্থত 


শবে মে রাজ ২৬৯ 


হলে তিনি তরি জন্য কিছ? খাদ্যদ্ুব্য উপস্থিত করেন । নবী (সঃ) বললেন, 'খাও। 
তিন (উদ্মে ওমরা ) বললন, 'আম রোজা রেখোছি।' তখন নব্ধ (সঃ) বললেন, 
“যখন রোজাদারের সম্মৃখে কিছ আহার ঝরা হয়, তখন এ আহার শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত ফেরেশতারা রোজাদারকে অশধর্বাদ করেন ।'-_-তির । ই. মাজা । 'মশ। 


৫৫8. হজরত রস্‌লহলাহ- (সঃ) সময় সময় এত রোজা রাখতেন যে আমরা 
মনে করতাম তিনি আর রোজা ভাঙবেন না এবং সময় সময় তান আদৌ রোজা 
রাখতেন না, তাতে আমরা মনে করতাম যে তান আর রোজা রাখবেন না। 
রমজানের মাস ছাড়া অন্য কোন সময়েই কে পুরোপুরি একমাস রোজা রাখতে 
দোঁখান এবং শাবানের মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে তাঁকে বেশদীদন রোজা রাখতে 
দেখান ।- শায় । 

৫৫৫, ঈদ্দুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন কোন রোজা নেই ।-_-শায়। 


৫৫৬. তশরাঁকের দিনগুলো (অর্থাৎ জিলহঞ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ 
তারিখ ) হল পানাহার ও আঘ্লাহকে স্মরণ, (জাকর) করার দিন ।-_মুসালম । 


সপন স্সে্লাজি 


[ আরবা মে'রাজ শব্দটি “ও'রূজ” ধাতু থেকে স্ষ্ট যার অর্থ চড়া বা ওপরে 
ওঠা । নবধ (সঃ)-এর এক-রাত্রে সপ্ত আকাশ ভ্রমণকে মেরাজ বলে। হিজরতের 
দেড় বছর পৃবে রজব মাসের ২৬ তারিখ রান্রে অর্থাৎ ২৭ তারিখে এই মে'রাজ 
যা আকাশ-ভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিল । ] 


পাব ও মাহমময় তান, 'যাঁন তাঁর দাস ( মৃহম্মদ দঃ )কে তাঁর নিদর্শন 
দেখাবার জন্য রজনশযোগে লরমণ কাঁরয়েছিলেন মসাঁজদুল হারাম (কাবা শরীফ ) 
হতে মসাঁজদুল আকসায়, যার পাঁরবেশ তিন করেছিলেন আঁশিস্‌প্ত, নিশ্চয়ই তিনি 

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা । ১৭ (১) 
_-আলং-কোরআন । 


&৫৭. রস.লুজ্লাহ (সঃ) বলেছেন. “মক্কায় থাকাকালে একাঁদন রাতে আমি 
যে ঘরে শুয়েছিলাম, সেই ঘরের ছাদ খুলে গেল, তারপর এঁ পথে জিব্রাইল (আঃ) 
নেমে এলেন । (আমাকে এ ঘর থেকে কা'বা ঘরের কাছে নিয়ে আসা হল)। 
তারপর আমার বুকখানাকে চিরে ফেলে ওকে জমজমের পানি দিয়ে পর্কার করা 
হল। তারপর পাঁরপর সত্যকার জ্ঞান ও ঈমান-বৃদ্ধিকারী বদ্তুতে পাঁরপূর্ণ একটা 
সোনার পান্ন এনে তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হল ।'-_ বুখারণ। বর্ণনার ঃ 
আনাস (রাঃ)--আবুজর (রাঃ)র কাছ থেকে শুনে । 


৫৫৮, “তারপর আমার জন্য একটা যানবাহন ' হাঁজর করা হল, যার নাম 
এবোরাক, যে খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট আর গাধার চেয়ে একটু বড়, যার রঙ 
সাদা, যার প্রাত পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় । সেই যানবাহনের ওপরে আমাকে 
চড়ান হল । নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে প্রথম আকাশের 
দুম্লারে এসে হাজির হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন । ভেতর থেকে পরিচয় 
গজজ্ঞাসা করা হল, 'জিব্রাঈল আপন পারচয় দিলেন । তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, 


২৭০ হাদীদ শরীফ 


“আপনার সঙ্গে কে আছেন 2 ধজপ্রাঈল বললেন, “মুহম্মদ (দঃ) বলা হল, 
তাঁর কাছে পাঠান হয়োছিল 2 জিবরাঈল বললেন, “হাঁ । তারপর আমাদের প্রীতি 
মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দয়ার খোলা হল । ভেতরে প্রবেশ করে' সেখানে 
আদম (আঃ) কে দেখতে পেলাম । 'জন্রাঈল আমাকে তাঁর পারচয় 'দিয়ে বললেন, 
তান আপনার আদ পিতা আদম, তাঁকে সালাম করুন ', আম তাঁকে সালাম 
করলাম । আমার সালামের উত্তর 'দিয়ে তিন আমাকে সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য 
নব বলে আখ্যাত করলেন এবং শুভেচ্ছা জানালেন । তারপর [জব্রাঈল আমাকে 
নিয়ে দ্বিতীর আকাশের দুয়ারে হাজির হলেন এবং দংক্লার খুলতে বললেন । এখানেও 
পূবের মত কথোপকথন হল এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে দুয়ার খোলা হল। ভেতরে 
প্রবেশ করে? সেখানে ইয়াহক্স্যা (আঃ) ও ঈসা ( আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম -__তাঁদের 
দুজনের মা এবং নানীরা পরস্পরের বোন ছিলেন । পঞজন্রাঈল আমাকে তাঁদের 
সঙ্গে পারচয় করিয়ে সালাম করতে বললেন । আমি তাঁদের সালাম করলাম । তাঁরা 
দুজনেই আমার সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে "সুযোগ্য ভ্রাতা এবং সুযোগ্য নবী” 
বলে খোশ-আমদেদ জানালেন । তারপর 'জব্রাঈল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশের 
দুয়ারে হাজির হলেন এবং দুম্নার খুলতে বললেন । সেখানেও পূর্বের মত 
কথোপকথনের পর শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানয়ে দুয়ার খোলা হল । ভেতরে প্রবেশ 
করে' ইউসৃফ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম । 'জিন্রাঈল আমাকে তাঁর (সঙ্গে ) পাঁরচয় 
কারয়ে সালাম করতে বললেন । আমি তাঁকে সালাম করলাম । তিনি সালামের 
উত্তর দিয়ে আমাকে 'উপযুস্ত ভ্রাতা ও উপযবন্ত নবী' বলে মোবারকবাদ জানালেন । 
তারপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈস চতুর্থ আকাশের দুয়ারে হাজির হলেন এবং দুয়ার 
খুলতে বললেন । সেখানেও পূ্‌বেরি মত প্রশ্নোন্তরের পর শুভেচ্ছা ও স্বাগত 
জানান হল এবং দুয়ার খোলা হল। ভেতরে প্রবেশ করে' সেখানে হী্রুস (আঃ)এর 
সাক্ষাৎ পেলাম । জিপ্রাঈল আমাকে তাঁর (সক্কে) পাঁরচয় করিয়ে সালাম করতে 
বললেন । আম তাঁকে সালাম জানালাম এবং (তান ) “সুযোগ্য নবী বলে" 
আমাকে মারহাবা জানালেন । তারপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে নিয়ে পঞ্চম 
আকাশে উপাঁস্ধত হলেন এবং দ:য়ার খুলতে বললেন । এখানেও পূর্ববং 
প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদের মাধ্যমে দুয়ার খোলা হল। 
আম ভেতরে পৌঁছে হারুন (আঃ)-কে দেখতে পেলাম । জিব্রাঈল আমাকে তাঁর 
পারচয় দিয়ে তাঁকে সালাম করতে বললেন । আগ তাঁকে সালাম করলাম । তান 
আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভাই ও সুযোগ্য নবী বলে খোশ- 
আমদেদ জানালেন । তারপর 'জ্রাইঈন আমাকে 'নয়ে ষ্ঠ আকাশের দুয়ারে 
হাঁজর হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন । এখানেও পারচয় জিজ্ঞাসা করা হল। 
জন্লাঈল নিজের পারচয় দিলেন । তারপর তাঁর সঙ্গে কে আছে জিজ্ঞাসা করা হল॥ 
তান বললেন, 'মূহম্মদ (দঃ) ।' বলা হল, তাঁকেই তো 'নত্ধে আসার জন্য আপনাকে 
পাঠান হয়েছিল? জিব্রাঈস বললেন, হাঁ । তখন শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ 
জানিয়ে দুয়ার খোলা হল। সেখানে প্রবেশ করে' মূলা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম । 
জব্রাঈল আমাকে তাঁর পারচযস দান করে সালাম করতে বললেন । আমি তাঁকে 
সালাম করলাম । তিনি আমার সালামের জবাব 'দয়ে আমাকে সুযোগ্য ভ্রাতা ও 
স্যোগ্য নধী' বলে' মোবারকবাদ জানালেন । যখন আম তাঁর কাছ থেকে চলে? 
জাসাঁছলাম তখন মুসা ( আঃ ) কাঁদলেন । তাঁর কামার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে 
1তাঁন বললেন, “আমি কাঁদাছ এই কারণে যে আমার উম্মতে বেহেশ:তলাভকারীর 


শবে মেরাজ ২৭১ 


সংখ্যা এই নবাঁর উম্মতের বেহেশৃতলাভকারশীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হবে অথচ তিনি 
বয়সের দিক 'দিয়ে যুবক এবং আমার পরে দুনিয়ায় প্রোরত হয়েছেন ।' তারপর 
জব্রাঈল আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং সেখানে 
পেশছে দুক্লার খুলতে বললেন । এখানেও প্‌বের মত প্রশ্নোত্তর হল এবং 
দুয়ার খুলে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হল। আম ভেতরে প্রবেশ করলাম ; 
সেখানে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে.সাক্ষাং হল । জিবরাঈল বললেন, ণতনি আপনার 
( বংশের আঁদ ) পিতা, তাঁকে সালাম করুন|, আঁম তাঁকে সালাম করলাম । 
[তান আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবশ' বলে? 
আমাঞঙ্জে মারহাবা ও মোবারকবাদ জানালেন । তারপর আমি পহদরাতুল 
মোনতাহার কাছে উপস্থিত হলাম । (ও একটা এমন বড় ধরনের কুলগাছ যে ) 
ওর এক একটা কুল 'হাজার' অঞ্চলে তৈরী ( বড় বড়) মটকার মত এবং ওর পাতা 
হাতীর কানের মত। গিন্রাঈল আমাকে বললেন, 'এই গাছটার নাম “ছদংরাতুল 
মোনতাহা |” সেখানে চারটে প্রবহমান নদ দেখতে পেলাম'*"দুটো ভেতরের দিকে 
এবং দুটো বাইরের কে । নদীগুলো সম্পর্কে আমি জিন্রাঈলকে [জিজ্ঞাসা করলাম, 
[তান বললেন, ভেতরের দিকের দ:ট বেহেশতে প্রবহমান ( ছালছাবিল ও কাওছার 
নামক ) দুটি নদীর উৎস এব: বাইরের 1দকে প্রবহমান দুটি হল (ভূপৃজ্ঠে মিশরে 
প্রবাহত ) নল নদ এবং (ইরাকে প্রবাহত ) ফোরাত নদীর উৎস। তারপর আমাকে 
'বায়ভুল মা'মুর' পাঁরদর্শন করান হল । সেখানে প্রাতাঁদন সন্তর (৭০) হাজার 
ফেরেশতা (উপাসনার জন্য ) উপাশ্থুত হয়ে থাকেন । (যারা একবার এখানে উপা- 
সনার সুযোগ পায় তারা চিরকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার এখানে উপাসনার সুযোগ আর 
পার না)। তারপর আমার সামনে তিনটি পান্র উপাশ্থত করা হল । একটিতে ছিল 
মদ, অপরাঁটিতে দুধ এবং আর একাঁটিতে মধূ । আমি দুধের পানর গ্রহণ করলাম । 
জব্লাঈল বললেন, “দুধ হল সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ, ( অতএব 
আর্পাঁন সত্য ও স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপরেই প্রাতী্ঠত আছেন )। তারপর আমার 
শারয্সতে প্রাতাঁদন পণ্ঠাশ (৫০ ) বার (বা ৫০ ওয়ান্ত ) নামাজের 'বিধান দেওয়া হল। 
আমি (সে বিধান নিয়ে ) ফিরে আসার পথে মুসা (আঃ )কে আতিক্রম করার সময় 
[তাঁন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ণবশেষ আদেশ কি লাভ করেছেন 2 আম বললাম, 
প্রাতাঁদন &০ ওয়ান্ত্র নামাজ ।' মূসা ( আঃ ) বললেন, “মাপনার উম্মতেরা প্রাতাদন 
&০ ওয়ান্ত নামাজ আদায় করতে সক্ষম হবে না। আম সাধারণ মানহষের স্বভাব 
সম্পকে" অনেক আঁভজ্ঞতা লাভ করোছি এরং বান ইন্রাঈলদের বিশেষভাবে পরণক্ষা 
করে দেখেছি, সুতরাং আপাঁন আল্লাহ্ত'লার দরবারে এই আদেশকে আরো সহজ 
করার জ্রন্যে আবেদন করুন ।, আম পরওয়ারদেগার আঙ্লাহতা'লার দরবারে 'ফিরে 
গেলাম । তান (দুবারে পাঁচ পাঁচ করে ) দশ ওয়ান্ত নামাজ কম করে' 'দিলেন। 
তারপর আমি আবার মৃসার কাছে পৌছুলে তান আমাকে পৃবেক্ি মতই পরামর্শ 
[দলেন। আম পরওয়ারদেগারের দরবারে 'ফিরে গেলাম । এবারেও (তিনি এ 
ভাবে ) দশ ওয়ান্ত কম করে? দিলেন । পুনরায় মুসার কাছে পেশছুলে পরওয়ার- 
দেশারের দরবারে ফিরে গেলাম এবং (তিনি পূর্বের মত) দশ ওয়ান্ত কম করে' 
দিলেন । এবারেও মুসার কাছে পৌছুলে তান আমাকে (আবার ) পূর্ববৎং 
পরামর্শ দিলেন । আম পরওয্ারদেগারের দরবারে ফিরে গেলাম । এবার আমার 
জন্য প্রাতীদন পাঁচ ওয়ান্ত না্র্ট করে দেওয়া হল। এবারও মুসার কাছে 
পৌঁছলে আমাকে তান জিজ্ঞাসা করলেন, “ক আদেশ লাভ করেছেন ৮ আঁ! 


২৭২ হাদীস শরীফ 


বললাম, 'প্রাতীদন পাঁচ ওয়ান্ত নামাজের আদেশ দান করা হয়েছে । মুসা (আঃ) 
বললেন, 'আপনার উদ্মত্ররা প্রাতাদন পাঁচ ওয়ান্ত নামাজও পালন করতে পারবে না। 
আমি আপনার পূুবেই সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে আভজ্ঞতা লাভ করেছি 
এবং বনি ইম্রাঈলদের অনেক পরণক্ষা করে? দেখোছ ; সুতরাং আপ্গান আপনার 
পরওয়ারদেগারের (আল্লাহর ) দরবারে আবার ফিরে যান এবং আরো কম করার 
আবেদন জানান ।, আম মুসাকে বললাম, 'পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেকবার 
যাওয়া-আসা করেছি, এখন আবাদ যেতে লঙ্জা বোধ হয় ; আর যাব না, বরং পাঁচ 
ওয়ান্কেই সন্তুষ্ট হলাম এবং ওকেই বরণ করে? নিলাম ৷ তারপর যখন আম ফেরার 
পথে অগ্সর হলাম, তখন আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল “(বান্দাদের 
প্রাপ্য অর্থ পণ্যের দিক দিয়ে) আমার নিধারি৩ সংখ্যা ( পণাশ )-কে রাখলাম, 
অবশ্য কর্মক্ষেত্রে বাচ্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করে দিলাম । (অর্থাৎ পাঁচ ওয়ান্ত 
নামাজ পৃণ্যের দিক দিয়ে &০ ওয়ান্ত বলে, পারগঁণিত হবে । আম ) প্রাীট নেক- 
আমলের ( কর্মের ) জন্য দশগুণ পুণ্য দান করব | বুখারী বর্ণনায় £ আনাস 
(রাঃ )- মালেক ইবনে মাসাআ'হ (রাঃ) থেকে । 


৫৯. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একাঁদন আমরা হভরত 
রসৃলুজলাহ (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, “হে রূসৃলুজ্লাহ, তাপনার মে'রাজ 
ভুমণের ঘটনাটা কেমন ছিল ?' উত্তরে হজরত (দঃ) বললেন, 'রাণ্ন সম্পূর্ণ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হলে আম আমার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে একত্রে এশার নামাজ (মা পূব 
আমলের কোন নিয়মে পড়া হত) আদায় করলাম। তারপর আমার কাছে 
[জ্রাঈলের আগমন ঘটল । আমার সামনে সাদা রঙের গাধার চেয়ে বড় এবং 
খচ্চরের চেয়ে ছোট একটা যানবাহন উপাঁচ্ছত করে আমাকে ওর ওপরে আরোহণ 
করান হল ।' ( 'বিগ্তভাঁরত বিবরণ দানের পর ) তান বললেন, “তারপর ভোর হওয়ায় 
পূর্বে আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের কাছে ফরে এসেছি । তখন আবুবকর (রাঃ) 
আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল--'আপান রাত্রে কোথায় ছিলেন; আম তো 
আপনাকে সম্ভাব্য সব জায়গায়তেই সম্ধান করেছি ॥ তখন হজরত (দঃ) 'বম্নতুল 
মোকাদ্দস' যাওয়ার কথা উজ্লেখ করলেন । আবুবকর আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, 
“হে রসূলুল্লাহ, বয়্তুল মোকান্দস তো মক্কা থেকে একমাসের পথ । ( আবুবকর 
পূর্বে বয়তুল মোকাদ্দস দেখোছলেন )। হজরত (দঃ) তাঁকে বয়তুল মোকাদ্দসের 
সমুদয় নিদশ'ন বলে দিলেন । আবুবকর নব-উদ্যমে বলে উঠলেন, 'আপান যে 
আঞ্লাহর রসুল, এ ঘটনায় তার প্রমাণ পেলাম ।'-তফসীর ইবনে কাসণর 
৩১৯১৩--১৪। 


৫৬০. হজরতের চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মেহান (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা 
বর্ণনা করে, বলতেন, মে'রাজের রাত্রে রসৃলুঞ্লাহ (স.১ আমারই ঘরে নাত 
ছিলেন । হজরত (দঃ) এশার নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লেন, তামরাও শুর পড়লাম । 
ভোর হওয়ার আগে আমরা সকলে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলাম । ফজরের "ামাজ শেষে 
হজরত (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ( আম এই মঞ্তানশরাঁতেই তোমাদের চোখের 
সামনে এশার নামাজ পড়েছিলাম, তারপর আম বয়তুল মোকাদ্দসে হাঁজর 
হয়েছিলাম, সেখানে আম নামাজও পড়েছ, তরপর এখন তোমাদের সঙ্গে ফজরের 
নামাজ আদায় করলাম 1'-_তফসণীর ইবনে কাছতর ৩--২২। 


৫৬৬১. মসর্‌ক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন £ আম আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞা্না। 


শবে মেরাজ ২৭৩ 


করলাম, “আম্মাজান, হজরত নুহম্মদ (দঃ) কি তৃরি প্রভু শাঁজনকতণকে 
দেখোঁছলেন ? আল্পেশা (রাঃ) বললেন, “তোমার কথায় আমার পরি শিউরে উঠছে । 
তুমি ি (সেই) তিনাঁট বিষয় জাননা, যে িনাঁট বিষয় ঘটেছে রলে ডীন্ত করলে তা 
[মথ্যা ও অবাস্তব হবে? [তিনটি বিষয় হল ]8 ১) যে বলবে হজরত মুহম্মদ 
(দঃ) তরি ' প্রভূ পালনকত' [কে দেখেছেন, তার কথা অবান্ঞব ৷ আয়েশা (রাঃ) 
তরি এই ডীন্তুর সমথণনে কোরআন শরণফের (এই) বাণী আবৃত্ত করলেন, ৯ 
মানুষের দৃম্টি আল্লাহতা' লাকে আয়ন্ত করতে পারে না, কম্ত; (সবাঁকছহ, এমন কি) 
সকলের দ- স্টি তাঁর আয়ত্তে ॥” (তিনি) আরো একাঁটি বাণী আবাত্ত করলেন, কোন 
মানুষের জন্য (ইহজগতে) এই সুযোগ নেই যে, ক) কাশূফ বা অন্তরাত্মার ম্মধামে 
বাণী, পাঠিয়ে, খ) (দ্ণান্টর) আড়াল -থকে, গ) বাণী-বহনকারা ফেরেশতা পাঠিয়ে 
-_এই তন উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আল্লাহতা'লা তার সঙ্গে বাক্যালাপ 
করেন ।' ২) আর ষে ব্যান্ত বলবে হজরত মুহম্মদ (দঃ) আগামী দিনের আঁগ্রম 
খবর জানতেন তার উীন্তও অবাস্তব । আয়েশা (রাঃ) তাঁর এই দাবীর সুমথণনে 
কোরআনের বাণী আবৃত করলেন, “কোনো মানুষ জানে'না সে আগামীকাল ক 
করবে । ৩) আর যে ব্যান্ত বলবে যে হজরত মুহম্মদ (দঃ) ( উদ্মতদের জানবার 
যোগা কোন ছু ) গোপন রেখোঁছলেন, তার উীস্তও* মধ্যা এবং অবান্তব । 
শায়েশা রোঃ) এই দাবশর সমর্থনে কোরআনের এহ বাণী আরৃত্তি করলেন,হে রসূল, 
আপনার কাছে যা কছ অবতীর্ণ করা হয়েছে সব কিছুই আর্পনি লোকেদের কাছে 
পেশছে দিন ; তা না হলে আপাঁন আপনার রসূল টু দাঁয়ত্-পালনকারীরূপে 
গণ্য হবেল না তারপর আয়েশা (রাঃ) হজরত (দঃ) কর্তৃক আল্লাহৃতা 'লাকে 
দেখার প্রমাণরূপে, কাঁথত পার কোরমানের সুরা নজমের হজরত (দঃ) যা 
দেখোঁছলেন তা দেখার সময় তাঁর জ্ঞান-শান্ত একটু ও বিভ্রান্ত হয়ান' এবং 'হজরত (দঃ) 
তা "ক দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন ছেদরাতুল মোনতাহার কাছে”_-এই ধরনের বাকোর 

বধয়বন্তুর প্রাত হীক্ষত করে' বললেন, “এ সব বাক্যে যাঁকে দেখায় কথা উজ্তেেখ 
কনা হয়েছে, তান ছিলেন ফে: রেশতা জিরাইল (আইঃ)। ফেরেশতা, গজবরাহল (আঃ) 
রসজুল্লাহ: (সঃ)-এর কাছে সর্বদা যাতায়াত করলেও রসূলুল্লাহ (সঃ) তকে তাঁর 
আসল 1 আকাতিতে কেমলমান্ন দুবার দেখেছিলেন, । ওরই বর্ণনা সূরা নজমের মধ্য 
লাক্ত হয়েছে ।--বখারী | মস। 


৫৬২. হজরত আব হোরায়রা (রাঃ) (উপাঁর উত্ত হাদীসে ব্যস্ত) কোরআন 
শরণফের বাণ সম্পর্কে বলেন, রসূলুক্লাহ: (সঃ) 'জিন্রাইল (আঃ)কে দেখেছেন । 
--মুসালম । 


€৬৩. আব্দঞ্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) আল্লাহর বাণশ--আল্লাহর বড় 
নিদ্শন সমূহ দেখলেন'__এর ভাবার্থ সম্পর্কে বলেন, হুজুর (সঃ) 'জব্রাইলকে 
আমল আ'কাঁতিতে দেখেছেন । তাঁর (জব্লাঈলের) ছয়শত ডানা আছে ।”--মূসাঁলম । 

&৬৪,. রস:ল,জ্লাহ: (সঃ) আজ্লাহৃতা'লাকে অন্তরের চোখে দেখেছেন ।--মুস। 
লগনায় £ ইবনে আব্বাল (রাঃ) । 

&৬৫. রস্‌লুঞ্লাহ্‌ (সঃ) আঙ্লাহতা 'লাকে অন্তরের চোখে দুবার দেখেছেন । 
-_মুসাঁলম 1 বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 


হা, শা.---১৮ 


২5৪ হাদীস শরীফ 


স্পন্নে বল্লাম 


&৬৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন শাৰান মাসের পণ্দশ রজনী উপাস্থত 
হয় (তখন ) এ রজনশীতে নামাজ পালন কর এবং 'দিবসে রোজা রাখ, যেহেতু 
আত্জাহ সেইীদন সূর্যান্তের পর থেকেই পাথবশর নিকটবতর আকাশে অবতশর্ণ 
হন । তারপর বলেন, কোন ক্ষমাপ্রাথীঁ কি নেই যাকে আমি ক্ষমা করতে পারি 2 
কোন জশীবকাঞারথথী' কি নেই যাকে আম ঞাঁবকা দান করতে পার? কোন 
বপন্ন ব্যাস্ত কি নেই যাকে আম ভ্রাণ করতে পারি 2 এমন কেউ কি নেই, এমন 
কেউ কি নেই 2 এইভাবে ফজর পধান্ত বলতে থাকেন ।-_ই. মাজা ! বর্ণনায় £ 
হজরভ আলণ (রাঃ)। 


৫৬৭. নবা (সঃ) বলেছেন, তে”্ধরা ি জান এই রাত্রতে ( অর্থাৎ শাবানের 
পঞ্চদশ রাতিতে ) কি আছে ? [তান (আয়েশা ) বললেন, হে রসৃলুজ্লাহ, ওতে কি 
আছে আমাদের বলুন ।, তিনি (দঃ) বললেন, “ওতে আছে এই বৎসর যত মানব 
সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং যত মানব-সন্তান প্রাণত্যাগ করবে এ রাতিতে সবই 
লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এ রাঁত্রতে তোমাদের কার্য উন্তোলত হবে এবং তোমাদের 
জশীবকা অবতীর্ণ হবে ।” তারপর হজরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে রস্‌লুজ্লাহ, 
আল্লাহর দয়া ব্যতত কেউ কি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে 2 তিনি বললেন, 
'আল্লাহর অনংগ্রহ ব্যতশত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না ॥? [তনবার 
তিনি একথা বললেন । আমি (আয়েশা) বললাম, “হে রসূল: ব্লাহ্‌ আপাঁনও 
নন 2 একথা শুনে তিন তাঁর কপালে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'না আমিও 
না, তবে আল্লাহতা'লা আমাকে আপন অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত করেছেন ।, তিনবার 
[তান একথা বললেন ।-__বয্লহাকী । বর্ণনায় £ আয়েশা (রাঃ) | 


দহ উদ ও ক্োলন্বানী 


“হে আমার প্রাতপালক, আমাকে এক সংকর্ম-পরায়ণ পন্রসন্তান দান কর । 
হারপর আগ তাকে এক 'শ্থিরবাদ্ধ পুত্রের সুসংবাদ দলাম । পরে সে যখন তার 
1পতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 
বল! আম স্বপ্ন দেখি যে, তোমাকে আম জবেহ করাছ ; এখন তোমার আঁভিমত 
[ক বল? সেবঙ্ধাল, হে আমার পিতা ! আপাঁন যা আন্টি হয়েছেন তাই করুন । 
আল্লাহ- ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈষয্শীল পাবেন।, যখন তারা উভয়ে 
আনুগত্য প্রকাশ করল, এবং ইব্রাহীম তার পূত্রকে (জবাই করার জন্য ) কাত 
করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম; 'হে ইব্রাহীম, তুম 
তো স্বপ্লাদেশ সত্যই পালন করলে ! এভাবেই আমি সংকরমপরায়ণদের পুরস্কৃত 
করে থাক । শনশ্চয় এ ছিল এক স্পঙ্ট পরবক্ষা । আম তার পুনের পাঁরবতে" 
কোরবানীর জন্য একটা হষ্ঠপুষ্ট পশু (দুম্বা ) দিলাম । আর পরবতাঁদের 
মধ্যে তয় এই মর্ধাদা ( এমনভাবে ) প্রাতীছ্ঠত করলাম যে, সবাই বলবে _ 
'ইব্রাহপমের প্রতি সালাম !' এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাক” 
৩৭ ( ৯০০-১১০ ) [ এখানেই কোরবানশীর ঈদ অর্থাৎ ত্যাগের উত্সবের উত্ল। ] 


--আল.নকোরআন । 


দুই ঈদ ও কোরবানশ ২৭৫ 


&৬৮, যখন শবে কদর শুর: হয় তখন হজরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশ-তাদের 
নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ-র যে সব বাচ্দা-বান্দী দাঁড়য়ে বলে আল্লাহ-কে স্মরণ 
করছে তাদের জন্য শুভকামনা ( দোয়া ) করেন । তারপর যখন ঈদের দিন € ঈগল 
ধর) আসে তখন আল্লাহ্‌ তর (রোজাদার) বান্দাদের জন্য গব" করে 
ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আমার ফেরেশৃতাব্‌্দ। বল দেখি, আমার কর্ত'ব্য- 
পরায়ণ প্রোমিক বান্দার প্রদান কি হবে ?' ফেরেশতারা বলেন, হে প্রভো, পূর্ণ 
রুপে তার পাঁরশ্রীমক দান করাই তো তার প্রতিদান । আজ্লাহ- বলেন, আমার 
বান্দা-বান্দীরা তাদের ওপর নান্ত দায়িত্ব পালন করেছে । তারপর আমার কাছে 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে করতে ঈদগাহে গমন করছে । আমার সম্মান ও মর্ধাঙগার 
শপথ, জেনে রেখো. আম তাদের প্রার্থনা অবশ্য শ্রবণ করবো ॥ তারপর বলেন, 
“হে আমার বান্দাগণ) গমন,কর ; আমি নিশ্চয়ই তোমাদের পাপসমুহকে পণ্যে 
পাঁরবার্তত করলাম ॥, নবণী (সঃ) বলেন, এরপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়া ফেরে ।? 
_ বয়হাকী । মিশ । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


&৬৯. রসূলংজ্লাহ (সঃ) ঈদুল ফিংরের দিন অন্ততঃ কয়েকটি খোরমা না 
খেয়ে সকালে বের হতেন না এবং তান বেজোড় সংখ্যায় খোরমা খেতেন। ঈদ অথ 
উৎসব | ঈদুল ফিংর অথ“ দানের উৎসব । __বৃখারণী। বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 


&৭০. নব (সঃ) ঈদুল ফিংরের দিন ঈদগাহতে শিয়ে প্রথম নামাজ পড়েছেন 
-খোত্বার পূর্বেই ।--ক্খারা । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ)। 


৫৭১. রসূলহজ্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলেই খোথবার 
পৃবে ঈদের নামাজ পড়তেন ।-_বুখারণ । বর্ণনার £ আধ্াজ্লোহ- ইবনে 
'ওমর (রাঃ) । 


&৭২. রসূলুজলাহ (সঃ) ঈদুল ফিত্র-এর দিন দু-রাকাত নামাজ পড়েছেন, 
তার পূর্বে বাপরে কোন নামাজ পড়েন নি।-__বুখারী। মৃস। বর্ণনায় £ 
ই. আম্বাস (রাঃ)। 


&৭৩. রসূলংজ্লাহ (সঃ) ঈদের দিন এক পথে যেতেন অন্য পথে প্রত্যাধত'ন 
করতেন ।-_ বহখারাঁ । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) । 


&৭৪. ঈপের দিন সেখানে বৃষ্টি হল । রসুলংঞ্লাহ্‌ (সঃ) তাঁদের সঙ্গে 
ঈদের নামাজ মসাঁঞদে পড়লেন ।__-আ. দাউদ। ই. মাজা । বর্ণনায় £ আবু 
হোরায়রা (রাঃ)। 


৭৫, বয়স্কা পর্দানশশীন মেয়েরা যাতে দুই ঈদে মুসলমানদের জামানত ও 
প্রার্থনায় শরীক হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের বের করার জন্য আমাদের নিঙেশ 
দেওয়া হল । ঝতুমতশদের নামাজের স্ছান ভি ছিল। একজন মাহা বলল, 
“আমাদের কারো কারো ওড়না নেই।' রসলুঞ্লাহ: (সঃ) বললেন, “তার সঙ্গী তাকে 
ওড়না পরাবে 1'--বুখারশী । মৃস। বর্ণনায় £ উদ্মে আতিয়া (রাঃ)। 


৫৭৬. আম আবু মুসা আশ়ারী ও হোজায়ফাকে জ্জ্ঞাসা করলাম, 
'রসজ-জলাহ- (সঃ) কোরবানীর ঈদ ও রোজার ঈদে রূপে তকবণীর বলতেন ? 
আবু মুসা বললেন, “চার .তকবীর বলতেন-_যেভাবে 'তাঁন জানাজার তফবীর 
বলতেন ।+ এ কথা শুনে হোজায়ফা (রাঃ) বললেন, “তান ঠিকই বলেছেন । -_ আবহ 
দাউদ । বর্ণনায় $ সাঈদ বিন আস (রাঃ) । 


২৭৬ হাদীস শরীফ 


&৭৭. রসলহজ্জাহ: (সঃ) রমজানের ঈদে কিছ না খেয়ে বের হতেন না এবং 
আজহার' নামাজ না পড়ে কিছ খেতেন না।-_তির। বর্ণনায় £ আব্‌ 
হোরায়রা (রাঃ)। 

&৭৮. ঈদুল আজৃহার নামাজ সকাল সকাল পড় এবং ঈদুল.ফধর দেরীতে 
পড় এবং মানুষের সদহপদেখ দাও ।- মশ । 

৫৭৯, নবী (সঃ) ঈদ্‌ল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন নামাঞ্ছের জায়গায় 
উপাস্ছত হতেন । সর্বপ্রথম ?তানি নামাজ্জ শুর করতেন, তারপর একটু সরে আসতেন, 
এবং সমবেত.জনতার দিকে মুখ ফেরাতেন আর লোকেরা শ্রেণীবম্ধভাবে বসে 
থাকত । তান তাদের কাছে বন্তুতা দিতেন, 'তাদের সদহপদেশ দিতেন, তাদের 
( সংকাজ পালনের জন্য ) আদেশ 'দিতেন এবং যাঁদ ইচ্ছা করতেন কোথাও কোন 
সৈনযদল প্রেরণ করবেন তবে একদল সৈন. পাঠাতেন অথবা যাঁদ কোন কাজের জন্য 
আদেশ দেবার ইচ্ছা করতেন" তবে ওর আদেশ দিতেন । তারপর (গৃহে ) ফিরে 
আসতেন ।-_শার । আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)। 


$৮০. জাবের (রাঃ) বলেন, একাদন আমি ন্বণ (সঃ)-এর সাথে ঈদের নামাজে 
উপাশ্থিত ছিলাম । তিনি খোৎবা পড়ার পূর্বে আজান ও একামত ছাড়াই নামাজ 
শুরু করলেন! তারপর যখন নামাজ শেষ করলেন, বেলালের ওপর ভর 1দয়ে 
দাঁড়ালেন । তারপর আল্লাহতা'লার প্রশংসা ও গঃণ-কণর্তন করলেন এবং 
লোকেদের সদূপদেশ দিলেম এবং. আল্লাহ্‌র জেকের ও তাবেদারণ সম্বন্ধ তাদের 
তাগিদ দিলেন এবং বেলালকে সঙ্ষে গিয়ে রমণণদের কাছে উপাশ্থিত হলেন । তারপর 
আন্ুলাহ্‌কে ভয় করবার জন্য তাদের আদেশ করলেন ও তাদের সদংপদেশ 'দিলেন 
এবং আল্লাহর জেকের (অর্থাৎ স্মরণ) করতে পরামর্শ দিলেন [- নাসায়ী । 


৫৮১, রস্‌লুঞ্লাহ্‌ (সঃ) এক কোরবানশর ঈদের দিনে আমাদের খোত্বা দান 
করলেন এবং বললেন, 'এই ঈদের দন আমাদের প্রথম ধা করতে হবে তা হল নামাজ । 
তারপর আমরা বাড়ী ফিরব এবং কোরবান করব । যে ব্যান্ত এই রকম করল সে 
আমাদের পথে চলল, আর ঘে ব্যাস্ত আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে কোরবানণ করল, 
গনশ্চয় ও তার গোশত খাওয়ার পশু, যাসে (আল্লাহ্‌র জন্য নয় ) পারবারের 
জন্য জবেহ করল । এ কোরবানীর কিছুই নয় ।*__বুখারশ । মূস। বর্ণনায় £ 
বারায় বিন আজেব (রাঃ) । 


৮২. একটা উট সাতজনের পক্ষ থেকে ( কোরবানী করা যেতে পারে )1-- 
মৃস। আ. দাউদ । বর্ণনায় £ জাবের (রাঃ) ! 


৫৮৩. পূর্ণ ছল্প মাসের ভেড়া ক উত্তম কোরবানী !-তির। বর্ণনায় £ 
আবু হোরায়রা (রাঃ) । 


&৪. পূর্ণ ছয় মাসের ভেড়া এক বছরের ছাগলের চ্ছান পর্ণ করে ।_- 
আ. দাউদ। নাসায়ী । ই. মাজা । বর্ণনায় £ মৃজাশে (রাঃ)। 


&6৮৫. জজ্ঞাসা করা হল, 'কোন: রকমের পশ7 কোরবানী করতে নেই ? 
ভান হাত ইশারা করে বললেন, "চার রকমের পশহ-_খোঁড়া পশ: যার দোষ প্রকাশ্য, 
ভাজ্ধ পশহ যার অগ্ধতা প্রকাশ্য, পড়ত পশু যার পীড়া প্রকাশ্য, শীর্ণ পশহ যা 
বলবান হবার নয় ।,__তির | বর্ণনায় £ বারায়া বিন আঙ্গেব (রাঃ)। 


হজ্জ ও ওমরা - ই৭৭ 


৫৮৬. রস্‌লুজ্জাহ (সঃ) নির্দেশে করেছেন_ আমরা যেন শিং-ভাগা ও 
কান-কাটা পশুর ভ্বারা কোরবান? না কার ।-_-ই. মাজা | বর্ণনায় £ আলী (রাঃ) । 


&৮৭.. রস্‌লজ্লাহ- (সঃ) 1শংওয়ালা শান্তশালণ দুঘবা দ্বারা কোরবানী করতেন 
যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো। _তির। আ. দাউদ । নাসায়ী । ই. 
মাজা । বর্তনার £ আবু দাউদ খংদুরী (রাঃ )। 

৪৮৮. নবা (সঃ) ঈদুল আজহার দিন দুই শিংওয়ালা শ্বেত ও কৃষকায় খাঁস- 
ভেড়া জবেহ করোছুলেন । যখন তান তাদের কেবূলার দিকে রাখলেন, তখন 
বললেন__শনশ্চয়ই আমি তাঁরই দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যান আকাশ ও পাথবীর ভ্রদ্টা । 
(এ) সত্যানষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মের ওপরে প্রীতগ্ঠিত এবং আমি পৌতাঁলকদের অবভূত 
নই । 'নশ্চয় আমার নামাজ, আমার অনুষ্ঠান, আমার জশবন, আমার মরণ সবই 
নাঁখল বিশ্বের প্রাতপালকের উদ্দেশ্যে । তাঁর কোন অংশশদার নেই এবং আমি এই 
আদেশই পেয়োছি এবং আম মৃসলমানদের প্রথম | হে আল্লাহ্‌, এ তোমারই তরফ. 
থেকে এবং তোমারই জন্য। মুহচ্মদ ও তাঁর উম্মতদের পক্ষে (এ গ্রহণ কর )-_ 
বরামঙ্গলাহে আজ্লাহ আকবর ।' তারপর তানি জবেহ করলেন _মিশ। আ. দাউদ। 
ই. মাজা । বর্ণনায় £ জাবের.( রাঃ )। 


৫৮৯. ঈদুল আজ-হার দিন মানব-সন্তানের কোন কার্ধই (বধ্যপশর ) রন্তপাত 
অপেক্ষা আল্লাহ্‌র (কাছে) আঁধকতর প্রিয় নয় |: নিশ্চন্প রোজ কেয়ামতে সে ওর শিং, 
লোম, এবং ক্ষুর সহ উপাচ্ছত হবে এবং নিশ্চয় ওর রন্ত মাটিতে পড়ার পৃবেনই 
আল্লাহর কাছে 'উপাস্থিত হয়। অতএব ওর দ্বারা নিজেকে পাঁবন্ত কর । [কোরবানগর 
মাংসের আঁধকাংশ অর্থাং ও অংশ আত্মীয়-স্বজনদের দান না করলে কোরবানণ বার্থ 
হয়। ]--তির। ই. মাজা । . 

&৯১০. একাঁদন সাহাবীরা াজজ্ঞাসা করলেন, “এই কোরবার্নী ক? তিনি 
বললেন, তোমাদের তা হজরত ইত্রাহামের সুন্ষত ( নিয়ম ) ” পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'এতে আমাদের ক আছে? তান বললেন, “পশুর. প্রত্যেক লোমের 
পারিবর্তে এক' একটা পণ্য আছে।' [ কারণ এর ফলে বাণ্চিতরাও অবশাই কিছ 
পায় । ] আহ্‌ । ই. মাজা । বর্ণনায় ঃ জায়েদ বিন 'আরকাম (রাঃ) । 


কৃতজ ও শুক্র! 


[ হজ্জ শব্দের সাধারণ অর্থ তাঁর্থ-শ্রমণ | সঙ্গতিসম্প্ মুসলমানদের জন্য 
পৃথিবীর প্রথম উপাসনালয় কাবাশরণীফ এবং মন্তামদীনা দর্শন করা ফরজ । ওমরাকে 
ছোট হজ্জা-ও বলা হয়। প্রভেদ এই যে হজ্জের জন্য নার্দঘ্ট সময় আছে, কত 
ওমরার জন্য নির্দিষ্ট সময়, নেই, বছরের সবসময় ওমরা হতে পারে। তাছাড়া 
এহরাম বেধে কাবাগৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) ও সাফা-মারওয়া তওরাফ কালেই 
ওমরা সম্পর্ হয়, আর কিছু করতে হয় না।] 

“তোমরা এঁকনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবা দীদের 
দলভুন্ত নয়। নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সব্রর্থম যে গৃহ (কাবা) ৯৬৭ 
হয়েছিল তা তো বাঝায় ( মঝায় ), ও আশিসা-প্রাপ্ত এবং ি্ষজগতের দশার রি 
ওতে বহ্‌ সৃম্পঞ্ট নিদর্শন রয়েছে, ( যেমন ) ইত্তাছীঙগের দাঁড়াবার চ্থান এবং যে কেউ 
সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ | ঘানষের মধ্যে যার সেখানে ধাওয়ার সামথণ 


২৭৮ হাদীস শরীফ 


আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য ( ফবন )1, 
৩ ( ৯৫-৯৭ ) 

“আর আহ্লাহংর উদ্দেশ্যে হজ্জ: ও ওমরা' পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, কিন্তু 
তোমরা যাঁদ বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কোরবানী কর । এবং যে পর্যন্ত কোর- 
বানীর পশু গন্তবাস্থানে উপাশ্থত না হয় তোমরা মন্তক মুস্ডণ করো না । তোনাদের 
মধ্যে যাঁদ কেউ পশীড়ত হয় অথবা মাথায় ষল্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তৎপারবর্তে 
রোজা রাখবে, কিংবা দান-খয়রাত করবে অথবা কোরবানণ দ্বারা তার ফিদর্া ('বাঁধ- 
সঙ্গত অর্থ ) দান করবে । অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের 
মধ্যে যে ব্যান্ত হল্জের প্রা্কালে 'ওমরা' দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য 
কোরবানী করবে | কিন্তু যাঁদ কেউ কোরবানীর কিছুই না পায়, তবে তাকে হচ্জের 
সময় তিনাদন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের গর সাতদিন এই পূণ দর্শাদন রোজা পালন 
করতে হবে । এই নিয়ম সেই ব্যান্তর জন্য যার প্ণ্রবার-পাঁরজ্ঞন পাঁবন্র কা'বার 
[নকষ্টে বাস করে না।' ২ (১৯৬) 


“সুবিদ্িত মাসে ( শওয়াল, জিলকদ- ও জিলহঙ্জ- মাসে ) হজ্জ হয় | যে কেউ এ 
মাসগুলোতে হঙ্জ করা পাঁব্র বলে মনে করে, সে যেন হজ্জের সময় স্তী-সহবাস, 
পাপ কাজ এবং ঝগড়াশ্ববাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ- 
তা জানেন, এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংবমই শ্রেষ্ঠ 
পাথের ৷ ২( ১৯৭) 


এবং মানুষের কাছে তাদের হঙ্জ- ঘোষণা করে দাও ; ওরা তোমার কাছে 
পদত্রজে ও সব্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, আসবে দূর-দরাস্ত পথ আঁতক্রম 
করে ; যাতে ওরা ওদের কল্যাণ লাভ করে এবং 'নাদণ্ট দিনগুলোতে অজ্লজাহব 
নাম স্মরণ করে । ওদের তিনি পশু থেকে তার জবাই (কোরবান)-কালে যা জীবনোশ 
পকরণ (মাংস ইত্যাদি) দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং দুংচ্ছ অভাব- 
গ্রন্তফে আহার করাও । তারপর তারা যেন তাদের দোহক অপারিচ্ছাত্বতা দূর করে 
এবং তাদের মানত পণ করে এবং প্রাচীন গৃহের (কাবার ) তওয়াফ ( প্রদাঁক্ষিণ ) 
করে। ২২ (২৭-২৯) 
-_ আল-কোরআন । 
&৯১. নশ্চয়্ আছলাহ তোমাদের জন্য হজ্জ ফরজ (অবশ্য কর্তবা) 
করেছেন তখন আকরা বিন হারেস দাঁড়িয়ে বললেন, “ও কি গ্াতি বছরের জন্য ?' 
তান বল্লেন, 'যাঁদ বাল হাঁ_-তবে ও পালন করা তোমাদের কর্তব্য হবে এবং যাঁদ 
ও কর্তব্য হয় তবে তোমরা তা পারবে না । হঙ্জ (সারা জীবনে ) একবার মাত্র ফরজ 
( অবথ্য কর্তব্য ), যে বেশী করে ও তার জন্য নফল ।'-_-মিশকাত । 


&৯২, আল্লাহ্‌র ঘরে পৌছুবার জন্যে যার পাথের ও বাহন আছে অথচ 
সে হচ্জ করে না সে ইহুদী বা খুশস্টান হয়ে প্রাণত্যাগ করল কনা তাতে কিছু 
এসে যায় না। যেহেতু মহাঁয়ান ও গরণরান আঙ্লাহ: বলেছেন, 'মানংছের হষে। বার 
৪ তার পক্ষে ভাল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁর ঘর দর্শন করা ফরজ' (৩১৯৭) 


&৯৩. . যে ব্যান্ত আঙ্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ- করে, তারপর অল্পীল কথা হলে না 
এবং পাপের কাজ কয়েনা--সে সেই দিনের মত ( নিষ্পাপ হয়ে ) প্রত্যাবত'ন করে 
ঘোঁদম তার মা তাকে প্রসব কয়োছল 1 -্বৃখারণী । বর্ণনায় £ জাবু হোরায়রা (রাঃ)! 


হচ্জ, ও ওমরা ৭১১ 


৫৯৪, দ্রুত হজ্জ- পালন কর, কারণ কেউ জানে নাষে কখন সে প্রাপতাগ 
করবে ৷ "সাগর । 


৫৯৫. রসৃলজলাহ: (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন- কাজ সবচেয়ে উদ্ভত ?, 
[তিনি বললেন, “আল্লাহ: ও তাঁর রসূলের প্রতি িবধবাস করা ।' 'তারপব কি ৮ 
1তাঁন বললেন, খোদার পথে জেহাদ করা । 'তারপর ক 2 তন বললেন 'মনোন?ত 
হজ্জ পালন করা ।-_-শায়খান । 


৫৯৬. হজরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রগ জললাহ্‌, আম তো 
টজহাদকেই উত্তম কাজ বলে মনে কার, আমি কিজেহাদ করব? তিনি বললেন, 
'হজ্জ্‌ জেহাদের চেয়েও উত্তম এবং সন্দর, যাঁদ তার মধো কোন কুকম" না করা হয়, 
নয়তো ঘরে বসে থাকাই বাঞ্ছনণয়। বৃদ্ধ, দুবল ও স্তলোকদের জনা হচ্জই 
জেহাদ ।-__বুখারণী । 

৯৭. হঙ্জ দুরলদের জন্য জেহাদ ।--সাগর | 


৬৯৮. হে রসললল্লাহ্‌, নারণদের জন্য জেহাদ আছে? তিনি বললেন, 'হাঁ। 
তাদের জন্য সেই জেহাদ আছে যাতে যুদ্ধ নেই । এ জেহাদ হল হচ্জ- এবং ওমরা ।ঃ 
ইবনে মাজা । 


৯৯, এক ব্যান্ত নবী ( সঃ )-এর কাছে উপাস্থুত হয়ে [জজ্ঞাসা করল, “হে 
রস্‌লুঙ্লাহ্‌, 'কিসে হজ্জ, ফরজ করে ? তানি বললেন, “পাথেয় ও যানবাহনের 
সুবিধা ।”-_তির । ই. মাজা | বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


৬০০, ইয়েমেনের লোক হন্জ: করত কিন্তু; কোন পাথেয় সঙ্গে নত না এবং 
বলত আমরা (আল্লাহ্‌র ওপর ) নিভরশশল । তারপর ঘখন মক্কায় পোৌছুতো, 
তারা মানুষের কাছে সাহায্য চাইত। তখন 'আল্লাহ-তা'লা এই বাণ? অবতরণ 
করলেন, “তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর ; নিশ্চয় পৃণ্যকাষ'ই সবোণাৎকৃষ্ট পাথেয়? ! ২ 
১৯৭ )।-__বুখারণ | বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। 


৬০১. যখন কেউ হঞ্জ- শেষ করে সে দ্রুত গৃহে ফিরবে, নিশ্চয় ও তার জনা 
মহৎ পুরস্কার ।-__-সগর । 


৬০২. যখন তোমরা কোন হাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর তখন তান বাড়ীতে 
পোৌছুবার পূর্বে তাঁকে সালাম কর এবং তাঁর করমর্দন ( মোসাফা) কর এবং 
তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল, যেহেতু তকে ক্ষমা করা হয়েছে ।-_ গিশং 
( আহ” )। 


৬০৩. হে আল্লাহ্‌, হাজীকে ক্ষমা কর এবং তাঁকে কমা কর হাজণগণ যাঁর জন্য 
ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ।-_সগির । 


৬৪৪, আল্লাহ্‌র মেহ'মান তিনজন--গাজী ( অথণৎ ধর্মযুদ্ধে শহীদ ), হাজী 
এবং ওমরা পালনকারখ ৷ __নাসায়খ । বয়হাকণ। 


৬০৬. আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে মদীনায় চার রাকাত, 
জোহরের নামাজ পড়েছিলাম । তারপর সেখানেই তিনি ভোর পর্যন্ত রইলেন । 
পরে উটের পিঠে আরোহণ করে যখন 'তাঁন বাইদায় পেশছুলেন তখন আলহাম- 
দুগিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহআকবর বলজেন । তারপর হজ্জ ও ওমরায় জন্য 

” বললেন । অন্যান্য লোকেরাও (হজ্জ: ও ওমরা ) উভয়ের জনা 'লাহ্মাইফ? 


২৮০' হাদীস শরীফ 


বলল । তারপর যখন আমরা মক্কায় পেশছহলাম তখন লোকে ( শুধু ওমরা করে ) 
তরি আদেশে এহ_রাম ছাড়ল । গজলহঙ্জ- মাসের ৮ তাঁরখে লোকেরা হচ্ের জন্য 
'লাব্বাইক' বলে এহরাম বাঁধল | রাবী বলেন, নবী (সঃ) বহ দাড়য়ে-থাকা-উট নিজ- 
হাতে জবাই করলেন । (অন্য সময়) তান মদখনায় দট ছাই রঙের ভেড়া কোরবানী 
করোছিলেন । -_বুখারী। 

* ৬০৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) হঙ্জ: করার আগে ওমরা করোছিলেন । -_বুখাধী । 
বর্ণনায় £ ইব্‌নে ওমর (রাঃ )। 


৬০৭. ইবূনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন--তিনি জুল-হুলাইফা থেকে 
লাংবাইক্‌ বলতেন এবং হরমে পৌঁছে বিরত হতেন। "তান তুওয়ায় পেশীছে রাত 
যাপন করতেন এবং ফজরের নামাজ পড়ে গোপল করতেন । [তান বল.চনযে 
রসল-জ্লাহ: ( সঃ) এইরকমই করেছেন । -_-বুখারাী | 


৬০৮. রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর তালাবয়া (তৌহীদ ঘোষণা ) এই $ হে আমার 
আজ্লাহ-, লাব্বাইকা ( অর্থাৎ আম তোমার সেবার জন্যে হাঁজর আছি ), লাব্বাইকা, 
ত্যমোর কোন শরীক নেই ; লাব্বাইকা, নিশ্চয় প্রশংসা, সম্পদ ও শান্ত তোমারই । 
তামার কোন অংশণ নেই ।' _-বহখারাঁ। বর্ণনায় £ আব্দংক্লাহ ইব্নে ওমর (রাঃ) । 


.. ৬০৯,.. আবু মূসা (রাঃ) বলেছেন, নবী (স্্ঃ) আমাকে ইয়েমেনে আমার 
,গোল্লের কাছে পাঠিয়োছলেন । আম যখন আসলাম তখন তান ( মকর প্রান্তে ) 
বাত্হায় অবস্থান করাঁছলেন। তান বললেন, “তুমি কি বলে এহরাম বেধেছ 2 
আম বললাম, এই.বলে-__-'আম নবী ( সঃ)-এর এহ বামের মত এহরাম বাঁধলাম | 
[তিনি বললেন, “তোমার সঙ্গে কি কোরবানখর জঞ্র আছে 2 আম বললাম, না ।" 
ফলে তাঁর আদেশকুমে আমি কা'বা গৃহের (.চারাদক ) এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে 
তওয়াফ করলাম । তারুপর তাঁর আদেশে আম এহর্রাম ছাড়লাম । তারপর আমার 
গোত্রের একজন স্ত্রলোকের কাছে গেলাম । সে আমার চুল আঁচড়ে দিল ( অথবা 
আমার মাথা ধূইয়ে দিল )। তারপর ওমর (রাঃ) খলপফা হলে [তানি বললেন, 
'যাঁদ আমরা কেতাব গ্রহণ কার তবে কথা এই যে তান আমাদের পূর্ণরূপে আদার 
করার আদেশ দিয়েছেন । আল্লাহ্‌তা 'লা বলেছেন, তোমরা আল্লাহর জন্য হঙ্জ্‌ ও 
ওমরাহ পৃুরোপ্রি আদায় কর 1 আর যাদ আমরা নবী ( সঃ )-এর সহমত (নিয়ম) 
গ্রহথ কাঁর তবে কথা এই যে তিনি কোরবানণ এ। কর। পর্যন্ত এহরাম ছাড়েনান ।”-_ 
বুখারী 
৬১০. নবাঁ (সঃ) এর ম্পত্বী হাফসা (রাঃ) বললেন, হে রসলুজ্লাহ-, 

লোকেদের ক চুয়েছে যে তারা. এম্রার এহরাম ছেড়ে দিল, অথচ আপান [জে 
ওমংরার এহ্সাম ছাড়লেন না? [তান বললেন, 'আঁম আঠালো [জানিষ 'দিয়ে মাথার 
চুল জাময়োছ, আত্ম কোরবানণীর জন্তূকে গলহার পাঁরয়োছি ; সুতরাং কোরবানী না 
করা পর্যপ্ত আমি এহরাম ছাড়বনা | বৃখারণ । 


৬১১. ইবনে ওমর ( রাঃ ) বলেছেন, আম রসূল:জ্পাহ: (সঃকে মক্কার আসার 
পর প্রথম.তওয়াফে 'হাজ-রে আসওয়াদ'কে চুদ্বন করতে আর সাত বারের মধ্যে তিন 
তও্জাফে রমল করতে দেখোঁছ । __বুখারণ' ৷ 


৬১২. ওমর (রাঃ) বলেন, তাঁন “হাজরে জআস:ওয়াদের' কাছে এসে ওকে ল্খেন 
করলেন ও বললেন, 'আঁম জানি তুমি কটা পাথর মা ; (কারো ) অপকার করতে 
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পারো না, উপকারও করতে পার না। যাঁদ আমি রসৃজুজ্লাহ, (সঃ )কে তোমার 
চুদ্বন করতে না দেখতাম তাহলে জাম তোমাকে চুম্বন করতাম না। '- বুখারী । 


৬১৩, ষে ব্যান্ত হচ্জ: ও গুমরা পালনের জন্য বয়তুল মোকাদ্দস হতে কাবা 
শরীফ পর্যন্ত এহরাম বাঁধে, তার গর্ববতাঁ ও পরবতর্ণ পাপ মাফ হয় অথবা তার 
জন্য বৈহেশৃত ওয়াজেব হয় ।- আ. দাউদ । ই. মাজা ! 


৬১৪. হজ্জ: ও ওমরাপালনকারগণ আল্লাহ'র নিগাপ্তরত ব্যান্ত। তাঁরা, যা 
প্রার্থনা করেন আল্লাহ তাদের তা দেন এবং ধে বিষয়ে তাঁরা আহ্হান করেন তান 
তাঁর জবাব দেন এবং তারা যা ব্যয় করে, তার পুরস্কার স্বরূপ হাজার ধদরহাম দান 
করেন। -_সগির |. 


৬১৫, যেব্যান্ত হজ্জ- বা ওমরা পালন করার জন্যে অথবা ধর্মযুদ্ধ করার জন্যে 
ঘর থেকে বের হয়, তারপর পথের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, আঙ্লাহ- তার জন্য একজন, 
গাজী, হাজী, অথবা ওমরা-প্মলনকারীর পুরস্কার লাঁপবন্ধ করবেন ।-_ -বয়হাকশ । 


৬১৬. রসলহজ্লাহ (পঃ) নিজের হজ্জের সময় মাথার চুল কাময়োছলেন ।-_ 
বুখারী । বণ“নায় 2 ইব-নে ওমর (রাঃ)। 

৬১৭. রসূলংজ্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, “হে আল্লাহ-, (হঞ্জের সময় ) যারা মাথা 
কামায়, তাদের প্রাত দর্লা কর।' তারা (সঙ্ষীগণ ) বললেন, “হে পসংলংজ্লাহ,, যারা 
চুল ছাঁটে তাদের প্রাতও ? তিনি বললেন, হে আঙ্লাহ:, যারা মাথা কামায় তাদের 
প্রতি দয়া কর ।' তারা বলল, “হে রসঞ্লাহ্‌. যারা চুল ছাঁটে তাদের প্রীতও ? তান 
বললেন, শ্বারা চুল ছাঁটে তাদের প্রাতও । '__বুখারখ। বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ) । 


৬৯১৮, আব্দজ্লাহ- ইবনে আব আওফ। (রাঃ) বলেছেন, রসংলংজ্লাহ- (সঃ) 
( হোদায়বিয়ার সাম্ধর পর বছর ) ওমরা করলেন, কাবাগৃহ তওয়াফ করলেন এবং 
মকাম (-ইব্রাহীমের )-এর পশ্চাতে দু “রাকাত নামাজ পড়লেন। তাঁর সাথে কতক 
লোক 'ছিল যারা তাঁকে পাহারা দাচ্ছল । একজন লোক তাঁকে (আব্দঞ্লাহুকে ) 
প্রথ্ন করল, '( হচ্জের সময় ) রসলঞ্লাহ" (সঃ) ক কাবাগৃহে প্রবেশ কারাছলেন ? 
[তান বললেন, “না 1”_-বুখারণী । 


৬১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) ' বলেছেন, সকলকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে 
তাদের শেষ দর্শন (বিদায় তওয়াফ ) যেন কা'বাগহের সাথে হয় ; কিন্ত ধাতুমতণ 
স্রীলোকদের এ মাফ করা হয়েছে ।--বুখারী । 


৬২০. ইয্লাজূজ মাজ্‌জ-এর আঁবভাবের পরও কাবার হচ্জ এবং ওমরা 
চলতে থাকবে । 1: ইয়াক্তুজ মাজ£জ-নামক দুটি জাতি কেয়ামতের প্রাতালে অ 4৯ 
হয়ে পাঁথবাঁতে উৎপাত" উপদুব স্ট করবে । ]-- বুখারী । বর্ণনায় £ আবহ 
খদরা (রাঃ) । 


জিদাশ্ হজঙ্জ, 
৬২১. রস্ূলংল্লাহ্‌ (সঃ) নয় বৎসর মদীনার আতবাহত করেন' কিন্তু তার 
মধ্যে হজ্জ ব্রত পালন করেন নি. তারপর দশম বর্ষে সবার সামনে ঘোষিত হল যে 


. রসজ্ল্লোহ (সঃ) হজ্জ- উদযাপনে মনস্থ করেছেন । তখন মদীনার ধহু লোকের 
সমাগম হল । তারপর আমরাও. তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলাম । ' যখন আমরা. জৃল- 
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হুলাইফাতে উপস্থিত হলাম, তখন ওমায়েদের ফন্যা আসমা মূহম্মদ বিন আবু 
বরকে প্রসব করলেন । 'তাঁন রসলল্লাহ(সঃ)-র কাছে খবর পাঠালেন, “এখন আম 
ক করিত তিনি (দঃ) বললেন, "ম্লান কর এবং একখণ্ড বস্ধ দ্বারা নিম্নাঙ্গ আবৃত 
কর এবং এহরাম বাঁধ । তারপর হজরত রস্‌লুজ্লাহ ( সঃ ) সেখানকার মসাঁজদে 
নামাজ পড়লেন, তারপর তাঁর কাছওয়ার ( উটের ) ওপর আরোহণ করলেন । যখন 
ও তাঁকে বায়দা নামক চ্ছানে নিয়ে উপাস্থত হল তান তৌহাঁদ ঘোষণা করতে 
লাগলেন__-হে আল্লাহ্‌, লাব্বাইকা (আমি তোমার খেদমতে হাজির আছি) ; 
লাহ্বাইকা, তোমার কোন শরণীক নেই ; লাব্বাইকা, নিশ্চয় সমস্ত সাম্রাজ্য, প্রশংসা 
ও অনগ্রহ তোমারই ; তোমার কোন শরীক নেই | বুখারী । বর্ণনায় £ জাবের 
বিন আব্দজ্লাহ- (রাঃ) 


৬২২, জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা শুধু হচ্জের নিয়ত ( সংকল্প ) করোছলাম 
এবং আমরা তাঁর সঙ্গে বায়তুজ্সাহ্‌তে না পেছন পর্ধস্ত ওমরা কি জানতাম না। তিনি 
ওর স্তজ্ভকে চুম্বন করেছিলেন এবং সাতবার ওকে তওয়।ফ ( প্রদাক্ষণ ) করোছলেন । 
তার মধ্যে তিন বার আস্তে আস্তে দৌড়েছিলেন আর চারবার হে'টেছিলেন । তারপর 
তানি “মকামে ইন্রাহীমের' কাছে গেলেন এবং পাঠ করলেন, “মকামে ইব্রাহীমকে 
উপাসনাশ্ছান হিসেবে গ্রহণ কর ।' 


৬২৩. সেইখানে তান 'মকামে ইব্রাহীমের মধ্যবতাঁ স্থানে দু রাকাত নামাজ 
পড়লেন । (অন্য বর্ণনায় আছে, তান দূ রাকাতে যথাক্রমে কোলহু আল্লাহ: 
আহাদ এবং কোল ইয়া আইওহাল কাফের্‌ন-_এই সুরা দুটি পাঠ করোছলেন । 
তারপর তিনি সেই ম্তচ্ভের কাছে ফিরে আসলেন এবং তা স্পর্শ করলেন । তারপর 
1তান' দরজার মধ্য দিয়ে সাফা নামক স্থানে উপাঁচ্থছত হলেন । তারপর যখন সাফার 
নিকটবতর্ধ হলেন তখন পাঠ করলেন £ নশ্চয় সাফা ও মারওয়া আঙ্লাহংর নিদর্শন 
সমূহের অন্তর্গত ॥ (২ ১৫৮) 


৬২৪, তারপর আল্লাহতা'লা তাঁকে যে ভাবে আরম্ভ করতে 'শাখয়োছলেন 
[তান দেই ভাবে আরম্ভ করলেন । 'তীন প্রথমে সাফা পবরর্তে আরোহণ করলেন 
এবং যতক্ষণ না পধ্ন্ত তিনি কা'বা শরীফ দেখতে পেলেন ততক্ষণ আরো গুপরে 
আরোহণ করতে লাগলেন । তারপর তান কা'বা শরীফের 'দকে মুখ ফেরালেন 
এবং আজ্লাহংর তোঁহীদ (একত্ব) ঘোষণা করলেন ও তাঁর শ্রেষ্ঠ বর্ণনা করলেন ; 
আর বললেন, “আল্লাহ: ছাড়া কোন উপাস্য নেই ; তান এক এবং তাঁর অংশীদার 
নেই ; তাঁর সাম্রাজ্য, তাঁর সমস্ত প্রশংসা এবং [তানই সমন্ত দ্রব্যের ওপর শান্তরশালণ । 
সেই আদ্বতশয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই । তান একক, আপন প্রাতজ্ঞা 
পালন করেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর বিপক্ষ দলকে একাকী 
পরাঁজত করেন । তারপর তিনি প্রার্থনা করেলেন এবং ?াতনবার ওর অনরূপ 
বাণধ উচ্চারণ করলেন । তারপর তিনি (সাফা পর্বত থেকে) নেমে এলেন, পায়ে 
হে'টে মারওয়ার কাছে গেলেন এবং (দুই পর্বতের মধ্যবত?) উপত্যকার তলদেশ 
আপন পদদ্বয় দ্বারা স্পর্শ করলেন । মারওয়াতে উপাশ্ছুত না হওয়া পযন্ত তান 
হাঁটলেন এবং দৌড়লেন, তারপর সাফাতে যেমন করেছিলেন মারওয়াতেও তেমনি 
করলেন । পরে মারওয়াতে শেষ প্রদাক্ষণের সময় যখন জনগণ তাঁর পঞ্চাতে 
নিম্মদেশে অবস্থান করছিল, তখন তিনি পর্বতের ওপর থেকে ঘোষণা করলেন, 'আঁম 
যা পরে.ঞেনোঁছ তা বাঁদ আগে জানতে পায়তাম তা ছলে বধ্য পশৃগলোকে আম 
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তাঁড়য়ে আনতাম না এবং তাদের দ্বারা ওমরা পালন করতাম । অতঞজব তোমাদের 
মধ্যে বায় কাছে কোন পশ. নেই সে তা হালাল করুক এবং তা ওমরায় গন্য পান 
করুক ।'* তারপর সুরাকা ইবনে মালেক বললেন, “আঁক শুধু এই বৎসরের জন্য 
না চিরকালের জন্য ? তখন রসল-জ্লাহ (সঃ) এ্রকটা আঙ্ুলকে অপর আঙুলের 
মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়ে দিয়ে বললেন, 'হচ্জের মধ্যে ওঅরা প্রবেশ করেছে ।: দহ'বার 
তানি এই কথা বললেন । তারপর 'বললেন, 'না বরং চিরকালের জন্য ।' [ “সম্ভবত 
যাদের সঙ্গে কোন বধ্য পশু ছিল না তাদের জন্য চুল কাটান, নখ ফেলা ও এহ-রাম 
বর্জন করার বিধান ছিল ।] 


৬২৬. নবী (সঃ) আরাফাতে না পেশছনো পর্যন্ত জমাগত অগ্রসর হতে 
লাগলেন । নামরাতে তাঁর জন্য যে 'শাবর স্থাপিত হয়োছিল তিনি তা দেখতে 
পেলেন । যখন সূর্য পঁ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল, তখন তান কাস-ওয়ার (উটের) 
ওপর থেকে অবতরণ করলেন । তারপর (তান উপত্যকার পাদদেশে উপাস্থত হলেন 
এবং সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, “নশ্চয় আজকের এই পাব দিনের 
মত এই পাত্র মাসের মত এবং এই পাঁবন্ত্র শহরের মত তোমাদের পরস্পরের রন্তু ও 
ধনসম্পান্ত পরস্পরের জন্য হারাম । জেনে রেখো, অন্ধকার যুগের প্রাতাঁট অনুষ্ঠান 
আজ আমার পদতলে দক্সিত ও মাঁথত হল, অজ্ধকার যুগের রন্তের দাবী আজ থেকে 
চিরকালের মত রাহত হল ; আর আমাদের মধ্যে হারেসের পুত্র ইবনে রাবিয়ার হত্যা 
সর্বপ্রথম রন্তপাত--তার ক্ষাতপ্‌রণ আম রহিত করে দিলাম--সে সায়াদ বংশে 
প্রাতপািত হয়েছিল এবং হোজায়েল তাকে হত্যা করোহল। অন্ধকার যুগের 
সহদ প্রথা বাহিত হয়ে গেল আর আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুদ আব্দুল মূত্তালিবের 
পুত্র আধ্বাসের তা রাঁহত করা হল এবং ওসব নাঁষম্ধ হল। 


তারপর রমণণদের সম্পকে" বলেন) আল্লাহকে ভয় কত্র, নিশ্চয় তোমরা তাদের 
আল্লাহ-র জামনে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা তাদের দেহকে তোমাদের 
জন্য বৈধ করেছ। তোমাদের প্রাত তাঙ্গের কর্তব্য এই যে তারা তোমাদের শহ্যায় 
এমন কাউকেও চ্ছান দেবে নাষা তোমরা অপছন্দ কর। যাঁদ তারা এমন করে 
তাদের প্রহার কর---তবে বিষম ভাবে নয় এবং তোমাদের কর্তব্য এই যে তোমরা 
ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাদের ভরণ পোষণ কোরো । আর তেমোদের মধ্যে আম 
একটা জিনিস রেখে যাচ্ছ, যাঁদ তোমরা তা দ্‌ঢ় ভাবে অবলম্বন কর তাহলে তোমরা 
পথ ভছ্ট হবে না-ও হল আঙ্লাহ-র £ল্থ (কোরআন) এবং যা তোমরা আমার কাছ 
থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও অথণৎ 

'এখন তোমরা এ সম্বঙ্ধে কিবল? তাঁরা বললেন, “আময়া সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
আপাঁন আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পেশোছে দিয়েছেন, পারপূ্ণ করেছেন এবং 
আমাদের সদ্‌পদেশ দান করেছেন ।' তারপর তিনি তরি তজনখ অঙ্গ আকাশের 
দিকে উত্তোলন করে বললেন, “হে আল্লাহ: সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ্‌ সাক্ষণ থাক”__ 
তিনি তিনবার একথা বললেন । 


হাজ.ল্লোল আজম গয্সাঙগ শু আল্লামগাত 


৬২৬. নিশ্চয় ছাজয়োল আসওয়াদ (কৃষ-প্রন্ভর ) এবং কামে ইব্রাহীম 
বেহেশতের দুটি মরকত মাঁণ। আল্লাহ তাদের খষ্জবল্য দূরীভূত করেছেন । 


২৮৪ হাদীস শরীফ 


যাঁদ ওদের আলোক দুরখভূত না হত তবে ওরা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবতা যাবতীয় 
পদার্ধথকে উদ্ভাঁসত করত ।---তির । 

৬২৬. (ক) হাজরোল আসওয়াদ বেহেশত থেকে অবতরণ করেছে ; ও দুধের 
স্্ট সাদা ছিল, কিন্তু মানূষের পাপন্পর্শ ওকে কালো করে' দিয়েছে ।-তির। 
মশ | 

৬২৭. আহ্্লাহ্‌র কসম, রোজ কেয়ামতে আল্লাহ: হাজরোল আসওয়াদকে দৃটি 
চক্ষু দান করবেন, ওর দ্বারা সে দেখতে পাবে এবং একটা জিহবা দান করবেন যার 
দ্বারা সে কথা বলবে । যারা আস্তারকতার সাথে তাকে চুম্বন করেছে, তাদের সম্বম্ধে 
সে সাক্ষ্য দেবে ।_তির । ই. মাজা । মিশু । 


৬২৮. আবেস বিন রাবিয়া বলেন, আম হজরত ওমরকে হাজরোল আসওয়াদ 
( কৃষ্ণ প্রন্তর ) "চুদ্বন করতে দেখোছি। তিনি ব্লাছলেন, ধনশ্চম্ন আমি জানি তুম 
একখানা পাথর মান্র_কোন উপকার অথবা অপকার করার সাধ্য তোমার নেই ; 
দি আম রসলুক্লাহ- (সঃ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে কখনই আঁম 
তোমায় চুদ্বন করতাম না।' প্রতুন্তরে হজরত আলা (রাঃ) ধলেন, “না, একথা সত্য, 
নয়, নিশ্চয় ওর উপকার বা অপকার করার শীশ্ত আছে । কেয়ামতের দিন ও 
আমাদের,.কাজের সাক্ষ্য দেবে ।- শায়খান । | 


৬২৯. আরাফান্ডের দন অপেক্ষা অন্য কোনাঁদনেই আল্লাহ আঁধক সংখ্কক 
বান্দাকে দোজখ থেকে মুক্তি দান করেন না। চ্লাদন আল্লাহ্‌ বাঙ্দাদের আঁধকতর 
নিকউকতাঁ হন এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের সম্পকে গর্ব করেন্ত, তারপর বলেন, 
“তারা 'কি চায় ৮--মুস। | ৃ ৰ 


৬৩০. আরাফাতের দৈনে আল্লাহতা'লা নিগনতম আকাশে অবতরণ করেন । 
তারপর ফেরেশ-তাদের কাছে গর্ব করে বলেন, “আমাদের বান্দাদের 'দিকে লক্ষ্য কর-_ 
তারা আমার কাছে এলোমেলো মাথায়, ধল-ধৃসাঁরত অবস্থায় আঁত দর দেশান্তর 
থেকে এসেছে ; তোমরা সাক্ষী থাক, আম তাদের ক্ষমা করলাম |, ফেরেশতারা 
বলেন, “হে প্রভো, অমুক অমুক নর ও নারীরা ধাঁর্মক বলে' পারাচিত ছিল। ॥' তখন 
মহণয়ান ও গরশয়ান আল্লাহ্‌. বলেন, আম তাদের ক্ষমা করোছ । তারপর 
রসৃলংজ্লাহ (সঃ) বললেন, “আরাফাতের দিনের চেয়ে আর কোন দিনই আঁধক সংখ্যক 
বাস্তি নরক থেকে মবা্ত পার না।_মিশ। 


৬৩১. আরাফাতের 'দিন ছাড়া শয়তানকে আর কোন দিনই বি হন, 
লাঞ্চিত, ঘঁণত ও ক্রুদ্ধ দেখা য়া না। কারণ সোঁদন সে আম্লাহ্‌র করুণা এবং 
মহাপাপের মুজজনা লাভ হতে দেখে । তবে বদরের যুদ্ধের দিনেও সে অনুরূপ 

অবস্থা দর্শন করোছিল। সৌদন সে দেখোছিল জিরাঈল ফেরেশতাদের শ্রেণীবদ্ধ 
করছেন ।- মালেক । 

৬৩২. সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রার্থনা আরাফাতের দিনের প্রার্থনা এবং সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বাক্য যা আম এবং আমার পর্ববতাঁ নবাঁরা আন্তাঁরকভাধে বলেছি তা হল 
এই--'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, . তাঁরই 
সাম্রাজা, 'তাঁরই প্রশংসা, এবং তান সমস্ত কছুর ওপর শান্তশালী ( লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ, অহদাহ লাণরাকালাহন, লাহুল ' মুূলকো, অং্লাহুল হামদো, অহা 
আ'লা কুঙ্লে শাইয়ন কাদর )।--তির | মালেক | 


মকা-মদশনার ফাঁজলত £ জাকাত ২৮ 


সহ্ামদীন্নাল অঙ্ভিতলত 


৬৩৩. াহলাহর শপথ (হে মকা 1) তুমিই পৃথিবীর মধ্যে সবেশংকৃষ্ট 
মগরশ এবং আল্লাহ্‌ -তালা'র কাছে সবপেক্ষা 'প্রয় । আমার কওম যাঁদ আমাকে 
বাহত্কৃত করে' না দিত তবে কখনই আম বাহচক্কৃত হতাম না ।--তির । ই. মাজা । 

৬৩৪. (হে মক্কা 1) নগরীগুলির মধ্যে তুমি কত উৎকৃষ্ট এবং আমার ' কাছে 
কত 'প্রয়! যাঁদ আমার কওম আমাকে বাঁহজ্কৃত করে না দিত, তবে কখনই আ'ম 
অন্যন্প বসবাস করতাম না ।_-তির । 

৬৩৫. আল্লাহ্‌ এই শহরকে সেই 'দন পাবি করেছেন ষে'দিন তিন আকাশ 
ও" পৃথিবীকে ' সৃষ্টি করেছেন । নূতরাং কেয়ামত রি এ আল্লাহর অন:গ্রহে 
প্পীবন্ত থাকবে ।-_-শায়খান । | 

৬৩৬. যে পর্যন্ত মানষ একে সম্মান করতে-বিরত হবে না, সে পর্যন্ত তারা 
উন্নত থাকবে । যখন তারা একে অবজ্ঞা করবে, তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হবে ।- ই. মাজা । : 

৬৩৭. যেব্যন্তস্দ্চ্ছায় আমাকে দেখতে আসে সে পরলোকে আমার 
প্রাতবেশী হবে, যে ব্যন্তি মদীনাতে বসবাস করে আর আপদ-ীবপদে ধৈর্য ধারণ 
করে আম তার জন্যে কেয়ামতে সাক্ষ্যদাতা ও সঃপাঁরশকারী হব এবং যে বাস্ধ 
পাবন্ত নগরগছ্বয়ের মধ্যে যে কোন একাঁটতে প্রাণত্যার্গ করবে, আন্লাহ তাকে 
কেয়ামতের দিন নিভরক রুপে উঁতখিত করবেন ।- বয়হাকণী । 

৬৩৮, ষে ব্যান্ত হচ্জ- করে, তারপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর জেয়ারত 
করে সে সেই ব্যান্তর মত যে আমার জগীবিতকালে আমাকে দেখেছে ।-_বয়হাক। 

৬৩১, আমার ঘর ও মিদ্বারের মধ্যবতাঁ স্থল. বেছেশৃতের অন্যতম একটা 
বাগান ।--1তর ' নাসায়ী | শায় । আহ্‌ । 


তাজ্চাতি 


[ 'জাকাত' এই আরবাঁ শব্দের অর্থ শ্াণ্ধকরণ ৷ এ কেবল ধনী মুসলমানদেরই 
ওপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য । প্রাত বছর তাদের সাত ধন-সম্পদ থেকে একটা নিদিষ্ট 
হারে বাধ্যতামূলকভাবে দাঁরদ্রদের জাকাত দান করে ধনী মুসলমানদের শুদ্ধ হতে 
হয়। রস্‌লংল্লাহ্‌ (সঃ) তাই দরিদ্র ব্যান্তদের ধনশদের জন্য পাপমোচনকারণ 
রুম/লর্‌পে বর্ণনা করেছেন । ] 

“তোমরা নামাজকে বথাধথভাবে প্রাতষ্ঠিত কর এবং জাকাত আদায় 
কর। ২১১০) 

'যথাধথভাবে নামাজ পড়, জাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর ধাতে 
তোমরা অন:গ্রহভাজন হতে পার । ২৪ (৫৬) 

' --আল-কৌরআন । 

.[ কোরআন শরাঁফ থেকে এ সংক্রান্ত আরো উদ্ধত 'নামাঙ্জ' অধ্যায়ে দুখ্টবয | ] 

৬৪০. রসূলুল্লাহ (সঃ) মুয্লাজকে ইয়েমেন প্রদেশের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণ 


২৬৬ হাদীস শরীফ 


করেন এবং তাঁকে বলেন, “তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দিতে আহবান করবে যে- আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মৃহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল । যাঁদ তারা এ মেনে 
নেয় তবে তাদের শাখয়ে দাও যে, প্রাতাঁদন 'দিনে-রাতে আল্লাহ্‌ তাদের ওপর পাঁচ 
বার নামাজ ফরজ করেছেন । যাঁদ তারা এ-ও মেনে নেয়, তবে তাদের জানাবে যে, 
আল্লাহ তাদের ধনসম্পার্ততে জাকাত ফরজ করেছেন । ও (জাকাত) তাদের 
ধনধদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে দারদ্ুদের মধ্যে বিতাঁরত হবে 1৮ বুখারী | শায়। 
বর্ণনায় £ ইবনে আব্বাস (রাঃ) । 

৬৪১. একজন বেদ্‌ইন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'আপাঁন আমাকে 
এমন কোন কাজের নিদেশ দিন যা করলে আমি বেহেশতে যেতে পারব ।* তান 
বললেন, “আঙ্লাহ্‌র উপাসনা করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর অংশী করবে না; 
ফরজ নামাজ যথাযথভাবে আদায় করবে, ফরজ জাকাত দান করবে এবং রমজান মাসে 
রোজা রাখবে 1'- বুখারী | বর্ণনায় £ আবু হোরাক়রা (রাঃ) । 

৬৪২. শাকসক্জি, কাষজাত তাঁরতরকা'রতে কোন জাকাত নেই, পাঁচ ওসকের 
( অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ শস্যের ) কমে, বা ভারবাহী পশ- অশ্ব, পার্দভ অথবা 
ক্শীতপাসের জন্য কোন জাকাত নেই ।--মশ। 

৬৪৩. পাঁচ উীকয়্া (অর্থাৎ ৫&২₹ তোলা রৌপ্য )-এর কমে জাকাত নেই ; 
পাঁচাটি উটের কমে জাকাত নেই এবং পাঁচ ওসক ( অর্থাৎ২৮ মণ শস্য )-এর কমেও 
কোন জাকাত নেই ।- বুখারী 1 বর্ণনায় £ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ) । 

৬৪৪. এক বছর পার না হলে কারো সান্ঘত ধনের ওপর জাকাত ধার্ধ হবে 
না।-_-তির। 

৬৪৫, যে সব ভূমি বৃন্টি ও ঝর্ণা দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বাভাবকভাবে 
[সাত হয়-_ওতে উশুর (দশমাংস ) দেয় হবে; আর যে সব ভুঁমতে জলসেচ 
করতে হয় ওতে কুঁড় ভাগের এক ভাগ (ফসল ) দেয় হবে । [ এটাই ফসলের 
জাকাত । ]- বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) | 

৬৪৬, জাকাত দান ব্যতীত আঙ্লাহ ঈমান ও নামাজ কবুল করেন না! 
__সাঁগর | 

৬৪৭. জাকাত আদায়ের মধ্যেই ইসলামের পাঁরপূর্ণতা ।_ সাগর । 

৬৪৮. জাকাত আদায়ের মধ্যেই পাপের পারব্রাণ ।__সাঁগর । 

৬৪৯, রোজা তোমাকে বেহেশতের এক-তৃতীয়াংশ পথে, নামাজ ওর 
দুই-তৃতীয়াংশ পথে এবং জাকাত তোমাকে বেহেশতের মধ্যে পৌছে দেবে। 
--সাঁগির । 

৬৫০. যেব্যান্ত আল্লাহর-দেওয়া ধনের জাকাত আযম করে না, পরলোকে 
এ ধন বিষধর সর্পের আকার ধারণ করে দুগাছা মাপার মত তার কণ্ঠ বেষ্টন 
করবে । তারপর তার মৃখের উভয় দিক বেম্টন করে বলবে, আমি তোমার ধন, 
আমি তোমার ধনাগার ৷, বুখারী | 

৬৫১, তোমাদের ধন-দৌলত কেয়ামতের দিন একটা কেশহান সর্পের আকার 
ধারণ করবে এবং ওর মালিক ওর কাছ থেকে পালয়ে ষেতে থাকবে কিচ্ছু ও তাকে 
অনুসরণ করবে; অবশেষে তাকে দংশন করবে এবং অঙ্গযালগুলিতে দংশন করতে 
থাকবে ।-__মিশ: (আহ )। | 


ফিতরাহ্‌ ২৮৭ 


৬৫২. (সাড়ে সাত তোল। )স্বর্প অথবা (৫২২ তোলা) রোপ্য থাকা 
সতেও যে ব্যাস্ত তার ন্যাধ্য জাকাত আদায় করে না, কেয়ামতের দিন তার জন্য 
আঁপ্নিশলাকা থাকবে । ও ( শলাকা ) দোজখের আগুনে পড়িয়ে তার পিঠে ও 
কপালে দাগ দেওয়া হবে এবং যতবার সে পাঁলয়ে ষেতে চাইবে ততবার তাকে তার 
মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে । [ দাঁরদ্রদের দেয় না দিলে কি মর্মষ্তুদ শাস্তি ! ] মুস 

৬৫৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের আঁধকারাঁদের মধ্যে যে জাকাত দেয় না, কেয়ামতের 
দন তার জন্য দোজখ থেকে আনানো আগুনের থালায় পারবেশন করা হবে এবং 
ওকে (এ থালাকে ) দোজখের আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করা হবে । তারপর ওর দ্বারা তার 
পাশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যতবার ও ফরয়ে যাবে ততবার ও 
আবার আনান হবে । ও হল সে দিন যে দিনের পারমাণ পণ্তাশ হাজার বসর | 
তার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রকম চলতে থাকবে । তারপর বেহেশত 
অথবা দোজখের 'দকে তার পথ দেখান হবে ।-মৃস। 

৬৫৪. মালের জাকাত 'দিলে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করবে ।-_সাঁগর । 


৬৫৫. জাকাতের অর্থ নিয়ে যখনই কেউ রসূল:জ্লাহ (সঃ)এর কাছে উপপান্থত 
হত ভখনই 'তাঁন বলতেন, “হে আল্লাহ, তাকে আশীর্বাদ কর ।'--শায় । 

৬৫৬. জাকাত কখনো মালের সাথে মিশ্রত হয় না; কিন্তু ওকে ধংস 
করে । [ অর্থাৎ জাকাত না দিলে ধন বদ্ধ পায় না, হাস পায় । ] বুখারী । 

৬৫৭. রসূলহল্লাহ- (সঃ) জাকাত সম্পকে যা 'নার্দন্ট করেছেন জাবু বকর 
(রাঃ) তা তাকে [ আনাস (রাঃ) ] লিখে দিয়োছলেন । (তার মধ্যে এও ছিল) 
জাকাতের ভয়ে যা ভিন্ন আছে তা যেন একান্ত করা না হয় এবং যা একান্ত আছে 
তাষেন ভিন্ন করানা হয়।* বুখারী । বর্ণনায় £ আনাল (রাঃ)। 


ফি ক্লান্তি, 


[ ফিতরাহ এক প্রকার দান | রমজানের রোজার শেষে ঈদহল ফিংর-এর নামাজে, 
যোগদানের পূর্বে এই দান গাঁরবদেপ “4ধ বিতরণ করা কতব্য । ] 

৬৫৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসণমান দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং 
বালক ও বৃদ্ধের ওপর রোজার ফিতরা এক সা খেজুর অথবা এক সা (৩ সের 
৮ ছটাক ) ষব 'নার্দম্ট করে দিয়েছেন । তান এও আদেশ করেছেন যে, ( ঈদের ) 
নামাজের পূবেই ষেন তা লোকদের দিয়ে দেওয়া হয় ।__ বুখারী । বর্ণনায় £ 
ইবনে ওমর (রাঃ) । 

৬৫১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, রসূলংজ্লাহ্‌ (স)-এর কালে ঈদুল 
[ফিংরের দিনে আমরা ফিতরা বাবদ (মাথা পিছ) এক সা পারনাণ খাদ্য দান 
ঝপণতাম । তখন আমাদের খান্য ছিল যব, কিশামশ, মোনাক্ক, পানর ও খুরমা | 
বুখারী । 

৬৬০. রস.লংজ্লাহ- (সঃ) ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর যবের এক 
সা অথবা খোরমার এক সা সদকাতুল ফিতরা [হিসেবে নার্দষ্ট করে দরেছেন।-- 
বুখারী । বর্ণনায় £ ইবনে ওমর (রাঃ) । 


২৮৮ হাদীস শরশফ 


৬৬১. এর ( অর্থাৎ ফিতরার ) দ্বারা তোমাদের ধনীদের, আজ্লাহ: পবিভ্র 
করবেন এবং দাঁরদ্রুদের তারা যা দান কহে আল্লাহ: তার চেয়ে অনেক বেশী দান 
করেন ।--আবু দাউদ । 


শন্দিল্স লা ভাগ্য 


৬৬২. এক.ব্যান্ত 'জজ্ঞাসা করল হে রসূলুঞ্লাহ “কে বেহেশতে যাবে আর 
কে দোজখে যাবে তা কি নির্ধারিত হয়ে আছে ? হজরত (দঃ) বললেন, হাঁ ।* এ 
ব্যাস্ত বলল,.'তবে মানুষ কাজ করবে কেন ৮ হজরত (দঃ) রললেন, “সাম্টির প্রথম 
থেকে যা শনর্ধাঁরত হয়ে আছে, প্রতোকে সেই অনুসারে কাজ ( আমল ) করে থাকে ? 
'[ গকল্তু কি নির্ধারত হয়ে আছে তা তো কেউ জানে না! ]- বুখারী । বর্ণনায় £ 
এমরান ইবনে হোসেন (রাঃ)। 

৬৬৩. তোম।দের ব্যবহার ॥ বাকাজ)ই তোমাদের জন্য শান্ত বা পুরস্কার 
নধধারণ করবে, যেন তোমরা পূব থেকেই তার জন্য নিদিষ্ট হয়ে আছ ।-_-সাঁগর । 

৬৬৫. 'নশ্চয় মানুষের, কাছে কোম দুভণগ্য বা অশান্তি উপপান্থিত হয় না, কিন্তু 
ও শুধু তার পাপের জন্য ।.__-সাঁগর । 

৫৬৫. একান হজরতু আদম (আঃ) ও হজরত মুসা (আঃ) বিতর্ক ভিন 
হজরত মুসা (আঃ) হজরত আদম (আঃ)-এর ওপর কটাক্ষ করে বললেন, হা তাদস 
আপাঁন আমাদের আদ পিতা ;£ (নিজের দোষের দরুন ) আপনি আমাদের বাত 
করেছেন এবং বেহেশত থেকে বাঁহচ্কৃত করেছেন ॥ আদম (আঃ) বললেন; "হে মুসা, 
আল্লাহ- আগ্নাকে বিশেষভাবে মর্যঙ্দা দান কারছেন ; তান আপনাকে (তৌরিত ) 
তৌরাত নামক গ্রন্থ দান*করেছেন, ( এবং সেই গ্রন্থ ) আমার পাঁষ্টর চাল্পশ (৪০9) 
বছর পুরে লৌটে"মাহ হফ:জের মধ্যে 1লাখত হয়েছিল । আপাঁন কি সেই তৌরাতে 
এট শীববরণাঁট পেয়েছেন--'আদম তার প্রভূ পরওয়ারদেগারের জাতিতে কাজ 
করে ফেলল, ফলে সৈ ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী সাব্যপ্ত হল' মুসা (আঃ) 
বললেন, হাঁ, এ ব্বরণ পেয়োছ ॥” আদম (আঃ) বললেন, 'আপান ্ৈ আমার ওপর 
এমন একটা চাজের জন্য. দ্লোষারোপ করছেন, যা আল্লাহতা'লা আমার সাম্টির 
চাল্পশ বছর পূর্বে আমার জন্যে লিখে রেখেছেন 2. নবী (সঃ) বললেন, এইতাবে 
হজরত আদম (আঃ) হজরত মুসা (আঃ)-এর ওপর জয়ী হলেন ।- বুখারী । মুস। 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা রাঃ) 

৬৬৬. সবপ্রণম আঙ্লাহ্‌তা লা কলমকে সৃষ্টি করে বললেন, লেখ : 
। কলম ' বহাল: শক [শিখব ॥ চান বললেন, তিকাঁদর লে 7 সুতর্যং যা অতীত 
হয়ে গিক্সেছে এবং মা অনন্তকাল পধন্জ সৃষ্ট হবেতা লেখা ঃপ তির ৷ বর্ণনায় £ 
হজরত ওবাপাহ বন সোরামেত (রাঃ)। 

৬৬৭. যেব্যান্তর আদৃজ্টে যে দেশে মুত্যু হবে বে লেখা আছে সেখানে যাবার 

জঞ্য তিন এক আবশ্যকতা সান্ট করেন ।-তিষ | মিশ। বণনায় £ মাতার বিন 
ওকাসেস (রাঃ) । 

৬৬৪, থে ব্যান তকাঁদর বা আঅদষ্ট সম্পকে কিছু ৩কশীবতর্ক করে, বিচারের 

তাবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে তক্ণীবতর্ক করে না তাকে [্জ্ঞাসা 


কলামত ও ভার পর্ন ইট৯ 


করা হবে না । [ কেন না শকাঁদরে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ | 1 মিশকান্ত ৷ বর্ণনায় ॥ 
আয়েশা (রাঃ) । 


ক্কেস্্ান্মত ও তান্র গুর্াভ্ভাঙল 


[ কেরামত বা মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী । তারপর পুনরুথান এবং গেব বিচার । 
এীস-লামিক দর্শনের এ এক অন্যতম প্রধান ক্ষান্ত । ] 


“যে কেউ আল্লাহ ও কেয়ামতে বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের জন্য তাদের 
প্রীতপালকের কাছে পূরজ্কার আছে । ই(৬২) 


আল্লাহ্‌ যে গ্রন্থ দান করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বজ্প মূলা 
গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন প্টে ভরে এবং কেয়ামতের দিন আজলাহ 
ছাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পাবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য 
রয়েছে দৃঃখজনক শান্ত । ২(১৭৪) 


'আক্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই ; 'নম্চয় তিনি কেয়ামতের দন 
তোমাদের একত্র করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।' ৪(৮৭) 


“আল্লাহ: কেয়ামতের দিন তোমাদের বিচার-মণমাংসা করবেন ।' ৪6১৪১) 


'যোঁদন কেয়ামত উপাশ্থিত হবে মানুষ তার মা, তার বাবা, তার চ্ঘী ও তার 
সন্তানদের পারহার করবে । সোঁদন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে 
নিয়ে ব্যস্ত থাকবে । অনেকের মুখমন্ডল সেদিন উদ্জহল, সহাস্য ও প্রফৎল্ল হবে এবং 
তনেকের মুখমণ্ডল সৌঁদন ধূলি-ধূসর ও কাজিমাজ্ছ্ন হবে-_ এরাই সত্য-প্রত্যাখ্যান- 
কারী ও দজ্কতিকারণী ৷ ৮০(৩৩-৪০) | 

“যেদিন ফেয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভন্ত হরে পড়বে । যারা বিশ্বাস করেছে 
ও সং কাজ করেছে তারা বেহেশতে আলম্দে থাববে, আর যারা আব্বাস করেছে 
এবং আমার নিদর্শনাবলণ ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শান্তি 
ভোগ করতে থাকবে । সূত্রাং তোমরা সম্ধ্যায় ও &ভাতে এবং অপরাহে ও 
মধ্যাহে আকজাহংর পবিত্রতা ওমাহমা ঘোহণা কর। আকামমণ্ডলশী ও পৃথিবীর 
চকল হশংসা রই, তিনিই মৃত হতে জীবিতের আবিভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর 
পর ওকে প্নরুঞ্জরবিত করেন । ঞভাবেই তোমরা উত্ঘিত হবে 1 ৩০(১৪-১৯) 


'ঘোঁদন চিঙ্গায় একবার ফ* দেয়া হবে এবং পর্বতমালা সমেছ পৃহ্বীকে 
উক্ত কয়ে ভধেহার চ৭তিচ্ণ করে দেয়া হবে, কেই দিনই জী কেয়ামত 
( তর্থাথ মহাপ্র্র ) সংঘটত হবে পরবং আকাল হিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিট হয়ে গড়বে, 
তার (ফবেশৃতারা আকাশর গ্রাতদেশে দাঁড়য়ে থাকবে, আর সৌঁছন আনেন 
(ফরেশঘা তাদের ঠতিপালকের আরশকে (আসনকে ) উধ্বদেশে বহন করবে । 
(সদন তোমাদের ( আহলাহতাজার দরবারে ) উপপচছছিত বরা হবে, তোমাদের কোন 
[বছু গোপন থাকবে না। তল যার ডান হাতে তাঃজনামা (তথাং কমশুবব্রণণ ) 
[দয়া হাব সে (আনচ্দের সঙ্গে চবলংক) হজবে, এস, তোমরা আমার আমজলামা 
গড় দেখ; আমি তো বিষ্বাস করতাম যে ভমাকে হিসাবের ₹মুখীন হতে হবে।। 
সুভরাং সে বেহেশছের মধ্যে শান্ধিময় জাঁবল যাপন করবে- বেখানকার ত জর 


হা. শ.--১৯৯. 


২১০ হাদীস শরীফ 


(উপাদেয়) ফলরাজ ঝ.লতে থাকব তার নাধালের মধ্যে। তাকে বলা হবে, 
তপ্তর সঙ্গে পানাহার কর, কারণ তুম পার্থ জীবনে সংকর্ম করোছলে। কম্তু 
ধার বাম হাতে আমলনামা ( কর্মীববরণণী ) দেওয়া হবে সে বলবে, হায়, আমার 
আমলনামা যাঁদ আদৌ না দেওয়া হত এবং আমার 'হিপাব যাঁদ আম না জানতাম ! 
হায়, আমার মংতু/ই যাঁদ আধার পাঁরপমাপ্ত হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন 
কাজেই এল না; আমার ক্ষমতা (বা প্রভাব-প্রাতপান্ত ) ধ্বংস হয়ে গেল 1? ( তখন ) 
ফেরেশতাদের বলা হবে, ধর ওকে, ওর গলদেশে বোঁড় পারয়ে দাও এবং জাহান্নামের 
( নরকের ) মধো নিক্ষেপ কর । পুনরায় তাকে শখ্খালত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক 
শৃঙখলে, সে মহন আলঙ্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না; এবং অভাবগ্র্ভকে অধ্ববানে 
আগ্রহ সা) করত না। কাজেই আজ এখানে তার কোন বন্ধবান্ধব নেই ; ক্ষত 
[নঃসৃত পৃজ ব্যতীত তার কোন খাদ্যও নেই, ষে খাদা একমান পাঁপঘ্ঠরাই আহার 
করে থাকে ॥ ৬৯(১৩-৩৭) 


'ভুলোক যখন ভূক*্পনেতকপে উঠবে এবং তার অভান্তরদ্থ ভার বের. করে ফেনৰে, 
আর মানূধ বলবে, 'এর ছি হল ”---সাঁদন সে (ভূলোক বা পাঁথবী ) তার সকল 
ব-স্তাঞ্ক বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রভু যে তাঁকে হুকুম করেছেন । পোঁদন মানুষ 
[ভর ভিন ধরনের হয়ে পড়ব, কেন না তাদের কৃতকর্ম তাদের দেখানো হবে; কেট 
অণু পাতরমাণ সংকর্থ করলে সে তানেখতত পাবে, আবার কেউ অণ পাঁবমাণ 
অন কা (পাপন )-করলে সেও তা দেখতে পাবে । ৯৯(১-৮) 


কোরআন । 


৬৮৬৯. রপলাল্লাহ (সঃ) মঙ্গাল:স বসে লোকেনের কহ বলাছলো এমন 
সমর এক বেদইন এচস 'জজ্ঞাসা করল, কেয়ামত কখন হবে? রসলল্লাহ্‌ (সঃ) 
(প:ববং) কথা ব.লই যেতে লাগ;লব । এতে কেউ কেউ বলল, ণতান ওর কথা 
শুনেছেন কিন্ত: ভাল লগোন। কেট কেউ বলল, না, [তিনি শোনেন নি ।, 
অবশেষে [তান (দঃ) নিজের ব্তবা শেষ করে বললেন, 'কেয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্নকারা 
কোথায় 2 সেবলন হে রনলল্াহ! এই যে আমি।' তান (দঃ) বললেন, 
“বধখন আমানতের (গাঁচ্ছ 5 দ্রবোব) খেম্নানত (ক্ষাতসাধন) করা হবে তখব কেয়ামতের 
প্রতীক্ষা কর। সে বলল, শক ভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? তান 
বল;লন, 'ষখন অযোগা বান্তির ওপর কাজের ভার দেওয়া হবে তখন কেয়ামতের 
প্রতীক্ষা কর।--বুখারী । বর্ণনায় £ আব, হে।রায়ও। (রাঃ) । 


৬৭০. যতক্ষণ না পর্ধন্ত তোমাদের ধন-সম্পর বাদ্ধ পেয়ে (ভান্ডার ভঙ়ে) 
উপচে পড়ে ততক্ষণ পর্গ্ত কেয়ামত সংবাটত হবে না। এমন কি ধন-সম্পদের 
মাঁলক তখন ভাধনায় পড়ত যেকে তার দান গ্রহণ করবে । যাকেই সে দান করতে 
যাবে সেই বলবে, 'আমার কোন প্রশ্নোজন নেই ॥' 


৬৭১, কেরামতের আগে এক সময় এমন একটা দিন আসবে যোঁদন ফোরাত 
ননীর কূল শাকয়ে পাহাড়ে মত এচ সোনার খাঁন বোরয়ে পড়বে ; সেখানে উপাস্থৃত 
কেউ ধেন তাস্পর্শ করতে না যার ।--বংখারী। বর্ণনায় £ আব হোরায়রা (রাঃ)। 

৬৭২, এ সোনার খানর জন্যে লোকেদের মধ্যে রঙ্তারান্ত হবে, শতকরা 
নিরানধ্বই জনই নিহত হ'ব; প্রতাকে ভাববে, আম হয়তো সফলকাম হব। 
_সস। 

৬৭৩. হজরত হোজায়ফ। (রাঃ) বলেন, রস্‌লুঞ্লাহ (সঃ) আগাদের কাছে 


কেরামত ও তার পূবাভাস ২৯২ 


দহটো হাদীস বর্ণনা করেছেন । হ্যদীস দুটোর একটাকে "আমি ঞ্বচক্ষে দেখোছি এবং 
অন্যটা দেখার অপেক্ষায় আছ । প্রথম হীদীসাট এই যে, (আমানত) মানুষের 
অগ্তরের মূল গ্রাঞণ্থতে অবতরণ করোছল, তারপর কোরআন অবতীর্প হল,'. মানুষ 
কোরআন খল এবং সুন্নত (হাদীস) শিখল।' তারপর রসুঙৃজ্লাহ: (সঃ) আমানত 
উঠে-য।ওয়া সম্পকে 'দ্বতাঁর হাদসাঁট বণনা করলেন এবং বললেন, "মানুষ অজ্পক্ষণ 
মাত্র ঘুমুবে, তারপর তার অন্তর থেকে আমানত উঠে যাবে এবং অস্পন্ট রঙের মত 
অগ্তরের মধ্যে ওর কিছুটা আভাস 'বদ্যমান থাকবে। তারপর আবার অজ্পক্ষণ 
মত্র শুয়ে থাকবে, এবারেও তার অন্তর থেকে আমানত উঠে যাবে (এবং) ফোসফা 
আকারে ওর নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে-_-জবলস্ত কয়লার আগুন পায়ে লাগলে চামড়া 
যেমন ফলে যায় অথচ তার ভেতরে কিছ থাকে না সেই রকম । 'দ্বিতশয্পবার আমানত 
উঠে যাবার পর ওর কোন অংশ (চি) বাকি থাকবে না।' এ সময় রসূলংজ্লাহ 
(সঃ) একট পাথর নাড় ?নয়ে পায়ের ওপর গাঁড়য়ে দিলেন । তান (দঃ) আরো 
বললেন, মানুষ বেচা-কেনা তো করবেই, কিন্তু কেউই দাঁয়তশীল ভাবে কাজ- 
কারবার করবে না। পক্ষান্তরে বলাবাঁল করবে যে অমুক গোত্রে একজ্রন বিশ্বাসী 
(আমীন) লোক আছেন। কিন্তু ধে ব্যান্তকে কেন্দ্র করে এ কথা বলাবাল করবে 
সে ব্যান্ত অত্যন্ত ব্দ্ধমান, জ্ঞানী ইত্যাঁদ হওয়া সত্তেও তার অন্তরে বিন্দ: পারমাণ 
ঈমান (বশ্বপ্ততা) বদ্যমান থাকবে না।' এরপর হঞ্জররত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, 
আম ইীতপ,বে একটা কাল আতবাহত করোছ যখন 'দ্বিধাহণন চিত্তে যার সঙ্গে 
খুশী কেনাবেচা করেছি । কারণ সে যাঁদ মুসলমান হয় তাহলে তার ঈমান তাকে 
বেইমান করতে গদিত না, আর সে ষাঁদ ইহুদী বা নাছারা হয় তাহলে তাদের শাসক- 
বৃন্দ তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে দিত না। কিন্ত; আজকাল অমুক অম.ক লোক 
ছাড়া কারো সঙ্গে কাজ-কারবার কার না। | হজরত হাসান বস্‌রাঁ এখানে আমানত 
অর্থে ধর্ম বুঝেছেন, কেউ 'ঈমান' বুঝেছেন, কেউ মানুষের ওপর আর্ত দাঁরত্ব 
বংঝেছেন | 1__মুসাঁলম । 

৬৭৪. হঞ্জরত হোজায়ফ। (রাঃ) বলেন, 'আম রস:লংজ্লাহ: (সঃ) এব কাছে 
শুনোছ, মানুষের মনের মধ্যে ঝগড়াশীববাদ (ফিতনা ফাসাদ) ক্রমাগত এমন ধারায় 
আসতে থাকবে, যেমন ধারায় চাটাই বুনার পাতা সঞ্ল একের পর এক এসে ভাগ 
হতে থাকে । তারপর ষে-অন্তরের িরা-উপাঁশরা ও রুস্তকাণকা পরস্ত ঝগড়া- 
শববাদ (ফেতনা ফানাদ দানা বেধে উঠবে সে অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে 
যাবে। আর ষে-অন্তরে ওসব ঝড়নাশীববাদ গৃহীত হবে না সে অন্তরে একটা সাদা 
দাগ পড়ে যাবে । (এইভাবে) ঝগড়াশীববাদ দুই প্রকারের অন্তরের মখোমাঁধ হবে__ 
এক প্রকার (অন্তর) সাদা পাথরের সমতল পজ্ঠের মত পারচ্ক।র, অন্য প্রকার অন্তর 
যার মধ্যে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে, তা নিন্নমূখী কলপার মত, ভাল-মন্দের প্রভেদ 
বুঝবে না, যা মনে হবে তাই গ্রহণ করবে ।-_-মঃস। 

৬৭&. পুনরায় সেই বাঞ্ত জজ্ঞাসা করলেন, 'আম।কে কেয়ামত সম্বন্ধে 
বল্‌ন।' হজরত (দঃ) বললেন, “যাকে প্রন কর। হয়েছ সে প্রতনকারী (ছত্রাইল) 
অপেক্ষা আঁধকতর জ্ঞানী নয়।' [তান বলেন, 'তবে আমাকে তার পূবাভাষ 
সম্বন্ধে বলূন।, হজরত (দঃ) বললেন, “ও হল এই যে ক্রীতদাস তার কর্ণীকে 
জন্মদান করবে এবং তম নগ্রপদ উলঙ্গ দারন্র মেষপালকগণকে (আঁনর ও বাদশাহের 
পাঁরবতে) গবণভরে প্রাসাদ মধ্যে বসবাস করতে দেখবে 1--শায় । বর্ণনার £ ওসয় 


ইবনে খাভ্াব (রাঃ) । 


২৯২ ' হাণীস শরণীফ 


৬৭৬. ইসলাম মুসা'ফরের ন্যায় (সামান্য সংখাক মুসক্মানকে নিয়ে) 
আরম্ভ হয়েছে এবং যে তবচ্ছায় আরম্ভ হয়েছে আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। 
ভতএব ুসাগফরদের (তথ৭ধ »্বপ সংখ্যক নিষ্ঠাবান মুসলমানদের) জন্য সুসংবাদ । 
-মুলস। বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রা12)। 

৬৭৭, ইন্জম মুঙ্গাযরের ন্যয় আকরুভ হয়েছ এবং যে অবস্থায় আরম্ভ 
হয়ছে আবার চ্ই অবস্থায় 'ফরে আসবে । ও সওকুচিত হয়ে দুই মসাঁজদের 
(ম্ধা ও মদখন।) মধ্যচ্ছলে আসবে যেমন ভাবে সাপ (ঘুরে ফিরে) তার গতে'র মধ্যেই 
ভ]বার !ফরে তাসে ।--মুস। বর্ণনায় £ আব্দুংলাহ: ইবনে ওমর (রাঃ) । 

৬৭৮, ঈমান মদখনার দিকে এমন ভাবে গায় যাবে ফেমন ভাবে সাপ তাশ্র 
গ্লতেরি হধ্যে গায়ে (জথ৭ধ ফিরে) যায় ।- মুসল । বণনায় £ আবু হোরায়রা 
(রাঃ) । 

৬৭৯. রস্ল*্তলাহ (৮5) বলছেন, পরাথবীতে যতক্ষণ 'আঙ্টাহ আল্লাহ বুজি 
বৰ্তমান থাকবে ততক্ষণ বেয়।ামত হবে না।- মুসল । বণনায়ঃ আনাস (রাঃ) । 

৬৮০. যে ব্যাস্ত 'আঙলাহ আল্লাহ বলতে থাকবে তার সা্নে বের়ামত হধে 
না।_ মুস। বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ)। 

৬৮১, বৈয়াম্‌ঘর দন এই শ্রেণীর আনক জোক উপাচ্ছত হবে যায়া পাব 
জ+হ্‌ন মোটামোটা দেহবিশিট হড় ঝড় পদধীধারণ ছিল। কিক আঞলাহ.তা'লার 
কাছ তাদের ভন (ও মযাদা )মানছর ডানার 5মানও হবে না।- বুহার* 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)। ও 


৬৮২. রসৃলল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, বেয়ামতের পূর্বে অবশযই এই ঘটনাগুলো 
ঘটবে £ ১) দুটো বৃহ দলের মধ্যে রন্তহ্গয়ী যুচ্ধ হবে, তারা উভয় দল একই 
সংুদায়ভুস্ত হবার দাবীদার ; ২) বিভিন্ন সময়ে এমন এমন মিথ্যাবাদী জালয়াতের 
আব্ভণব হবে যাদের প্রত্যেকেই দাবণ করবে সে আল্লাহর রস্‌ল- তাদের সেই সংখ্যা 
প্রায় তিশে দাঁড়াবে ; ৩) ধমাঁয় শিক্ষা বা জ্ঞান বিলুপ্ত হবে; ৪) ভূমিকম্পের 
আধক্য হবে ; ৫) ময় চভগামী মনে হবে সপ্তাহ, মাস ও বংসরগুলো যেন 
গরস্পরের নিকটবত?” তথা অপেক্ষাকৃত .ছাট মনে হবে ; ৬) বিপযরক ও বিশৃঙ্খলা 
ৰ্যাপক্ডর হবে ; ৭) মারামার্ধর খুনোখুনির আধিকা দেখা দেবে ; ৮) ধন-দৌলতের 
প্রাচুষ হধে- ধনের গড়াগড়ি ও ছড়াছ'ড় হবে, এমন কি দান-খয়রাত গ্রহণকারধর 
সংধানে হনীরা খুবই বন হায় থাবধে, কাউকে টাকাপয়সা নিতে বলা হলেসে 
বলবে এখন আমার কোনো প্রুয়োভন নেই, ৯) মানুষ গগনচুদ্দণ অট্রালিকা নিমণণ 
বরে গ্রম্পর গর্ব ও প্রতিযোগিতা করবে 7 ১০) জীবিত মানুষ মৃদ্ধের কবরের কাছে 
$লাকাংল বলবে, আমার চ্টান কবরের মধ্যে হলেই ভাল হত (কেন না তাদের দঃ 
অচ্হ্য হবে) ১১) সৃয যেদিকে তগ্ু যায় সেদিক (থকে উদিত হবে; সেসময় 
এজন হবে যে লোবেরাও প্রকাশ্যে দেখব--ও হল ফ্ইে সময় যার »ম্পে পবিরর 
চকোরতান শরাঁফে উদ্টেখ করা হয়েছ ফে, এ গব (লাবেছের ঈমান কবুল হবে না 
যারা পূর্বে ঈমান আনেনি এবং এ (লোকেদের তওবা (অনুশোচন।) কবুল হবে না 
যারা এর তগে ৬বা করেনি । বেয়াম্ত বা মহাগ্রজয় অবস্মাৎ উপস্থিত হয়ে 
পড়বে । দুজন লেক কাঞ্ড় কেনা-ব্চোা করার ময় ভাঁজ করে' রাখার প্‌বেট 
বয়ামত বা মহগুজয় আরম্ভ হযে যাবে । কেউ দুপ্ধবতশ পশুর দুধ দৃইাছ-__ 
ই] পান বরার পৃকেই প্রয় হস্ত হবে। (বড পানর চৌব)জ্চা ছেরণ করেছ 


কেয়ামত ও তার পূর্বাভাস ২৯৩ 


ভা থেকে পান করার পৃবেহি প্রলয় আরম্ভ হবে । কেউ খাবারের গ্রাস মুখের 
কাছে তুলেছে_-তা খাওয়ার পূবেই প্রলয় আরম্ভ হয়ে যাবে ।--বৃখারা। 
বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (রাঃ)) 

৬৮৩. (ক) কেয়ামতের লক্ষণ হল _শক্ষা বাজ্ঞান বিলুপ্ত হবে ; অজ্ঞানতা 
প্রবল হবে, মদ্যপান ব্যাপক হবে, ব্যভিগার এর্সান বদ্ধ পাবে ষে তা আর গোপনে 
হবে না (প্রহাশোই অনুষ্ঠিত হবে) ।-_বুখারী । বর্ণনায় £ আনাস (রাঃ) । 


৬৮৩ (খ). কেয়ামতের কয়েকটি লক্ষণ হল এই যে-জ্ঞান শিক্ষা (এলন) 
দুর্বল হবে, অজ্রতা প্রবল হবে, প্রকাশো ব্যাভচার হবে, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, 
পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, এমন কি এক্-একজন প্‌রষের অধীনে পঞ্চাণজন নারী 
আশ্রতা হয়ে থাকবে ।--বুখারী । বর্ণনায় £ আনাপ (রাঃ) । 


৬৮৪. (কেয়ামতের নিকটবতর সময়ে ) জ্ঞান িলপ্ত হবে, অজ্ঞতা ও 'ববাদ- 
বিসংবাদ বদ্ধ পাবে, কাটাকাটি মারামাঁর মাত্রাতীরন্ত হবে ।--শুখারী ! বর্ণনায় £ 
সাব হোরায়রা (রাঃ) । 

৬৮৫. (ক ভাবে জ্ঞান বিলযপ্ত হবে ? ) আল্লাহতা'লা জবরদপ্তি করে, জ্ঞান 
1াবল,ত্ত করবেন না, কেবল জ্ঞানগদের তুলে নেবেন । যখন পথবাতে জ্ঞানণ বান্ত 
থাকবে না তখন জনগণ অন্্রান বা মূখ" ব্যাস্ত দর (তাদের) নেতা 'নষুস্ত করবে, এবং 
এঁ সব মূর্খ নেতাদের কাছে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করবে । এ মুর্খরা কিছু না 
জে.নও বিধান (ফ হওয়া) দেবে যার ফলে ওরা নিজেরা পথণ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও 
পথভ্রষ্ট করবে ।-_-বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দ-ল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস 
(রাঃ)। 

৬৮৬. যতক্ষণ না পাঁথবার সর্বাপেক্ষা সৌভাগাশালী ব্যান্ত মূর্খের পৃন্তর 
মূর্খ না হয় ততক্ষণ কেয়ামত সংঘাঁটত হবে না।-_-তির। বর্ণনায় £ হোজায়ফা 
(রাঃ)। 

৬৮৭. একশত উটের মধ্যে বাহুনন্উপযোগী একটা উটও পাওয়া যায় না-- 
মানুষের অবস্থাও সেই রকম হবে | [ অর্থাৎ একশত মানুষের মধ্যে একজনও যথার্থ 
মানুষ পাওয়া দৃঙ্কর হবে ]। -বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
(রাঃ)। 

৬৮৮, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তাচলের (পশ্চিম) দিক থেকে সূর্ধ উদত হবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত (বা মহাপ্রলয়) সংঘাঁটত হবে না। যখন তা (াঁদত) হবে 
এবং সবাই তা প্রত্যক্ষ করবে তখন সারা পাঁথবাঁর মানুষ (ভয়ে) ঈমান গ্রহণ করবে ; 
কস্তু ও সময়াট হল (কোরআন বার্ণত) সেই সময় যে সময়ের পূর্বে যারা ঈবান 
আনোঁন পরে আনান-্ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং যে সময়ের পূর্বে 
যারা অনুশোচনা (বা তওবা) করোনি পরে-করা অনুশোচনা (বা তওবা) তাদের কোন 
উপকার করবে না। 


কেয়ামতের (মহাপ্রলর়) অবশ্যই সংঘাঁটিত হবে এবং তা এমন অকস্মাৎ সঙ্ঘাঁটত 
হবে যে--হয়তো ক্রেতা ও বিক্রেতা একখানা কাপড়ের ভাঁঞ খুলেছে, সেটা বার 
সম্পূর্ণ করার বা পৃনরায় ভাঁজ করার অবকাশ পাবে লা-এমন সময় কেয়ামতের 
ধৃসঙ্গা বেজে উঠবে । আরো শোনো, কেউ হয়তো গাই দৃইছে। সে দুধ পান 
করার অবকাশ পাবে না, সহসা মহাপ্রলয়ের সিঙ্গা বেজে উঠবে । আরো শোনো, 


২৯৪ হাদীস শরীফ 


হয়তো হাওজের (কৃপের) প্লাস্টার করছে, সেটা ব্যবহার করার প্‌বেহি প্রলয়ের 'সিঙ্গা 
বাজবে । আরো শোনো, কেউ হয়তো মুখের কাছে গ্রাস তুলেছে তা শাহার করার 
সুযোগ পাবার পবেহি মহাপ্রলয়ের সিঙ্গা বেজে উঠবে । 


৬৮৯. একাঁদিন' বধ (সঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দান করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন 
এবং আল্লাহতা'লার মাঁহমাকতনের পর দঙ্জালের উল্লেখ করলেন । তান (দঃ) 
বললেন, হে মানবমপ্ডলশ, আমি তোমাদের দজ্জাল সম্বন্ধে সাবধান করে 'দাঁচ্ছ। 
আমার পূর্ববর্তাঁ প্রত্যেক নবীও নিজ নিজ উম্মতগণকে দঙ্জাল সম্বন্ধে সাবধান 
করে গিয়েছেন । কিন্ত আম এখন তোমাদের দজ্জাল সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলব 
যাকোন নবাই তাঁর উম্মতকে বলে নি । (মথ্যা-বাদশ দচ্জাল নিজেকে আল্লাহ্‌ 
বলে দাবী করবে)। জেনে রেখো, দজ্জালের ১; দোষযু্ত হবে, আর মহান 
আল্লাহতা'লা হলেন সর্বদোষমুন্ত, তাঁর দশন শান্তও দোষ-্:টি মুক্ত ।- বুখারী । 
বর্ণনায় £ আব্দ-জ্লাহ- ইবনে ওমর (রাঃ)।--বুখারা । 


৬৯০. দজ্জালের দাক্ষণচক্ষু এমন ঘ্ুটিপর্ণে হবে ষে ও যেন আঙ্গুর গুচ্ছের 
একটা বোরিয়েশ্পড়া আঙগ;র ।-_ বুখারী । 


৬৯১. দজ্জালের (অপর) একটা চক্ষু হবে লেপা-পেশছা--এ চক্ষুর কোটর 
পুর: চামড়া বা বাঁধত মাংস দ্বারা আবৃত হবে ।- মুস। 


৬৯২, রসূলংজ্লাহ (সঃ) বলেন, একদিন আম 'নাদ্রুত ছিলাম ! স্বপ্ে 
দেখলাম আমি কা'বা শরাঁফ প্রদাক্ষণ করছি । হঠাৎ দেখ, একজন লোক-_ গায়ের 
রঙ কালো ; মাথ/র চুল লম্বা, সোজা অকুণ্িত ; মাথা থেকে পাঁন ঝরছে । আম 
জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটা কে? উপস্থিত সবাই বলল, 'মারয়ম-্পুতর ঈসা 
(আঃ) তারপর অন্য দকে তাঁকয়ে আর একটা লোককে দেখতে পেলাম- মোটা, 
গায়ের রঙ লাল, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখ শ্াটপূর্ণ-_একটা চোখ আঙ্গুর- 
গুচ্ছের বোরয়ে-পড়া একটা আঙ্গরের মত ।” লোকেরা বলল, “এই হল দজ্জাল ।' 
হজরত (দঃ) বলেছেন, 'সে ছিল খোজায়া গোলের ইবনে কাতান নামক ব্যান্তর মত ॥? 
_-বুখারণ । বর্ণনায় £ আব্দূজলাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। 


৬৯৩. দক্জাচের সঙ্গে ঠান্ডা পানি ও আগুন দুই-ই থাকবে; কিন্তু তার 
ঠাণ্ডা পান প্রকৃত প্রচ্তাবে হবে আগমন এবং আগুন হবে ঠান্ডা পানি ।_বুখারণী | 
বণণনায় £ হোজায়ফা (রাঃ) । 


৬৯৪. দজ্জালের সঙ্গে একটা বেহেশত ও একটা দোজখ থাকবে । ভার 
বেহেশতে প্রকৃত প্রষ্তাবে দোজখ হবে এবং দোজখ প্রকৃত প্রস্তাবে বেহেশত হবে । 
[ অথণঃ দজ্জালের-দেওয়া সখ-এমবযে যারা ভুলবে তারা দোজখে যাবে এবং যারা, 
ভার দোজখের মত নির্যাতন স্হা করবে. তারা বেহেশতে বাবে | ]- মুসলিম । 


৬৯৬. প্রত্যেক নবীই আপন উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দঞ্জাল সম্বন্ধে 
সাবধান করে' গেছেন । সে হবে কানা, বিড়ত, চোখাঁবাশষ্ট-আর তোমাদের 
প্রভু পাওয়ায়দেগার কানা নন, তিনি সবদোষমন্তে'। আরো জেনে রেখো, দজ্জালের 
দৃই চোখের মাঝখানে কপালে কাফের। লেখা থাকবে 4. .! শব্দটা আরব" ভাষায় 
লেখা থাকবে এবং প্রকৃত মুসলমানেরা ভা পড়তে পারবে:। 1--্ঘুথারী | বর্ণনায় £ 
ছযানাস (রাঃ)। রা 


আল্লাহ্‌র দর্শন ও পৃলসেরাত ২৯৫ 


ঘবাভললাহ-ল্লপ দশন্ন গু গুজলসোেন্সাজ্ড 


[ বেয়ামত বা শেষ ধিচারের দিন সবাই পুনজীবন লাভ করবে। 
আভ্লাহ-তা'লা সবলকে দন দেবেন এবং সকলের বিচার বরবেন । নরকের ওপর দিয়ে 
ডাঙানো সেতুপথ (পুলসের1ত) দিয়ে মানুষকে বেহেশ:তৈর দিকে যেতে হবে । পাপ- 
পণ্যের চন্দ সেতুপথের ওপরে কার কি অবচ্ছা হবে-এছানে তার তনহদ্য 
বর্ণনা । 


“সোঁদন ( অর্থাৎ কেয়ামতের দিন ) আটভ্ন ফেঞ্শতা তাদের প্রাতপালবের 
আরশকে উধর্যদেশে বহন করবে । সোঁদন তোমাদের ( আল্লাহ্‌র দরবারে ) উপচঙ্ছিত 
করা হবে।' ৬৯ (১৭ ১৮) 


“এবং তোমাদের সকলকেই তার (নরকের )উপর ( পুলসরাত ) দিয়ে যেতে 
হবে; এ তোমার প্রাতপালকের অনিবার্য সিষ্ধান্ত । পরে আম সাবধানশদের 
উল্ধার করব এবং সীমালধ্ঘনকারীদের সেখানে (নরকে ) নতজানু তবচ্ছায় কেখে দেব 
১৯ (৭১, ৭২) 


_-আল্‌-কোরআন । 


৬৯৬. একাদন ছু লোক 'জিজুাসা করল, হে রস্লজজাহ্‌, বেয়ামতের দিন 
আমরা আমাদের প্রভু পালনকতণকে দেখতে পাব কি? রসুল-লাহ্‌ (২) উত্তরে 
পাল্টা প্রন করলেন, 'মেঘমস্ত পার্ণমা-আকাশে চাঁদ দেখতে কোন বিদ্ধ ঘট কি? 
তারা বলল, না” । তথন রসূলুক্লাহ: (সঃ) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, মৈথমবভ্ত 
নির্মল আকাশে সূর্য দেখতে কোন বিপ্প ঘটে ক £ সবাই উত্তর দিল; হে রসংজন্জলাহ:, 
না।* তখন রসূলুল্লাহ: (সঃ) বললেন, বৈয়াহতের “দন এই রবহই নবি তোঃকা 
আফলাহ-তা'লাকে দেখতে পাবে । 


কেয়ামতের দিন আংলাহতা"লা (হসাব নিকাশের জন্য ভালমন্দ) সমস্ত মানন্যকে 
একান্ত করবেন ৷ তারপর বলবেন, 'ষে ব্যান্ত যার উপাসনা করেছে তাকে অবশ্যই 
তার পেছনে পেছনে যেতে হবে 1 সেই (আদেশ) মত যারা সৃধন্উপাঙ্গনা রত 
ভারা সূর্যের পেছনে চলবে এবং সূর্য যেখানে যাবে তারাও দেখানে যেতে বাধা 
হবে । যারা চাঁদের উপাসনা বরত তারা চাদের প্ছেনে যেতে বাধ্য হবে। যারা 
বানর দেব-ুদবধর উপাসনা করত তারা সেই সব দেবদেবধর' গ্ছেনপ্ছেনে দেবদেবীরা 
যেখানে যাবে সেখানে যেতে বাধ্য হবে । (এইভাবে অংশশবাদপরা সবাই জাহামামে' 
প্রবেশ করবে )। তখন সেখানে শুধুমাত অন্িতীয় আল্লাহতা'লার উপাসকদল 
জাবাঁশষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে মোনাফকরংপে পরিচিত কপট বা নামসবদ্ব মল" 
ানরাও থাকবে । এবার আজ্লাহ্‌তা'লা. তাদের দর্শন দেষেন এবং বলবেন, আম 
তোমাদের প্রভু পালনকর্তা | কি তারা (এশীগ্রন্থ:ও,. পল্লগন্বর - বাঁ্পত রু্‌প- 
গুণের সঙ্গে আল্লাহর এ রূপের মিল নেট দেখে.) এ. দশনে 'আল্লাহতা'লার 
্রৃতি স্বীকাত প্রদান করবে না। তারা বলবে, 'বতগ্মপ না আমরা. আমাদের প্রভূকে 
দ্বেখতে পাব, আমরা এখানেইম্ধাকব ।.. প্রতুপপালনকতকে . দেখতে, পেলে আমরা 
তাঁকে চিনতে পারব |! তখন আল্লাহ-তাদের এমন .রপগৃণে দর্শন দেবেন ধার 
সঙ্গে তারা পরিচিত ।. আল্লাহ: ব্লযেন,. আমি তোমাদের প্রভু-পাল্নকর্তা ৷ সঙ্গে 
সঙ্গে তারা ল্বীকার করে? বাবে, 'হাঁ) আপনি আমাদের প্রভুণপালনকার্ভা । তারপর 
এল আল্লাহতা 'লার (আগেশ” ) অনুসরণে চলতে গ্রাফবে 1 ... 


২৯৬ হাদশস-শরশফ 


তখন জাহাশ্রামের ওপরে পুলসেরাত (অর্থাৎ সেতুপথ )চ্ছাপন করা হবে। 
আম (রসৃলুজ্লাহ- ) সব্প্রথম পুলসেরাত পার হব । এ সময় ( কেউ ভয়ে কথা 
বলতে পারবে না ) কেবল রস্‌লগণই কথা বলবেন. আর সে কথা হবে শুধু এই, 
“হে আল্লাহ, রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন 1” 


জাহাশ্লামের মধ্যে অসংখ্য আঁকড়া থাকবে যার বাঁকান মাথা (নজদ অণ্চলের ) 
সা'দান কাঁটার মত হবে । তোমরা দেখেছ তো সা"দান কাঁটা ক সাংঘাতিক রকমের 
হয়? সকলেই [িবেদন ' করল, 'হাঁ_হে রসুলুজ্লাহ্‌ ! আমরা সা'দান কাঁটা 
দেখোছ। হজরত (দঃ) বললেন, জাহান্নামের আঁকড়াগুলোর (বণ্ড়ীশর মত ) বাঁকান 
মাথা সেই সা'দান কাটার মত হবে ; অবশা দুনিয়ার সা*দান কাঁটার তুলনায় এ 
আকড়াগ-লোর বাঁকান মাথা যে কন্তগ্ণ বেশী বড় হবে তা আল্লাহৃতা' লাই জানেন । 
জাহাবামের ওপরে-টাঙান পৃলসেরাত (সেতৃপথ) আঁতক্রম করার সময় এ আঁকড়াগলো 
(স্বয়ংক্িপ্রভাবে) বাভশ্ন লোককে তাদের কর্মানৃসারে (বা আমল অনুপাতে ) টেনে 
ধরবে । সেই টানে কেউ বা তাপস অংকর্মের দরূন জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে, 
কেউ বা হেচিট খেয়ে পড়বে, কেউবা রক্ষা পাবে । এইভাবে 'বচারপর্ব শেষ করার 
পর আঙ্গলাহ্তা'লা করুণাপরবশ হয়ে রে কোন জাহাল্লাম-বাসণীকে জাহাল্লাম (নরক) 
থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন । তখন [তান ফেরেশতাদের আদেশ করবেন, 'ঘারা 
আল্লাহ্‌র সক্ষে কোন কিছুকে শরীক করোনি, যারা লা-ইলালা-ইঞ্লাজলাহ-**( এই 
কলেমা ) গ্রহণ করোছিল, 'াদের সঈলকে জাহান্নামে থেকে বের করে' আন। 
ফে'রশ-তারা ঈমানদারদের [সিজদা করার চিহ্ন দেখে জাহান্নামের মধ্যে ( তাদের 
সহজে ) চিনতে পারবেন -_জাহাল্লামের আগুন মোমেনের সমন্ত শরীরকে দক্ধ করতে 
পারবে কিন্তু ছিজদা-ম্থানসমূহের কোন ক্ষাঁত করতে পারবে না। আঙ্লাহতালা 
ঈমানদারদের সজদাস্থানগহলোকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে 
গদয়েছেন । তাদের এমন অবস্থায় জাহাম্বাম থেকে বের করা হবে যেন তারা পড়ে 
কয়লা হয়ে গিয়েছে । তাই তাদের ওপর "মাউল-হায়াং (নামক ) জাীবনীশান্তভন্না 
পান প্রশ্বাহত করা হবে । সেই পানর প্রবাহণে তারা আতশয় স্‌ঙ্দর জীবন লাভ 
শ রবে_-স্বেমন বাদলা ঘাসের মূল পাঁলমাঁটির মধ্যে ( সোনার বরণ নিয়ে ) অঞ্কারত 
হয় । এই পধণয়ের বিচার-ীববেচনাকেও আল্লাহ সমাপ্ত করবেন । শুধুমাত একটা 
লোক অবাঁশণ্ট থাকবে-_-সেই হবে জাহাধ্বামনাসীদের মধ্যে থেকে সর্বশেষ বেহেশতে 
প্রবেশকারশ । তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে জাহান্নামের তাঁরে বাঁসয়ে রাখা 
হবে, তার মুখ ফেব্রান থাকবে জাহান্নামের দিকে । সে প্রার্থনা করবে, হে আমার 
প্রড়ু পাঙ্গনকর্তা, আমার মৃথটা জাহান্নামের গদক থেকে 'ফারয়ে দন, ওর দগ্ধ 
আমাকে আঁতদ্ঠ করে তোলে এবং ওর আঁগ্রীশখা আমাকে দক্ধ করে দের । যতক্ষণ 
আল্লাহর ইচ্ছা_-ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করতে থাকবে । তারপর 
আল্লাহতা'লা তাকে 'ক্রজ্ঞাসা করবেন, “তোমার এই আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ করা হলে 
নতুন কিছ: চেয়ে বসার সম্ভাবনা নেই তো 2 সে বলবে, ' আপনার সম্মানের শপথ, 
এছাড়া আর আম অন্য কিছুই চাইব না। এই বঙ্গে সে আল্লাহৃতা'লার দরবারে 
অনেক অঙ্গীকার করবে_-যেমন আল্লাহতা'লার ইচ্ছা হবে । তথ্য আল্লাহতা লা 
জাহাবামের দিক থেকে তার মুখ ফারয়ে দেবেন । যখন সে বেহেশতম্‌খ্টী হবে এবং 
বেহেশত দেখতে পাবে । তখন বতক্ষণ আল্লাহ্‌ তাকে শান্ত দেন ততক্ষণ সে চুপ করে 
থাকবে । তারপর বলবে, 'হে পালনকর্তা, আমাকে বেহেশতের দুয়ার পর্যন্ত পেীছে 
দন ৷ আল্লাহ্‌ বলবেন, তুমি না আমার কাছে জঙ্গীকার করেছ হে কখনো আর 


সিকি 
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আন্য কিছ চাইবে না? তুমি কতই না অঙ্গীকার-তষ্গাকারী । তখন সে হে প্রভু! 
হে প্রভূ! বলে (কাকাত মিনাত করে ) প্রার্থনা করতেই থাকবে । অবশেষে 
আল্লাহতা'লা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, “এমন সম্ভাবনা আর নেই তো যে এই 
আকাতক্ষাটা পূরণ করা হলে তম আবার অন্য কিছু চাইবে ? সে বলবে, 'না না 
শাপনার সম্মানের শপথ ! এছাড়া আম আর কছুই চাইব না।, এই কথা বলে সে 
যথেচ্ছ অঙ্গীকার করতে থাকবে । তখন আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতের দুয়ার পযন্ত 
এগিয়ে দেবেন । যখন সে বেহেশতের দুয়ারে দাঁড়াবে তখন বিশাল বেহেশুড 
তাঁর নজরে আসবে এবং বেহেশতের অসংখা আশীবদ ও বিলাস-সামগ্রী 
সে দেখতে পাবে। এবারেও যতক্ষণ চুপ করে' থাকা আল্লাহ, তার কপালে 
রেখেছেন ততক্ষণ সে চুপ করে' থাকবে । তারপর বলবে, 'হে পালনকর্তা, 
আমাকে বেহেশতের মধ্যে পৌছে দিন ॥ আল্লাহতা'লা বলবেন, তুমি আমার 
কাছে আর িছহ চাইবে না বলে কতবারই না অঙ্গীকার করলে ! হে আদম-সন্তান ! 
তুমি কঠোর শান্তর যোগ্য । তুমি কতই না অঙ্গীকার-ভঙ্ষকারী ! সে বলবে, হে 
প্র ! আপনার করুণা থেকে বঞ্িত হয়ে পোড়াকপালের মত বেচে থাকতে চাই না।' 
এই বলে সে প্রার্থনা করতেই থাকবে । আল্লাহতা'লা তার প্রাত সম্তম্টও হয়ে 
যাবেন । যখন আল্লাহ সন্তন্ট হবেন তখন তাকে বললেন. যাও. বেহেশতে প্রবেশ 
কর । 


এ ব্যান্ত বেহেশতে যাবার পর আল্লাহ্‌ তাকে বলবেন, তোমার ধা [কছু 
প্রার্থনা-কামনা আছে তুম তা সব প্রকাশ কর।' এ ব্যান্ত তার প্রার্থনা-কামনা 
প্রকাশ করবে এবং তা পূরণ করার জন্য আশ্লাহ-তা'লার কাছে আবেদন পেশ 
করবে। তা ছাড়া আল্লাহতা'লাও তার ( আরো ) অনেক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেবেন- এটা চাও ওটা চাও। এমনৃক তার আর কোন আশা- 
আকাঙ্ক্ষা বাকণ থাকবে না। তখন আল্লাহতা'লা বললেন, তোমার সমস্ত আশা- 
আকাতক্ষা পূরণ করা হল এবং আরো এ (আকাঙ্ক্ষার সম-)পাঁরমাণ আতারন্ত দেওয়া 
হল ।” এই পর্যন্ত শুনে সাহাবী আবু সাঈদ খ,দরী (রাঃ) বলংলন. আম সাক্ষ্য দিচ্ছি 
রসূলুঞ্লাহ- (সঃ) বলেছেন, 'তোমাকে ওর দশ্গ্ণ আঁধক দেওয়া হল ।' এই ব্যাস্ত হবে 

সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ।*-বুখারাঁ। বর্ণনায় 8 আবৎ হোরাররা (রাঃ) । 
৬৯৭. একাদিন নবী (সঃ) বললেন, জাহান্নাম থেকে বোরয়ে এসে বেহেশতে প্রবেশ- 
কারীদের মধ্যে সবশেষ ব্যান্ডতাটর অবস্থা আমি ভালভাবে জানি । সে হামাগযাঁড় 
দিয়ে জাহান্না? থেকে বের হয়ে আসবে । আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করার 
অনুমাঁত দেবেন । সে বেহেশতে এলে তার মনে হবে বেহেশত যেন পারপংণণ | সে 
সেখান থেকে ফিরে এসে বলবে, 'হে পালনকর্তা, বেহেশত তো পাঁরপূর্ণ দেখলাম । 
আল্লাহতা"লা বলবেন, “তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর | এবারেও তার মনে 
হবে বেহেশত যেন পাঁরপূর্ণ । সে পুনরায় ফিরে আসবে এবং বলবে, হে পালন- 
কর্তা, বেহেশত তো পাঁরপূর্ণ। আল্লাহ্‌ বলবেন, তুম বেহেশতে প্রবেশ কর । 
তোমাকে সমগ্র জগৎ পাঁরমাণ, আরো ওর দশগন্ণ অধিক পাঁরমাণ বিশাল ও বিস্তীর্ণ 
বেহেশ-ত দান করা হল । সে বলবে, 'আপনি সকল বাদশাহর বাদশাহ: । আপানি 
আমার সঙ্গে রহস্য করছেন ? একথা শূনে রসংলক্জলাহ্‌ (সঃ) এমন ভাবে হেসে 
ফেলেন যে তাঁর মুখের মধ্যেকার দাঁতগুলো বিকাঁশত হল । তখন সকলে 
করল যে এই হবে সব্নয় বেহেশত ব্যান্তর মর্যাদা । বুখারী | বর্ণনায় $ 
আবদুজ্লাহ- ইবনে মসউদ (রাঃ)। 


২৯৮ হাদীস শরীফ 


৬৯৮. (প্রকৃতি, ক্রুশ ও মূর্ত পূজারশ কাফেররা জাহান্নামে যাবার পর ), 
জাহাল্ামকে ( হাশর-ময়দানের কাছে ) আনা হবে । ছুর থেকে ওকে মরপীচকার 
মত দেখা যাবে। তখন ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করা হবে, “তোমরা কাকে উপাস্য 
বলে স্বাকার করেছ 2 তারা বলবে, “আল্লাহর পত্র ওষায়েরকে (ষিনি 
আসলে একজন নবশ ছিলেন) উপাস্যরূপে গণ্য করতাম | তাদের বলা হবে, 
“তোমরা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ-তা"লার স্বী-পততর নেই । এখন তোমরা ক 
চাও? তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে ) বলবে, আমাদের পানি পান করান ।” 
ভাদের বলা হবে, “এ জায়গায় (অর্থাৎ মরাঁচিকাময় জাহামামে ) গিয়ে 
পান পান কর। তখন তারা এ জায়গায় খাবে এবং জাহান্নামে পাতিত 
হবে। তারপর নাসারাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার উপাসনা করেছ 2" 
জারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহনএর উপাসনা করোছি। তাদের বলা 
হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহতা'লার স্বী-পূত্র নেই । তাদের জিজ্ঞাসা 
করা হবে, “তোমরা 'কি চাও 2 তারাও (পিপাসায় কাতর হয়ে ) বলবে, আমরা 
পানি চাই ।' তাদেরও (এ জাহান্নামের দিকে দেখিয়ে ) বলা হবে, এ পান পান 
কর।' তারাও সেখানে 'গয়ে জাহান্নামে পাঁতিত হবে । এখন অবাঁশম্ট থাকবে 
শধু আল্লাহর উপাসনার দাবীদারেরা- যাদের মধ্যে কপট (মোনাফেক ) এবং 
পাপম্ঠারা আত্মগোপন করে থাকবে । তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, “তোমরা বসে 
আছ কেন ? সবলোক তো চলে গেছে । তারা উত্তরদেবে, তব লোকেদের সাথে 
দুনয়াতে যে আমরা আলাদা ছিলাম। দুনিয়ায় তাদের সাথে আমাদের প্রয়োজন 
ছিল, আজ তো সেই প্রয়োজন নেই । আমরা এখানে একজনকে ঘোষণা করতে 
শুনেছি যে প্রত্যেক দলকে তাদের উপাস্যের সঙ্গে যেতে হবে। স:তরাং 
আমরা আমাদের সৃন্টিকতণ প্রভু পালনকতার প্রতীক্ষায় আছি + তখন ওরা 
আল্লাহর দর্শন লাভ করবে । প্রথম দশ'নে আহ্লাহতা'লার এমন গুণাবলীর 
1বকাশ হবে যা তাদের পূর্বে জানা গুণাবলীর থেকে বিভিন্ন । ( তখন "দ্বিতীয়বার 
দর্শন হবে এবং ) ঘোষণা হবে, 'আঁম তোমাদের সৃষ্টকর্তা প্রভু ও পালনকর্তা । 
ভখন তারা স্বীকার করে' বলবে হাঁ আপাঁন আমাদের সংন্টকর্তা-_ প্রভু পালন 
কত ।' (এইটুকু ছাড়া) এঁ দন আন্লাহতা'লার সক্কে (কেবল) নবীগণেরই কথোপন- 
কথন হবে । তারপর জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি প্রভু পালনকতণর বিশেষ কোন 
গুণের পাঁরচয় জান ?? তারা বলবে, হাঁ। সে গণের নাম কোরআনে বর্ণিত এবং 
পৃথিবীতে অপ্রকাশিত “সাক গুণ । তখন সেই গুণের প্রকাশ ঘটবে যার ফলে 
প্রকৃত মুসলমানেরা অনায়াসে আঞ্লাহংর দরবারে [সজদানত হবে। পক্ষান্তরে যারা 
লোক-দেখানো ও লোক-শোনানোর উদ্দেশ্যে ঠিসজদা করত"--এঁ 'দিনে তারা 
প্রত্যেকেই সিজদা করা থেকে বঞ্চিত থাকবে । ধিিজদা করার জন্য প্রস্তুত হবে, 
কিন্তু; তাদের পিঠ ও কোমরের হাড়গুলো ভমাট বেধে একখানা কাচ্ঠখণ্ডের মত 
হয়ে যাবে। 


তারপর প্মলসেরাত আনা হবে এবং দোজখের (নরকের ) গপর তাকে স্থাপন 
করা হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, “হে রসূলুল্লাহ: পুলসেরাত কি রকম ? 
তান (দঃ) বললেন, '( পাপাঁদের পক্ষে ) ও ভাঁধণভাবে আছাড়পাছাড় খাওয়ার 
গ্ছান। ওর দুপাশে অসংখ্য লোহার আঁকড়া ঝোলান থাকবে ঘার জন্যা লম্বা কাঁটার 
বাঁকানো মাথায় ধড়ীশর মত উল্টো কাঁটাও থাকবে যেমন, নজদ অগ্চলের পাদান 
কাঁটা হয় । ( এ সব কাঁটা পাপাদের আকরণ করে দোজখে ফেলে দেবে) । পক্ষাবরে 


আন্লাহর দর্শন ও পুলসেরাত ২৯৯ 


সৎ ও সত্যকার মুসলমানেরা এ পুলসেরাত (সেতুপথ) পার হয়ে যাবে--কেউ বা 
চোখের পলকের ন্যায় দ্রুতগাঁতিতে, কেউ বা বিদ্যুতের মত, কেউ বা বাতাসের মত, 
কেউ বা দ্রুতগামী অব বা উটের মত। সার কথা এইযে, এক শ্রেণীর লোক 
সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত অকস্থায় আত্রুম করবে, আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে রেহাই পাবে এবং পার হবে, আর এক শ্রেণীর লোককে তো দোজখের মধ্যেই 
ফেলে দেওয়া হবে-_এমন ক পুলস্রোত আঁতিক্লমকারীদের সবশেষ ব্যক্তি হে'চড়াতে 
হেনচড়াতে পার হবে । 


তারপর পূণ্যবান মুসলমানেরা যারা পারন্রাণ পেয়েছে তারা তাদের পাপন 
মুসলমান ভায়েদের জন্য মহা পরাক্রমশালী আল্লাহতা'লার দরবারে এমন জোরদার 
দাবী পেশ করতে থাকবে যে, তোমাদের কেউ তার সস্পজ্ট প্রাপ্যের জন্য আমার 
[ নবী (দঃ) ] কাছে অমন জোরদার দাবী পেশ কর না । তারা বলবে, হে আমাদের 
পালনকতণ, আমাদের ভায়েরা, আমাদের সঙ্গে যারা নামাজ পড়ত, আমাদের সঙ্গে 
ধারা রোজা রাখত, আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন আমল (কাজ) করত ( আমরা তাদের 
মুন্তর জন্য সুপারিশ করছি )।? তখন আল্লাহ্‌ এ মোমেন-( প্রকুত মুসলমান )- 
গণকে বলবেন, “তোমরা ঘাও এবং যার অন্তরে গান পরিমাণ ঈমান দেখতে পাও 
তাকে দোজখ থেকে বের করে আন ।' পাপের কারণে যেসব মুসলমান দোজখে 
যাবে আল্লাহ তাদের চেহারাগুলোকে দোজখের আগুনের জনা হারাম করে দেবেন । 
সুপাঁরশকার মোমেনগণ পাঁপষ্ঠ মুসলমানগণের কাছে এসে দেখবে, কারো দুই পা 
দোজখের আগুনে, কারো পায়ের উধর্যগোছা পযন্ত দোজখের আগুনে । তারা 
যাদের উল্লিখিত সীমার অন্বভূন্ত পাবে তাদের দোজখ থেকে বের করবে । তারপর 
পুনরায় আল্লাহর দরবারে ফিরে সুপাঁরশ করবে । এবার আঞ্লাহ্‌ বলবেন, 
'যাদের অন্তরে আধ নার পাঁরমাণ ঈমান দেখতে পাও তাদের বের করে আন 
তারা এ সীমার মধ্যে যাদের দেখতে পাবে তাদের বের করে আনবে এবং আল্লাহর 
দরবারে ফিরে আসবে । এবার আল্লাহতা'লা বলবেন, 'যার অন্তরে অণ পাঁরমাণ 
ঈমান দেখতে পাও তাকে দোজখ থেকে বের কর।' তারা তাই করবে-_অণ্ 
পরিমান ঈমানের অধিকারীদের নরক থেকে বের করে আনবে । 


এইভাবে নবধগণ, ফেরেশৃতাগণ এবং পূণাবান মুললমানগণও পাপাচারা 
মুসলমানদের দোজখ থেকে বের করার জন্য সুপাঁরশ করবে এবং বের করা হবে) 
তারপর মহাপরাক্রমশাল আল্লাহতা'লা বলবেন, “সকলে সুপারশ করেছে, কেবল 
আমার সুপারিশ বাকী ৷ এই বলে আল্লাহতা'লা তাঁর করুণাবলে একদল লোককে 
বের করবেন যারা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে । তাদের বেহেশতের দ'য্ারে 
প্রবাহিত ( মাউল হায়াত নামে পারচিত ) একটা খালের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে 
এ খালের পানি জখবনধশান্তবাহধ । ফলে তারা (নতুন জীবন ও নবর্‌প লাগ 
করে? ) যেভাবে বাদলা ঘাসের মূল পাঁল মাটির মধ্যে অঞ্কারত হয় সেইভাবে এ 
খালের ধার বেয়ে (ওপরে) উঠবে । তারা মোতির মত উঞ্জবল কান্ত নিয়ে বের হবে । 
তাদের ঘাড়ের উপর শীলমোহর দ্বারা চিহত করা হবে। বেহেশতবাসিগণ'তাদের 
'ওতাক্কাউর রহমান! অথণাৎ করুণাময় আল্লাহৃতা'লার মত্ত দল' এই আখ্যায় 
ভূষিত করবে । আল্লাহতা'লা তাদের দুনিয়া থেকে আখেরাতের প্রাতি প্রেরিত 
কোন প্রকার পণ্যকর্ম বাযতিরেকেই ( এ অধ পরিমাণ ঈন্সানের কারণে ) বেহেশতে 
পেশছে দেবেন । বেহেশতের মধ্যে তাদের প্রত্যেককে বঙ্গা হবে, 'ষে পারাণ 
্কোমাদের দৃষ্টি ও ধারণাতে আসতে পারে সেই পাঁরমাশ গ্রবং সেই সঙ্গে আরো 


০০ হাদখস শরশফ 


ততখানি পারমাণ আঁতীরন্ত তোমাদের দেওয়া হল ।'__-বুখারী । বর্ণনাক্স £ আবু 
সাঈদ খুদ-রণ (রাঃ). 

৬৯৯, যখন জ্ঞানসাধক ও উপাসকদের ( আবেদদের ) পুলসেরাতের ওপর 
সমবেত করা হবে, তখন উপাসককে বলা হবে, বেহেশতে প্রবেশ কর এবং তোমার 
উপাসনার ফল উপভোগ কর । আর জ্ঞানসাধককে বলা হবে, এখানে অপেক্ষা 
কর এবং যাকে ভালবাস তার জন্য সৃপারিশ কর ; নিশ্চয় তুম যার জন্য সুপারশ 
করবে আম তার জন্য সৃপাঁরশ করব । তারপর সেনবাীঁদের জায়গায় গিক্ে 
দাঁড়াবে । [ ভ্রানসাধকেরা ইহলোক ও পরলোকে সর্বন্ত সম্মানিত হবে । ] __ সাগর । 


ব্বেহেস্পঅভ-দোজিহ 


[ বেহেশত ফাস শব্দ, অর্থ স্বর্গ__একে আরবীতে জান্লাত বলে। দোজখ 
ও ফাস শব্দ, অর্থ নরক-_-একে আরবাঁতে জাহান্নাম বলে । সে সময় আরববাপীরা 
ভাবত মৃত্যুকেই জশবনের শেষ, কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রসার করল, মৃতুযুতেই জীবনের 
শেষ নয় ; এখানে মৃত্যুর পর পরলোকে পুনজর্টবন, তারপর পাঁর্ঘব কার্যকলাপের 
সক্ষমাতসূক্ষ্ন বিচার__-তারপর পাপ ও পুণ্য অন:সারে স্বর্গ অথবা নরকের সুখ- 
দুঃখ-ভরা ভশখষণ-মধুর জীবনযাল্লা । যে সব বিশ্বাসী নরকগামী হবে নিজ নিজ 
পাপকর্মের জন্য নির্দিন্ট-কাল নরক ভোগের পর তাদের জন্য অনন্ত স্বর্গ সুখ 
প্রতক্ষমান ৷ ইসলানধ দর্শনের এই বেহেশত ও দোজখের ধারণায় মধ্যে তাই 'বিশব- 
সানবের ভলোক-দ্যলোক ব্যাপী এই চির গতিমুখর জীবনচিল্রাট জীবন্তরংপে 'চাঁতত 1] 


“সাবধানশদের জন্য প্রাতশ্রুত বেহেশতের মধ্যে আছে নির্মল পানির নহর, আছে 
অপাঁরবত'নীয় স্বাদ সম্পন্ন দুধের নহর, আছে সাস্বাদু সরার নহর, আছে 
পাঁরশোধিত মধুর নহর- আর থাকবে 'বাবধ ফলমূল ও তাদের প্রাতপালকের 
ক্ষমা । 8৪৭ (১৫) 

“নশ্চয়ই 'জাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপশর খাদ্য_-গাঁলত তামের আকারে তা উদরে 
ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পাঁনর মত। আম বলব, ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও 
জাহালামের মধ্যে । তারপর ওর মন্তকে ফুটন্ত পানি ০েলে দিয়ে শাততি দাও এবং 
বল- _আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো 'ছিলে সম্মানিত আভঙ্জাত ; তোমরা তো এ 
শান্তি সম্পর্কে সান্দহান ছিলে । সাবধানশরা থাকবে 'িনরাপদ হ্ছানে-প্রপ্রবণ- 
বহুল জাল্লাতে , ওরা পাঁরধান করবে মাহ ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমাখ 
হয়ে বসবে । এর্‌পই ঘটবে । ওদের আয়তলোচনা হূর (স্বর্গসূম্দরী) দান করব । 
সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে তাদের 'বাবধ ফলমূল আনতে বলবে । ইহকালের 
মৃত্যুর পর বেহেশতে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না।? ৪৪ (৪৩-৫৬) 


“সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, আঁবিশবাসীদের 
জনা যা প্রস্তুত রয়েছে । যারা [বিশ্বাস করে এবং সং কাজ করে তাদের শুভসংবাদ 
দাও যে তাদের জনা রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে নদ? প্রত্াহত, যখনই তাদের 
ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, “আমাদের পূর্বে জীবকার্পে যা 
দেওয়া হত এতো তাই; তাদের ইচ্ছানরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের 
জন্য পবিত্র সান” রয়েছে, আঁধকল্তু তারা সেখানে চিন্রস্থায়খ হবে 1 ২ (২৪, ২৫) 


হবহেশত-দোজখ ৩০১ 

'সাবধানাঁদের জন্য আছে সাফল্য ; উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবর়স্কা উান্ভা্-যৌবনা 
ভরুণী এবং পূণ" পানপাত । সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না ।' 
৭৮ ( ৩১-৩৫) 

'দোজখ প্রতীক্ষারত থাকবে, এ হবে সশমালঞ্ঘন-কারশদের আশ্রয়স্থল, সেখানে 
ভারা যুগ যুগ ধরে, অবস্থান করবে । সেখানে ওরা কোনো শীতল বস্তু উপভোগ 
করবে না, পানশয়ও নয়--কেবল আস্বাদ গ্রহণ করবে ফুটন্ত পানি আর প'জের ; 
এটাই উপযনুত প্রাভফল ॥ ৭৮ (২১-২৬) 

-_-আল-কোরআন ॥ 


৭০০. দোজখের পথ আনন্দ ও উল্লাস হ্বারা আবৃত এবং বেহেশতের পথ 
দুঃখ ও যল্প্রণা দ্বারা পূর্ণ ।--শায়। 

৭০১. তোমাদের জুতার 'ফিতা অপেক্ষা বেহেশত ও দোজখ তোমাদের 
আধক নিকটবতর বুখারী | 

৭০২. বেহেশতের বুনিয়াদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সারের ওপর ; ওর চুন অত্যান্ত 
সুগন্ধী কম্তুরী এবং ওর সুরকী মু্তা ও পদ্মরাগ মাঁণ এবং ওর চূনকাম 
জাফরানের । যে ব্যন্ত ওতে প্রবেশ লাভ করবে সে সবসময় সুখে থাকবে, কখনো 
দুঃখ বোধ করবে না; এবং অমর হবে- কথনো মরবে না। তার বস্ম জীণ' 
হবে না, তার যৌবন বিলযগ্ত হবে না ।-_-সগির ৷ 

০৩. বেহেশতে প্রবেশকারণী প্রথম দলের চেহায়া গাঁণমা চাঁদের মনত 
উজ্জল হবে। তাদের পরব দল আকাশের সব্যাধক উজ্জল নক্ষঘ্নের মত 
দীপ্তমান হবে । বেহেশতবাসীদের প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের 
মুখে থুথু এবং নাকে শ্লেম্মার উৎপত্তি হবেনা । তাদের চিরুনিখানা পর্যন্ত 
সোনার হবে । তাদের গায়ের ঘাম কস্তুরীর মত সুগন্ধময় হবে । গন্ধবিজ্তারের 
জন্যে বিশেষ ধরনের আগরের ধুির ব্যবস্থা থাকবে ৷ হারণ-নর়না চ্বর্গস-ন্দরীগণ 
ভাদের পতী হবে। তারা সবাই (৩৩/৩৪ বছরের পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত ) সমবয়স্ক 
হবে। সবাই আদাপতা আদম ( আঃ)-এর দেহাকৃতির ধারক তথা যাট হাত দীর্ঘ 
হবে ।--বুখারী । বলায় £হ আবু হোরায়রা (রাঃ) । 

৭908. যাঁদ বেহেশতের কোন নার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হত তবে ভার 
দেহভরা ম.গনাভির সৌরভে পৃথিবশ ভরপ্র'হয়ে যেত এবং তার পৌন্দষে সূর্য ও 
চন্দ্র মালিন হত ।__সগর । 

৭০৬. বেহেশতে একটা ঘর আছে বাইরে থেকে যায় ভেতর দেখা যার এবং 
ভেতর থেকে যার বাইরেটা দেখা যায় । আল্লাহ্‌ তার জন্য ওটা সৃস্টি করেছেন 
যে ক্ষুধিতকে খাদ্য দেয়, 'মস্টবাক্য বলে, রোজা রাখে এবং রান্রকালে যখন সকল্গে 
নিদ্ুত থাকে তখন নামাজ পালন করে ।-_তির । সির । 

৭০৬. আল্লাহ্‌ বলেন, 'আধি আমার সংকর্মশাীল বান্দাদের জন্য এমন একট? 
1জনিস তৈরণ ক'রে রেখোঁছ মানুষ যা চোখে দেখেন, কানে শোনেনি এবং 
তন্তরে যা কখনো কল্পনাও করোন 1- শায় । তির । 

৭০৭. 'নচ্চয় আঞ্লাহ যে দিন ইচ্ছা করেছেন, সেই দিন বেহেশ তকে সৃঙ্টি- 
করেছেন । ওর ববন্তার আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান এবং ওর দৈর্ঘ্য 
আল্লাহ ছাড়া অল্য কেউ জানে না। যোদন কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং পৃথবণ 


৩৩২ হাদীস শরশফ 


ও আকাশ ধহংসপ্রাপ্ত হবে সোঁদন আল্লাহ- ওকে বিস্ত।রত করবেন বাতে বেহেশতের 
সমন্ত মানুষ ওর মধ্যে বাস করতে পারে । প্রত্যেক বেহেশতের একশ করে দুয়ার 
আছে এবং ওদের পরস্পরের দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ ; আর তার মধ্যে সব্দা- 
প্রবাহিত পাঁবন্র নঝণরণী আছে এবং ওর ফলগুলো যে যখন যা ইচ্ছা করবে সেই তখন 
তাপাবে। সেখানে অপ্সরা সদশ পুণ্যময়ী নারখরা রয়েছে, আল্লাহ: তাদের 
আলোকের দ্বারা সাঁঞ্ট করেছেন, তারা যেন মরকত ও প্রবালের মত । আনত-নর়না 
সেই নারখরা তাদের স্বামণ ব্যতাঁতি আর কারো প্রীত দৃজ্টিপাত করে না, জিবন ও 
মানবদের মধ্যে কেউই তাদের হীতপূর্বে স্পর্শ করোনি, তাদের স্বামীরা যখনই 
তাদের সাথে মালত হবে তখনই তাদের কুমার দেখতে পাবে । তাদের গলায় 
থাকবে নানা রঙের সগ্তরটা (৭০) করে হার, িন্ত: সেগ;লো তাদের শরীরে একটা 
কেশের মতও ভারী মনে হবেনা । যেমন কাঁচের গেলাসের লাল শরাব বাইরে 
তকে দেখা যায় তেমাঁন তাদের আঁচ্ছি, মাংস, চর্ম, কণ্ঠ-নালীর মধ্য দিয়ে তাদের 
সবণাঙ্গ দেখা যাবে । তাদের মাথার চুল মুক্তা ও পন্মরাগমাঁণ দ্বারা সুশোভিত 
থাকবে ।-_-ইমাঘ গাঙ্জালীর দাকায়েকোল আখবার । 

৭০৮. জান্নাত যোদ্ধার তরবারর তলায় ।-_সাঁগর | 

৭০৯. নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউই দোজখে প্রবেশ করবে না । জিজ্ঞাসা 
করা হল, 'হে রসলুজ্লাহ্‌, কে সেই হতভাগ্য 2 তান বললেন, যে ব্যান্ত 
আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টর জন্য কোন সংকার্য পালন করোন বা কোন অসৎকার্ষ 
ত্যাগ করেনি ।-_ ই. মাজা । 

৭১০. তোমাদের (পাথবীর ) আগুন দোজখের আগুনের ৭০ ভাগের এক 
ভাগ ।-_ শায়খান । 

৭১১. যাঁদ দোজখের এক বালাঁত গালত রন্ত ও পণুজ পাঁথিবীতে নাক্ষপ্ত হস্ক 
তবে পৃথিবীর কেউই তার দযুর্গন্ধে বেচে থাকতে পারতো না ।-- তিরমিজী । 

৭১২. যাঁদসে কণ্টকময় 'বিষান্ত খাদ্যের 'বন্দুমান্ত্র পাঁথবীতে নাক্ষপ্ত হত 
তবে কাউকে আর জীবকা অর্জনের জন্যে বিবাদ-বিসংবাদ করতে হত না, (কারণ 
তা খেলে কেউ বাঁচিতনা)। অতএৰ ভার কিহবেষে ভা খাদাস্বরৃপ প্রান্ত 
হবে 2--তিরামজ+ ! 





তৃতীয় খণ্ড 


শনাদন্ন থেকে মুহম্মদ 


[ এখানে পৃঁথবীর আঁদমতম ধর্ম ইসলামের এীতহাঁসিক ক্রমাবকাশ সম্পর্কে 
যসামান্য আলোক-পম্পাতের চেষ্টা করা হয়েছে । এই প্রয়াসে লক্ষাধক পয়গম্বরের 
মধ্যে মানত সামান্য কয়েকক্রন সপে পাবন্ন কোরআন শরধফ এবং হাদশস রে 
থেকে কিছ কিছ; মহামূল্য উদ্ধৃতি পারবেশন করা হল । আশাকরি এর ফলে, 
সৃষ্টির উধালগ্ন থেকে এই 'আধ্নক কালপর্যন্ত ইসলাম তথা মানবসভ্যতা সম্পর্কে 
কিছ পাঁরমাণ আলোক লাভ্ভ করা সম্ভব হবে|] 


হজরত আদম ( জাঃ) 


“ভোমরা ম্মরণ কর তখনকার ঘটনা বখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু 
ফেরেশতাদের সম্মুখে থোষণা করেছিলেন ষে, আম পাাঁথবশীতে একজন প্রাতনিধি 
(খলীফা ) সৃষ্টি করব', তখন ফেরেশতাগণ বলোছলেন, 'আপাঁন কি পাঁথবীতে 
এমন এক-জাত সং নটি করতে চান যারা ঝগড়ান্দাঙ্গা আর খুনখারাপা করবে, অথচ 
আমরাই তো আপনার মাহমাকীত“ন ও পবিশ্রতা বর্ণনা করে থাঁক। আল্লাহতা'লা 
বললেন, ' নিশ্চয় আম যা জান, তোমরা তা জান না।”? ২(৩০) 


“মরণ কর, খন তোমার প্রাতপালক ঘোষণা করলেন, আমি ছঁচে-ঢালা 
শুকনো ঠনঠনে মাটির সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করছি এবং যখন ওকে আম সুহ্ঠুরূপে 
সম্পন্ধ করব এবং ওর মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি আত্মা বা রুহ: প্রদান করব, তখন 
তোমাদের তার প্রাত সিজদা ( অর্থাৎ প্রণঠা হরে শ্রদ্ধা নিবেদন ) করতে হবে ।” 
১৫( ২৬, ২৯)। 

“আক্লাহ-তা লা আদমকে মাটির দ্বারা সাঁ্ট করেছেন, তারপর আদেশ 
করেছেন, কুন (অর্থাৎ সৃন্টি হও )-_ সঙ্গে সঙ্গে মাটির মাতণট মানবর:প ধারণ্‌ 
করল ১ 

“এবং তান আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সকল 
ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন, এবং বললেন, এই সব 'জানসের নাম আমাকে 
বলে দাও যাঁদ তোমরা সত্যবাদী হও ।' তারা (ফেরেশতারা ) বলল, 'আপনি 
মহান, পাব, আপাঁন আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন 
বান নেই । নিশ্চয় আপাঁন জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । তান বললেন, “হে আদ, 
ওদের এসব পজীনসের নাম বলে দাও । তখন সে তাদের ওসবের নাম বলে দিল । 
1তান বললেন, “আম কি তোমাদের বালান যে স্বর্গ ও মতের অদ্য বস্তু সম্বঙ্ছে 
আমি অবহিত এবং তোমরা যাব্যস্তকর বা গোপন রাখ আম তা জান? 
২ ৩১-৩৩) 

“যখন ফেরেশতাদের আদেশ দিলাম, জাদমকে সি্রদা কর' তখন ইবলিস বাত" 


৩০৪ হান্ধীস শ্রফ 


সকলেই 'সিজ-দা (প্রণাম ) করল । সে অমান্য করল ও অহঙ্কার কমজ-_-সৃতরাং 
লস আব*বাসীদের অন্তভূন্ত হল" ২(৩৪) 


"আল্লাহর আদেশ অনুসারে ফেরেশতাগণ সবাই সিজদা করল, কিন্ত; 
ইববীলস করল না; সে সিজদাকারশদের ( অথণৎ প্রণত রূপে ্র্ধানিবেদনকারাদের 
দলভুত্ত হতে অস্বশকার করল। আল্লাহতা'লা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে 
ইবলস, সজদাকারাঁদের সঙ্গে তুই কেন সিজদা করলি না? ইবশঁলস বলল, 
“আপনি শুকনো ঠন-ঠনে মাটির দুগঞ্ধময় কাদা দরে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন 
আম কখনো তার কাছে নত হতে প্রস্তুত নই ॥ “আমি আদম আপক্ষা শ্রেম্ঠ । 
আপাঁন আমাকে আগুনের দ্বারা সৃ্টি করেছেন, আর ওকে সৃগ্টি করেছেন মাটির 
সাহায্যে 1 (৩৮ £ ৭৬ )। আল্লাহ, বললেন, 'তবে তুই এখান থেকে বোরয়ে যা 
তোর প্রাত কেয়ামত পধন্ত চিরকাল আমার 'ক্কার ও আঁভশাপ রইল ।॥' সে বলল, 
'হে আমার প্রাতপালক, আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তবে অবকাশ 'দিন।” 
আল্লাহ্‌ বল: লেন, “নশ্চয় তোকে নির্ধারিত দিন তথা কেয়ামতের দিন প্*স্ত অবকাশ 
দেওয়া হল ।' ইবলিস বলল, হে আমার প্রাতপালক, আদমের জন্য আপনি 
আমাকে সবহারা করে দিলেন, অতএব আদম-সন্তানদের (অথাৎ ) মানৃষদের কাছে 
আম পাপকর্ম এবং আপনার প্রাত অকৃতজ্ঞতাকে মনোরম ও শোভন ক'রে তুলব 
এবং আম তাদের সকলেরই সবনাশ সাধন করব । অবশ্য তাদের মধ্যে যারা 
আপনার নিষ্ঠাবান ?সবক, (বান্দা ) তাদের নয় ।” আল্লাহ বললেন, 'আমার 
শনজ্চাবান বান্দা বা সেবক হওয়াই সোজা পথ, যে পথ তার পাঁথককে আমার কাছে 
পৌছে দেয় ( বিদ্রান্তদের মধ্যে ধারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার 
এহেন (নিষ্ঠাবান ) বান্দাদের ওপর তোর কোন প্রভাবই খাটবে না। অবশ্য যেসব 
ভ্জ্টব্যান্ত তোর অনুসরণকারী হবে তাদেরই তুই ক্রীতিসাধন করতে পারাব । নিশ্চর 
তোর অনহসরণকারীদের জন্য নিধারিত হয়ে আছে জাহাম্বাম- যার সাতটা দরজা 
আছে, যার প্রত্যেক দরজায় প্রবেশের জন্য ( পৃথক পৃথক ) দল আছে । সাবধাসশরা 
থাকবে প্রশ্তবণবহৃল জাল্লাতে ( অর্থাত স্বগে)। ১৫(৩০-৪৪) 


«আম বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার সাঁক্ষনী স্বর্গে বসবাস কল্প এবং যথা 
ইচ্ছা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিল্তু এই বৃক্ষটির ধারেও যেওনা গেলে তোমর্য 
অন্যায়কারণ ও নিজেদের ক্ষাীতসাধনকারাঁদের অন্তভূক্ত হবে।” ২(৩৫) 

“তারপর শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল । তার উদ্দেশ্য ছিল এই 
চষ, ( নাঁষদ্ধ গন্দম বৃক্ষের ফল খাইয়ে ) একজনকে অপর জনের সামনে উলঙ্গ ক'রে 
(দিয়ে অপমানিত ) করবে । সে আদম ও হাওয়াকে এই বৃঝিয়ে ছিল যে, “তোমরা 
যাতে ফেরেশতা ও অমর হয়ে না যাও শুধ্‌ সেই কারণেই তোমাদের প্রভূ 
তোমাদের এ ( গন্দম ) বৃক্ষ থেকে (ভক্ষণ করতে ) নষেধ করেছেন 1" (সরা 
আ'লাফ । ৮ পা. ৯ রুকু) 


“এ বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (তাদের বেহেশৃভাীঁ পোশাক খসে 
পড়ল ), পরস্পরের সম্মুখে তাদের গুপ্তাঙ্ন উন্মুস্ত হয়ে পড়ল ! তারা উভয়ে 
ঘবহেশৃতের বৃক্ষপত্রন্থারা আবরণ স্াঁন্ট করার চেষ্টা করল । আর প্রভু পালনকর্তা 
দের উভয়কে সম্বোধন করে বললেন, “আম কি তোমাদের এই বৃক্ষ থেকে ( ভঙ্গণ 
করতে) নিষেধ কাঁরনি ? এবং বাঁলনি যে জেনে রেখো, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের 
জারজ শলু--তোময়া তার থেকে লতক থেকো !' (সা আ'রাফ ! ৬ পা. ৯ রুকু) 


আদম থেকে মুহম্মদ $9& 


“আদম তার প্রভুর আদেশ বরোধা কাজে পাতত হয়ে ভুল করে বসল ।” (স্রা 
ত্বাহা । ১৬ পা. ১৬রু ) 


“আমি বললাম, তোমরা একে অনোর শন্লুরূপে নেমে যাও, পাাথবীতে কিছু 
কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জাঁবকা রইল |” ২(৩৬) 


“উভয়ে করজোড়ে বললে, হে আমাদের পালনকতণা, আমরা নিজেরাই নিজেদের 
ক্ষত করোছি। বাদ আপাঁন আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না 
করেন, তবে আমরা জ্ঞপ্নানক ক্ষাঁতগ্রন্ত হবো ।” (সরা আ'রাফ । ৮ পা ৯ রহ.) 


“আঙ্গলাহ- আদমের তওবা (অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থনা ) কবৃূল করলেন ; 'নশ্চর 
আজ্লাহ তওবা কবুলকারী দয়াল 1” ( সূরা বাকারাহ: | ১ পা, ৮. র্‌) 


$ ৫ ০০০ 


তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছ; বাণী প্রাঞ্ধ হল ।% 
- আল-কোরআন । 


৭১৩. সধ্করোজ্জহল দিনগুলোন্ মধ্যে সবোোত্কৃণ্ট দিন হল জুমআ'র 
দন বা শুক্রবার। এ দিন আদম (আঃ)কে সান্ট করা হয়েছিল, রী দিন তাঁকে 
বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়োছল, এ দিন তাঁকে বেহেশত থেকে বের করা হকেছিল 
এবং (এ) শুক্রবার দন ব্যতীত কেঘ্ামত ( অধণাং মহাপ্রলয় ) সংঘাঁটিত হবে না। 
--মুসাঁলম 1 বর্ণনায় £ আবু হোরায়রা (পাই) | 


৭১, এ (শুক্রবার ) দিন আল্লাহ আদম (আঃ)কে স্ম্ট করেছিলেন, এঁ দিন 
তাঁকে দ্ানয়ায় পাঠিয়েছিলেন, এ দিন আঙ্লাহ তাঁর প্রাণ হরণ করেছি!লন ! 
ই, মাজা । 

৭১৫, আল্লাহতা'লা অংদমকে ফে মাঁটর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই মাঁট- 
টুক পাাঁথবীর 'বাভন্ব অংশ থেকে সংগহাত ছিল । (যার মধ্যে লাল, সাদা, 
কানে এবং নরম, শত্ত, মন্দ, ভাল-াবাভন্র রকমের মাটি ছিল )। তার ফলে 
আদম সন্তানগণ লাল, সাদা, কালো, নরম, শন্ত এবং ভালমন্দে িবভন্ত হয়েছে । 
-- মিশকাত । 

৭১৬, আজ্লাহ-তা'লা আদম (আঃ)কে তাঁর ?নজদ্ব দৈহিক গঠন এ আকারের 

রেই সণণ্ট কারাছলেন--( সৃঁষ্টকাল থেকেই ) তাঁর দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা বাট 
হাত ছিল । তাঁকে সং্চি করার পরব আঙ্গলাহতালা সেখানে সমবেত এক দল 
ফেরেশতার কাছে তকে যেতে বললেন এবং তদের সালাম করার আদেশ দিলেন । 
সঙ্ষে সঙ্গে তান এ নিদেশিও দিলেন, “তাঁরা কিভাবে সালামের উত্তর দান 
করে তা আপান লক্ষা করবেন ; এ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর ও সঙ্কান- 
সন্ক'তদের জনা পারগ্পারক সালাম আদান-প্রদানের নিয়ম হবে 1? 


আদম (আঃ) ফেরেশতাদের কাছে গিয়ে বললেন 'আসূসাল্ান আলাইকুম 7? 
ফেবরেশ-তারা উত্তরে বললেব, 'ম আলাইকান-সালাম; অ রহমাতুদ্লাহ্‌। সালাম 
তথা শান্তর শৃভক্কামনার উত্তরে ফেরেশতাগণ সালাম তথা শান্তির শভকামনা 
ছাড়াও বিশেষ (রহমত বা) করংণালাভের জনা প্রার্থনা করলেন । 


আদম-দেহের আসল উচ্চতা ছিল বাট হাতি! যারা বেহেশতে মাবেন 
তাঁরাও তখন পেই আঁদমতম পাঁরমাপ ঘাট হাত উন্চতা [বাঁশক্টই হরেন । 
মধাবতর্ঁ জাগাতন্ত জীবনে আদম-সন্ভানের দেহের দের্খা ধাঁবে ধারে হু।স প্রাপ্তি 


হা, শ.-াখিও 


৩০৬ হাদীস শরীফ 


হয়ে বর্তমান গাঁরমাপ পধন্ত পেশচেছে। [বৃক্ষের ফুল ফল যেভাবে 
প্রাথীমক আকালের তুলনায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে থাকে সেইভাবে আদম-সন্তানও 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয়েছে ।]- বুখারা। 


৭১৭. মাংস পচে দুগন্ধিময় হয় এর স:চন। বাঁন ইন্রাইলদের ঘটনা থেকে ; আর 
গ্ন তার স্বাপীীকে প্রভাবিত করে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত করে এর সূচনা মা হওয়ার 
হ্ষটনা থেকেই । [| আজ্লাহর আদেশ অমান্য করে বি ইসরাইলগণ যখন বটের" 
পাখীর মাংস সঞ্চয় ০০ শুরু করল, তখন থেকেই মাংস-্পচা শুরু হল। ] 
_ বুখারী | বণ'নায় £ আবু হোবায়রা (রাঃ) | 


2১৮, জমম্ত রহ বা ভাতা ০ পুর্বে সন্ট হনে এক বিশেষ স্থানে ) 
স্নবাশিত ছল । সেখানে যেসব অ মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হয়েছিল 
পাঁথবীভে জাসার পর তাদের পরস্পরের ম. 'ধ্য ভাকধ্ণ, প্রেম ও চিলন সংঘাঁটিত হয় ; 
আর যেসন ভাঙার পরস্পরের মধো গরমিল ছিল প্ঠাথবীতে আসার 
পর তাদের মধো গরাঘিলই স্থাপিত হয়| বিখারী ॥ 1 এই হাদীস এবং 
আদম ₹ধ্যায়ের অন্যানা কোসআন-ভাদনসের উদ্ধভিগুলো প্রথম খণ্ডে ১৪৯ পচ্থায় 
মহাদ্রং মানুষ শর্যক কোরআন-হাদশীসের উদ্ধত সঙৃহের জাথে মিলয়ে পাঠ 
করলে ইঞ্লাগের দর্ৃঙ্টুতে মানব জাতির পরিহার পরিচয় সদ্সকে ধারণা 
সুস্পচ্ট হবে |] 


৭১৯৯, কেয়ামতের মাতে যখন সুপাঠরএকারী জন্ধান করা হবে, তখন বলা 
হবে, “সকলের জাদি পিভ। ভাদম (আঃ) এ কাজের সবাপেক্ষা উপযন্ত ব)ন্তি ॥, 
ভারপর সবাই সগগবেত ভাবে ভাদম (আঃ)এর কাছে উপস্থিত রা এবং বলবে, 
“আপনি মানবজাতির আদ পিতা । আপনাকে আহলাহতা'লা বিশেষ কুদরতের 
ছারা ভাট করেছিলেন, এ ভাবেই আপনার মধ্যে আতা দান করেছিলেন, 
ফেরেশতাদের আপনার প্রভি সজদা ( স্শ্রদ্ধ প্রণাতি) করার আদেশ দিয়ে 
আপনাকে, সমানিত করোছলেন এবং আপনাকে বেহশতের মধ্যে চ্থান দান 
করেছন । তপন আহলাহততলার কাছে আমাদের «ই ভয়ত্বর অবচ্ছা সম্পকে 
নুপারিশ করুন 0 বলত আদম (আঃ) 'নাঁফ্ধ বৃন্দের ফল খাওয়ার বাপারে 
নিজের হোঁটর কথা উঞ্লেখ করে আতাত্কত ও জন্ত্রশ্ভভাবে নূহ (আঃ)-এর কাছে 
যাবার জনা বলকে পরাগ দেবেন 1- বখারা। 


থিতীয় আদম হজরত নূহ: (আ€) 


[ দম্ম নবী হজরত নথ (তাঃ) আমেশনয়াতে আধ্ভত হয়েছিলেন । 
বাইবেলের দে তিনি ১৫০ বছর ভসবিত ছিলেন । বিপ্তু কোরআন ও তৌরাতের 
বণনা তদুপালে 1৩ ১0৫০ হছর ১ মাস ১০ দন জীব ছিলেন । 5৪০ বছর 
য় তান নত পান, ১৫০ লছর নব্প হিসেবে ধর্ম প্রচার করেন, তারপর ৪০ 'দিন 
হয়া সহাযোন। ; সাহ।তী ইকান আব্বাস (রাঃ)-র বণনা (রুহূল মায়ানধ ) থেকে 
৮77 হার, জাহাত থেকে অবতরণের গর তথা প্রাবংমর পর আরো ৬০ বছর তিনি 
ভিত ফিংজন | ওলানা আখজভল হক তনবাঁদত “বোখারী শরগফ 5৭ খণ্ড 
য় সংককণ দেখুন । 0] 


আদম থেকে মহম্মদ ৩০৭ 


'আমি নৃহকে তার জাতির কাছে রসূলর্পে পাঠিয়োছলাম, তিনি তাদের কাছে 
পণ্টাশ কম এক হাজার বছর (রসূলরূপে ) রইলেন । ( এই দীর্ঘ দিনের চেম্টাতেও 
ভারা ঈমান আনল না, ) ফলে সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন তাদের নির্মাজ্জত করল ; বস্তৃতঃ 
ভারা ছিলও স্বৈরাচারী ।” (সূরা আনকাবূত। ২০ পারা ১৪ রুকু )। 

গনশ্চয় আমি নূহকে তরি সম্প্রদায়ের কাছে রস্‌লরপে পাঠিয়োছলাম | 
সেইমত সে বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর উপাসনা 
কর, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তোমাদের উপাস্য হতে পারে না। (এর ব্যাতকম 
করলে ) নিশ্চয় গ্রাম তোমাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর দিনের শান্তির আশওকা 
করাছ। উত্তরে তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'আমরা তো এই সিম্ধান্তে 
পেপীচেছি যে, তুমি স্পত্টতর বিখ্রান্তর মধ্যে পড়ে আছ।' নূহ বলল, “হে 
আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমান্র নেই--অবশ্যৎ আম 
বস্রম্টা পালনকতণ রক্ষাকতণর পক্ষ থেকে প্রতিনাধ 'র্‌পে প্রোরত হয়েছি |, 
সৃষ্টকতণ রক্ষাকরতা পালনকর্তার বাণী ও আদেশ-নষেধ-সমূহই আমি তোমাদের 
কাছে পৌোছে দিল্লে থাকি এবং আমি তোমাদের 'হতাকাত্্ষী । আমি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে এমন এমন সব তথ্য জ্বাত হই যা ভোমরা জ্ঞাত নও । তোমরা কি আশম্চয 
হচ্ছ যে তোমাদেরই মত একজন মানুষের মাধ্যমে তোমাদের পালনকতণর পক্ষ থেকে 
তোমাদের সতর্ক করার অনা উপদেশবাণশ আসংল যাতে তোমরা সংযত হও এবং 
আজ্লাহতা'লার করণাপ্রাপ্ত হও? এত বোঝান সত্বেও তারা নূহকে অমান্য 
করল, তকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল ! ফলে ( ভাদের ওপরে প্লাবনের আকারে 
শান্ত নেমে আসল, ) আম নূহকে এবং তাঁর সঙ্গীগণকে জাহাজে রেখে 
বাঁচালাম ।. আর যারা আমার বাণী সমূহকে মিথ্যা বলে' অমান্য করোছল, তাদের 
পানিতে ডুবিয়ে মারলাম, নশ্চয় তারা ছিল একেবারে অন্ধের দল । (সূরা আ'রাফ । 
৮ পারা, ১৫ রুকু ) 

তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানগণ সর্বসাধারণকে বলে বেড়াল যে এই লোকটা 
তোমাদের মত একজন মানুষ, সে তোমাদের মধ্যে আপন প্রাধান্য প্রাতচ্ঠিত করতে 
চায় । আল্লাহতা'লা যাঁদ প্রাতানাঁধ পাঠাবার ইচ্ছা করতেন তাহলে নিশ্চয় কোন 
ফেরেশতাকে পাঠাতেন । এমন উদ্ভট কথা বাপ দাদা চোদ্দপুরষেও আমরা 
শুনিনি । এ লোকটা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয় । তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা 
কর! নহ আল্লাহর কাহছ ফাঁরয়াদ করে বললেন, "হে পালনকতণ আমাকে 
সাহায্য করুন--তারা তো আমাকে মিথ্যাবাদী . সাব্যন্ত করেছে ভখন আম তার 
কাছে অহা মারফৎ আদেশ পাঠালাম, 'আমার তত্বাবধানে আমার আদেশ মত তুমি 
একটা জাহাজ নির্মাণ বণর। যখন আমার শান্তি আরম্ভ হওয়ার সময় 
উপাশ্থত হবে এবং ধরণ িদশর্ণ হয়ে পন উৎসারিত হতে আরম্ভ করবে তখন 
প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক একটা জোড়া এবং তোমার পাঁরজনবর্গকে জাহাজে 
তুলে নেবে, অবশ্য তাদের মধ্যে যার শান্তি সম্পকে আমার আদেশ হয়ে গেছে সে 
উঠতে পারবেনা । আর একটা কথা এই যেধারা অন্যায়কার িবদোহৰ তাদের 
সম্পরকে আমার কাছে কোন তানুরোধ করবে না, তাদের অবশ্য অবশ্যই 'নর্মাঞ্জত 
করে হত্যা করা হবে! যখন তুঁম আপন লঙ্গীদের নিয়ে জাহাজে গিয়ে বসবে 
₹খন বলবে সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আজ্লাহতা'লার জন্য গান আমাকে 
অত্যাচারীদের কবল থেকে পারত্াণ করলেন ।' (সূত্রা মো'মেনুন | পারা ১৮, 
রুকু ২) 


৩০৮ হাদীস শরাঁফ 


নূহ সকলকে বলল, “তোমরা এই জাহাজে উঠে যাও, আল্লাহ্‌র নামে এর 
গীত ও শ্থিতি। 'নশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার অতিশয় মেহেরবান এবং ক্ষমা- 
পরায়ণ |” ও জাহাজ পাহাড় সমান ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে তাঁদের সকলকে নিয়ে চলতে 
লাগল । নহের এক পুত্র জাহাজ থেকে দূরে অবস্থান করাছল ; নূহ তাকে ডেকে 
বলল, 'হে আমার গ্লেহের পুন, আমাদের সঙ্গে উঠে পড়, কাফেরদের সঙ্গে থেকো 
না।” উত্তরে সেই পত্র বলল, “আম এখুনি কোন পাহাড়ে আশ্রক্প নিচ্ছি, পাহাড় 
আমাকে প্লাবন থেকে রঙ্ষা করবে ॥ নূহ বলল, আজ আল্লাহর শান্তির হাত থেকে 
কেউ রক্ষা করতে পারবে না-তাবশা মাঞ্লাহ্‌ বাকে রক্ষা করেন ॥ (পত্র পিতার 
কথা মানল না ) এবং একটা বিরাট তরক্ষ তাদের উভয়ের গধ্যে অন্তরায় হল- সঙ্গে 
সঙ্গে পূ নিমাক্জত হল । ( অন্যান্য কাফেরদলও প্লাবনে 'ির্াম্জত হল )। এবং 
(তখন) আদেশ দেওয়া হল, “হে মীন্তকা, মার উদ্গত পান শোষণ করে নাও এবং 
হে আকাশ, বরণ বন্ধ কর ৮ ফলে পানি সপনারত হল এবং দুর্ধেোগের অবসান 
হল, যার ফলে জাহাজ 'জ:দ? পর্বতের ওপর থেমে গেল । আল্লাহ্‌র মামা এই 
ছিল যে স্বৈরাচারী দল চিরতরে ধহংস হোক । নূহ আপন প্রাতিপালকের কাছে 
ফারিয়াদ করে বলল, হে আমার পালনকত, মামার পুত্র তো আমার পারবার- 
বগেরই একজন এবং আপনার প্রাতশ্রণীন একান্ত সভ্য, আর্পান সব"শান্তমান ; 
সর্বোপরি এখাতয়ারের মালিক ॥ (আমার পত্রকে রক্ষার ব্যবস্থা আপানি করতে 
পারেন )। আল্লাহতা'লা উত্তরে বললেন, হে নহ, নিশ্চয় সে তোঙ্গার পাঁরবারবর্গের 
অন্তভূত্ত নয় ; নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের প্রীত অসৎকমণপরার়ণ । অতএব 
যে 'বষয়ে তুম অবগত নও. সে বিষয়ে আমার কাছে কোন আবেদন করে। না। 
আম তোমাকে উপদেশ 'দচ্ছি, অজ্ঞ লোকেদের মত কারন্স করো না।? (তখন) 
নূহ বলল": “হে পালনকর্তা, আন আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করাছ, যে 
[বিষয়ে আমি অজ্ঞ সে বিষয়ে যেন আঁন আর অ।পনার কাছে আবেদন না কার! 
এবং যাঁদ আপাঁণন আমাকে মার্জনা না করেন এবং আমার প্রাত [বশেষ করঃণাপ্রদর্শন 
না করেন তাহলে আঁম ধ্ৰংসপ্রাপ্তদের অন্তভূর্ত হয়ে ধাবো ॥ ( জবশেষে ) অনুমাতি 
আসল, হে নূহ, অবতরণ কর শান্ত ও সর্বাবধ কল্যাণ সহকারে-_-তোমার ওপর 
এবং তোমার সঙ্গীদের ওপর । পক্ষান্তরে ( পরবরতাঁ) বংশধরদের মধো অপর একটা 
এমন দলও হবে যাদের আম ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করব-_তারপর 
তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে ভয়ঙ্কর ঘন্দ্রণাদায়ক শান্তি।” 
(সূরা হদ। ১২ পা. ৩৮৪ রু) 

“নূহ আমার কাছে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করেছিল । তার ডাকে আম 
উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম । তাকে এবং তার পারবারবগ' কে ভয়ঙ্কর বপদ হতে 
রক্ষা করোছলাম। এরপর একমাত্র তার বংশধরদেরই ধ্রাপৃ্ঠে অবাঁশচ্ট রেখোঁছ 
এবং তার জন্যে পরবতাঁদের মধ্যে এই কথা রেখে ধদলাম-_সালাম নৃহের প্রা 
িশ্বমানবের মধ্যে । আম পুণাবান বান্দাদের এভাবে পুরস্কৃত করে থাক | 
(সূরা সাফফাত । ২৩ পা. ৭ রু) 

[ এই সঙ্গে কোরআন শরীফের ২৯ পারার ৭১ সংখ্যক সূরা নূহের অনুবাদ 
দেখ্ন। ] 

-_আল.-কোরআন । 


৭২০. (কেয়ামতের দন ) নূহ: (আঃ) এবং তাঁর উম্মতেরা আহ্লাহতা'লার 


আদ থেকে মূহম্মদ ৩০৯ 


দরবারে উপস্থিত হবেন । আল্লাহ- নূহকে জিন্রাসা করবেন, 'আপনি ধর্মপ্রচার 
( তবলশগ ) করোছলেন কি 2 তিনি উত্তর দেবেন, হে পরওয়ারদেগার, হাঁ ।' 
তারপর আল্লাহ: তাঁর উদ্মতদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'নৃহ কি তোমাদের কাছে ধর্ম- 
প্রচার করোছিলেন £ তারা বলবে, না না, আমাদের কাছে কখনো কোন নব 
আসেননি ।' আল্লাহ নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করবেন, “আপনার পক্ষে সাক্ষ্য 
দেবে কে ?' নূহ (আঃ) বলবেন, মূহদ্মদ (দঃ) এবং তরি উম্মত ।, রনুলজ্লাহ (সঃ) 
বলেন, তখন আমরা সাক্ষ্য দেব যে, হ্যাঁ নুহ: ধর্মপ্রচার করোছিলেন ॥' 
-_ বুখারী । বর্ণনার $ আবু সাঈদ (রাঃ)। 


ইব্বরাহখম (আঃ) 


[ কেয়ামতের 'দিন হাশরের ময়দানে সন্ত মানৃষেরা যখন সুপারিশের জন্য 
আদ পিতা আদম (আঃ)-এর কাছে যাবে, তখন আদম (আঃ) আপন ব্রাটর কথা 
উল্লেখ করে তাদের নূহ (আঃ) এর কাছে পাঠাবেন । কিন্তু নূহ (আঃ) তাঁর 
কাফের (বা অবাধ্য ) পুত্র কেনানের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে অপ্রাধ করেছিলেন 
এবং কাফেরদের অতাচারে আতষ্ঠ হয়ে হে পরওয়ারদেগার, ভূপ্‌চ্চে কাফের- 
গোম্টীর একজন প্রাণীকেও অবাঁশম্ট থাকতে দেবেন না' (২৯ পা. ১০ রহ") বলে 
অশুভ কামনা করে দোষ করে ফেলোছলেন । নূহ (আঃ) হাশরের দিন এই বিষ 
দুটি উল্লেখ করে অজ্লাহর অসন্তুষ্টি আশঙ্কা করে বলবেন, “তোমরা ইব্রাহীম 
খলীল,ল্লাহ্‌র কাছে যাও ।'-বুখারা । 

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে খটিস্টপূর্ব ২১০০ অথবা ২২০০ 
অব্দে* এসিয়ার অন্ধর্গত ইরাকের সংপ্রাসম্ধ বাবেল বা ব্যাঁবলন অঞ্চলে ফাদ্দানে- 
আরামএর অন্তর্গত ওর? নামক বস্তীঁতে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ 
করেন । তৌরাত বা তোরায় বর্ণিত 'ববরণ থেকে জানা যায় যে নূহ (আঃ)-এর 
পুত্র “সাম'-এর বংশে “সাম'"এর আট পুরুষ পরে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)এর জন্ম । 
হজরত ইব্রাহীমের পিতাকে তৌরাতে তারেখ' এবং কোরআনে “আজর' নামে উজ্লেখ 
করা হয়েছে । সবশেষ ও সবশ্রেগ্চ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) এই ইব্রাহীমেরই উত্তর" 
পুরুষ । মুসলমানদের খাত্‌না প্রথা, কোরবান প্রথা. জমজম, মকা শরাঁফ, কা'বা 
শরণ্ফ ইত্যাঁদর মূল উৎস এই ইব্রাহীম (আঃ). ] 


“স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলোছিল, আপনি কি মূর্তিকে 
উপাসার্পে গ্রহণ, করেন 2 আম তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে 
দ্রান্তিতে দেখাঁছ ৷ এভাবে ইব্রাহীমকে আকাশম ডলশী ও পাথবীর পাঁরচালন 
ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে িনশ্চিতাঁবশ্বাসীদের অন্থভূণ্ক হয় । তারপর রাতের অন্ধকার 
যখন তাকে আচ্ছত্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল. এ্রীটই আমার প্রাতপালক | 
তারপর যখন ও অন্তমিত হল তখন সে বলল, যা অন্তমিত হয়, তা আম গ্ছন্দ কার 
না। তারপর যখন সে চন্দ্রকে উাঁদত হতে দেখল তখন বলল, এাঁটই আমার 
প্রতিপালক ।' যখন সেটি অগ্তমত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রাতপালক 
সধপথ প্রদর্শন না করলে আম অবশ্যই পথভ্রজ্টদের অন্তভুন্ত হব ।' তারপর বখন সে 


ক্গ আর্জোল কোরআন ২য় খণ্ড ওয় প্ঠা ৷ 


৬১০ হাদীস শরধফ 


সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এঁটই আমার মহান প্রাতপালক ॥' 
যখন সেও অন্তামত হল তখন সে বলল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে 
আল্লাহর অংশী কর তা মিড আম নালপ্ত । নিশ্চয় আম একানষ্ঠভাবে তাঁর 
দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সাষ্ট করেছেন এবং আম 
অংশশবাদণদের অন্তভুন্ত নই ।” ৬ (৭৪-৭৯) 

“আমি অবশ্য এর পৃবে" ইব্রাহীমকে ভালমন্দ বচারের জ্ঞান 'দিয়োছলাম । 
যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, “এই যে মাতগুলোর তোমরা পৃজা 
করছ, এগুলো কি 2 ওরা বলল, 'আমরা আমাদের গপতৃপুরুষদের এদের পূজা 
করতে দেখোঁছি ৷ সে বলল, তোমরা নিজেরা তো স্পন্ট 'বিভ্রান্ততে রয়েছ, তোমাদের 
1প্তৃপুরুষেরাও ছিল । ওরা বলল, “তুম কি আমাদের কাছে সত্য সহ অবতীর্ণ 
হয়েছ না কৌতুক করছ ? সে বলল, বরং তোমাদের প্রাতপালক তো আকাশ- 
মগ্ডলী ও পাথবার শ্রাতপালক, যান ওদের সাঁণ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আঁ 
সাক্ষ্য দিচ্ছি | আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা চ'লে গেলে আম তোমাদের মাতগুলো 
সম্পকে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব |” তারপর সে ওদের বড় মুতিটা ছাড়া 
অন্যান্য মার্ত গুলোকে চূর্ণ বিচরণ করে' দিল, যাতে ওরা এর শরণাগত হয় । 
ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাদের প্রাত এমন আচরণ কে করল 2 নিশ্চয়ই সে 
সীমাল্ঘনকারণ : কেউ কেউ বলল, “এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে 
শুনোছ, তার নাম ইব্রাহীম ।' ॥' ওরা বলল. “তাকে সকলের সম্মৃখে উপান্থৃত কর, 
সকলেই' তাকে দেখুক” (তাঁকে উপাস্থিত করা হলে ) ওরা বলল, হে ইব্রাহাম, 
তুঁমই কি আমাদের দেবতাদের প্রাত এরূপ ( আচরণ ) করেছ 2 সে বলল, বরং এই 
বড় মার্তটাই এ কাজ করেছে, এতদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখনা যাঁদ এ্ররা কথা বলতে 
পারে) তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 
“তোমরাই সীঁমালজ্ঘনকারণ' ৷ তারপর ওদের মগ্ক অবনত হল এবং ওরা বলল, ইব্রাহীম, 
তুমি তো বোঝই, এই মার্তগুলো কথা বলতে পারে না ইব্রাহীম বলল, 'তিবে 
কি তোমরা আতঞ্লাহ-র পারতে" এমন 1কছ.র উপাসনা কর বা তোমাদের কোন 
উপকার অথবা অপকার করতে পারে নাঃ ধিক তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র পাঁরব্তে 
তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের ! তবুও ফি তোমরা বুঝবে নাট ওরা বলল, 
'তবে ওকে ( ইবাহীমকে) ) পর পড়য়ে দাও, তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর, যাঁদ 
তোমরা কু কহতে চাও 1” (তারা ইব্রাহাঁমকে আগ্নকুন্ডে নিক্ষেপ করল )।, আম 
বললাম, 'হে আগ্ন, তানি ইণ্রাহামের জন্য শীতল ও শান্তদার়ক হয়ে যাও ৮” ওরা 
ইব্রাহীমের শ্তসাধনের ইচ্ছা কঙ্োহল, কিন্তু আম?ওদেরই ব্য ও ক্ষাতগ্রন্ত করে 
দিলাম । |" ২১ (৬১৭০) 

“সে পর (ইসরাইল ) খন পিতা ইব্রাহীমের সাথে চলাফেরা করার মত বয়স 
প্রাপ্ত হল তখণ ইব্রাহীম বলল, “হে বংস, আম স্বপ্পে দেখোহ, আনি তোমাকে 
জবাই করা । এখন তুম ভেবে দেখ তোমার মতামত ক? পুর উত্তর দিল, 
“হে আমার পিতা, আপিন যে বিষয়ে আ'ঁদষ্ট হয়েছেন তা সম্পন্ন করে ফেলুন, 
ইনশা মাঙ্লাহ আপান আমাকে ধৈধশীন দেখতে পাবেন। তারপর যখন 
আন্মাহতা'লার আদেশ পালনার্ে পিহাপুন্ত পর্ণ অনগত হয়ে আসল এবং 
পতা পুত্রকে নিয়মুখে শায়িত করলেন এন্রং আন তাকে এই বলে ডাকলাম, “হে 
ইব্রাহীম, নশয় তান দ্বপ্ন:ক বান্তবারত করেছ ; এরংপ প্রাতৰান আম নষ্ঠাবান 
সংকনশীল সনন্ত ব্যান্তকেই দান করে থাক ।? ীনশ্গ্ন ও একটা মগ্তবড় কাঁঠন 


আদম থেকে মৃহচ্মদ ৩১১ 


গরাঁক্ষা ছিল এবং (কোরবানীর উদ্দেশ্যে ) জবাই করার মত একটা পশু (দন্ব 
পুত্রের বদলে দান করলাম । আর পরবতী লোকদের মধ্যে তার এই মর্ধাঙগ 
প্রীতাঙ্ঠত করলাম যে, সকলেই বলবে ইব্রাহীমের প্রাত সালাম" 1৮ (স্‌রা 
পাফফাত । ২৩ পা, এ রু) 


- আল-কোরআন । 


৭২১. রসলংজ্সাহ (সঃ) বলেছেন, হিসাব নিকাশের জন্যে হাশরের ময়দানে 
সমন্ত মানুষকে পুনঙ্গী'বত করা হবে-__এই অনস্থায় তারা নগ্র পদ, নগ্ন দেহ এবং 
খাৎ্নাবহণীন হবে । হজরত, নবী (সঃ) আপন উন্্র সং্থনে পাব কোরআনের 
এই বাক্যাট আব্ণান্ত করলেন, 'আম তোমাদের প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভুত 
করোহলাম সেই অবস্থাতেই পৃনজাশীবত করব -এ আমার অটল [সদ্ধান্ত,। এ আঁ 
করবই ।' (তান দঃ এও বলেছেন ), কেয়ামতের দিন যাঁকে সর্বপ্রথম কাপড় 
পরান হবে তান হবেন ইব্বাহীম (মাঃ) 1_ বুখারী । বণণনায় £ আহ্দুজ্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) । 

৭২২. আম্লাহর নবী ইবাহাঁন মাঃ) ৮০ বহর বয়সে কুঠারের সাহা 
নিজে হাতে নজর খাংবা ( শযাং লক্াগ্রন্থটাছেরন ) করেছিলেন ।--বখারী । 
বণনায় £ আব হোরারর (রাঃ) । 

৭২৩, ইব্রাহাব (আঃ) কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেনাঁন, কেবল তিনাঁট ঘটনায় 
[তান আপন উদ্বেশাকে একাণক অধধধিবাধক ভান্তত্র আবরণে বান্ত করেছেন। তার 
নধো নক আঙ্লাহর উদ্বেশ্ (যে) দটো ছিল (তার) একা হল--(মার্ত ভাঙ্গার 
উদ্দেগো ঘবে থাকবেন বলে সবার সঙ্গে মেলার না যাবার কারণ 'হসাবে ) 
[তান বলোছিলেন,। আম রগণ । অপইওা হল, তিনি বলছিলেন, বরং 
(আম বাল) এদেত্রই এই বড় মাতা এ কাজ করেছে ।॥ আর তৃতীয় ঘটনায় 
[ববরণ এই ষে, হজরত ইত্রাহীম (আঃ) ধখন আপন স্ত্রী সারাহ (বাসায়েরা) 
রাঃকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমি (ধাবিলন ) ত্যাগ করে এসেছিলেন, তখন 
(মিসরের লন্তগত ) এক১)া জায়গার হাঁজর হন। সেখানকার রাজা অত্ন্ত 
পরারুমশালী ও অত্যাচারাঁ ছিলেন । সেই রাজাকে খবর দেওয়া হল যে, এ অঞ্চলে 
একজন বিদেশী এসেছে যার সঙ্গে এক প্রমাসুন্দরী রমণী আছে । রাজা সঙ্গে 
সঙ্গে লোক পাঠিয়ে হঙ্গরত ইব্রাহীন (আঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন যে সঙ্গী রমণীর 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি 2 হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার ভগ্মী', 
এবং "তান সঙ্গে সঙ্গে সারাহ: (রাঃ)-র কাছে এসে ভন্মী' বলার বান্তব উদ্দেশ্য ও 
তাৎপর্য বাঁঝয়ে বললেন, হে সারাহ, বর্তমান পাঁথবীতে মোমেন কেবল তুমি এবং 
আম, (আর মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী, তাই ) এই অত্যাচারী রাজার 'জিজ্রাসার 
উত্তরে আমি বলো, তন আমার ভগ্নী। অতএব আমার উীন্তকে তু 
'মধ্যা বলো না।' তারপর (হজরত ইব্রাহীম আঃ) অজু করে নামাজে 

। 


এ দকে এ (অত্যাচারী )রাঞজ্জা লোক পাঠিয়ে সারাহ (রাঃ)কে আনাল। 
( তারপর ) যখন রাঙ্জা তাঁর প্রাত হাত বাড়াল তখনই সে আজ্লাহংর রোষে *বাসরহ্ধ 
হল। তখন সে ( রাজা ) বলল, আমার জন্যে দোয়া করুন, আম আপনাকে 
কোনপ্রকার কথ্ট দেব না।' সারাহ. (রাঃ) দোয়া করলেন । (ফলে সে বিপদমুক্ত 
হল এবং ) পুনরায় তাঁর কে হাত বাড়াল । সঙ্গে সঙ্গে সে পর্বাপেক্ষা কঠিন 


৬১২ হাদীস শরীফ 


অবস্থায় পাঁতত হল । এবারেও সে দোয়ার জন্য নিবেদন করল এবং তাঁকে 
কষ্ট দেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। সারাহ: (রাঃ) দোয়া ( শমভকামনা ) বরালন, 
সেরেহাই পেল। ( তখন সে) একজন দারোয়ানকে ডাকিয়ে বলল, তোমরা যাকে 
এনেছ তাকে মানুষ বলে মনে হয় না, সে জিঙন-পরা হবে ।॥ সেই মত তাঁর স্বোর 
জন্যে সে হাজেরা নামী এক রমণীকে উপহার দিল । 


সারাহ: (রাঃ) হজরত ইন্াহধম (আঃ'-এর কাছে !ফরে আসজেন ; তিনি তখনো 
নামাজে দড়িয়ে ছিলেন । তিন হাত-ইশারা করে ক ঘটনা ঘটেছে তা ভিজা 
করলেন । সারাহ: (রাঃ) বললেন, 'ক।ফের রজার »কল €য়াসকে আচোহভ। লা 
ভারই বিপদে রূপান্তুরত করে আমাকে রম্মা করেছন, আর রাজা হাজেরাকে 
মার সেবার জন্য দান করেছে ।? 


উত্ত হাদীস বর্ণনা করে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলনেন, হে আরববাগণ, 
এই হাজেরা (রাঃ)ই তোমাদের আদ মাতা ।- বুৃথারী । বণনায় £ আবু 
জারায়রা (রাঃ)। 


৭২৪. (হাজেরার গভে“ ইসমাইলের জন্ম হলে সারার মনে নারাস্লভ 
স্বপত্রী-বিদ্বেষ জাগল । হাজেরা তা দুর বরতে সচেষ্ট হলেন) | বাব হাজের।ই 
প্রথম নারগ যান পাঁরচাগিকা নারখদের (মত) কোমরে কাপড় বঁধার রীতি অবলম্বন 
করেন। তান সাধারণ পাঁরচাঁরকার মত কোমরে কাপড় বেধে গিবি সারার মনর 
দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে ওর সেবায় আত্ানয়োগ করলেন । ( 1কন্তু তার উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হল) যখন ইব্রাহধম (আঃ) এবং বিবি সারার মধ্যেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া 
দেখা গেল, তখন (আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে ) ইব্রাহণম (আঃ) শিশুপুত্র ইসমাইল ও 
(বাব হাজেরা (রাঃ)টকে (দর দেশে রেখে আসার ভন্য ) তাঁদের নিয়ে বর 
হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছোট এক মশক পান ছিল, পথে তারা এঁ পান প্রা 
করতেন এবং শিশু মাতার দুগ্ধ পান করত । এইভাবে তাঁরা (বঙমানে ) মন্দা- 
নগরখ যেখানে অবাচ্ছিত সেখানে পেশছুলেন । (তারপর) ইন্রাহম (আঃ) মা ও শিশুকে 
ব্ভ একটা গাছের তলায় রাখলেন ॥ তখন এই এলাকায় কোন মানুযজন (ছল লা, 
এবং পাঁনরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। [তিনি ভাঁদের কাছে শুধুমাত এবঢা থকার 
মধো কিছ খোরমা এবং মশকের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পান দিয়ে আসলেন । এই 
অবস্থায় শিশু ও তার মাকে সেখানে রেখে ইব্রাহীদ (আঃ) তর (ফিলপিনস্থ ॥ গৃহ- 
জনের দিকে রওনা হলেন । 

যখন ইব্লাহখম শিশু এবং শে মাকে পাঁরতা।গ করে বিগরাত দিকে চস 
আসছিলেন তখন মা হাডেরা রি পেছনে পেছনে ছটতে লাগছ্েন এবং চিংকার করে 
বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম, জাপান কোথায় যাচ্ছন 2 তথচ তামাকে এমন 
জায়গায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে কোন মানুৰ নেই, পানাহারের কোন ব্যবস্থা দেই £ 
তান বার বার এইভাবে বলতে লাগলেন, 'িদ্তু হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তর 1৮কে 
শাদো তাকান না, তাঁর দঞ্ট ও গাঁত সমমৃখের দিবেই 1” শেষে হাজেরা (রাঃ) 
জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাপনি কি আ্লাহ-তা'লার আদেশেই এ কাজ করলেন ?' উত্তরে 
টক্রাহগম (আঃ) বললেন, 'হ1” । উত্তর শুনে হাজেরা (রাঃ) সান্ধনা লাভ করলেন 
এবং ভিভগণ্ক চিত্তে বলেলেন, 'তাহলে আমাদের কোন ভয় নেই, আঙলাহ অন্গাদের 
সাহায্য করবেন । বিবি হাজেরা (রাঃ) এও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'অ।পনি আমাদের 
এই জনশূন্য শ্থানে কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছেন ? উত্তরে ইন্রাহীমি (আঃ) বললেন, 


আদম থেকে মুহম্মদ ৩১৩ 


'আঙজ্লাহতা'লার আশ্রয়ে” একথা শুনে হাজেরা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর 
আশ্রয়ে আঁম সম্পূর্ণ সচ্তুজ্ট ।' এই বলে তান হঙ্গরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পেছন 
ছেড়ে চলে আসলেন । 


ইব্রাহীন(আ:) শিশুপূত্র ও তাঁর মাকে পারতাযাগ করে পেছনদিকে না তাকয়ে 
সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন ৷ যেখানে স্তীপত্রেত্র নজরে পড়ার সম্ভাবনা আর 
নেই যখন (সেই) গারপথের বাঁকে পৌৌছুলেন, তখন (লাদম আঃ কতক 'নার্মত প্রা 
চিহ্হীন ) কা' বাগৃহের (স্থানের ) দিকে নুখ ক'রে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে 
মোনাজাত করলেন, “হ পালন-কতণা, আন জনশুনা মরুর বকে ভোনার সম্মানিত 
ঘরের কাছে আমার পরিজনদের বসাতি-স্থাপন' করে যাচ্ছি এই লে শ্যযে তারা 
নামাজকে (এবং তোমার এবাদ-বন্দেগীকে ) দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে। হে গুড 
ভূমি আরো লোকের মন «ই চ্ছানের প্রাত আকৃষ্ট করে দাও যেন ওত্র জনহীনতা 
দুর হযে যায়। আর ফলমূলাদ খাদ্য দ্রণ্যে আমদানি ক'রে গানাহারের বাক্ছা 
ক'রে দাও যাতে মানুষ তোমার দান উপভোগ ক'রে তোমার প্রাতি কঃজ্জরতা জ্ঞাপন 
করে । (১৩ পা. ৮ রু)। 

[বিবি হাজেরা (রাঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পশ্চাত পরিত্যাগ করে জ্লাহাতন 
প্রত্যাবর্তন করলেন । মশকের পান [তিনি নজে,.পান করতেন এবং শিশুকে বলের 
দুধ পান করাতেন। িছ দিনের মধোই পানি ফরয়ে গেল । তখন তিনি নিজেও 
ভীষণভাবে তৃফার্ত হয়ে পড়লেন এবং শুঙ্কতার দরুন বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় 
[শিশুও তৃষ্কাকাতর হয়ে পড়ল । এমন কি চোখের সামনে শিশুপতত্র পিপাসায় 
ছটফট. করতে লাগল । তখন মা হাজেরা চোখের সামনে শিশু পুতে এই দুরবস্থা 
সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিকটতম "সাফা? পবতের 
ওপরে উঠে কারো খোঁজ পাওয়া যায় কিনা ( তা দেখার জন্যে ) এঁদক-ও'দিক 
তাকাতে লাগলেন, কিন্তু কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া গেল না। সতরাং তিনি 
দ্রুত “পাফা' পর্বত থেকে নেমে ওরই সমুখস্থ 'মারওয়া' পবর্তের দিকে অগ্রসর 
হলেন । সাফা পবণত থেকে নামলে সম্মৃখদ্ছ স্থানটা অপেক্ষাকৃত নদঈছু, (সেখান 
থেকে শিশহ ইসমাইলকে দেখা যাচ্ছিল না, তাই ) তান পাঁড়- মার হয়ে ছ্‌টে (নণচু) 
জায়গাটা পার হয়ে গেলেন। তারপর 'মারওয়া” পর্বতের ওপরে উঠে চারাদিত 
তাকালেন, কি কোনাকিছ-রই সন্ধান পেলেন না। এই ভাবে দিশাহারা হয়ে 'ঠিন 
(কাতর কণ্ঠে আল্লাহতা'লাকে ডাকতে ডাকতে ) এ পবতিদ্বয়ের মধ্যে দেঁড়দোঁডি 
করতে লাগলেন । এমন কি বারবার (এই) দৌড়দৌঁড়ির সংখ্যা সাতে গিয়ে দাঁড়াল । 


হাদীপ বর্ণনাকারশ সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী 'সঃ" উত্ত 
ঘটনার প্রাত ইংগিত করে বলেছেন, বাব হাজেরা কতৃক এ পবতিহয়ে আসা-যাওয়া 
করার স্মরণেই আজও হজ্জব্রত পালনকারিগণ হজ্জের একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে 
এঁ পরতদ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দোয়া ও 'জকির করতে কহতৈ ) লাতবার আসা- 
যাওয়া করে থাকেন। (বতর্মানে ভীল্লখত নচ্‌ স্থানটা যাঁদও সমতল তিকও 
শরিয়তের নিদেশ অনুসারে হজ্জ পাঞ্পনকারাঁদের মা হাজেরার মতই দৌড়ে ওস্থান 
আতিত্রম করতে হয় )। 


[বাব হাজেরা (রাঃ) সপ্তমবার মারওয়া পর্বতে ওঠার পর শিশুর অবস্থা দেখার 
উদ্দেশ্যে তার কাছে ফিরে আসবার ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে 
পেলেন। তিনি পারপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে & শব্দের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং 


৩৯৪ হার্দীস শরাঁফ 


পুনরায় শব্দ শুনলেন । এবার তিনি বললেন, “তোমার শব্দতো আমাকে শনিয়েছ, 
ঘাঁদ সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার কাছে থাকে তবে সাহায্য কর ।, তখন 
[তান (শিশু ইনমাইলের কাছে বর্তমান) জমজম কুপের জায়গায় একজন ফেরেশতাকে 
দেখতে পেলেন । (এ) ফেরেশূভা ছিলেন 'জরাঈল (আঃ)। এ ফেরেশতা 
তাঁর পায়ের গোড়ালির আঘাতে সেখানে গর্ত করলেন, তাথেকে পান উলে 
উঠতে লাগল । বাব হাজেরা 'বাস্মিত হলেন এবং হাত দিয়ে মাটি খুড়ে তান্স 
চার দিকে বাঁধ সষ্টি করে তাকে কুপে পাঁরণত করলেন। তারপর অঞ্জাল পর্ণ 
করে মশকে পনি ভরতে লাগলেন । 


ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উত্ত বিষয়ের উল্লেখ করে হজরত নবী (সঃ) 
বলেন, ইসমাইলের গায়ের প্রীত আঞ্লাহ কর,ণা বর্ষণ করুন-তান যাঁদ তথা 
পানির চার 'দকে বাঁধ না দিতেন তবে জমজমের এঁ পান ( কুপে পাঁরণত না হয়ে) 
প্রবাহমান ঝরনায় ( তথা নদীতে ) পরিণত হ'ত, 


[বার হাজেরা (রাঃ) এই পান পান করে দিন কাটাতে লাগলেন, ফলে তারি 
বুকে দুধের সঞ্চার হল, শিশুকে পধণপ্ত পাঁরমাণে দুধ পান করাতে লাগলেন । 
ফেরেশতা 'জিরাঈল (আঃ) তাঁকে এই সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন যে, এ পানি ফারযে 
যাবে আর আপান বিপদে পড়বেন--এমন আশঙকা কখনো করবেন না। জেনে 
বাখুন, এখানেই আজ্লাহতা'লার ঘরের স্থান নিাদ্টি আছে এবং এই শিশু তাঁর 
[পচ্চার সঙ্গে সেই ঘর পুননির্মণ করবেন । এই ঘরের নির্মাতাগণকে আল্লাহ্‌- 
তা'লা ধংস করবেন হা কখনও হতে পারে না। এ সময় ( মহাপ্লাবনে নূহের 
ভগ্নাবশেব ) জাজ্লাহর ঘরের নিদর্শন ভিটাট্‌কু মাটির ওপরে উহ একটা টিবির 
মত ছিল । তাও পাহাড় তগ্চল থেকে আগত (প্রাচীন ) বন্যায় ভগ্রপ্রায় 
হতয়'ছল । 

বব হাজেরা একাকনৰ এখানে বসবাস করতে লাগলেন । কিছুদিনের মধ্যে 
(ইয়েমেন দেশীয়) 'জরতুমণ বা জুবহাম) গোবর কিছু লোক এই স্থান অতিক্রম করার 
সম্ময় নকটবভ” একটা জায়গার আশ্রয় নিল ' তারা হা দেখতে পেল কতকগুলো 
পাখী কোন একটা জিনিষকে কেন্দ্রে করে উড়ছে ' এ দেখে তারা অনুমান করল 
যে, এই তৃষ্ণা জীবগুলো নিশ্চয় পাঁনকে বেন্দ্র করে উড়ছে । ভারা আশ্চর্য 
হল এই ভেবে যে, আমরা তো এখানে বহ্যবার এসেছি । এখানে কখনো পানি 
দোখান । সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রকৃত সংবাদ জানার জন্য সেখানে দু-একজন লোক 
পাঠাল। লোকেশ্লা পানির সংবাদ আনলে তারা সবাই সেখানে উপস্থিত হয়ে 
ইসমাইল (আঃ)-এর মা বাব হাজেরা (রাঃ)কে দেখতে পেল । তারা তকে 'জজ্ঞাসা 
করল, “আমরা এখানে বলাত স্থাপন করতে চাই ; অনুমাঁতি দেবেন ক 2 বাব 
হাজেরা বললেন, তান্মাতি দিতে পার, ধিল্তু এই কুপের ওপর তোমাদের কোন 
চ্বত্ব প্রাতীঙ্ঠত হবে না ।” তারা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সেখানে বসবাস আরম্ভ 
করল । 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হজরত নবা (সঃ) বলেছেন, বাব হাজেরা লোক- 
সাহচর্যের আশা করছিলেন, তিনি সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন । এ পর্টকদল 
সেখানে বসাঁতি স্থাপন করল, তার ওপর তারা নিজেদের আরো লোক খরর 'দিয়ে 
সেখানে আবাদ করল, এইভাবে সেখানে কয়েকটা পাঁরবারের একটা বন্তী বসে গেল,। 


এদকে ইসমাইল (আঃ)-এরও বয়স ধারে ধারে বৃদ্ধি পেতে লাগল । সঙ্গে 


জাদম থেকে মহম্মদ ৩১৬ 


সঙ্গে তান 'জুরহুম' গোঘ্রের কাছ থেকে তাদের “আরবী ভাষা শিক্ষা করে নিলেন, 
তার ফলে তান জুরহ্ম গোল্লের লোকেদের অত্যন্ত 'প্রয় পান্ত হয়ে উঠলেন । 
যখন ইসমাইল (আঃ) পণ" ষুবক তখন তারা নিজেদের একটা মেয়েকে তাঁর সঙ্গে 
বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাইল (আঃ)-এর মা বাব হাজেরা (রাঃ) ইহলোক 
ত্যাগ করলেন । 


ইসমাইল (আঃ)-এর 'িবাহের ( এবং মা হাজেরার মৃতুার ) পর একাঁদন হজরত 
ইব্রাহাঁম (আঃ) আপন পাঁরজনদের অবস্থা পাঁরদর্শন করার জন্য সেখানে আসলেন । 
ইসমাইল (আঃ) তখন বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্বর কাছে ইব্রাহীম (আঃ) 
ইসমাইলের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। স্প্ী বললেন, ?তনি শিকার করে আহার 
গ্রহের জন্য কোথাও বোঁরয়েছেন । তারপর ইব্রাহীম (আঃ) পৃতবধূকে তাদের 
জীবনযাত্রার কথা 'জিজ্ঞামা করলেন । পর্রবধ্‌ বললেন, 'আমরা অতিশয় দুরবস্থা, 
দারিদ্র্য ও দুঃখকজ্টের মধ্যে আছি ।” (পুত্রবধূ কিচ্তু *বশুরকে চিনতে পারেনানি)। 
ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, “তোমার স্বামণ বাড়ী আসলে তাকে আমার সালাম জানি 
এবং বলো ষে, সে যেন তার ঘরের দুয়ারের চৌকাঠ বদলে নেয় । এই বলে 
হজরত ইন্রাহীম (আঃ) চলে গেলেন । 


ইসমাইল (আঃ) বাড়ী পেশছে আপন পিতার উরপাস্থাতর আভাস অন:ভৰ 
করলেন । তাই তিনি 'জজ্ঞাসা করলেন, “বাড়তে কোন আঁতাথ এসোঁছল কি % 
স্লী উত্তর দল, “হাঁ, এই এই রকম আকীতির এক বৃষ্ধ এসোছলেন । [তিনি এসে 
আপনার কথা 'জজ্ঞাসা করছিলেন, আধ সে সম্পকে উত্তর দিয়োছ। এবং 
আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আম বলেছি যে, আমরা অত্যন্ত 
দুঃখ-দারিদ্রযের মধ্যে আছি । ইসমাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন আন্শে 
করে |গয়েছেন কি ? স্তী বললেন, হাঁ, আপনাকে সালাম জানাবার আদেশ করে 
গিয়েছেন এবং আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাবার আদেশ করেছেন । 


একথা শ্‌নে ইসমাইল (আঃ) বললেন, সেই বন্ধ আমার পিতা ; তান এই 
কথার দ্বারা আমাকে তোমায় পারত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন, অতএব তুম আপন 
?পরালয়ে গমন কর ॥ এই বলে ইসমাইল আপন পতুশকে পাঁরত্যাগ ( তালাক? 
করলেন । এবং এঁ গোত্রের অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করলেন । 


কছাাদন এইভাবে চলার পর ইবাহম (আঃ) পানরায় সেখানে আসলেন । 
সোৌদনও ইসমাইল (আঃ) বাড়ী ছিলেন না । তর স্ত্রীকে ইত্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্পর্কে 
[জন্ঞাসা করলেন, উত্তরে স্মী বললেন, তান আহারের সম্ধানে বোঁরয়েছেন ।” 
তাঁদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় পূত্রবধ্‌ বললেন, আমরা ভাল 
আছ ও সচ্ছলতার মধ্যে আছি । এই বলে আল্সাহতা'লার প্রশংসা করলেন ৷ 
পুত্রবধূ তাঁকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনরোধ করলেন । ইন্রাহধ (আঃ) 
1জজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদর প্রধান খাদ্য কি? পতবধ্‌ বললেন, "মাংস ॥ 
পানশয় সম্পর্কে জজ্ঞাসা করলে বললেন, “পানি হজরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া 
করলেন, হে আঞ্লাহ, তাদের জন্য মাংস ও পানিতে বরকত (প্রাচুর্ব ) দান কর 1, 


হজননত নবী (সঃ) বলেছেন, এঁ সময়ে সেখানে শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা ও 
সম্পকে ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করতেন । হজরত ইন্রাহখম (আঃ)এর এই দোয়ার 
ফলেই শুধং মাংস ও পানর দ্বারা মঙ্কা অঞ্চলেই মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে, 
অনা কোথাও কেবলমার এ দ্‌টো জনের দ্বারা মানবের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে 


৩১৬ হাদীস শরাফ 


না। ইব্রাহিম (আঃ) তখন এই দোয়াও করেছিলেন, হে আল্লাহ, তাদের খাদ্য ও 
য়েবরকত দান কর ।” হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, “মক্কা শরীফের থাদ্য ও 
পানীয়ে যে বরকত দেখা যায় তা হজরত ইব্রাহীমেরই দোয়ার বদৌলতে । 


হজরত ইব্রাহঈম (আঃ) পুত্রবধূর সঙ্গে কথোপকথনের পর তাঁকে বললেন, “তোমার 
স্বামণ বাড়ী গিরলে আমার সালাম বলো এবং বলো যে আপন ঘরের চৌকাঠকে 
যেন বহাল রাখে 1” ইসমাইল (আঃ) বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কাছে 
কেউ এসোছিলেন কি ?” স্তর বললেন, হাঁ, এক জ্যোতম্য়মূতি বুদ্ধ এসেছিলেন । 
তান আপনার কথা £জজ্ঞাসা করেছিলেন, আম উত্তর 'দিয়োছ । তারপর আমাদের 
সাংসারক অবস্থা দজিজ্ঞাসা করেছিলেন ; আমি বলোছ, আমরা সুখে-শান্রতেই 
মাছি | ইসমাইল (আঃ) ক্িজ্ঞাসা করলেন, কোন আদেশ করে গিয়েছেন কি? 
স্রী বললেন, হাঁ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আর আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, 
আপনি যেন আপন ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন । ইসমাইল (আঃ) বললেন, 
তিনি আমার পিতা, তোমাকে প্লীরূপে বহাল রাখার জন্যে আমাকে আদেশ 
দিয়েছেন ।' 


কছনাদন পর হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আবার আসলেন । এবার ইসমাইল (আঃ)-এর 
সাক্ষাধ পেলেন-তান জমজম কূপের কাছে একটা গাছের নীচে বসে তর তৈরণ 
করছিলেন । ইসমাইল (আঃ) হজরত ইবরাহীম (আঃ)কে দেখা মান্র উঠে দাঁড়ালেন । 
এবং পিতা-পন্ের মধ্যে আচরণের উপযোগী ব্যবহারের আদান প্রদান করলেন । 
তারপর হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, “হে ইসমাইল, আল্লাহ্‌ আমাকে এক বিশেষ 
আদেশ করেছেন 1” ইসমাইল (আঃ) বললেন, “আপন প্রভুর আদেশকে বাস্তবায়িত 
করুন|, ইব্রাহখম (আঃ) বললেন, “আঙ্লাহ আদেশ করেছেন-_তুমি আমাকে 
সাহাধ্া করবে । তুঁম আমায় সাহায্য করবে কি? ইসমাইল (আঃ) বললেন, 
তবে আম নিশ্চয় আপনার সাহায্য করব ।' ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ্‌ 
আমাকে আদেশ করেছেন যে এই উ“চু ভিটাকে ঘেরাও করে একটা ঘর তৈরী কার ।' 
এ সময়েই ভাঁরা বয়তুল্লাহ্‌ শরীফের ( অর্থাৎ কা'বা শরীফের ) ঘর তৈরী করতে 
লেগে গেলেন । ইসমাইল (আঃ) পাথর এনে দিতেন আর ইব্রাহীম (আঃ) ঘর 
গাঁথতেন । যখন দেওয়াল উ'চু হয়ে গেল তখন ইব্রাহীম (আঃ) একটা পাথর 
আনলেন, এবং ওর ওপর দাঁড়য়ে গাঁথ্ানর কাজ করতে লাগনেন । আর হজরত 
ইসমাইল (আঃ) তাঁকে গাঁথুনির পাথর এনে দিতে লাগলেন । তারা দুজনে 
চারাঁদকে ঘুরে থর গাঁথাছলেন আর এই প্রার্থনা করছিলেন, হে আমাদের প্রভু, 
আমাদের এ কাজকে আপাঁন কবুল করৃন--আপানি সবাঁকছু শোনেন এবং প্রকাশ্য 
অপ্রকাশ্য সবাকছু জানেন ।” বুখারী । বর্ণনায় £ আব্দঃজ্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) । 


৭২৫. আবূ জর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “আমি নিবেদন করলাম, হে 
রস্‌লক্লাহং, ভূপ্‌ঞ্ঠে সর্বপ্রথম কোন্‌ মসাঁজদের 'ভাত্ত স্থাপন করা হয়েছে ?' 
হজরত (দঃ) বললেন, 'হেরেম শরীফের মসাঁজদ (তথা কা'বা শরীফ ও ওকে 
কেন্দ্র করে যে মসাঁজদ আছে)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্‌ 
মসাঁজদ ? হজরত (দঃ) বললেন, মসাঁজদে আকসা (বায়তুল মোকাম্দসের মসাজিদ)। 
আম জিজ্ঞাসা করলাম উত্ত মসাঁজদদ্বম্ন নির্মাণের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল ? 
হজরত (দঃ) বললেন, 'চাল্পিশ বছর ৷” [ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হেরেম শরীফ তথা 


হজরত মৃসা (আঃ) ৩৯৭ 


ওর মূলকেন্দ্রে কা'বা শরীফের পুনান্মাণ করেছিলেন আর সৌলায়মান (আঃ) 
$501091107) 'মসাঁজদে আকসা'র পুনন্নিমণণ করেছিলেন । উভয়ের কালগত 
বাবধান হাজার বছরের আঁধক 'ছিল। কিন্তু উত্ত মসাঁজদদ্বয়ের মূল নর্সাতা হজরত 
আদম (আঃ)-এর দ্বারা উত্ত মসাঁজদদ্বয়ের নিমিতি হওয়ার মধ্যে হয়তো ৪০ বছর সময়ের 
ব্যবধান 'ছিল। ]-_বহখারী । 


[ দ্ুষ্টব্য £ হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্তর (৭40) বছর বয়সে বাব হাজেরা 
(রাঃ)-র গর্ভে তাঁর প্রথম পত্র ইসমাইল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন । ( ফতহুলবার* 
৬-৩১৩)। তান ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে যখন মক্কায় মরুভমতে রেখে 
[গিয়োছলেন, তখন ইসমাইলের বয়স ছিল ২ বছর । (ফতহূল ব'রী ৬-৩০৮)। 
তারপর তান মাঝে মাঝে তাঁদের দেখতে আসতেন । (এ ৬-৩১১ 1) যখন 
ইসমাইল সাত বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন স্বপ্নাদেশ অনসারে কোরবানীর 
ঘটনা সংঘাঁটত হল । হজরত ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর 
প্রথম বিবাহ হয় এবং এর অজ্পকাল পরে মা হাজেরার মৃত্যু ঘটে । (আহ্‌ওয়ালে 
আঁম্বয়া-১)। যখন ইব্রাহম (আঃ)-এর বয়স ১০০ বছর এবং ইসমাইল (আঃ)এর 
বয়স ৩০ বছর, তখন ত'রা কা'বা গৃহ ীনর্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। (ফতহল 
বার ৬-৩১৩) ] 


হজরত মূসা (জাঃ ) 


[ কেয়ামতের দিন বিভাষকাময় হাশর-ময়দানে যখন সম্মন্ছ মানুষেরা হজরত 
ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে তাদের জন্য আল্লাহৃতা'লার কাছে সুপাঁরশ করতে 
তাঁকে অন্‌রোধ করবে, তখন হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের মূসা (আঃ)-এর কাছে 
যেতে পরামর্শ দেবেন । সেই পরামর্শ মত সবাই মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, 
হে আল্লাহর রসূল মূসা, আল্লাহ আপনাকে রস করেছেন, তারপর আপনার 
সাথে বাক্যালাপ করে আপনাকে উচ্চ মর্ধদায় অধিকারী করেছেন__ আপাঁন আঙ্লাহ্‌র 
দরবারে আমাদের জনা সুপারিশ করুন ।' 


হজরত মূসা (আঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পত্র হজরত ইয়াকুব-( যাঁর আর 
এক নাম ইসরাইল )-প্রাতচ্ঠিত বান ইসরাইল বংশে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন । 
এই সময় মিসরের রাজাদের ফেরাউন নামে আভাহত করা হত । হজরত ম্‌সা (আঃ) 
যে ফেরাউনের আমলে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর রাজত্বকাল খীষ্ট পূর্ব ১৩২৫ থেকে 
১২৯২ অব্দ পরণ্ত বিন্তারত ছিল । “কাছাছোল কোরআন' এর উন্ত হিসেব অবশ্য 
'আরজোল কোরআন'এ সমর্থন করা হয়নি । সুদুর অতাঁতের এই সময়কাল সম্বন্ধে 
সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও হজরত মূসা (আঃ)এর আঁবর্ভাব এবং অন্যান্য তথ্য 
সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য দেখা যায় না।] 


“আম তোমার কাছে বি*বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মূসা ও ফেরাউনের ব্ত্তান্ত 
শ্বথাযথভাবে বিবৃত করছি । ফেরাউন আপন দেশে পরাক্রমশালণ হয়োছিল এবং 
সেখানকার আঁধবাসীদের বিভিম্ন শ্রেণীতে বিভন্ত করে ওদের একটা প্রেণকে (বমি 
ইসরাইলকে ) সে হাঁনবল করোছিল। ওদের কন্যাসম্তানদের ( দাসী করার জন্য ) 
সে জীবিত রাখত আর পত্র সন্তানদের হত্যা করত ; নিঃসন্দেহে সে ছিল মল্ঞ বা" 


৩১৮ হাদীস শরাঁফ 


বপধয় সা্টকারী। আমার ইচ্ছা হল যে যাদের হীনবল করে রাখা হচ্ছিল 
তাদের বিশেষ অনুগ্রহ দান কার, তাদের প্রাধান্য দান করি, তাদের দেশের 
উত্তরাধিকারী বার এল দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রাত১ত কার । আর ফেরাউন, 
তার মন্ত্র হামান এবং লোক-লস্করেরা যে ভয় করছিল তা তাদের দৌখয়ে দই । 
( এরকম সময় মা জন্মগ্রথণ করলেন )। আম মুসা-জণননর অন্তরের মধ্যে এই 
আদেশ পাভলাম-- মৃসাকে আ্ন্যপান করিয়ে লালন পালন কর; যখন মূসার 
ওপব ( ফেব্রাউনের লোকদের অত্যাচ.রের ) আশঙ্কা করবে তখন তাকে 'সন্দূকে 
(রেখে ) নদদতে ভাসিয়ে দও ! কোন ভয় বা চিন্তা করো না। নিশ্চয় আমি তাকে 
"তামার কাছ ফেরত দেবে এবং ভাকে রখল মনোনাত করবো 7 শেষে ফেরাউনের 
স্তু।ং তা? ( নদ থেকে ) তুলে নিলেন ॥ (স্বামীকে ) বললেন, এ শিশু তোমার 
ও আগার নয়নের ভানন্দ হব, একে হহা করো না। লে আমাদের উপকারে 
ভাদতে পারে, আমরা ভাবে পুত্র হিসাবেও গ্রহণ কহতে পারি । প্রকৃতপক্ষে তারা 
নুদাকে পালনের 7 গারল্ত সম্পর্কে বাজতে পারেনি । গসাজননীর মন অধৈর্য 
হসে পড়ল, হয়ততা সে ঘটনাটা প্রকাশহ করে ফেলত যাঁদ আনি তার অন্তরকে দ্‌ঢ় 
না করতাম---এই উদ্দেশ্যে যে সেযেন জামার কথার ওপর আঁবচলভাবে বিশ্বাসণ 


হর। মূসা জনন? মুসার ভাঁগনকে বলল, 'মৃসার (সন্দহকের ) অনুসরণ কর।, 
দেই কথামত ভগিনী তাকে দূরে দূরে থেকে লক্ষ্য করতে লাগল ; ফেরাউনের 
লোকেরা তার পরিচয় জানত না। আম পূর্ব থেকেই স্থির করে রেখোছলাম যে 
মূসা কোন ধাঘীর দুধ পান করবে না। (সেইমত ফেরাউন-্পত্রী সঙ্কটে পড়লে ) 
এ ভাগনী বলল, 'আম তোমাদের এমন লোকের সম্ধান দিতে পার যারা এই 
শিশৃকে সযত্বে লালন পালন করবে । এই ভাবে আম মুসাকে তার মায়ের কাছে 
ফাঁরয়ে দিলাম যাতে সে সান্তনা লাভ করে, তার চিন্তা দূর হয এবং সে দেখতে 
পায়ে যে আল্লাহ'র প্রাতশ্রাতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়--কিন্তু আঁধকাংশ লোক 
তাজানে না। 


যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত এবং পরিনত ( ৩০ বছর ) বয়স্ক হল 
তখন আম তাবে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম ; এভাবে আমি সংকর্মপরায়ণদের 
পুরজ্কৃত কাঁরয়া থাক । একাদন সে নগরে প্রবেশ করে দেখল যে দুজন লোক 
মারামার করছে- একজন তার 'নজ (বান ইসরাইল ) সম্প্রদায়ের এবং অপর জন 
তার শত্রু ( মিসরীয় িবৃতা ) সম্প্রদায়ের । মূসার সম্প্রদায়ের লোকটা ওর শত্রুর 
'বরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল । তখন মুসা তাকে এক ঘুষ মারল, তাতে 
সেনিহত হল। (কিন্তু তাকে হত্যা করার ইচ্ছা মূসার ছিল না।) তাই 
মূসা বল, "শয়তানের প্ররোচনায় এ ঘটল । সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী । 
সে বলল, “হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার নিজের প্রাতি অত্যাচার করেছ, 
সুতরাং আমাকে দ্মা কর ।” তারপর তান তাকে ক্ষমা করলেন । নিয় তিনি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । সে আরো বলল, হে আমার প্রতিপালক তুমি আমার 
প্রীত যে অনুগ্রহ করেছ তার শপথ, আম কখনে" অপরাধাঁকে সাহায্য করন না ।' 
তারপর ভীত সম্্রন্ত অবস্থার সেই নগরশতে তার ভ্তাত হল । হঠাৎ সে শুনতে 
পেল পূবাঁদন যে ব্যাস্ত তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার 
করছে। মূসা তাকে বলল, তুমি তো স্পম্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যাস্ত ৷” তারপর ম;সা 
যখন উভয়ের শন্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হল তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, “হে মূসা, 
গতকাল তুমি এক ব্)ন্ত্রকে যেভাবে হত্যা করেছ সেইভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে 


/ 


হজরত মৃসা (আঃ) ৩১৯ 


চাইছ ? তুম তো পাঁথবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্ত স্থাপনকারী হতে চাও 
না। নগরণর প্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে এসে বলল, “হে মূসা, ফেরাউনের 
পার্ষ্দবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে, সুতরাং তুমি নগরের বাইরে চহল 
যাও আমি তো তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । ভীত লল্দস্ত অবস্থায় সে সেখান থেকে 


বের হয়ে পড়ল এবং বলল, “হে আমার প্রাতপালক, তুমি অত্যাচারীদের হাত থেকে 
আমাকে রক্ষা কর ।? 


“যখন মূসা মাদয়ান আভমুখে যাত্রা করল তখন বলল, “আশাকার আমার 
প্রতিপালক আমাকে সাঁঁক পথে পরিচালিত করবেন ।, যখন সে মাদয়ানের কূপের 
কাছে পৌঁছল দেখল, একজন লোক তাদের পশঃগুলোকে পান খাওয়াচ্ছে আর 
তাদের পেছনে দুজন রমণী তাদের পশুগ্ুলোকে আগলে আছে । মূসা রমণী 
হয়কে জিজ্ঞাসা করল, তৌমাদের ি ব্যাপার 2 ওরা বলল, রাখালেরা 
ভাদের পশুপাল নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের পশুপালকে পানি খাওয়াতে 
গরছি না। আর (আমরা কৃপে এসোছ কারণ) আমাদের 'পতা আতশয় বদ্ধ ।' মুসা 
তখন ওদের পশঞগ্ুলোকে পানি খাওয়াল, তারপর সে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে 
বলল, “হে জামার প্রতিপালক, তুম আমার প্রীত যে অনগ্রহ দান করবে আঁম তারই 
গ্রতাশন 1৮ ইতিমধ্যে রমণী দুজনের একজন লঙ্জাজাড়ত চরণে তার কাছে এল 
এবং বলল, আমার পিতা (শোয়ায়েব আঃ) তোমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ 
করেছেন, কেননা তুম আমাদের পশুগুলোকে পানি পান কাঁরয়েছ। তারপর 
মূসা তার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, ভয় করো না, অত্যাচারী 
সম্প্রদায়ের হত থেকে বেচে গিয়েছ। এ রমণী দ্বয়ের মধ্যে একজন বলল, “হে 
[িতা, এই লোককে তুম চাকরণ দাও ; শান্তশালণ বি*বাসী লোকই চাকরাতে শ্রেয়ঃ । 
ণপত মুসাকে বলল, “আমি আমার এ কন্য।দ্য়ের একজনকে তোমার সঙ্কে বিবাহ 
দিতে চাই এই সরতে যে তুমি আমার কাছে ৮ বছর কাজ করবে, আর যাঁদ তুমি ১০ 
বছর পণ কর তবে তা হবে তোমার উদারতার পারচয়। আম তোমাকে চাপ 
দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে (ইনশা আল্লাহ: ) তুমি আমাকে নিষ্ঠাবান 
পাবে |? মূসা বলল, “আপনার ও আমার মধ্যে এই চীন্তই রইল । এ দুটি 
মেয়াদের কোন এটা আম পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধ কোন আঁভযোগ থাকবে 
না। আমরা যে বিষয়ে কথা বজাছ, আল্লাহ তার সাক্ষী । 


"মূসা যন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে 
তর প্বতের*্চ দিকে আগুন দেখতে পেল । -সে তার পাঁরজনবর্গকে বলল, “তোমরা 
শপেক্ষা কর) ভামি আগুন দেখছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য 
কোন খবর আনতে পারব অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠথণ্ড আনতে পারবো যাতে 
তোমরা আগুন পোহাতে পার । যখন মূসা আগুনের কাছে পেেছল তখন 
উপত্যকার দাক্ষণ পাশবস্থি এক বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হল, “হে মূসা, 


্* সুয়েজ উপসাগর ও আকোবা উপসাগরের মধ্যস্থলে সাইনা উপত্যকা অন্লে 
তুর নামক পবৰ্তমালা অবাস্থত। লোহত সাগরের যে জায়গাটা থেকে 
কঃয়েজের শুরহ সেইখানে সুয়েজের পূর্বতীরে এর অবস্থান । পাবি 
কোরআন শরীফে এই পর তসংলগ্ন প্রান্তরকে 'পাবশন মহান প্রান্তর' নামে আভাহত 
করা হয়েছে। 


৩২০ হাদীস শরণফ 


আমই আল্লাহ, বিশবজগতের প্রাতপালক ।* আরো বলা হল, তুমি তোমার বণ্ঠি 
গনক্ষেপ কর ।' তারপর যখন সে ওকে (যাঁন্ঠকে ) সাপের মত ছটাছবাট করতে 
দেখল তখন পিছনে না তাঁকয়ে সে বিপরখত 'দিকে ছুটতে লাগল । তাকে বলা 
হল, হে মূসা, ফিরে এস, ভয় করো না; নিশ্চয় তুম নিরাপদে রয়েছ । তোমার 
হাত তোমার জামার ভেতরে বগলের তলায় প্রবেশ করিয়ে বের করে আন, দেখবে 
ও আত উক্জব্ল ( শুদ্র ) হয়ে বের হয়ে আসবে । যাঁদ ভয় হয় তবে হাত দংটোকে 
বুকের ওপরে চেপে ধর, দেখবে ও স্বভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে ৷ এই দুটো 
মোজেজা ( অন্ভুত শান্ত ) তোমার সত্যতা ও প্রমাণস্বরূপ দান করে তোমাকে 
ফেরাউন ও তার পাঁরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করছি-_ওরা সত্যতাগণ সম্প্রদায়ে 
পারণত হয়েছে ।* মূসা বলল, “হে আমার প্রাতপালক, আমি তো ওদের একজনকে 
হত্যা করেছি । ফলে আঁম আশঙ্কা করছি যে ওরা আমাকে হত্যা করবে। 
আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে ভাল বস্তা, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীর্‌গে 
প্রেরণ কর । সে আমাকে সমর্থন করবে । আমি অবশ্য আশগ্কা করি, ওরা আমাকে 
[মিথ্যাবাদী বলবে ॥ আল্লাহ বললেন, 'আম তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু 
শান্তশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব । ওরা তোমার 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসরণকারীরা 
আমার নিদর্শন বলে ওদের ওপর প্রবল হবে? মূসা যখন ওদের কাছে 
প্রাতপালকের সংস্পম্ট নিদর্শনগ্‌লো আনল ওরা বলল, “এতো অলীক ইন্দ্রুজাল মান ! 
আমাদের পৃব্প্রুষদের কালে কখনো এমন ঘটতে শানান | মূসা বলল, আমার 
প্রাতপালক সম্পূর্ণ অবগত কে তাঁর কাছ থেকে পর্থানদেশ এনেছে এবং কার পাঁরণাম 
শুভ হবে। সামালঞ্ঘনকারধরা কখনই সফলকাম হবে না।” ফেরাউন বলল, “হে 
পারিষদবর্গ, আম ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলেজানি না। হে 
হামান, তুম আমার জনা ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো 
আম এতে মৃসার উপাস্যকে দেখতে পার । তবে আঁম অবশ্যই মনে কার সে 
মিথ্যাবাদী ।' ফেরাউন ও তার বাহনী অকারণে পঁথবীতে অহগকার করেছিল 
এবং ওরা মনে করেছিল যে ওরা আমার কাছে প্রত্যাবাঁতিত হবে না। অতএব 
আম তাকে ও তার বাঁহনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম ॥। দেখ সাঁমালঞ্ঘন- 
কারাঁদের পারণাম কি হয়ে থাকে । ওদের আঁম নেতা করোছলাম । ওরা লোকদের 
জাহালামের দিকে আহ্বান করত ; কেয়ামতের 'দিন গরা কিছুমান সাহায্য পাবে 
না। এ পাঁথবীতে আম ওদের আঁভশপ্ত করোছলাম এবং কেয়ামতের দিন ওর। 
হবে ঘৃণিত । 

“আমি অবশ্যই পর্ববতর্ধ বহ- মানবগোম্ঠকে বিনাশ করার পর মূসাকে গ্রন্থ 
দিযোছিলাম, মানবজাতির জন্য আলোকবতি-কা, পথানর্দেশ ও দয়া স্বর্‌প, যাতে 
ওরা উপদেশ গ্রহণ করে । যখন মৃসাকে আঁম বিধান 1.যনছিলাম তখন তুমি 
( মুহম্মদ ) পবতের পাঁশ্চম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুম প্রত্যক্ষদ্শীও ছিল 
ছল না। বস্তুতঃ মুসার পর অনেক মানবগোম্ঠীর আশব্ভাব ঘাঁটয়েছিলাম, তারপর 
ওদের বহু যুগ আতবাহিত হয়ে গিয়েছে । তুম তো মাদংক্লানবার্সীদের মধ্যে 
[বিদ্যমান ছিলে না ওদের কাছে আমার বাক্য আবাত্ত করার জন্য । আমিই তো 
ছিলাম রস্‌লপ্রেরণকারী 1” ২৮ (৩-৪৫ )। 

“ফেরাউন বলল, বিশ্বানাথখলের পালনকর্তার পাঁরচয় কি? মূসা বলল, 
শান আকাশ, পাঁথবী এবং ওর মধ্যন্থিত সকল কর স্ম্টকর্তা, রক্ষাকর্তা 


হজরত ঈনা (আঃ) ৩২১ 


পালনকতণা 'তীনই ব*বানাথলের পালনকতণ ; যাঁদ বিশ্বাস করতে চাও (তবে এই 
পারসয়ই ঘথেন্ট )। ফেবাউন তার দরবারাস্থিত সকলকে বলল, “তোমরা তার কথা 
শুন কিট মূসা আরো বলল, "তোমাদের সকলের এবং তোমাদের পূব 
পুরুষদের সৃষ্টি রক্ষা ও পালনকতণা যান ( [তিনিই বিশ্বানাখলের পালনকতণ )। 
ফেরাউন বলল, “তোমাদের সামনে তোমাদের এই রসূল-ফে তোমাদের প্রা 
প্রোরত হয়েছে_-( নে) নিশ্চঃর পাগল, ( নয়তো আমার সামনে এভাবে কথা বলতে 
সে ভয় পেত)। মুসা বলল, শতাঁন সমগ্র সৌরজগতের প্রভু--চন্দ্ু-সূষের উদয়- 
অন্ত, উদয়-অন্তের কাল ও স্থান এবং পূর্ব ও পাশ্চমের মধ্যবতরঁ সকল কিছুর প্রত; 
বিবেকবহাণ্ধ থাকলে এতেই প্রভুকে চিনতে পারবে ।' ফেরাউন বলল, 'যাদ তুম 
আমাকে [ভিন্ন অন্য কাউকে উপাস্যর.পে 'গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় আম তোমাকে 
কারারুদ্ধ করব ।' (সরা শোয়ারা। ১৯ পা. ৬, ৭ রুকু) 

-মালকোরমআণ । 


৭২৬. রস্‌লুজ্লাহং (সঃ) বলেছেন, ইব্রাহীম ( আঃ)-এর আকাঁত অনুমান 
করতে তোমরা তোমাদের পয়গম্বরের প্রাত দৃষ্টিপাত কর। আর মৃসা(আঃ) 
ছিলেন বাদামী রঙের, তাঁর দেহের মাংস জমাট-বাঁধা ও খুব মজবৃত ছিল । 
নাকে খেজরগাছের ছোবড়ার তৈরণ দাঁড় পরানো একটা লাল উটের ওপরে আরোহণ 
করে তান হজ্জের সফর করোছলেন । তখন পার্তা পথে নচের দিকে অবতরণ 
কালে তানি হজ্জের যে তলবারা ও তকবার ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন সেই দশা 
যেন আমি এখনো দেখাছ।--বুখারী | বরণ্নায় £ আব্দুল্লাহ: ইবনে 
আব্বাস ( রাঃ )। 

৭২৭. একাঁদন আদম ( আঃ ) ও ম্‌সা (আঃ) বিতর্কে লিপ্ত হলেন । মূসা 
(আঃ) আদম (আঃ)-এর উপর কটাক্ষ করে বললেন, হে আদম, আপনি 
আমাদের আদ 'পিতা--আপাঁন আমাদের বণ্চিত করেছেন এবং বেহেশত থেকে 
বাহচ্কৃত করেছেন । আদম (আঃ ) বললেন, “হে মূসা, আল্লাহ আপন৷কে 
গবশেষভাবে মর্যাদাবান করেছেন--[তিনি আপনার সঙ্গে সরাসার বাক্যালাপ করেছেন 
এবং তাঁর (বিশেষ মাহনাবলে লাখত আকারে আপনাকে তৌরাত গ্রপ্থ দান করেছেন 

(এবং সেই গ্রন্থ) লৌহে-মাহ্‌ফুজের মধ্যে আমার স্তর ৪০ বছর পূবে লাখত 
হয়োছল । আপাঁন সেই তৌরাতে এই বিবরণাঁট ?ক পেয়েছেন, 'আদম তার প্রভু 
পালনকর্তার আদেশবিরঞ্ধ কাজ করে ফেলল বলে সে ভ্রম ও ভুল করার দোষে 
দোষী হল ?" মৃসা (আঃ) বললেন, হাঁ এ বিবরণ পেয়েছি । আদম ( আঃ) 
বললেন, “আপাঁন 'ক আমার ওপর এমন একটা কাজের জন্য দোষারোপ করছেন যা 
আল্লাহতা'লা আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে আমার জন্য পিখে রেখেছেন ? এই 
প্রশ্নেই আদম (আঃ) মূসার ওপর জরী হলেন ।-_বুখারাঁ। বর্ণনায় £ আবু 


হোরায়রা (রাঃ )। 
হজরত ঈসা (আঃ) 


[ হাশর-মরদানে সম্প্রশ্ মানুষেরা যখন তাদের বিপদম্যান্তর জন্য মূসা (আঃ)-কে 
হআজ্লাহতা'লার কাছে সৃপারশ করতে বলবে, তখন মূসা (আঃ ) মিসরে অবস্থান 


হা, শ,.--২৯ 


৩২২ হাদীস শরীফ 


কালে জনৈক ফিব-তশকে হও)াকরার অপরাধের কথা স্মরণ করে ভাত হবেন এবং 
সকঞ্গকে ঈসা (আঃ)এর কাছে উপাশ্থিত হবার পরামশ' দেবেন । বত'মানে 
যঁশুখুপস্ট নানে পাঁরাচিত হজরত ঈলা ( আঃ ) সবশেষ ও সবশ্রে্ঠ নব মুহম্মদ 
( নঃ)-এর প্রায় ৬০০ বছর পূরে তাঁর অব্যবাহত পুববতী নবী ?হসেবে আবিভূতি 
হয়োছিলেন । হজরত ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছিল না, মাতার নাম মরিয়ম এবং 
মাওানত হর নাম এমরান । তাঁর আঁবিভণব এবং 'তিরোভাব উভয়ই রহস্যাধৃত | ] 


“এমংলানের স্মী বলেছিল, হে আমার প্রাতপালক, আমার গভে যা আছে 
তা একান্ত তোমার জন্য আম উৎসর্গ করলাম । সুতরাং আমার পক্ষ থেকে 
তুমি তা গ্রহণ কর-_নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা “সর্কজ্ঞ ॥ তারপর সে ( এমরানের 
জ্তণ হাল্লাহ ) ওকে ( মারয়মকে ) প্রসব করল, তখন সে বলল, হে আমার 
প্রাতপালক, আমি কন্যা প্রসব করেছি ।” বন্তুতঃ সে যা প্রসব করেছেলে বিষয়ে 
আল্লাহ সমাক অবগত । পুত্র সন্তান এ কন্যার তুলনায় ছুই নয়। আর 
আম (হাল্লাহং) এই কন্যার নাম রাখলাম মরিয়ম । আর হে প্রভু, আম একে 
এবং এর বংশধরগণকে আভশপ্ত শয়তানের হাত থেকে রম্মা পাওয়ার জন্য তোমার 
আশ্রয় নিলাম ।” তারপর তাঁর প্রাতপালক তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং 
ভালভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্বাবধানে প্রদান করেন। 
যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সক্ষে দেখা করতে যেত তখনই তার কাছে খাদ্যসামগ্রণ 
দেখতে পেত । সে বলত, “হে মারয়ম, এসব তুমি কোথা থেকে পেলে? সে 
বলত, ও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ।' নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অশেষ জখীবক। 
দান করেন ।”? ৩ ( ৩৫-৩৭ )। 


“(স্মরণ কর), যখন ফেরেশতারা বলল, নিশ্চয় আল্লাহতা'লা নিজের 
পক্ষ থেকে তোমাকে একটা সুসংবাদ দচ্ছেন, যার নাম হবে মসীহঞ্ 
মাররম-পুত্র ঈসা ! সে হবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত এবং সান্ধ্য প্রাঞ্তগণের 
অন্যতম । সে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পারণত বয়সে মানুষের সাথে কথা 
বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন | সে মরিয়ম) বলল, হে আমার 
প্রাতপালক ! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কি 
ভাবে ? তান বললেন, “এভাবেই ।” আল্লাহ: বা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ; তিনি 
যখন কিছ: স্থির করেন তখন বলেন 'হও* আর অমনি তা হয়েযার। আর 
তিনি ( আল্লাহ: ) তাঁকে শিক্ষা দেবেন গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, তোরাত ও ইীজল। এবং 
গতান বনি-ইম্রাইলদের জন্য তাঁকে রসূল করবেন । সে বলবে, আমি তোমাদের 
প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদশশন এনেছি । আম তোমাদের জন্য 
মাটি দ্বারা একটা পাখীসদশ আকৃতি গঠন করব, তারপর আমি তাতে ফ'হ দেব, 
ফলে আল্লাহ্‌র অনমাতক্রমে ও পাখী হয়ে যাবে । আমি জন্মান্ধ ও ক্ণঠ 
ব্যধিগ্রন্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ-র অনুমতিক্রমে মুঙ্ডকে জীবিত করব ! আর 
তোমরা তোমাদের গৃহে ধা আহার কর এবং যা জঙ্না করে রাখ তা বলে দেব। 
নিশ্চয় এতে তোমাদের ভন্য অবশ্যই 'নিদ্শন রয়েছে, যদি তোমল্লা বিশ্বাসী হও । 
আজ আম এসোঁছি আমার কাছে যে তোঁরাত আছে তার সমথণক রূপে ও তোমাদের 
জন্য যা নাষম্ধ ছিল তার কতকগুলোকে বৈধ করতে &বং আদি তোমাদের 
প্রাতপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি, সুতরাং আল্লাহকে 


** অথাৎ পরশগঠান্ত--যার পরশেই রোগমুক্ত হয় । 


হজরছ ঈসা (আঃ) ৩২৩ 


ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ আমার প্রাতপালক এবং 
তোমাদের প্রতিপালক-__-সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে-_-এটিই সরলপথ । 
যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতা উপলাব্ধ করল, তখন সে বলল, আল্লাহর পথে কারা 
আমার সাহাযাকারী 2 শিষ্যরা (হাওয়ারিরা ) বলল, “আমরাই আল্লাহ্‌র পথে 
সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করোছ। আমরা আত্মসমপণ্ণকারা, 
ভুমি (একথার ) সাক্ষী থাক । হে আমাদের প্রাতিপ।লক ! তুম যা অবতধর্ণ 
করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রস;লের অনবসরণ করেছি-_ 
সুতরাং আমাদের সত্য-সমর্থকদের তা?লকাভুন্ত কর? তারা শহতা করল এবং 
আল্লাহও কৌশল করলেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ উত্তম কোৌশলন । 


“(স্মরণ কর), যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা, নিশ্চয়ই আমি তোমার 
কাল পূর্ণ করোছ এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা আবশ্বা্গ 
করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিঘ (মস্ত ) করছি । আর তোমার 
অনসারীগণকে কেয়ামত পযন্ত আবিশ্বাসীদের ওপরে জয়শ করে রাখব, তারপর 
আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবত“ন ঘটবে 1” তারপর যে বিষয়ে তোমাদের 
মতান্তর ঘটছে তার মীমাংসা করে দেব ।”? ৩ (৪৫৫৬) । 


“হে (হীঞ্জল ) ্রজ্থধা রিগণ, ধমীয় ব্যাপারে অতুযন্ত ও অ£তরঞ্চনের আশ্রয় 
ননওনা এবং আল্লাহ- সম্পকে" অবান্তর কথা বলোনা । ঈসা মসীহ্‌ [যন 
মারয়মপুত্র তিনি আল্লাহর রসল ছিলেন মান্ত এবং আলঞ্লাহ-তা'লার বিশেষ 
আদেশে স্ট হয়ে ছিলেন, সৈই আদেশ আজজাহতা 'লা মরিয়মের প্রাত প্রদান 
করেছিলেন এবং তিনি আজ্লাহ:রই সূন্ট একটা আত্মা ( জখব )1 অতএব তোমরা 
সঠকর.পে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস চ্ছাপন কর, আজ্লাহ্‌র রস্‌লদের ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন কর ;এমন কথ্য মুখেও এনো না যে আঙ্জাহ্‌ তিনজন ।__এ ধরনের কথা 
চিরতরে পারহার কর. তাতে তোমাদেরই চশ্রল হবে ' প্রকৃত প্রচ্ভাবে উপাস্য একমাত্র 
আাঞ্লাহ-তা'লাই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশী নেই । ৩ার কোন সন্তান তাতে এমন 
মন্তব্য হতে তান চিরপবিত্র-_-আঁত মহান । আকাশ ও পৃথিবাঁতে যা কিছ 
আছে তারই সকল িছুর সমাধানে মহান আহকলাহাভালা স্যয়ংসগপ্ 1” 
(সরা নেসা। পা.৬,রু ৩) 


্আল.-কোনআন । 


৭২৮. আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রস্‌লুজ্লাহ (সঃ )-কে বলতে 
শুনেছি, 'তাঁন বলেছেন, আমি (নবীদের হধ্যে ) দনিয়া এবং আখেরাতে মরিয়ম- 
পূ ঈসার সবণধিক নিকটবত- আমাদের উভায়র মধ্যে অন্য কোন নবধর 
আবির্ভাব হয়ান । নবখদের পরস্পরের সম্পর্ক এ ভাতৃবৃন্দের মত যাদের পিতা 
একজন মাতা বিভিন্ন । সকল নবার প্রচারিত ধর্মের মূল একই-_বিভিন্নতা শুধু 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি মধ্যে 1__বৃখারী। 


৭২৯. দজ্জাল দিকে দিকে ভয়্কর বিপধয় সিটি করকে-এমন সময় 
অবস্মাং আল্লাহ-তা'লা মারয়ম-পুত্র মসীহ্‌কে পাঠাবেন । তিনি অবতরণ করবেন 
দাসেশ-কে শহরের পবাংশ অবস্থিত (মসজিদের ) “মনারা- বায়জা--ম্বেতের 
[িনারার ওপর । ডর পরনে একজোড়া রঙিন চাদর থাকবে, অবতরণকালে তার 
হাতদুখানা দুজন ফেরেশতোর ডানার ওপর ভরদেওয়া থাকবে । ক্লাবিতে তার 


৩২৪ হাদশস শরশফ 


ঘাম বেরুতে থাকবে--মাথা নগচু করলে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়বে-__আর 
মাথা সোজা করলে ঘামের ফোঁটা মোঁতির মত গাঁড়বে পড়বে 1 মুসাঁলম । 

৭৩০. হজরত ঈসার অবতরণ সময়ে আল্লাহ্‌ ইসলাম ভিন্ন অন্য সব 
[বধের উচ্ছেদ সাধন করে দেবেন ।--আবহ দাউদ । 


হজরত মহম্মদ (সঃ) 


“তখনকার কথা স্মরণ কর, যখন মারক্সমপুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বাঁন- 
ইস্াইলগণ, আম তোমাদের প্রাত প্রোরত আল্লাহতা'লার রসূল, আমার পুববতশী 
তৌরাত গ্রন্থের সমর্থনকার এবং আমার পরে 'আহহমদ' নামে এক রসূল আসবেন 
তার সুসংবাদবহনকারাঁ হয়ে এসোছি।' (সূরা সাফ ২৮ পারা ) 

'যথন ইব্রাহীম ও ইসমাইল দ্‌জনে কা'বা গৃহের দেওয়াল তুলাছল, (এবং 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাছল )_-হে আমাদের প্রভু, আমাদের পক্ষ থেকে 
এই (কা'বা ধনর্মাণের) প্রয়াস কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সব্বজ্ঞাতা । 
হে আমাদের প্রভূ, আমাদের আরো প্রার্থনা এই যে, আপাঁন আমাদের উভয়কেই 
আপনার প্রাত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারণী, আপনার সন্তা্ট লাভার্থে সর্বস্ব পার- 
ত্যাগকারণ ক'রে তুলুন ; এবং আমাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একটা 
দল সৃ্টি করুন ষারা এই রকম আত্মসমর্পণকারণী ও সর্বস্ব-পারত্যাগকারী হবে; 
এবং আমাদের (এই কা'বা গৃহের) হজ্জের সমন্ত নিয়মকানুন শিক্ষা দন এবং 
আমাদের প্রাত শুভদৃষ্টি দান করুন--একমান্ন আপানিই বান্তাবক শুভদৃঙ্টিসম্পন্ 
ও দয়াল । হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়ের বংশধরের থেকে যে বিশেষ 
দলটি দাঁড় করাবেন, তাদের মধ্য থেকে একজনকে রসূলর্‌পে মনোনীত করুন 
যান তাদের আপনার বাণ ও উপদেশ পাঠ করে শোনাবেন এবং আপনার গ্রন্থ ও 
জ্ঞান শক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাহাক ও আঁত্মক সমুদয় কদর্যতা থেকে 
পাব করবেন । নিশ্চয় একক্লাল আপাঁনই হলেন সর্বাধক ক্ষমতাশালী ও 
সকৌশলী ॥ ২ (১২৭-২১৯) 

__-আল-কোরআন । 

[ এই মহান প্রাথনার ফলশ্রাতি স্বরূপ আবর্ভৃত হলেন সর্বশেষ ও স্ব শ্রেচ্চ 
রপস্‌ল মহানবী মহম্মদ (সঃ)। সমগ্র হাদীস শরীফ তাঁর জীবন ও বাণী। পাব 
কোরআন শরণফ তাঁর সুমহান চারত্র-চিত্র ! ] | 


স্ুহাদ্পেস্ন এ্রস্নজ্ 
[ এখানে কয়েকজন হাদশস-সৎকলনকারধর সংক্ষিপ্ত পঃচয় মুদি হল ] 
ইমাম আবু হানীফা (রঃ) 
[হ. ৮০-১৫০ 
খুশী, ৬৯১-৭৬৭ 


রসূলুজ্লাহ (সঃ)এর তিরোধানের (হি. ১১) প্রায় সন্তর ন্ছর পরে ইমাম 
আবু হানীফা (রঃ) আঁবিভূতি হন । তাঁর পূর্ণ নাম ইমাম জাবৃ হানীফা বিন 
নো'মান বিন সাবিত । তিনি হিজরখ ৬০ সালে ইরাকের অন্কর্গতি বিখ্যাত কুফা 
নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন । 


শৈশবে লেখাপড়া শেখার তেমন কোন সৃযোগ তিনি পান নি? পবপিরুষদের 
মতই কাপড়ের ব্যবসা করে জীঁবকা নির্বাহ করার একটা গোপন বাসনা তাঁর মনের 
কোণে উশীকঝুশীক মেরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লার ইচ্ছা তা ছিল না। 
তাই একাঁদন দরদী শিক্ষাবদ ইমাম শাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষা২ৎ লাভ ঘটল। 
ইমাম শাবী তাঁর প্রাতভাদীপ্ত মুখচ্ছাঁব দেখে মুগ্ধ হলেন । তাঁর মধ্যে একটা 
মহান প্রাতভার কুশড় যে ফুট ফট করছে তা তান বুঝতে পারলেন । সথাঁশক্ষার 
আলো পেলে সেই কুশড় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবে, এই ভেবে তিনি তাঁকে 
লেখাপড়া শিখতে উত্সসাহিত ফ্করলেন । তাঁর উৎসাহে আবু হানীফা বুফার বখ্যাত 
শিক্ষাবদ- ইমাম হেমাদের মাদ্রাসায় গিয়ে ভাত হলেন । সেখানে তিনি কোরআন, 
হাদীস, ফেকাহ, উসূল, সাহত্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভাতি বাভন্ন শাস্ত্র গভীরভাবে 
অধ্যয়ন করলেন । তাঁর অসাধারণ পাশ্ডিত্য এবং বাল্ধমন্তা দেখে তাঁর সহপাঠী 
ও শক্ষকবৃষ্দ বিস্মিত ও চমকৃত হলেন । সত্যকার শিক্ষার্থীর এই স্মরণীয় 
গোরবে নিজেকে সুসমূদ্ধ করতে করতে তিনি ক্রমে কুফা ও নাজায়েলের ৯০ জন 
মহান শিক্ষাবদের শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন । তাঁদের কাছে তিনি 
হাদীস, কোরআন, ফেকাহ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে' এ সব শাদ্তে 
অতুলনীয় পাশ্ডিত্য অজন করলেন । তাঁর এই পাশ্ডিত্যের খ্যাত মূগনাভির 
[স্নগ্ধ গন্ধের মত দিগ্‌দিগন্জে ছড়িয়ে পড়ল । 

ফলে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে 
আসতে লাগল । তান তাঁদের শিক্ষাদান করতে লাগলেন । কোরআন, হাদীস, 
ফেকাহ-_-প্রধানতঃ এই ছিল তাঁর শিক্ষাদানের মূল বিষয় । হাদীস শিক্ষাকে 
সৃবিন্যন্ত করার উদ্দেশ্যে এবং হাদীসকে সসংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তান 
রস্‌লুজ্লাহ (সঃ)এর কিছু হাদীস সংগ্রহ করে একখানা 'মসনদ' প্রণয়ন করলেন । 
তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্র শির্ধয প্রধান বিচারপতি আবুল মইদ মৃহদ্মদ আল 
খারজামী এ মসনদের সঙ্গে আরো অনেক হাদীস সংযুক্ত করে “মসনদে ইমামে আজম' 
নাম 'দিয়ে এ হাদীস-সঞ্কলন-গ্রম্থকে পূর্ণতর আকারে প্রকাশ করলেন । 


িচ্তু হাদীস অপেক্ষা ফেকাহ ব! বিধান শাঙ্মের প্রতিই ইমামে-আজম আবু 
হানিফা (রঃ)র আগ্রহই সমাধক ছিল । কারণ ইমাম মালেক (রঃ)-র 'মৃক্সাস্তা' বা 
সমতল পথ নামক হাদীস-সঙ্কলন-গ্রম্থাট তখন সমধিক প্রীসা্ধ লাভ করেছে। 
'সুয়াতার মাধ্যমেই বিশ্ব মুসালমের হাদীস-রস-পিপাসা বহুলাংশে পাঁরত্প 


৩২৬ হাদীস শরীফ 


হয়েছে । তাই তিনি ফেকাহ্‌ শাস্কে সশ্ঞ্খল করার কাজে আত্মানয়োগ করলেন । 
ফেকাহ- বা বিধানশাস্ত হল কোরআন-হাদশস মন্থনজাত ভ্ঞানরক্জে্র খাঁন । 
কোরআনে যে 'বাঁধাবধান আছে, হাদীসে যে বাধাবধান আছে এবং যে সব 'বাধ- 
বিধান কোরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে আঁবজ্কত হয়েছে_-ব*ব-মুসালমের ধর্ম 
ও সমাজ পাঁরচালনার জন্য অপ্পারহার্য সেই শাস্নুটির নাম গবধান শাস্ত । 


ইমাম আবু হ।নশফা (রঃ) তাঁর চার হাজার সু পাঁণ্ডিত শিষ্যের সহযোগিতার 
কোরআন ও হাদখসের 'বাধাবধানগহলো ত্য তম্ব করে অনুসন্ধান এবং াবচার 
িাশ্লেষণ করে” মুসলমানের ধরণ সমাজ, রাজনশীত, দৈনান্দিন কার্ধকলাপ, 
নখীতনখীতি ইত্যাঁদ সম্পর্কে ষে বহ প্রয়োজনীয় তখ্য বা 'বাধাবধান আঁবচ্কার 
করেন, সেই 'বাঁধাবধানের সত্কলন-গ্রম্থাটর নাম “ফেকাহে আকবর" বা "শ্রেষ্ঠ বিধান । 
কিভাবে তাঁরা এ বিধান প্রণয়ন করেছেন সে প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, 
“আমরা প্রথমে কোরআন, তারপর হাদীস, তারপর হজরত (সঃ)-এর সহচরদের 
ফত-ওয়া থেকে নির্বাচন কার । সহচরেরা যে বিষয়ে সম্মত হয়োছলেন আমরা তা 
অন:সরণ কার, এবং যে গবষয়ে সন্দেহ করোঁছিলেন আমরাও সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ 
কার ।১১ যাইহোক সমস্যাজাঁড়ত সৌঁদনের মুসাঁলম-জগৎ হাদশীস-কোরআন-সম্মত 
এ 'বাধাবধানের অভাবে চোখের সামনে [বি*্বজগধকে যেন অন্ধকার দেখাছল । 
েকাহে আকবর” বা শ্রেক্ত বিধান তাদের চোখের সামনেকার সেই ঘনীভূত 
অন্ধকারের মধ্যে আলোর নিশানা তুলে ধরল । ফলে এ শ্রেষ্ঠ বিধান অনুসারেই 
সেকালের মুসালম জগতের সমাজ, শাসনতন্ত্র ও আইন-বচার সবাঁকছু িয়ন্তিত হতে 
লাগল । এই জন্যেই ইমাম আবু হানীফাকে আঙ্জো ইমামে আজম' বা শ্রেষ্ঠ 
নেতা" বলে' সম্মান জানান হয় । এই জন্যেই বর্তমান াবশ্বের ৪০ কোট ম:সলমান 
নর-নারর মধ্যে ৩৯ কোট নরনারণই তাঁর বিধান মেনে "হানাফী মজহাবের' লোক 
সেবে আপনাপন পাঁরচয় প্রদান করে' কৃতার্থ বোধ করেন । 


অবশ্য তাঁর এই সম্মান ও জ্ঞানৈশবর্য তাঁর শেষ জাঁবনে অপাঁরসদম দুঃখ ও 
কারুণ্যের কারণে পাঁরণত হয় । সমসামার ক খলীফা আল-মনসুর (খহী, ৭৫৪-৭৬/ 
1, ১৩৭-৫৯ ) তখন তাঁর নব নিত রাজধানী বাগদাদকে সববীবষয়ে বিশ্বের 
শার্যস্থানীয় নগরীতে পাঁরণত করে তে।পার চেষ্টা করাঁছলেন । সরম্য প্রাসাদ 
শ্রেণির সুরচকর বিন্যাস বাগদাদকে স্ব্ননগরীতে পাঁরণত করেছিল । এবারে শ্রেষ্ট 
জ্ঞানসাধকের সামিধ্যের মাধ্যমে তিন বাগদাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিশ্বের 
সামনে স্মরণীয় করে তুলতে চাইলেন । তাই মহাজ্জানী ইমামে আজমকেই' তান 
বাগদাদে এসে সাবশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপাঁতর পদ অলংকৃত করার 
জন্য আমন্ত্রণ জানালেন (হি. ১৫০ )। ণিল্তু অ।বু হানীফা (রঃ) সাঁবনযে 
জানালেন ষে অত বড় একটা পদ গ্রহণ করার মত যোগাতা তাঁর নেই। খলাফা 
মনসুর এই প্রত্যাখ্যানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'আপাঁন মিথ্যা কথা 
বলছেন । আবু হানীফা বললেন, “তাহলে একজন িথ্যাবাদীকে কি প্রধান 
বিচারপাঁতর পদে 'িয়োগ করা উচিত? এতে খলশীফা অধিকতর রুদ্ধ হলেন এবং 
তাঁকে ধাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দশ্ডিত করলেন । এরই কারাগারেই তাঁর 
হল (হি. ১৬০ )। 


১. ড/০11)051005---1৩ 01781211020, 1715 [১06 800 10০0০601106, 9,214. 


ইমাম মালেক (রঃ) ৩২৭ 


ইমাম আবু হানধফা (রঃ) ছিলেন প্রথর ব্যান্ত্ব সচেতন, দ়চেতা এবং 
ফেরেশতার মত নির্মল চাঁরঘের আঁধকারী এক সত্যকার মুসলমান । তাঁর চারতে 
কোথাও ফাঁক ছিল/না । তান প্রাতাঁদন অর্ধরাধি জেগে নামাজ পড়তেন । কি্তু 
একদিন একজন লোক তাঁকে দোঁখয়ে অন্য একজনকে বললেন, হীন সারারাত জেগে 
নামাজ পড়েন । সঙ্গে সঙ্গে তন নিজেকে এই প্রশংসার উপযুক্ত করে তোলার জন্যে 
সেই দিন থেকেই সারারাত জেগে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। তাই শেখ 
অলাউদ্দীন খতখব ভর আসমাউর র্েজাল' গ্রন্থে বলেন, গ্রল্থের পর গ্রজ্থ রচনা 
করলেও ইমাম আব হানীফার গুণ গাঁরমার কথা শেষ করা যাবে না।' জাবনে 
সত্তর (৭০) হাজার বার [তান কোরআন শরণফ খঠম (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পান্ঠ ) 
করেছিলেন । পাঁবন্ন কোরআন শরীফ ছিল তাঁর সকল জ্ঞানের উৎস ফাঁরদদ্দীন 
আন্তারী তাঁর 'তাজকেরাতুল আওালয়া? গ্রন্থে বলেন, ইমাম আবু হানীফার সামনে 
কোন কঠিন সমস্যা আসলে 'তাঁন ৪০ বার কোরআন খতম করতেন ।? 


ইমাম মালেক (রঃ) 


ছি, ৯৩-_-১৭৯ 
খু, ৭১৫--৮০১ 


নব (সঃ) এর অমরবাণী হাদীস শরীফকে সংরক্ষণ করার কাজে আতানিয়োগ করে 
যেণব মহান জ্বানসাধক খল বিশ্বে আবন*্বর গৌরবের আঁধকারা হয়েছেন ইমাম 
মালেক (রঃ) তা'দের অন্যতম । [তান হি, ৯৩ অন্দে নবগর নগর মদীনা শরীফে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর ধপতার নাম ছিল আনাস । তাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম হায় 
আনাসের পুত মালেক বা মালেক বন আনাস। 


[তান ছিলেন আশৈশব শবদ্যানৃরাগী । শুরুতেই দারদ্ু)।তা * তাঁর বধ্যাঝুরাগের 
পথে বাধা সৃষ্টি করে । কিচ্তু তান হতোদ্যম না হয়ে ঘরের আসবাবপর পর্য বার 
করে সে. বাধা দুর করেন ! অখণ্ড আন্দাযোগ এবং অনাবাছন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে তিন 
কোরমান, হাদীস, ফেকাহ, উসুল প্রভাত বিভিন্ন শানু অধ্যর়ন কয়েন । 
অসাধারণ মেধা ও স্মরণশান্ত তাঁকে অংপাঁদনের মধ্যেই সব'জনশ্রচ্ধের 'ইমাম' হিসেবে 
সুপাঁরাচত কষে তোলে । কাঁথত আছে, 'তনি একবার যা শহনতেন, সারা জখীবনে 
আর তা কখনো ভুলে যেতেন না। 


শক্ষালাভেব্র পর 'তাঁন যথারাঁত শিক্ষাদান কার্ষে আত্মীনয়োগ করেন । তাঁর কাছে 
হাদখস-গশক্ষা লাভ করার জন্যে বিশ্বের 'দগৃদিগন্ত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থর সমাগম 
ঘটতে থাকে । তাঁর নিষ্ঠাপূ্ণ শিক্ষাদানের ফলেই তাঁর বহু শিষ্য পরবতাঁকালে 
ধ্বধ্ববরেণ্য মনখষখ হিসেবে সূপারাচিত হন | তাঁর এইসব 'শিষাদের মধ্যে ইমাম- 
শাফেয়ী, জহরী এবং আব্দুক্লাহ: [বিন ওহাব সমধিক প্রসিম্ধ। 


তাঁর শ্রেষ্ঠকশীত "মুয়াত্তা বা 'সমতজ পথ' নামক একখানা কালজরাী হাদীস 
সঙ্কলন। এতে বিষয়-অনুসারে-সাজজানো মোট ১৭০০ হাদীস তিনি সঙ্কলন 
করেছেন । হাদীসগুলোর ইসনাদ বা সাক্ষীতালকার সুদীর্ঘ বর্ণনা হান করা 


৩২৮ হাদীস শরীফ 


অপেক্ষা তিন হাদখসের 'িতন' বা বিষয়বস্ত বর্ণনার ওপর বিশেষ জোর 'দিয়েছেন । 
তাই হাদীসগৃলো সহশহ বা বিশহম্ধ কিনা সোঁদকে দুষ্ট দেবার তত বেশি অবকাশ 
তান পাননি । তবে গদীনাশরণফের আলেমদের ফতওয়ার সঙ্গে সামঞস্যপূর্ণ” 
হাদীসগ[লোই গ্রহণ করায় 'মুয়ান্তার বিশঘ্ধতা বহুলাংশে পন্দেহাতত হয়েছে। 
তাঁর হাদীসের বিশুজ্ধতা সম্পর্কে তাঁদ সুযোগ্য শিষ্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 
'হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালেক অপেক্ষা আর কারো ওপর আমার আঁধক আস্থা নেই । 
গর সগ্কাঁলত হাদীস পেলে তাকে শক্ত করে অকিড়ে ধর ।; 

ইমাম মালেক ছিলেন একজন স্ধনামধনয আইনজীবধ এবং মদীনার প্রধান 'বিচার- 
পতি । তাই ইমাম আবু হানগফার “সনদে ইমামে আজম'-এর মতই আইন ও 
বিচারবিভাগের প্রয়োজনোপযোগী হাদীসগুলোকেই তিনি তরি মুরাত্তার মধ্যে 
সঙ্কলন করোঁহলেন। সেকালে পারস্য থেকে সায়া, মিসর, স্পেন প্রভীতি ইসলামী 
সাগাজোর অন্তভতি দেশে দেশে মুয্রান্তার মানদণ্ডেই বিচারকার্য পরিচালিত হত । 
বিশ্বের ধর্ম ও শাসননর্সীতর ইতিহাসে মুয়াত্তা বা সমতল পথ তাই চর আবিস্মরণীয় । 

প্রথর আত্মীববাস এবং মোহমস্ত নিকাম জ্ঞানতপঞ্ব হিসেবে তিনি ইমামে 
আজম আব হানীফা(রঃ)-রই সমতুল্য ছিলেন । তাঁর সমকালীন খলাফা প্রবল 
পরারুমশালশ হারুন-অর-শশদ (হি. ১৭০--১৪/খুশী, ৭৮৬--৮০৯) তাঁকে রাজধানী 
বাগদাদে গিয়ে তরি পুত্রকে শিক্ষাদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান । কিন্তু 
1তনি তাঁকে বলেন, 'জ্ঞানের কাছে মানুষ আসে, মানুষের কাছে জ্ঞান যায় না। তখন 
খলীফা হারুন তাঁর “মুয়াত্তা অনুলীপ প্রস্তুত করিয়ে (হজরত ওসমানের কোর- 
আনের অনালপির মত ) দেশে দেশে তা প্রেরণ করার প্রলোভন দেখান । তব5ও 
তিনি নবীর নগর মদীনা ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তখন কুটীরবাস্ণী-দরিদ্র 
ইমামের গৃহনিমণণের জন্য খলপফা হারুন তিন সহন্প স্ব্ণমুদ্রা দান করলেন । ইমাম 
নালেক অত্যন্ত বিনয় সহকারে তাও প্রত্যাখ্যান করলেন । সোনার মদশনার জ্ঞানের 
সোনার কাছে সোনার হারণের এ মায়া যে কত মিথ্যা ইমাম মালেক তার এক জবলন্ত 
উদাহরণ ! 

এতবড় একজন জ্ঞানসাধক, বিধানশাস্মীবদ- (ফকীহ: ) ও সত্যকার মুসলমান 
কম্তু শেষ জীবনে সবসময় আল্লাহর ভয়ে চোখের পানিতে বৃক ভাসিয়োছলেন । 
এবাদন তার এক বন্ধু তারি কান্নার কারণ 'জন্জাসা করলে নি বললেন, আমার 
প্রাতট বিধানের জনা যাদ আল্লাহ একবার করে কষাঘাত করতেন তাহলে আমার 
সার দেওয়া সহজ হত 1 নবী (সঃ)-এর এই একানজ্ঠ ভক্ত নবীর নগর মদীনা” 
শরীফেই হ. ১৭৯ সালে পরলোক গমন করেন । 


ইমাম শাফেয়ী ( রঃ) 


ছি. ১৫০---২০৪ 
থহি, ৭৬৭--৮:০ 


বাগদাদের কারাগারে যে বছর (হি. ১৫০ ) এসামে আজম আব হনৌফা (রঃ) 
পরলেনক গমন করেছেন, ঠিক সেই বছর মহানবশী মুহ্মদ (সঃ)এর জল্মভূমি মক্সার 


ইমাম শাফেয়ী (রং) ৩২৯ 


অন্তর্গত গোররাহ: নামক হ্থানে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) জন্মগ্রহণ করলেন । যেন এর 
সূর্যের অন্তরাগ মেঘে আর এক নতুন সূর্যের শুভ অভ্যুদয় সূচিত হল। ইমাম 
শাফেয়ীর পূর্ণ নাম আবু আব্দুজ্লাহ্‌ মৃহম্মদ 'বিন হীদ্রস শাফেয়শ । 


শৈশব কালে তিনি এতই দারদ্র ছিলেন যে শিক্ষকের বেতন দেবার এবং খাতাপন 
কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিলনা । তাই য়াদ্রাসার শিক্ষক বা মোদার়েস্‌ও তাঁর প্রাত বিশেষ 
যত্র নিতেননা। কিন্তু আঙ্লহতা'লা বালক শাফেয়ীকে এমন অসাধারণ মেধা 
এবং স্মরণশান্তর আধিকারণী করোছিলেন যে শিক্ষক যখন অন্য ছান্নদের পড়াতেন তখন 
সেই পাঠ অনুসরণ করে তিনি এসব ছান্রদের চেয়ে অনেক ভালভাবে তা আয়ম্ত করে 
নিতেন ৷ পরে শিক্ষক তাঁর অবহেলিত িষ্যের এই অসাধারণ গুণের খবর পেয়ে 
তাঁরই ওপর অন্যান ছাত্রের পড়ানর দায়িত্ব অপণণ করে' [নিজে বিশ্রাম সুখ উপভোগ 
করতে লাগলেন । 

[তান আত অঞ্প বয়সেই কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্‌ প্রভৃতি শাস্তে সাঁবশেষ 
পাণ্িত্য অজন করেন এবং ইমাম মালেক (রঃ)-র বি্বাবখ্যাত হাদীস সঙ্কলন 
মক্লান্তা' সংগ্রহ করে তা সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করে ফেলেন । এখন থেকে ইমাম 
মালেক (রঃ)-র কাছে শিক্ষালাভ করার জন্য তাঁর জ্ঞানীপপাসু মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে । 
এই উদ্দেশ্যে তান মক্কার শাসনকতণ (গভনরের ) কাছ থেকে পারিচয়পন্র সংগ্রহ করে 
নিয়ে মদীনার শাসনকর্তার কাছে গিয়ে হাজির হন । তারপর তাঁর হয়ে সুপারিশ 
করার জন্যে তান মদখনার শাসনকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম মালেক (রঃ)-র মাদ্রাসায় 
গিয়ে হাঁজর হন । কিন্তু অমন একজন শাসনকতণার সুপারিশ সত্বেও ইমাম মালেক 
(রঃ) শাফেয়ণকে প্রথম প্রথম কোন আমলই দিলেন না। শেষে বালক শাফেয়শর কণ্ঠে 
ভার সুবৃহ ম:য়াত্তার'+ আদ্যোপান্ত এবং অনবদ্য আবৃত্তি শুনে তিনি মুখ্ধ হলেন 
এবং তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন । সেই থেকে তাঁর জীবনাবসান পযন্ত 
শাফেয়ী তাঁর 'প্রয় শিষ্য, সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন । 
ইমাম মালেক (রঃ) তাঁর এই জ্ঞান-তাপস 'শিষ্যকে এতখা'নি নির্ভর করতেন ষে তিনি. 
জনসাধারণকে যেসব ফতওয়া” বা ধবধান' দিতেন তাতে তান তাঁর পাঁরবর্তে শিষ্য 
শাফেয়ীর স্বাক্ষর নিতে বলতেন ৷ শাফেয়ী স্বাক্ষর করতে অসম্মত হলে সেই বিধান; 
জনগণকে অন:সরণ করতে তিনি নিষেধ করতেন । 


এইভাবে মাত্র ১৪ বছর বয়সে অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যাব্তার অধিকারী হয়ে 
শাফেয়ী (রঃ) জন্মভূমি মক্কা নগরাঁতে প্রত্যারর্তন করেন। কাঁথত আছে, তিনি মক্কার 
প্রবেশ করে, কাবা শরাঁফের চত্বরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয় ও আত্মবি*বাস সহকারে 
সকলকে ডেকে বঞ্ছেন, আপনাদের যা ছু জিজ্ঞাসার আছে তা সব আমাকে জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন একজন ১৪ বছরের কিশোরের জ্ঞানের এই গভীরতা ও বিস্তার 
বিশ্বের ইতিহাসে বিরল । 

[তিনি বহ্‌ গ্রজ্থ রচনা করেন । তবে হাদস সঙ্কলনের ইতিহাসে তাঁর বিখ্যাত 
মসনদখানা চির-আঁবস্মরণীয় ॥ তিনি এ্রকজন আইন-বিশারদ ছিলেন । তাই 
আইনের ধারা অনসারেই তান তাঁর সম্কাজত হাদীসক্গৃলোকে সাঁষ্জত করেন । 
বচারক ও আইন ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁর এ 'হাদশস-সঙ্ফলনখানায় গূরৃত্ব অপরিসীম । 
ভাত হাদীস সংকান দৃক্টিভঙ্গী সম্পর্কে 7. 9. 21060181 সাহেব তাঁর 0৩৩1০ 
2086100 01 1৬051170 71601085 804 38118112)06005 নামক গ্র্থে বলোন, 
হজরতের একটা লম্পূণ" সহীহ বা বিশৃষ্ধ হাদীসকে তিনি কোরআনের আরাতেক্ 


৩৩০ হাদীস শরীফ 


€ বাক্যের ) সমশান্তস্পন্ বলে গণ্য করতেন । ভভয়েই প্রত্যাদিষ্ট বাণ, কেবল 
সামান্য পৃথক আকারে প্রেরিত হয়েছে ।, 


হিজর? ২০৪ সালে &৪ বছর বয়সে এই মহান মনশষী মিসরে পরলোক গমন 
করেন। 


মিশকাত শরাঁফের স্কলনকার+ তাঁর সম্পকে বলেন, ইমাম শাফেযীর জ্ঞানগাঁরমা 
অপারসীম ছিল । পূর্ব অথবা পাঁশ্চমে পার্থর এবং ধমীঁয় বিষয়ে তাঁর মত অমন 
গভাঁর জ্ঞান আর কারো ছিলনা । ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) বিখ্যাত 
মৃহাদ্দেস এহয়া বিন মইনকে শাফেয়ী সম্পকে বলেন, 'ষে ব্যান্ত ফেকাহ: শাস্বে 
পৃশ্ডিত হতে চায় সে ধেন শাফেয়ঈর গাধার পুচ্ছের ঘ্রাণ গ্রহণ করে |; 


ইমাম আছমদ বিন-হাম্বল ( রঃ) 


1হ. ১৬৪-২৪১ 
খর, ৭৮০-৮৫৬ 


হাদ্বলের পুত্র আহমদ বা ইমাম আহমদ-ীবন-হ।দ্বল (রঃ) হিজরী, ৯৬৪ সালে 
প্রাসাদ নগরখ বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন । বাগদাদেই তাঁর হাদীস শিক্ষার হাতে- 
খাঁড়। তারপর মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, সিরিয়া, কুফা, বসরা প্রভৃতি বিশ্বের 
শ্রে্ঠ ইসলামী শিক্ষা-কেন্দ্ুগলোতে তিনি হাদধস শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস 
সম্পকে তাঁর গভার জ্ঞান ও পাশ্ডিত্য সর্বজন 'বাদত হয় । হাদীসের প্রাতি অসাধারণ 
প্রীতিবশতঃ তান একের পর এক অসংখ্য হাদীস কণ্ঠস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে 
আবু জরায়া বলেন, “আহমদশবন-হাম্বলেয লক্ষাধক হাদীস কণ্ঠস্থ 'ছিল।' তাঁর 
রান ও পাঁণ্ডিত্য প্রসক্ষে খ্যাত ফাকহ এবং মুহাদ্দেস ইব্রাহীম হারবী বলেন, 
“আম আহমদ-ীবন-হাম্বলকে দেখোছি, খোদা যেন তাঁকে ভূত-ভবিষ্যতের সমন্ত জ্ঞান 
পান করেছেন ॥। তিনি যত ইচ্ছা তত জ্ঞানের কথা বলে যেতে পারতেন ।; 


হাদীস শিক্ষালাভ করার পর তানি অন্যাম্য ইমামদের মতই হাদীস শক্ষাদানে 
প্রতী হন। তাঁর শিক্ষানিকেতনে অসংখ্য শিক্ষার্থীর আগমন ঘটতে থাকে । তাঁর 
যত্ব ও নিষ্ঠাপূর্ণ শিক্ষকতার ফলে পরবতর্টকালে তাঁর বহ্‌ শিষ্যই বিশ্বাবখ্যাত হন । 
এই সব বিশ্বাবখ্যাত .শিষ্যদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসালম (রঃ), 
আল্লামা আবু দাউদ (রঃ) এবং তাঁর দুই পত্র আব্দুল্লাহ ও সালেহ সাঁবশেষ 
উল্লেখযোগ্য ॥ তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান 'বিষয়বস্তুই ছিল আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রসুল 
এবং পরলোক 1 তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আল্লামা আব দাউদ (রঃ) বলেন, 'আহমদ- 
'িবন-হাম্বলের মজলিস পরলোকের মজাঁলস ছিল । এ মজাঁলসে পৃথিবীর নাম পর্যন্ত 
উচ্চারণ করা হত না এবং আম কখনো এ মজালসে পাঁর৫ঘব বিষয়ের আলোচনা 
হতে শুনিনি । 

গনি বহর গ্রন্থ রচনা করেন) তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কী হাদীস শরীফের একটা 
সৃবংহৎ “মসনদ' সঙ্ফলন । শিক্ষা গ্রহণ কালে এবং 'বাঁভব সময়ে তান স্বনামধন্য 
নুহাদ্দেসদের কাছ থেকে সাত লক্ষ পণ্ডাশাটি হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন । এ বিপূকা 


আব্দুর রহমান দারমী (রঃ) ৩৩১ 


সংখাক হাদীস পৃঙ্খানহপৃঙ্খরূপে যাচাই করে তার থেকে মাঘ শ হাজার হাদীশ 
খেছে নিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাবখ্যাত মসনদ খানা সঙ্কলন করেন। তাঁর জের 
ভাষায়, 'সাত লক্ষ পণ্চাশাঁট হাদীস থেকে চয়ন করে' আমি এ হাদীস রচনা করেছি ।? 
পরবতাঁকালে তাঁর দুই সযোগা পত্র ওত সঙ্গে আরো দশ হ।জার হাদীস সংযুক্ক 
করেন । ফলে ৪০ হাজার হাদীস-সম্বালত এ সৃবহৎ গ্রম্থ আধুনিক পাঁথবীতেও 
হাদীসের বৃহত্তম গ্রন্থ হিসেবে সম্মাঁনত । এ বিশালায়তন মসনদখান ১৭২ টি 
খণ্ডে বিভন্ত এবং ওর হাদীসসগহ বর্ণনাকারী সাহাবাদের নামানুসারে সশঙ্খল 
ভাবে সাজ্জত। 

৭৭ বছর বয়সে হিজরী ২৪১ অবন্দে এই মহান ধম ও হাদীসশাম্্জ্ঞ মনশীষণ 
পরলোকগমন করেন । তি শেষকৃত্য বা জানাজা জনুম্গানে ৮ লক্ষ পুরুষ এবং 
৬০ হাজার নারঈ উপাাচ্ছৃত ছিলেন । 

আশৈশব তিনি অন্যন্ত ধর্মভীরু, পণ্যবান ও পাঁধ্রহ্ৃদয় পুরুয ছিলেন । 
তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, আমি ধখন বাগদাদ ত্যাগ কার তখন 
ইমাম আহমদ অপেক্ষা আঁধকতর ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, সংযমী ও সংপাঁশ্ডত 
ব্যান্ত আর দোঁখান ।? 


আব্দুর রহমান দামী ( রঃ) 


[হ. ১৮১-২৫৬ 
থু. ৭৯৫-৮৭৯ 


আল্লামা দারমী (রঃ)-র পূণ নাম আবু আব্দুজ্লাহ মুহম্মশীবনশ্দারমী | 
ণতাঁন হিজর ১৮১ অব্দে বরমান সোিয়েট ইউনিয়নের অন্তগ্গতি সমরকন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন ৷ হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শৈশবেই তান দেশে দেশে 
গমন করেন । আব জরায়া রাজী, মুহম্মদশীবন-ইসমাইল বুখারী এবং হাসানশবন 
শাজায়শ বলখীর মতই তিন সেকালে হাদীসের একজন হাফেঙ্গ ( অর্থাৎ কণ্ঠচ্ছকারণী) 
শহসেবে সৃবিখ্যাত হয়েছিলেন । ূ 

হাদশস ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে তান একজন আঁত সুপরিচিত ব্যক্তি 
ছিলেন । আল্লামা আবুদাউদ, তিরামজী এবং মুসলিমের মত কালজয়ী হাদীস 
শাস্মীবশারদগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন । শিক্ষক হিসেবে দারমণীর যোগ্যতা এবং মহাজ্ঞানী 
মৃহাদ্দেস হিসেবে তাঁর খ্যাঁতই ষে এঁ সব স্বনামধন্য শিষ্যদের তাঁর সামধ্যে আকর্ষণ 
করোছল তা অনায়াসে বোঝা যায় । হাদীস শাস্যের সতাকার জ্ঞানই ছিল তর 
চারন্রের যথার্থ চৌম্বক । 

বহু সহীহ্‌ বা বিশুদ্ধ হাদীস সহ. আল্লামা দারমী (রঃ) তাঁর স্বাবখ্যাত 
মসনদখানি রচনা করেন । এ মসনদে তিন মোট ৩৫৭টি হাদীস সঙ্ষলন 
করেন । 

[হিজর ২৫৫ সালে তান ইহলোক ত্যাগ করেন ৷ তাঁর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত 
হয়ে হাদীস-সম্রাট ইমাম বৃখারী (রঃ) মাথা নত করে কাঁদতে থাকেন । হাদী 


৩৩২ হাদশস শরাঁফ 


অন্রাটের এই শোকের আলোকে হাদীসের ইতিহাসে দারমণর সুউচ্চ আসনখান: 
যৈন অকল্সাৎ 'বিদ্য,চচমক্কের মত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় । 


ইমাম বৃখারশী ( রঃ) 


[হ. ১৯৪-২৫৬ 
থহী, ৮১০-৮৭২ 


ইমাম বুখারী (রঃ) নিখিল বিশ্বে হাদীসশাস্ের সম্রাট হিসেবে সুপরিচিত | তাঁর 
আসল নাম মহম্মদ । ডাকনাম আব আব্দুল্লাহ । পিতার নাম ইসমাইল । 
ধপতামহের নাম ইব্রাহীম । প্রাপিতামহের নাম মুগীরা । সব মিলিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ 
নাম আবু আব্দুজ্পাহ্‌ মুহচ্মদীবন-ইসমাইল-বিন-মুগীরা । ইমাম মালেক (রঃ)-এর 
মৃত্যুর পনেরো বছর পরে হজরণী ১৯৪. সালের ১৩ই শওয়াল শুক্রবার জমআ'র 
নামাজ অন্তে বুখারা নামক শহরে তিন জন্মগ্রহণ করেন । বুখারার সন্তান বলেই 
তিনি বুখারী নামে সমাধক পারচিত | 


খোরাসানের অন্তর্গত এই বুখারা অত্যন্ত সমৃন্ধিশালী সপ্রাচীন নগরী । এক- 
সময় এই নগরী সাসানীয়া রাজাদের রাজধানী ছিল। পরে মুর্সালম শাসনকালে 
বুখারা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কাতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পারণত হয় । বর্তমানে 
শহরটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত উজবোঁকম্ভানে অবাষ্থত | 


সুদূর অতীতে ইমাম বুখারী (রঃ)-র প্রাপতামহ মুগীরা পারসোর আঁধবাসী 
ছিলেন ৷ ইয়ামান জাফাঁ যখন বখারার শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি পারস্য 
গ/াগ করে বৃখারায় আসেন এবং জা'ফশর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
নবদরশীক্ষত এরই মুসলমান পারিবারাঁট অগ্পকাল মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কাঁতর 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা ও কাঁতিত্বের আঁধকারী হয়। ইমাম বুখারীর পিতা 
ইসমাইল হাদীস ও অন্যান্য শাস্মে বিশেষ পারদার্শতা অজর্ন করেন । তিনি ইমাম 
মালেক, হামনাদ এবং ইবনুল মবারক প্রমুখ স্বনামধন্য মুহাদ্দেসদের কাছে অত্ন্ত 
কাঁতিত্বের সঙ্গে হাদীসশাস্ত অধ্যয়ন করেন । ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর তারীখ-ই-কবীর' 
হান্থে তার পিতার জ্ঞান গাঁরমা ও অন্যান্য মনীষার কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ 
করেছেন । 

কথায় বলে, 'বাপকা ব্যাটা ॥ যোগা পিতার যোগ্য পুত্র হিসেবেই বখারণ (রঃ) 
হাদীস শাস্ত্রের প্রীতি সুগভীর প্রতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন । কিস্তু আল্লাহর 
অপার মাহমা বোঝার সাধ্য মানৃষের নেই । হাদীস শিক্ষার সূত্রপাত হতে না হাতেই 
আত বাল্যকালে তাঁর পিতাঁবয়োগ হম ; শুধু তাই নয়, তিন অন্ধ হয়ে যান। 
[পিতৃহারা পুত্রের এই অকাল-অন্ধত্ব মোচনের জন্যে তাঁর মাতা দিনরাত আল্লাহ-তালা'র 
কাছে কাঁদতে থাকেন । আল্লাহ্‌ তাঁর কান্না কবৃল করেন। এক আলোকলমল 
প্রভাতে বখারণ সত্যসত্যই তাঁর দম্টিশাস্ত ফিরে পান । 


স্বদেশে প্রার্থামক শিক্ষা £ যাই হোক মায়ের সস্নেহ তত্তাবধানে বালক 
বৃখারশর শিক্ষা দ্ুত অগ্রসর হতে লাগল । মাত্র ৯ বঙ্ছুর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ 
»কারআন শরীফ কণ্ঠজ্থ কয়ে ফেললেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে হাদ'ীস-শিক্ষার 
প্রধল বাস্না জাগ্রত হল। বুখারী (রঃ)-র নিজের ভাষায়, 'প্রারামক বিদ্যালয়ে 


ইমাম বুখারী (রই) ৩৩৩ 


আধ্যরনকালে জাম হাদীস কণ্ঠস্থ করার প্রেরণা পাই । যাই হোক দশ বছর বয়সে 
বুখারী (রঃ) হাদীস 'শক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রম শেষ করে ১১ বছর বয়সেই বুখারার 
ধবখ্যাত মুৃহাদ্দেস দাখেলীর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেশ। : সেখানে 
তান হাদঁস শাস্লে তীর অনন্যসাধারণ আঁধকারের পাঁরচয় দেন । একাঁদন শিক্ষাদান- 
কালে দাখেলী একটা হাদীসের সনদ বর্ণনায় ভুল করলেন। বললেন, 'সংফিয়ান 
আব জুবায়ের হতে, জ.বায়ের ইপ্তাহীন হতে বণনা করেছেন + বালক বহথারা সঙ্গে 
সঙ্গে বললেন, 'হ্‌জুর, আবু জুবায়ের ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন [নি। এতে 
দাখেলী প্রথমে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন । তারপর আপন পাঠকক্ষে গিয়ে হাদীসের 
উর লাপখানা দেখে যখন বুঝলেন যে বালক বহুখারীই ?ঠক বলেছেন, তখন আনাব্দিত 
হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন । দাখেলা ছাড় বংখারার আরো যেসব খ্যাতিমান 
মহাদ্দেসবন্দের কাছে বুখারী (রঃ) 'শিক্ষালাভ করোঁছলেন তাঁদের মধ্যে আল্লামা 
মুহম্মদ ইবনে সালাম বধকন্দী, ইউসফ বরকন্দী এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মুহম্মদ 
খুসনদী সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । মন্হদ্মদ বকপকন্দীর কাছে অধায়নকাঞ্জশ ৭০ হাজার 
হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল । একাদন বয়বদ্দী তাঁর [ণষা বখারীকে বললেন, বৎস, 
আমার গ্রন্থসমূহে কোন ভুল দেখতে পেলে তুম অসঞ্চোচে ভা সংশোধন করে দিও |. 
এতে 'বাষ্মত হয়ে এক ব্যন্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, ছোকরাঁটি কে ?' বয়কন্দী 
বললেন, 'ইনি এমন এক ব্যাপ্ত যাঁর কোন সমকক্ষ নেই । এইভাবে ষোল বছর বয় 
পর্যন্ত ' মাতৃভামি বুখারাতেই অর্পারসীম খ্যাত এবং স্নানের মধ বুখারী (হঃ) 
গশকালাভ কার্য সম্পন্ন করলেন । 


[বদেশে উচ্চাশক্ষা £ এরপর শন্র, হল [বিদেশে শিকল: পালা । ষোল 
বছর বয়সে জ্ঞানের খাঁন বুখারী (রঃ) পুণ্যবতশ মাতা ও ০০্ঠ ভাতার সঙ্গে 
পবিত্র তর্থ মন্তায় হজ্জ করতে গেলেন (হি. ২১০ )। 1কল্তু নবী ৪,-এর 
শৈশবের শত সহস্র স্মৃতি-মাধুরী মাখালো মন্তা নগরখ তাঁকে আর সেখান থেকে ঘরে 
1ফরে ঘেতে দিল না। মাতা ও ভাতাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে বৃখারণ (রঃ) 
সেখানেই রয়ে গেলেন । সেখানে তান সেকালের অন্যতম শ্রেছ্ঠ হাদীস-শান্তাব্দি 
ইমাম আব্দুল ওয়ালিদ, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে জংবায়ের, আল্লামা হোমায়দী প্রমূখ 
আলেমদের কাছে হাদশস অধ্যয়ন করলেন । দু বছর পরে মদীনায় গিয়ে ( হি, ২১২) 
[তান ইন্লাহম ইবনে আল মনজর, আব্দধ্ল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ ওলাইস 
প্রমুখ মৃহাদ্দেদদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করলেন। মক্কা মদীনা, তায়েফ ও জেন্দা 
শহরে হাদণস অধ্যয়নের জন্য তিনি একাধিক সফরে ৬ বছর আতিবাহত করলেন । 
হেজাজ, ইরাক, খোরাসান, মিসর, বসরা, বল মাভ", রাই, 'হনাট প্রভাতি নানান 
দেশে হাদশস শিক্ষার [পিপাসা নিবারণের জন্য তান বছরের পর বছর আঁতিবাহিত 
করলেন। বাগদাদে গিয়ে তান ইমাম হাম্বল (রঃ)-র কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ 
করলেন । এইভাবে দেশে দেশে হাদীস শিক্ষা লাভ করার সময় তান অমানুষক 
কণ্ট সহা করলেন । ঘোড়ার অভাবে পায়ে হে'টে ক্ষতাঁবক্ষত রম্তান্ত পায়ে মাইলের 
পর মাইল আতিক্রম করলেন । কখনো তরকারাবহা'ন সামান্য এক টুকরো হাটি 
থেয়ে, কখনো সারাদিনে তিনাঁট মার বাদাম খেয়ে, আবার কখনো তাও নয পেয়ে 
কেবল লতাপাতা চিবিয়ে খেয়ে পরম সন্ভষ্টচিনতে ও এরকানিষ্ঠ মনোযোগ সহকারে 
হাদণসশাস্ত অধ্যয়ন করলেন ।২ 


২ ইমাম যাহক্ কুত-_হায়াতে ইমান বুখারী ।' 


৩৩৪ হাদীস শরাঁফ 


হাদীন সঙ্কলনের হাতহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীত 'জামেয়েস সহীহ বা দিহশহ 
বৃখারপ' | মান্র ১৪ বছর বয়সে পবিন্র মকা নগরীর মসাঁজদে হেরেমে বয়তুঙ্লাহ 
শরখফে বসে তান এর সগ্কলনকার্য শুরু করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর বাবং 
অকন্পনীয় নিষ্ঠা ও পাঁরশ্রমের পর মদীনার মসাঁজদে নববীতে বসে এর লঙ্কলনের 
কাজ সমাপ্ত করেন (খতী, ৮৪৪ )। তাঁর নিজের কথায়, 'আঁম মসাঁজদে হেরেমে 
বয়তুঙ্লাহ শরীফে বসে এটা সঙ্কলন করেছি, দূরাকাত নামাজ পড়ার পর প্রাতাঁট 
হাদাস নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি, যখন সকল দিক দিয়ে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পকে 
নঃসন্দেহ হয়োছ তখনই এ হাদীস 'জামেয়েস সহী'র অন্তর্ভত করেছি । এ গ্রদ্থ 
সঙ্কলনকালে ৬ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে কেবল মান্র বিশুদ্ধতম হাদীসগুলোই 
[লাপবদ্ধ করোছ ।*৩ তিনি আরো বলেছেন, “নান করে নামাজ আদার না করে 
আমি কোন হাদীস জামেয়েস সহণীর অন্তর্ভত কার নি।' এতে মোট ৭২৭৫ 
হাদীস আছে, তার মধ্যে ৩২৭%ট তকরারী ( সমর্থনমূলক )। এই জামেয়েস 
সহশহ বা সহগহ: বুখারাঁর প্রধান বৈশিষ্টা--বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতি অনুসারে বিষয়্- 
[ভাত্তক অধ্যায়-বভাগ । প্রাতি অধ্যায়ের শুরুতে উচ্লাখত হাদীসসমূহের আইনগত 
প্রয়োগ সমবন্ধেও আলোচনা আছে । ফলে ধর্মশাস্তের মত আইনশাস্ত্ে আগ্রহ পাঠকদের 
কাছেও এর আদর-কদর ব্যাপকভাবে বাঁদ্ধ পেয়েছে । তাছাড়া হাদীসের যে একটা 
সাহত্যমূল্য আছে, নবী (সঃ) বাণী ষে ভোরের আজানের মত মুসলমানের অন্তরে 
শান্তরে আনন্দীশহরণ সৃষ্টি করে অথবা ভোরের কাকলির মত মানুষকে তা নতুন 
উষার স্বর্ণদ্বারের সম্ধান দেয়-_বুখারণীর হাদশস-সাল্িবেশের নিপুণতা সে সত্যটি 
অনায়াসে হ্থাদ়ক্রম করতে আমাদের সহায়তা করে । অবশ্য একই হাদীসের পুনরূল্লেখ 
এবং 'মূল শব্দের পাঁরবর্তন, পাঁরবধন বা পারবর্জন' বুখারী শরীফকে ঘটি রাহুর 
কবল থেকে পূর্ণ মান্তর সুযোগ দেয়নি । 

তবু বিশ্বমুন্দালমের শিক্ষা ও সংস্কীতির পাঠ্যক্রমে এই জামেয়েস সহীহ বা 
সহীহ: বুখারীর স্থান পাব কোরআন শরীফের ঠিক পরই । পাঁণ্ডতেরা একে 
'আফজালুল কিতাব" বা “সম্মানিত গ্রন্থ' আখ্যায় বিভূষিত করেন এবং এর সংকলন- 
কারী বুখারী (রঃ)কে ইমামুল মুহাদ্দেসীন” বা “হাদীস সম্রা' উপাধিতে সম্মানিত 
করেন । স্বয়ং রস্‌লুজ্লাহ: (সঃ) এ গ্রন্থকে তাঁর এনজের গ্রন্থ, বলে আবুজাঁদ 
মারজযথকে স্বপ্নযোগে জানিয়েছিলেন বলে মারজয়ী উল্লেখ করেছেন । 

সহশীহ- বুখারী ছাড়া “আত্তারাখুণ কবীর “তারীখুস লগীর' প্রভৃতি আরো 
বহ] গ্রন্থ বুখারী (রঃ) রচনা করেন । 

হাদখস সঙ্কলনের পর হাদীস শিক্ষাদান কমই বুখারী (রঃ).এর জাঁবনের সব শ্রেনি 
কর্ম ছিল । বুখারায় যখন তিনি শিক্ষাদান কর্মে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর খ্যাতি দিকে 
[দিকে বিষ্তারত হয় এবং অসংখ্য শিক্ষার্থীর সমাগমে তাঁর মাদ্রাসা 'মুখারত হয়ে 
ওঠে । ১০ হাজার শিক্ষার্থী তর কাছে কেবল 'জামেয়েস সহাঁহ অধায়ন করে- 
ছিলেন 1৪ কিন্তু আঁবলদ্বে এই খ্যাঁতই তাঁর দুগগাতর কারণে পরিণত হয়। 
বুখারার তৎকালীন শাসনকর্তা খাঁলদ ইবনে আহমদ জহ্‌লী তাঁর খ্যাতির কথা শ্দনে 
তাঁকে তাঁর প্রাসাদে গিয়ে তাঁর পৃত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বলেন। 


৩. মোল্লা আলী কারী কৃত ণমরকাত ১ম খণ্ড । 
৪ মৃহাদ্দম প্রসঙ্গ-_অধ্যাপক মুজীবর রহমান, রাজশাহা বিশ্বাবদ্যালয় | 


ইমাম ব-খারণ ৩৩৫ 


কিজ্তু তান তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, তিষ্কাত: ব্যান্তাই কুপের কাছে আসে, 
কূপ কখনো তৃক্কাত দের বাড়। বাড়ী যায়না 1 অতএব [তিনি ভার পুতদ্রে জ্ঞানতৃফা 
নিবারণের জন্যে তাঁর প্রাসাদে যেতে পারবেন না অথবা তার মান্রাসায় এ শাসকপত্ত- 
দের পড়ানোর জন্যে স্বহন্ত কোন বাবস্থা করে ইসলামের মল আদশের অসম্মান 
করতে পারবেন না । 


এতে শাসনকর্তা খালিদ অত্যঞ্জ ধ্রদ্ধ হন এবং ছলে বলে ও কৌশলে বহখারগ 
ব?)-কে শারেন্তা করার জন্যে উৎপর হয়ে ওগেন ! ভান প্রথমে তাঁর কৃপাপু্জ্ট 
দুর্জন ব্যাঞজজদের সাহায্যে প্রচার করতে লাগলেন যে--বৃখারণ পাঁবন্ত কোরআন 
শর।ফকে আহ্গাহতা'লার বাণী বলে স্মপকার করেন না, তিন একে 'মাখল.ক' বা 
বানানো বলে মনে করেন । ধর্মন্ধ মবনলমানেরা এই অপপ্রচারের সত্যামথ্যা যাচাই 
না করেই বুখারী (বঃ)-র শান্তি দাবশ করতে লাগল । সুযোগ বুঝে শাসনকতণা 
খাঁলদ তাঁর নির্দোষতা প্রমাণের বিন্দুমাত্র অবকাশ না ?দয়েই তাঁকে বুখারা থেকে 
নির্বাসিত করলেন । 


বুখারী (রঃ) আল্লাহত'লাকে ধনাবাদ দিয়ে তাঁর স্বপ্প ও স্মৃতি 'দিয়ে ঘেরা 
জন্মডুমি বৃখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে গিয়ে হাঁজর হলেন (হি. ২৫০ )1 
নিশাপুরের আধিবাসীরা সোৎসাহে তাঁকে রাজকীয় সংবধনা জানালেন । িশাপুর- 
বাসীদের আস্তুরক আপ্যায়নে তিনি মুদ্ধ হলেন। তাঁদের অন:রোধে তিনি সেখানেই 
মাদ্রাসা খুললেন ।  পরবতাঁকালের বহন বিখ্যাত ব্যান্ত সেখানে তার মাদ্রাসায় গিয়ে 
ভাত হলেন । তাঁর মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা দিনে দিনে যেমন জোয়ারের পানির মত 
বৃদ্ধ পেতে লাগল তেমান 'নিশাপুরের অন্যান্য মান্রাসার ছানরসংখ্যা ভাটার পানির 
মত হাস পেতে শুরু করল । নিশাপঃরের বিখ্যাত মৃহাদ্দেস এবং ইমাম মৃসালমের 
অন্যতম শিক্ষক হাঁফজ যৃহলাীর মাদ্রাসা এই সময় ছান্রাভাবে উঠে যাবার জোগাড় হল। 
ফলে যূহলী শাসনকর্তা খাঁলদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মাঁলিয়ে ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে 
সেই কোরআন সংক্কান্ত অপপ্রচারে কোমরবে'ধে নামলেন । তা প্রাতিরোধ করতে ব্যথ 
হয়ে ইমাম মুসালম গুরু যূহলীর সংস্রব পারত্যাগগ করলেন এবং বুখারীর শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করলেন । বুখারী (রঃ) নিশাপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । 


[নিশাপুর ত্যাগ করে বুখারণী (রঃ) বয়কন্দে 1গয়ে হাজির হলেন । কিন্তু 
এখানেও ষড়যন্তকারীদের মিথ্যা প্রচারের বিষ তাঁকে পেছনে পেছনে অনুসরণ করল । 
[তান সমরকন্দে গেলেন ৷ কন্তু সেখানেও সংবিধা হলনা । তিনি সমরকন্দ শহর 
পাঁরত্যাগ করে সমরকন্দের অন্তর্গত খাজতন-ক নামক এক নিরালা গ্রামে গিয়ে তারি 
আত্মীয় গাঁলবের গৃহে আশ্রয় নিলেন । পরে অনুতপ্ত সমরকম্দবাসীদের অন:রোধে 
যখন [তিনি আবার তাঁর দূর্বল দেহ নিয়ে দ:জনের কাঁধে ভর 'দিয়ে পুনরায় পমরকন্দ শহরে 
গৃকরে যাবার জন্যে অগ্রসর হলেন তখন তাঁর অক্ষম দেহ অকস্মাং বিকল হবার উপক্রম 
হল। [তিনি তাঁর সাহায্যকারী সঙ্গীদের বললেন, “তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, আমি 
অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করাঁছ।' তখন তাঁকে সেথানে বসানো হল । তিনি আঙ্লাহর 
নাম করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । তারি সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ধারায় ঘাম যেরৃতে 
লাগল । গন শেষ নিবাস ত্যাথ করলেন । হি. ২৫৬ সালের ১লা শওয়াল 
ঈদুলফিত্র-এর পাব রাতে তাঁর পাবত্র আত্মা পাঁথবা পরিত্যাগ করল। ঈদুলাফিতর- 
এর নামাজের পর খাজতুনক গ্রামের নিন্ভৃত মাটির তলায় তিনি চিরবিশ্রাম লাভ 
করলেন । শওয়াল মাসের এক শুক্রবারে জূমআ র নামাজের পর যে জশবনের 


৩৩৬ হাদীস শরীফ 


সূত্রপাত হয়োছল, আর এক শওয়ালের শুরতে ঈদুলফিত্র-এর নামাজের পর তার 
শেষ সমাধি রচিত হল । 


চরিত £ বুখারী (রঃ) ছিলেন নবী (সঃ-এর নিতান্ত নিষ্ঠাবান এবং “পদে 
পদে অন:সরণকারণী' এক অসামান্য ভন্ত ও স্বনামধন্য হাদীস-শাস্াবশারদ । নাজম 
[বিন ফাদল: বলেন, আমি স্বপ্লে নবী (সঃ)এর পেছনে পেছনে বুখারীকে দেখতে 
পেলাম । যেখানে হজরত পা ফেলছেন সেখানে বুখারীও পা ফেলছেন-__-ঠিক ষেন 
পদে পদে অনুসরণ করছেন ।' 


তিনি 'ছিলেন এক অতুলনীয় কোরআন-প্রোমক | তিনি তাঁর প্রাত্যাহক নামাজের 
প্রীত রাকাতে পাঁবত্র কোরআনশরাঁফের ২০টি করে আয়াত ( বাকা ) আবৃত্তি করতেন 
এবং এইভাবে 'তিনাদনে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ একবার আগাগোড়া পাঠ করতেন । 
প্রতি রাতে তাহাঞ্জুদ নামাজে তিনি পাত্র কোরআনের অর্ধাংশ অথবা দ-ই-তৃতীয়াংশ 
পাঠ করতেন । রমজান মাসে প্রাতাদন সন্ধ্যায় রোজা (উপবাস) ভঙ্গ বরায় 
পূবেহি তিন একবার করে' সুবিশাল কোরআন শরীফ সম্পূর্ণরূপে পাঠ করতেন । 


পরানশ্দা মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে ভয়ঙ্করভাবে সঞকটসঙ্কুল করে তোলে । 
'তাই পরানন্দাকে প্রবল শাল্ততে তান পাঁরহার করতেন । বলতেন, 'যোদন থেকে 
আম পরনিন্দাকে হারাম (নাষদ্ধ ) বলে জেনোছি, সোঁদন থেকেই কাউকে আর 
কোনাদন আম নিষ্দা করিনি 1; 


পাঁরহ্কার পারচ্ছন্নতাকে তান সত্যসত্যই তাঁর ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন । 
একবার এক মুসাঁচ্জ মসাঁজদে নামাজ পড়তে এসে তাঁর দাঁড়তে জীঁড়য়ে-থাকা এক- 
টুকরো সৃতো মসাঁজদের ঝকঝকে মেঝেয় ফেলে 'দিলেন । সেই স.ন্দর মেঝেকে 
মাঁলন্যমৃন্ত করার জন্যে তিন সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে সেটা তুলে নিয়ে নিজের 
পকেটে পৃরলেন । 


[তান ধনী ছিলেন, কিন্তু ধনের প্রাত তাঁর বন্দুমাত্র আসীন্ত ছিলনা । একবার 
এক সমুদ্র যাত্রা তাঁর সঙ্গে সহস্র স্বর্ণমনদ্রা ছিল । এক দুজন সহযাত্রী কথার 
কথায় সে কথা জেনে নিয়ে, তাঁর সহ ম্বর্ণমুদ্রা চুর গিয়েছে বলে কান্না শুর করে 
[দিল। তখন সকলের বাজ প্যাটিরা তজ্জাসী করার ব্যবন্থা করা হল। বুখারী তাঁর 
লুনামকে নিম্ষলুঘ করার উদ্দেশ্যে সবার অলক্ষ্যে তাঁর নিজের সেই সহহ্ত্র স্বর্ণ মুদ্রা 
অবলালায় সমূদ্ধে নিক্ষেপ করলেন 4 তঞ্লাসী শেষে সেই শয়তান সহযান্ী তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করল, “আপনার সেই সহমত স্বর্ণমদ্রা ক হল: বুখারী (রঃ) বললেন, “সম্রে 
নিক্ষেপ করোছি।' আপন িশ্বাসযোগ্যতাকে নিজ্কলুষ করার জন্যে বান সহন্ত্ 
ক্ষর্ণমদ্রা অনায়াসে জলাঞ্জাল দিতে পারেন তাঁর সঙ্কালত হাদীস-মিমুস্তার বিবাস- 
যোগ্যতা তো প্রদ্নাতীঁত হবেই । মহাপশ্ডিত রাজা-বিন-মুরজা বলেন, নারীদের 
ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব যেরকম, অন্যান্য জ্ঞানীদের ওপর কৃখারার শ্রেষ্ঠত্বও 
সেই রকম ।' 

[শাখিল বিশ্বে বুখারণী (রঃ) সবশ্রেষ্ঠ হাদীস শাম্ীবদ: বা হাদীস সম্ভাট ।' 
ইমাম মুহম্মদ ইসহাক বিন খুজ্বারমা বলেন, 'নীল আকাশের নাচে হাদীসে-রসূলের 
শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম বুখারী অপেক্ষা আর কেউ নেই । বিখ্যাত মৃহান্দেস ইবনে 
হাজার আস-কালাদণ (মৃত্যু-_হ. ৮৫২ ) বলেন, ইনাম বুখারীর প্রশংসান্দীপ্র 


ইমাম মুসলিম (রঃ) ৩৩৭ 


পরবতাঁদের মন্তব্য সম্ূদর উদ্ধৃত করতে গেলে কাগজ ফারয়ে যাবে, আয়ু নিঃশোঁষত 
হবে--এ যেন এক অন্কলান্ত সমূদ্ু বিশেষ ।'৫ 


ইমাম মুসলিম ( রঃ) 


হি, ২০৪-২৬১ 
ধুগ, ৮১৭-৮৭৫ 


ইমাম মুসলিঙ্গ (রঃ) খোরাসানের অন্তগণত নশাপুর নামক চ্ছানে জন্মগ্রহণ 
করেন । তাঁর ডাক নাম আবুল হোসায়েন । লকব নাম আসকারুজ্দন । নাম 
মুসলিম ! পিতার নাম হাঙ্জাজ। পতামহের নাম মুসাঁলম ' সব মিলরে 
তাঁর পূণ নাম- আবুল হোসায়েন আসকারহদ্দীন ম.সাঁলম-ীবন-হেজাজশীবন- 
। 
ঙ্গ 
[িনশ ?পঃরের আদর্শ মাদ্রাসায় মৃহা "্দস যুহলীর কাছে তাঁর হাদীস শিক্ষার 
হাতে খাঁড়। কিন্তু বুখারী (রঃ)-র বিরদ্ধে যূহলপর অন্ধ 'িদ্বেষকে সমর্থন করতে 
না পারার জন্যে তাঁকে এ মাদ্রাসা পাঁরত্যাগ করতে হয় । তিনি ছিলেন মুহাদ্দেস 
বুখারীর পরম অনুরাগী । মাতৃভূমি থেকে বাহত্কৃত বুখারী নিশাপুরে আসলে তার 
সংবধনা-মাছিলে 'তনি যোগদান করেন । ক্রমে [তিনি ইমাম বুখারীর একজন 
[বাঁশস্ট ভশ্তণশষ্যে পারণত হন । ভান্তির প্রাবল্যে তিন গরু বুখারণর কপোল 
চুদ্বন করে গদগদ কণ্ঠে বলতেন, “ওগো বিশ্বের অপ্রাতিদ্বদ্ী হাদপস-সম্ভাট, দল্লা করে 
আমাকে আপনার পদ-চদ্বনের অনুমতি দন ।”৬ বুখারণ ব্যতশত তানি এহয়া 
গুবন এাহয়া, এসহাক বিন রাহ-ওইয়া এবং ইমাম আহ্মদশীবন- -হা্বলের মত তত্কাজের 
শ্রেষ্ঠ হাদশসবেত্তাদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন । এই উপলক্ষ্যে শৈশব থেকেই 
তিন ইরাক, হেজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভূত হেষ্ঠ মুসলিম 'শক্ষাকেন্দ্রগুলো পাঁরহুমণ 
করেন । | 
ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ করীত “সহগহ- মৃসালম' নামক হাদীস-সঙ্কলন । সং- 
গহধত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিপৃণভাবে বিচার ও বাচাই করে মা বারো 
হাজার হাদঈস তান এই সগ্ফলনে গ্রজ্থবম্ধ করেন। এই বারো হাজারের মধ্যে খেকে 
আবার তকরীরশ বা সম্থনমূলক হাদীসগুলজো বাদ দিলে স্হীহ বহখান্নীর মত 
এরও হাদীস-সংখ্যা চার হাজারই হয়। সহগহ বৃখারণী এবং সহীহ মু মৃসালম-_বিশ্ব- 
মুসালমের শ্রদ্ধাপ্রুত হৃদয়-বেদীতে "দুই বিশ:ম্ধ হাদী? বা 'সহগ্হায়েন' নামে যৃগ' 
যুগ ধরে আদ-ত ও সম্মানিত হয়ে আসছে । 
তবু কতকগুলো বিষয়ে বুখারশ শরণফ অপেক্ষা মুসালম শরীফের উৎকৃষ্টতা 
বিশেষজ্ঞ ব্যান্তরা স্বীকার করেন । প্রথমত, সিরিয়ার যে সব রাবী বা বর্ণনাকারণীদের 
কাছ থেকে বুখার+ (র) হাদীস সংগ্রহ করেছেন তদের এবই ব্ান্তুকে কখনও তিনি 


& মৃকাদ্দামাই ফাতহুল বারী । 
৬ মূহাদ্দিস প্রস্থ---অধ্যাপক,মুজীবর রহমান। 
তলা শ-জ 








৩৩৮ হাদীস শরাঁফ 


তাঁর নান দ্বারা আবার কখনো বা তীর বংশ পারচর দ্বারা পারাচত করেছেন । ফল 
একজন রাবীকে একাধিক পৃথক রাবী বলে ভুল ধারণা করার কারণ ঘটেছে। 
পক্ষান্তরে মুসাঁলম শরীফে এমন নঙ্গীর নেই । ী্বতীয়তঃ, বুখারী (রঃ) বহ ক্ষেত্রেই 
মুল হাদীসের বহু শব্দের পারবত'ন, পারবর্ধন বা পারবর্জন দ্বারা এ হাদীসকেক্ষ হুদ্ব 
অথবা দীর্ঘ করেছেন ; অথচ ইমাম মুসালম আঁধকাংশ ক্ষেত্রে মলের ভাষাকেই 
বধাধথভাবে অনুসরণ করেছেন । তৃতীয়ত, সহীহ: মুসাল:মর প্রীতাট হাদীস দুজন 
তাবেরীর? কাছ থে.ক গৃহীত হরেছে এবং সাহাবা কতৃক বাণত হয়েছে--বৃখারী 
শরীফে: প্রাতাউ হাদীসের ক্ষেত্রে এ নয়ন যথাযথ নর । এইনব কারণে হাফেজ আব 
আলা নণাপ:রী বলেন, ' আকাশের নীচে সহীহ মুলীলম অপেক্ষা বিশদ্ধতর কোন 
হাদীস নেই 1” 

তব। বুখারা শরীফ ও ম;সাঁলম শর।ক-_এই উপল হাদী সঙ্কলনই হাদীস- 
জগতের দই উজ্জ্বলতম জ্যোতিক | দাঁড়-পাল্লার ওজনে উভয়েরই গঃরৃত্ 
আজকের মুসাঁলন আগতে প্রার তুলা মূল্য । একটা বিষয়ে একর ওকঞ্জন একট; কম 
হলে অন্য বিষয়ে সে ঘটতি আবার তান পুরণ করেছেন । বুখারী ও মুসালমের 
মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ -এজাতীর বাক-ঘুদ্ধ তাই নির্বাদ্ধতাপ্রসত । হাফেক্গ 
আব্দুর রহমান বন আলী আররাবী ইয়েমনী শাফেরী বলেন, একদল লোক 
আমার সামনে এসে বুখারী ও মুসাঁলম সম্পকে ঝগড়া শর: করল, আর বলল-_ 
উভয়ের মধ্যে কোনটা প্রধান 2 আম বললাম, বণহদ্ধতার দিক দিয়ে যেমন 
বুখারী শরীক প্রধান, তেমনি আভনব পারবেশনা ও বিন্যাসকৌশলের দিক দিয়ে 


সহীহ: মৃসাঁলম অতুলনীয় 1৮ 


হ. ২৬১ অন্দে ইমাম ম;সাঁলম (রঃ) পরলোক গমন করেন। তাঁর মুত্যু 
প্রসঙ্গে যে কাহিনখ প্রচালত আছে তার বর্ণে বণে তাঁর অনাধারণ অধায়ন-তন্ময়তার 
উদাহরণ দেদীপ্যনান । একবার কোন এক জ্ঞানশপপাস: ব্যাপ্ত তাঁকে হাদীস সম্পকে 
একটা জাটল প্রশ্ন 'ীজন্াপা করেন। প্রশ্নের উত্তর সম্ধানের জন্য তান তাঁর 
পাঠকক্ষে প্রবেশ করেন । সেখানে তরি পাঁরবারের জন্য উপহার-হসেবে-পাওয়া 
একঝখখখজ.র রাক্ষত হিল। তন্ময় ভাবে তান একের পর এক গ্রন্থ মন্ধন 

তে থাকেন আর অন্যমনস্কভাবে একটার পর একটা খেজুর ঝাঁড় থেকে তুলে 
খেতে থাকেন । এইভাবে এক সময় ঝাঁড়র সমন্ত খেজর তাঁর উদরস্থ হয়। ফলে 
তাঁর পারশাক যন গুরুতরভাবে আকান্ত হয় এবং তান পর্নলোক গমন করেন। 
তাঁর আত্মাবস্মত একাগ্র জ্ঞান সাধনার কাহনী তাঁর পরলোক গ্রমনকে চির- 


গ্মরগীয় করেছে। 





সত হত পপ অন 


* নবী সহচরদের সাহাবী বলে আর এ সহচরদের দর্শনধন্য ব্যান্তকে তাবেরণ 
বলে। 
৮. ব্‌গ্ঞানূল.মহাদ্দেসীন--শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী । 


আল্লামা আবু দাউদ (রঃ) £ আজ্লামা তিরমিজী (রঃ) ৩৩৯ 


আল্লামা জাবু দাউদ ( রঃ) 


হি. ২০২-২৭৫ 
থু, ৮১৭-৮৮৯ 


আল্লামা আবু দাউদ (রঃ)-র পূর্ণ নাম আবু দাউদ সোলায়মান বিন আশ্ক়াস 
সাজতানি । তিনি বেল চিন্তানের অনর্গত শৃসজতান' নামক গ্রামে ২০২ হিজরখতে 
জল্মগ্রহণ করেন । অন্যান্য মুহাদ্দেসদের মত তাঁর জন্নম্থান বাচক নাম 
“সাজতানর দ্বারা পারাচিত না হয়ে তান তাঁর আসল নাম আবু দাউদ দ্বারাই 
পারচিত হন । 

[তাঁন হাদীস ও ফেকাহ- শাপ্বে জ্ঞান আহরণের জন্য আটকশোর দেশে দেশে 
ভ্রমণ করেন । আরব, ইরাক, সাঁরয়া, মিসর. গ্রীস প্রভৃতি বভিন্ন শ্থানে বিশ্ব 
বিখ্যাত ম.সাঁলম শিক্ষানিকেতনগুলো' থেকে তিন শিক্ষা লাভ বরেন। ইমাম 
আহমদ বন হাচ্বল এবং আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম কুম্বী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত আন 
সাধকগণ তাঁর সুদধর্ঘ শিক্ষক-তা'লিকার অস্তগ'ত ছিলেন । 

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত “সুনানে আবু দাউদ” নামক হাদীস সঙ্কলন। বিশুদ্ধতা 
এবং ীবশ্বস্ততার দিক দিয়ে এ হাদীস পসহাসেত্তা” বা ছিয় বিশুদ্ধ হাদশসের 
অন্তর্গত । এতে তিনি তার সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীন থেকে বাছাই করে মার চার 
হাজার আটশ হাদীস সঙ্কলন করেছেন । সহীহ- (বিশুক্ধ), সহগর অনঃরূপ এবং 
সহপর নিকটবর্তী--এই তিন শ্রেণীর হাদীসকে তিনি এতে স্থান দিয়েছেন । 
হাদশস গ্রম্থাট সম্পর্কে খান্তাবা বলেন, আবু দাউদের লুনানের মত সুন্দর কোন 
গ্রচ্থ আগে আর লেখা হয়নি । গ্রন্থাঁট যে কি পারমাণ সরল সহজধোধ্য সে 
প্রসঙ্গে সেকালের একজন মহাদ্দেস বলেন, হজরত দাউদ (আঃ) যেমন লোহাকে 
নরম করেছেন, আবু দাউদও সেই রকম হাদীসকে নরম (অর্থাৎ সহঞ) করেছেন ।' 
আহমদ িন মূহদ্মদ বরদি বলেন, "ইসলাম জগতে আব দাউদ রসূলুলাহর 
হাদীসের হাফেজ এবং মুহাদ্দেসতের সম্রাট ছিলেন ।, 

হি. ২৭৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন । তিনি অন্যের 
কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্য সব সময় তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে রাখতেন, কিজু 
কারো কাছ থেকে হাত পেতে পার্থিব কিছ নেবেন না বলে আর একটা হাত সব 
সময় গুটিয়ে রাখতেন । তাঁর মত স্বাবলদ্বী, আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ধমপ্রাণ 
মহাদ্দেস সর্বকালের সর্বমানবের এঁ*বর্য স্বরূপ । 


আল্লামা তিরমিজী (রঃ) 


ছি. ২০৯-২৮৯ 
ধুশ, ৮১৫-৮৯২ 
আল্লামা তিরমিজীর পূর্ণ নাম আবু ঈসা মুহম্মদ বিন ঈসা মুহম্মদ 


[তিরামজণ । তিনি হি. ২০১ অন্দে 'জরহুন নদীর তীরে অবাশ্থত তিরমিজি নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন । জল্মনগরের নামানসারেই তিনি [হরামজী নামে বিখ্যাত হন। 


৩৪০ হাদগস শরাঁক 


হাদীস শিক্ষার্থী হিসেবে [তান অত্যন্ত মেধাবী এবং বাষ্ধমান ছিলেন । তাঁর 
জমরণশান্ত অত্যন্ত প্রখর ছিল । এক সময় তিন ৪০ টি নতুন হাদশস একবার মান 
পাঠ করে সঙ্গে সঙক্ষে তা মুখস্থ আবৃত্তি করেন । তাঁর শিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে ইমান 
বুখারীর নাম সাঁবশেষ স্মরণীয় । 


তাঁর শ্রেষ্ঠ কাত 'জামেয়ে তিরামজী' নামক হাদীস সৎকলন ৷ হাদীস 
সঞ্কলনটি ণসহাহ সেত্তা'"র অন্যতম ॥ এতে স্কালিত হাদীস সমূহের শেৰে 
প্রীতটি হাদীস সহীহ (বশৃদ্ধ), না হাসান (উত্তম) না গরীব তা বর্ণনা করা 
হয়েছে । এতে তকরারী হাদীসের সংখ্যা আত সামান্য । 

ফেকাহ তত্ব বা বিধান শাস্পে তাঁর মত জ্ঞানী গুণী মৃহাদ্দেস ও হাফেজ 
সেকালে আত অল্পই ছিল । তিনি এমনই ধর্মভীরু পরহেজগার মুসলমান ছিলেন 
যে শেষ জীবনে আল্লাহতা'লার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান এবং সেই 
অবস্থাতেই ম তিরাঁমজ নগরেই পরলোক গমন করেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স 
হয়েছিল ৮০ বছন্ন । গৃহ. ২৮৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন । 


আহমদ-বিন-শোয়ায়েব নাপায়শী (রঃ ) 


হি, ২১০-৩০৩ 
থে. ৮৩০-৯১১৪ 


নাসায়ীর পূর্ণ নাথ আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শোয়ায়েব নাসায়ী । 
?তাঁন হি. ২১০ সালে বত'মান সোভিয়েট ইউাঁনয়নের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশের 
মাভ" নগরের নিকটবতা" নাপা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 


জন্মভূঁম নাসা গ্রামে প্রার্থামক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৫ বছর বয়সে উচ্চাঁশক্ষা 
লাভের উদ্দেশো তান দেশে গমন করেন । প্রথমে তীন বল্খ প্রদেশের বিখ্যাত 
আলেম কুতৃবিয়া ইবনে সাঈদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর নজ্‌দ, হেজাজ, 
সয়া, ইরাক, বসরা, মিসর প্রভাত 'বাভন্ন স্থানে পারল্রমণ করেন । মূহাদ্দেস 
আবু দাউদ (রঃ) তাঁর অনাতম শিক্ষক ছিলেন । আলকান্তালানী তাঁর 
'তাহজীব্্তাহজাব' নামক গ্রন্থে মৃহাদ্দেস কুলাশরোমাঁণ ইমাম বৃখারা (রঃ)-কেও 
তাঁর শিক্ষকমণ্ডলণর অন্তভূত করেছেন । 


ভাঁব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সুনানে নাসাঈ" বা 'জামেয়ে নাসাঈ' নামক হাদীস সঙকলন। 
্রজ্থাট সহাহসেত্তার ( ছয় 'বিশহ্ধ হাদীসের ) অন্তর্গত । বিখ্যাত মৃহাদ্দেস হাকিষ 
আব্দুর রহমান-বন-নিশাপূরধ বলেন, “ফেকাহ- এবং হাদীস শাস্তে আব্দুর রহমান 
বন নাসায়ণর গ্রন্থ-সংখ্যা যা বলা হয় তার চেয়েও বোঁশ ৷ যে ব্যান্ত তাঁর সুনান 
দেখেছেন, তিনি তাঁর ভাষার সৌন্দধ' ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েছেন ।' 


[তানি ছিলেন অত্যন্ত গোরবর্ণ, স্বাস্থাবান এবং সৃদর্শন পুরুষ । তাঁর মুখমণ্ডল 
গোলাপের পাপাঁড়র মত লাবণ্য ও মাধূর্ধমাণ্ডিত ছল। তান অতান্ত ধর্মপরায়ণ 
ও পরহেজগার ছিলেন এবং প্রায়ই উপবাস ব্রত পালন করতেন । 


হি. ৩০৩ গনে পাব মন্তানগরণতে তান দেহতাদগ করেন । 


ইবনে মাজা (রঃ) £ ইমাম দারফুতননী (রঃ) ৩৪১ 
ইঘনে মাজা (রঃ) 


হি. ২০১-২৭৩ 
খপ, ৮২৪-৮৮৭ 


'ইবনে মাজার পূর্ণনাম আহ্দুল্লাহ মৃহদ্মদ-ীধন-এাঁজদ-ইবনে মাজ। । তান 
গিজরখ ২০৯ অন্দে ইরাকের অন্তর্গত কাইজন নগরে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি 
অত্যন্ত অলপ বয়স থেকেই হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা, 1সসর, 
সায়া, কুফা, বাগদাদ প্রভূতি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য 
কেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন । প্রসব শিক্ষাকেন্দ্রে অসংখ্য স্বনামধন্য মৃহাদ্দেসদের কাছে 
তান হাদীস শিক্ষা লাভ করেন । তরি শিক্ষকদের মধ্যে 'ম.রলাস্তারচাঁয়তা ইমাম 
মালেক (রঃ)-র নাম সাঁবশেষ উল্লেখষোগ্য | 


ইবনে মাজা কোরআন শরীফের একখানা তফসাীর রচনা করোছিলেন । তৰে 
তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি “সুনানে ইবনে মাজা" নামক হাদীস সঞ্কলন গ্রম্থ । হাদীস ও 
ফেকাহ: শাস্বে তাঁর সগভাীর পাশ্ডিতোর দশীপ্ততে সং্কলনখান ভাস্বর । ৩২টি 
খণ্ডে বিভন্ত এই সৃবিশাল হাদীস-স্ঙকলনে ১৫০০ অধ্যার এবং চার সহম্্র হাদীস 
অন্তভূত হয়েছে । এর ভাষা সহজ সরল এবং সর্বজনবোধ্য | এতে পুনরাবৃত্তি 
নেই। ফলে এর সংক্ষিপ্ত সুন্দর এবং মাধূরমাণ্ডিত বর্ণনা হাদশীস-রাঁসক পাঠকদের 
কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে । এই হাদীস সৎকলন-খানাই সিহাহ" সেতা ৰা 
1বশুম্ধ ছয় হাদীসের সর্বশেষ গ্রন্থ | 


[হজরশ ২৭৩ অব্দে ৬৪ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন । 


ইমাম দারকুতলণ (রঃ ) 


[হ.৩০৫-৩৮৫ 
থু. ১১৯-৯৯ 


ইমাম দারকুতনশ (রঃ)এর পূর্ণ নাম ইমাম আবু হোসেন আলা বিন ওমার 
দারকুতনী । তান হজরী ৩০৫ অন্দে বাগদাদের অন্তর্গত দারকৃতনী নামক গ্রাঙ্ে 
জন্মগ্রহণ করেন । 

শৈশবেই তান সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ সুন্দর ভাবে কণ্ঠ ৯ হাফেজ 
[হিসেবে সৃখ্যাত হন । কোরআনের নিগঢ় অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কেও তান 
[বিশেষ পাশ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোযোগ দেন । 
হাদশস শিক্ষার জন্য তিনি সায়া, বসরা, কুফা প্রভাতি ইসলামী সায়াজ্যের 
'বাভন্ন রাজ্য পাঁরন্রমণ করেন । হাদাঁদশাস্রে তাঁর পান্ডিত্যের খ্যাঁততে আকৃষ্ট 
হয়ে বহ্‌ সুযোগ্য শিষ্য দেশ-দেশান্তর থেকে তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়নের উন্দেশ্যে 
আসতে থাকে । আব নঈম ইস্পাহানী, আবুবকর বেরকানী, আবুল তৈয়ৰ 
তেবুরানণ প্র্ৃখ বিখ্যাত মৃহাদ্দেদগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন । তাঁর শিষ্য তেবরান? 


৩৪২ | হাদীস শরীক 


তাঁর হাদীস-জ্ঞানের অসাধারণত্ব বর্পনা-প্রসঙ্গে' বলেন, 'দারকুতনী হাদীস-শাস্তের 
আমীরুল মো'মেনশন ছিলেন ।” 

তান বহু গ্রপ্থ রচনা করেন, তবে 'ুনানে ইবনে দারকৃতনী'ই তাঁকে 
বিশ্বসংস্কাঁতির ইতিহাসে অমরত্ব প্রদান করেছে । 'ীসহাসেন্তার বিশগ্ধ হাদীস 
সমূহের পর এই “সুনানে দারকুতনশই' 'িশহদ্ধতার দিক 'দিয়ে সাঁবশেষ উল্লেখযোগা । 


হিজরী ৩৮৫ অব্দে ৮০ বছর বয়সে মহাত্মা দারকুতনী পরলোক গমন 
করেন । 


ইমান বয়হাকী (রঃ) 


হি, ৩৮৪-৪৫৬৮ 
থুশ, ৯৯৪-১০৬৬ 


ইমাম বয়হাকী (রঃ)র পর্ণনাম আবুবকর আহমদ বিন হোসায়েন বয়হাকী । 
তিনি ৬৮৫ হিজরীতে নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন । হাদীস ও মারেফত তত্তে 
সেকালে তাঁর সমতুল্য ব্যন্তি খুব কমই ছিল। আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী তাঁর 
একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন । তর হাদীস সিহাহসেন্তার অন্তভূতত নয়, তবু 
তা বিশুষ্ধ এবং প্রামাণ্য বলে মশকাত শরীফের মধ্যে নানান চ্ছানে সযত্তে 
সংরক্ষিত হয়েছে । 


1তাঁন ৭৪ বৎসর কাল জর্গীবত ছিলেন । অতঃপর হিজরখ ৪৫৮ সালে জশবনের 
সকল সাধনা সমাপ্ত করে পরলোকের পথে যাত্রা বরেন। 


